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অজয় গুগ্ত 


্রন্থকারের ভূমিকা 


যথোপযুক্ত পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম, অথচ কঠোর কর্মক্ষেত্রে 
সাধারণের সমক্ষে পরিশ্রমের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে উৎন্থক সে ক্ষেত্রে পাঠকগণের 
নিকট দেখান কর্তবা,__কিছ্ুত্রে, কিউপায়ে সঠিক উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে গায় 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। 

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্ের শেষ ভাগে, লর্ড অকল্যাণ্ডের অযাচিত অনুগ্রহে, গ্রন্থকার, কর্ণেল 
ওয়েডের সহকারিত্ব পদ প্রাপ্ত হন। কর্ণেল ওয়েড লুধিয়ানায় “পোলিটিকাল এজেপ্টের' 
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; পঞ্জাব এবং আফগানিস্থানের সামস্তবর্গের সহিত বৃটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের সম্বন্ধ সংক্রান্ত সমস্ত কার্ধ নির্বাহের ভার তাহার উপর অর্পিত ছিল। ফিরোজপুর 
সহরের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্তঃ তাহার একজন ইঞ্জিনিয়ারের আবশ্তক হয়। ফিরোজ- 
পুরের জায়গীরদারের কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাবায়, সেই ক্ষুত্র সহর বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের অধিকারতুক্ত হইয়াছিল ; এক্ষণে সামরিক রীতি অনুসারে সেই সহুরের 
দৃঢ়তা সম্পাদন আবশ্তক হইল। উদ্দেশ্ঠ সাধন বিষয়ে কর্ণেল ওয়েডের অভিপ্রায়, তৎ- 
কাগিন প্রধান সেনাপতি সার হেনরি ফেন অনুমোদন করেন। কিন্তু সামান্ত প্রাচীর 
দ্বারা & নগর বেষ্টন করা অপেক্ষা অপর কোঁন উপায় অবলম্বন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। 
তবে এই সময়ে সা স্থজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিখ-গবর্ণমেণ্টের সহিত 
একমত হইবার জন্য, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ফিরোজপুরের দৃঢ়তা সম্পাদন কিছুদিনের জন্য স্থগিত 
রাখেন। এই হেতু ফিরোজপুর অনেক দিন পর্ধস্ত সামান্য সেনানিবাঁস রূপেই পরিণত 
ছিল; এবং সেই সেনানিবাস অশ্বারোহী দস্থ্যদলের আক্রমণ হইতে যুদ্ধোপকরণাদি রক্ষ! 
করিতে কচিৎ সমর্থ হইত। 

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহরোজ রণজিত সিংহের সহিত লর্ড অকল্যাণ্ডের যখন সাক্ষাৎ হয়, 
গ্রন্থকার তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৯ শ্রীষ্টাব্ে সাহাজাদ1! তাইমুর এবং কর্ণেল 
ওয়েডের সহিত তিনি পেশোয়ারেও গমন করিয়াছিলেন $ তাহারা যখন জোর করিয়া 
খাইবার-পাশ গিরিসঙ্কট অতিক্রম পূর্বক কাবুলের পথে অগ্রসর হুন, গ্রন্থকার সেই সময়ে 
তাহাদের সহিত বিদ্ধমান ছিলেন। ১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দের লুধিয়ানা জেলার শাসনভার গ্রস্থ- 
কারের হস্তে অর্পিত হয়। এ গ্রীষ্টাকের শেষভাগে জীমাস্ত প্রদেশের নৃতন এজেন্ট 
মিষ্টার ক্লার্ক কর্তৃক মনোনীত হইয়া, কর্ণেল সেন্টন এবং তাহার সাহায্যকারী সেনাদলের 
সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ারে গমন করেন। কর্ণেল ছুইলারের পরিচালিত, দোস্ত মহম্মদ 


(1) 

খাঁর শরীর রক্ষক সৈম্তদলের সহিত গ্রন্থকার পেশোয়ার হইতে ফিরিয়া আসেন। ১৮৪১ 
রানে গ্রন্থকার ফিরোজপুর জেলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমত!| প্রাপ্ত হন এ বৎসরের শেষ 
ভাগে পুনরায় তিনি মিঃ ক্লার্কের সথপারীশে তিববত গমন করেন। জান্মুর অহঙ্কারী 
রাজা লাসার চীনদের যে রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহ! তিনি প্রত্যপণ করিয়াছেন 
কিনা, এবং লুদাক প্রভৃতি স্থানে বুটিশ-বাণিজ্য পুনঃপ্রতিচিত হুইয়াছে কিন! তাহা পরি- 
দর্শন করাই তাহার তিববৎ যাত্রার উদ্দেশ্ত। এক বৎসর পরে গ্রন্থকার তিব্বত হইতে 
প্রত্যাগত হুন। দোল মহম্মদ যখন লুধিয়ানা সহরে লর্ড এলেনবরার সহিত সাক্ষাত 
করেন, গ্রন্থকার তথায় বর্তমান ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজপুর সহরে লর্ড 
অকল্যাণ্ডের সহিত শিখ-সামস্তগণের সাক্ষাৎকাঁলেও গ্রন্থকার উপস্থিত ছিলেন। ১৮৪৩ 
্রষ্টাবে গ্রস্থকার আহম্বালা সহরে বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন; এঁ বৎসরের মধ্যভাগ 
হইতে ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্বের শেষ পর্ধস্ত, গ্রন্থকার কর্ণেল রিচমণ্ডের সাক্ষাৎ সহকারী 
( পার্সোনাল এসিষ্টাপ্ট ) কর্মচারীর কার্ধ করিয়াছিলেন । রিচমণ্ড মিঃ ক্লার্কের 
স্থলাভিষিক্ত হুইয়াছিলেন। এঁ পদে মেজর ব্রভফুট যখন নির্বাচিত হন, সেই জময়ে 
এবং ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্দের অধিকাংশ কাল পলাতক সিন্ধিয়ানদিগের সংক্রান্ত কার্যসত্রে 
গ্রন্থকার নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। বিকানীর ও যশলসীরের রাজপুতগণের এবং দাউদপোত্র- 
দ্বিগের মধ্যে রাজ্যের সীম! লইয়া যে বিরোধ উপস্থিত হয় এ সময়ে তৎপরিদর্শনের 
ভারও গ্রন্থকারের উপর ন্যন্ত ছিল। শিখ-যুদ্ধ আরম্ত হইলে সার চার্পস নেপিয়র গ্রন্থ- 
কাঁরকে তাহার সৈম্দলে যোগদানের জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফিরুসহরের 
যুদ্ধের পর গ্রস্থকার লর্ড গাফের প্রধান কার্ধালয়ে আহুত হুইয়াছিলেন। অবশেষে যখন 
লুধিয়াঁনার দিকে সৈন্তদল অগ্রসর হইতে থাকে তখন গ্রন্থকার সার হারি শ্মিতের 
সাহচর্ধে আদিষ্ট হন; এই প্রকারে গ্রন্থকার বাদোয়ালের সংঘর্ষে এবং আলিওয়ালের 
যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। সোব্রাওনের যুদ্ধে জয়লাভের অংশভাগী বলিয়াও গ্রন্থকার 
আপনাঁকে সৌভাগ্যশালী মনে করেন। সেই যুদ্ধজয়ের প্রসিদ্ধ দিনে গ্রন্থকার গবর্ণর- 
জেনারেলের, এইডিকং-্এর পদে নিয়োজিত হুইয়াছিলেন। অবশেষে গ্রন্থকার প্রধান 
সেনাপতির প্রধান কার্ধালয়ে কর্মভার প্রাপ্ত হন। অতঃপর লাহোর-সৈন্ত বিদ্রোহী হুইলে 
গ্রন্থকার লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত তাঁহার শিবিরে শিমল! পাহাড়ে গমন করেন। সেই স্থান 
হইতেই, ভৃপাল যাত্রার পথ প্রশস্ত হয়। গ্রস্থকারের প্রতি গবর্ণর জেনারেল সন্তষ্ট হইয়া, 
ভূপাল রাজ্য এবং তদস্তর্তা গ্রদেশ সমূহের “পোলিটিকাল এজেপ্টের' পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া তিনি গ্রন্থকাঁরের গ্রতি আশাতীত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। 

্রস্থকার প্রায় আট বৎসর কাল শিখ জাতির মধ্যে বসবাস করিয়াছিলেন । তাহাদের 


(111) 

ইতিহাসে সেই সময়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ । নান! অবস্থায় সকল সম্প্রদায়ের সহিত গ্রন্থ 
কারের বিশেষ মেশামিশি হইয়াছিল জে সময়ে সীমান্ত প্রদেশ সংক্রান্ত সমস্ত কাগজ 
পত্র তিনি যথেচ্ছাভাবে দেখিবার স্থুবিধা পাইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রী্টান্ে শত নদীর 
পার্খববর্তাঁ প্রদেশের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধ বিষয়ে এবং প্রবানতঃ পঞ্জাবের 
সামরিক শক্তি-সামর্থ সম্বন্ধে একটি বিবরণী লিখিবার ভার গ্রন্থকারের উপর অর্পিত হয়। 
সেই সময়ে এই ইতিহাস লিখিবাঁর কল্পনা গ্রন্থকারের মনে উদয় হইয়াছিল) তিনি 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এ ইতিহাস রচনার উপাদান তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন । গ্রন্থকার 
এক্ষণে সেই ইতিহাস সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন। 

মালব দেশে গ্রন্থকারের অবস্থিতি অনেকাংশে গ্রন্থকারের পক্ষে শুভম্চক হ্ইয়াহিল। 
এই সময়েই গ্রন্থকার এই গ্রস্থ রচনার স্থবিধা প্রাপ্ত হন ; মধ্যভাঁরতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
যে সকল শিখ যোদ্ধজাঁতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল) তাহাদের প্রকৃতি ও পদ্ধতি 
বিষয়ে অভিজ্ঞত! লাভের পক্ষেও এই সময়েই গ্রস্থকারের অবসর হইয়াছিল। 


সিহোর, ভূপাল। 
৯ই ডিসেম্বর, ১৮৪৮ 


শ্পিখ-হত্িহ্াতন প্রসজ্ে 


শিখ হলেন তীরা, ধারা গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৮ ) শিষ্য। লাহোরের ৫৬ 
কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে তালওয়ান্দি গ্রামে গুরু নাঁনকের জন্ম । এখন এই গ্রাম 
নানকান! নামে পরিচিত । বিগ্যালয়-শিক্ষার প্রতি বিরাগসম্পন্ন নানক ছোট থেকেই 
নির্জনতা ও সাধুসঙ্গ প্রার্থনা করতেন। মাত্র ৯ বছর বয়সেই তিনি উপবীত গ্রহণে 
অসম্মতি জানান। ফাসীদক্ষ গুরু নানক কিছুকাল গুদামরক্ষকের কাজে নিযুক্ত থেকে 
বনবাসী হন এবং তীথত্রমণে নানা দেশ ভ্রমণ করেন। ভ্রমণাস্তে তিনি কর্তারপুরে 
এসে বসবাস করেন এবং ধর্মপ্রচার ও দীক্ষার্দানে ব্যাপূত হন। এখানেই তার মৃত্যু 
ঘটে। শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তাঁ গুরু হিসাবে মশোনীত করে যান । 

গুরু নানকের ধর্মের প্রধান শিক্ষা ছিল ঈশ্বর এক, গুরু নির্ভরতা এবং নামজপ । 
ঈশ্বর সত্য, অঙ্টা, নিভাঁক, শক্রহীন, অমর, হ্বপ্রকাশ, মহান ও দাত । শিষ্যগণকে 
নিরস্তর তার নাম জপ করার আদেশ দিয়ে যান। গুক্র হল সমুদ্র বিশেষ এবং গুরুর 
শিষ্য শিখগণ হলেন নদী--উভয়ের মিলনেই মহত্বলাভ ঘটতে পারে। নামজপ 
শিখকে অক্ষয় ব্বর্গবাসের অধিকারী করে। মুর্তি-পৃজার প্রশ্রয় না দিলেও তিনি স্বর্গ- 
নরক, পাপ-পৃণ্য ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। হযে কোনো ধর্মের আচারপ্রিয়তা 
তার কাছে নিন্দনীয় ছিল। হিন্দু মুসলমানের ধর্মগত ও সামাজিক মিলনপ্রয়াসী 
নানকের শিশ্রা এসেছিলেন উভয় সম্প্রদায় থেকেই। বস্ততপক্ষে নানকের মৃত্যুর 
(১৫৩৮) পর থেকেই শিখ-সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিই “গুরু নামে অভিহিত হতে 
থাকেন । অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২ )১ অমরদাস (১৫৫২-৭৪), রামদাস (১৫৭৪-৮১ ), 
অর্জন ( ১৫৮১-১৬০৬ ), হরগোবিন্দ ( ১৬০৬-৪৫)১ হর রাই (১৬৪৬-৬১), হর 
কিষাণ ( ১৬৬১-৮৪ ) এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ ( ১৬৭৫-১৭০৮) ক্রমে যে গুরু পরম্পরা 
তা শিখ সম্প্রদায়কে একটি বিশিষ্ট জাতিতে সংগঠিত করে। বস্তৃতপক্ষে সস্তগুরু 
রামদাসকে ( ৪র্থ গুরু ) সম্রাট আকবর পর্বস্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তার প্রদত্ত জমিতেই 
পরবর্তীকালে বিখ্যাত অমৃতসর মন্দির গড়ে ওঠে। 

গুরু অঙগদ গুরুমুখী ভাষা ও লিপিকে ধথোচিত গুরুত্ব দেওয়ার পর নানকের 
স্বৃতিকথা সংকলনে উচ্চোগী হন। এবিষয়ে নানকসঙ্গী বালা তাকে যথাযথ জহায়তা 
করেন। পগ্রাবী ভাষায় প্রথম গগ্যকীতি হল গুরু অঙ্গদ-ক্কৃত এই শ্থৃতি-সংকলন। 
বিনামূল্যে আহার সরবরাহের জন্য লঙ্গরখানার প্রতিষ্ঠা গুরু অঙ্গদের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য 
কীতি&: কারণ শিখদের মধ্যে এঁক্যস্বাপনে এই উদ্যোগ সর্বাংশে উপযোগী হয়েছিল। 
শিখেরা এখন জানলেন যে একট! সাধারণ উদ্দেশ্ত দান কর! মহৎ কর্তব্যবিশেষ | 
এটাই সত্য ধর্মাচরণ তাও জানলেন। ফলে শিখ সম্প্রদায় প্রথম স্থগঠিত হবার 
কযোগ পেল। 
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গুরু অমরদাসকে যখন গুরু হিসাঁবে অঙ্গ মনোনীত করে গেলেন তখন তিনি 
গুরু নানকের বাণী নিয়ে শিখদের মধ্যে পুনঃপ্রচারে ব্যাপৃত হলেন । তিনি অবশ্য 
শিখদ্দের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই সবিশেষ সচেষ্ট হলেন এবং তাঁর বিপক্ষদের পরাস্ত 
করলেন। বিপক্ষ উদাসী সম্প্রদায় তার বশীভূত হল। শিখদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। 
স্থবিধার জন্য তিনি বাইশটি মঞ্জতে বিভক্ত করলেন। মঞ্জ হল গদি বিশেষ। প্রতিটি 
মঞ্জের প্রধান হলেন এক একজন ধর্মাত্মা! শিখ। 

কিন্ত গুরুদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং শিখদের শক্তি বৃদ্ধিতে সবচেয়ে বেশি যত্বুণীল হলেন 
প্রথম গুরু রামদাদ। এজন্য তিনি কর্তারপুরে নানক প্রতিষ্ঠিত ধর্মশাল! এবং অমরদাস 
প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দওয়ান গ্রাম প্রতিষ্ঠার চৌহদ্দীকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেন অমুতসর শহর 
স্থাপন করে। আগেই বলেছি সম্রাট আকবর তাঁকে এক পুষ্করিণী সমেত পাঁচশো বিঘ! 
জমি প্রদান করেছিলেন মাত্র সাতশে! আকবরী মুদ্রার বিনিময়ে । আকবরের মিত্রতার 
সঙ্গে তিনি বহু পার্বত্য সামন্ত জমিগীদারদের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন । 
লাহোরের রাজাপাল মির্জা জাফর বেগ এবং তীর পুত্র তাহির বেগ তাঁর ভক্ত হয়ে 
পড়েন। এই সব সখ্যতা গরু রামদাসের জনপ্রিয়তার পরিধি বিস্তারে এবং শিখধর্মের 
প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করল । 

শিখদের এই বিশিষ্ট পরিচিত শিখধর্মের তত্বতঃ প্রতিষ্ঠা এনে দিল গুরু অজর্ন-এর 
সংগঠনী শক্তির প্রভাবে । তিনিই প্রথম “আদি গ্রন্থ গ্রন্থসাহেব সংকলনে উদ্যোগী হন। 
দ্বিতীয় গুরুর সংকলিত নানক-স্থৃতিগ্রন্থ সংকলনের পর এটিই সারা শিখবিশ্বে সমাদৃত 
প্রধান গ্রন্থ । অজ'ন দেবের জীবনের বুহৎ অংশ এই মহৎ সংকলন কাজে ব্যয়িত হল। 
বেদ, বাইবেল রা কোরাণের সমতুল্য হল এই আদিগ্রস্থ। 

শুধু তাই নয় অমৃতসর সহরকে শিখদের মক্কায় পরিণত করে দিলেন গুরু অর্জন। 
নিষিত হল অনুপম হরমন্দির। অমৃতসর হল শিখদের প্রধান কর্মক্ষেত্র । তাঁর 
উদ্বোগেই মাঁঝার জাঠের! শিখধর্ম গ্রহণে তৎপর হল। তরণ তাঁরণ শহর নিগ্নিত হল। 
অজ'নদেব এবারে রাজন্ব-প্রনান নিয়ম গঠন করে একটা অধোধিত শিখ সাআজ্য গঠন 
করলেন। দানপ্রথ! বিধিবদ্ধ হল। মসন্দ বা সমাহর্তার! নিযুক্ত হলেন এজন্তে। 
কুসংস্কারকে দূরীভূত করে শিখধর্মকে উদারভিতি প্রদান তার আধ্যাত্মিক সংস্কার 
সমুহের মধ্যে অন্যতম ছিল। তুকাঁ থেকে ঘোড়া কিনে এনে শিখদের মধ্যে সামরিক 
খাক্তি বর্ধন করার প্রসারেও তিনি তত্পর হন। বস্ততঃ পক্ষে অজণনদেবের নেতৃত্বে শিখ 
জাতি অনেকখানি এগিয়ে গেল । 

এটাই আবার কালও হল। এই এগিয়ে যাওয়া আকবর পরবতাঁ মোগল সম্রাটদের 
না-পসন্দ ছিল। যুবরাজ খুদরোর বিরাঁগভাজন হয়ে পড়লেন অন । সংগঠন 
থেকে শিখঞজাতিকে এবার সংঘর্ষের সংকটের অভিথুধে যাত্রা করতে হল। স্বয়ং গুরু 
অর্জনকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর অকথ্য অত্যাচারের পর 
€১৬০৬)। সধ্ুদশ শতকের হুচনা শিখদের পক্ষে শাস্তির বাণী বহুন করে আনল 
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না। যদিও অজ ন-তনয় হরগোবিম্দ অবস্ তার খেলোয়াড়ি মনোভাব আর মধুর ব্যক্তিত্ব 
দিয়ে জাহাঙ্গীরের প্রশংস! অর্জন করে নিলেন, তবুও তাকে আটক করে গোয়ালিয়ারে 
নির্বাসিত করলেন জয্াট। এর পর থেকে নির্বাসন, হত্যা, বেআইনী শোষণ, নারকীয় 
অত্যাচারের অভিজ্ঞতা শিখজাতির পরবর্তী ভাগ্য নির্ধারণ করতে লাগল। 


গুরু গোবিন্দ সিংহের পদতলে বসে থাকতেনযে ধামিক বুদ্ধটি, সেই মান সিংহ হলেন 
শহীদ। একই ভাগ্য ছিল পচিশ বছরের তরতাজ৷ যুবক তারু সিংহেরও। বালক 
হকীকৎ রাইকেও সেই পথেরই অন্থগামী হতে হল। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ 
নেই। 

কিন্ত এর ফলেই ষষ্ঠ গুরু অর্জন-তনয় হরগোবিন্দকে সশন্থ প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই 
হল। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে তিনি কৃতসংকলপ হলেন। আর প্রতিগ্ঞ 
করলেন শিখজাতিকে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি দিতে। এজন্ত তিন তিনাঁর 
তাঁকে মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল। যুদ্ধে একাধিকবার জয়লাভ করলেও 
শেষ অবধি কিরাতপুরের পার্বত্য অঞ্চলে তাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়। 
এখানেই তীর মৃত্যু হল। প্রকৃতপক্ষে হরগোবিন্দই ছিলেন প্রথম শিখগুরু যাকে 
সামরিক জীবন যাঁপন করতে হয়েছিল 


হরগোবিন্দের পৌত্র হর রাই এবং তার পুত্র হরকিষাণ তেমন উল্লেখযোগ্য ছিলেন 
না। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হরকিষাণের মৃত্ার পর গুরু হরগোবিন্দের[দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র 
শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু তেগ বাহাছুর বাকলার ২২ জন সোধির গুরুত্বের দাবী নন্যাৎ 
করে মাখমটাদদের সাহায্যে গুরুপদ্দে আসীন হন। কিন্তু তার না ছিল সামরিক বুদ্ধি 
না! ছিল সাংগঠনিক শক্তি। তীর্থ ও প্রচারে তাঁর দিন কাটে । কিন্তু তবুও মোগল 
সম্রাটের রোষবহি থেকে তিনি দূরে থাকতে পারে নি। তাঁকে ধরে ওরঙ্গজীবের কাছে 
নিয়ে আসা হলে সআাট তাঁকে হয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে না হয় অলৌকিক কিছু 
দেখাতে বলেন। তেগ বাহাদুর অন্বীকার করেন৷ অতএব মিদারুণ অত্যাচার 
সহ করার পর তাকে মৃত্যু বরণ করতে হয়। তবে তার আত্মোৎ্সর্গ শিখদের মধ্যে 
প্রতিরোধ গ্রহণের সংকল্প গড়ে তোলে। 

তেগ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র, দশম তথা অস্তিম শিখগুর ওর গোবিন্দ সিংহের 
সময় থেকেই গুরুদের প্রাধান্য হাস, প্রতিনামা সম্প্রদায়সমূহের উদ্ভব এবং ওরংজীবের 
ধর্মনীতি শিখজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল সংকটের স্থাষ্ট করে। গুরু গোবিন্দকে 
তিনটি প্রত্যক্ষ বিষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ, 
ইস্লামী ধর্মে দীক্ষার্ণানের প্রবণতারোধ এবং সামরিক ছত্রছায়ায় শিখদের সংগঠন-_ 
তিনটি লক্ষ্য পূরণে তিনি ব্যাপূত হন। ফলে “থালসা'র' ( পবিভ্র) উদ্ভব ঘটে। 
তরবারিই তাঁর কাছে এঁনী শক্তির সমতৃল হয়ে পড়ে। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেশগড়ের 
সম্মেলনে তিনি তার জন্ত জীবনদানে প্রস্তত--এমন পঞ্চ পিয়ারা'কে নিয়ে শিখধর্মের 


(1%) 


মধ্যে নতুনত্বের সঞ্চার করেন। নানকের "চরণ পাহুল+ পরিবর্তিত হয় অমৃত পাহুলে। 
তার দীক্ষিত স্প্রদায় খালসা নামে পরিচিত হয়ে «ওয়! গুরুজীকা! খালসা, ওয়া গুরুজীকা 
ফতহ* নাতি ঘোষণা! করে। বংশ জাতি নিধিশেষে সকলেই “সিংহ” হবেন (এই 
রীতি অগ্যাপি বহমান )। খালসাই গুরু, গুরুই খাঁলসা__নীতির ফলে ব্যক্তিগুরুর 
মহিমা হাস পেয়ে সম্প্রদদায়গুরুর মহিমা বৃদ্ধি পেল। জীবনযাত্রার মধ্যে সংযম 
আনয়নের জন্তে তামাক সেবন নিষিদ্ধ হল। কেশ, কচ্ছ, কম্বণ, কৃপাঁণ ও কক্কতিকা 
(চিরুনী) আবশ্তিক হল। অন্বৃত্তি ত্যাগ করে অসিবৃত্তি গ্রহণও আবশ্তিক হল। 
ধর্ম সম্প্রদায় পরিণত হল সামরিক সম্প্রদায়ে । 

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্ধের পর থেকে তিনি জম্মু থেকে প্রীনগর পর্যন্ত অবস্থিত পার্বত্য রাজা- 
দের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এক আফগানের হাতে মৃত্যুর (১৭০৮) পূর্বে তিনি বান্দাকে 
( মনে রাখতে হবে গুরুর পদ অবলুঞ্ধ হয়েছে ) সামরিক নেতার পদে বৃত করেন। ধর্মের 
ভার দেন পঞ্চ শিখের উপর। 

বান্দ! গুরু গোবিন্দের কাছে পাঁচটি শিক্ষা পেরেছিলেন নারী সঙ্গ না করে.পবিজ্র জীবন 
যাপন কর। সত্য-চিন্তা, সত্য-কথন ও সত্যকর্ষে নিযুক্ত থাক, নিজেকে খাঁলসার 
ভৃত্য মনে করে সেইমত কাজ কর। কোনো অম্প্রদায় গঠন করো না এবং জয়লাভ 
যেন তোমার মধ্যে রাজকীয় অহঙ্কার স্যষ্টি না করে। শিখগণ বান্দার নেতৃত্বে 
সংগঠিত ও এক্যবদ্ধ হলেন। শিরহিনের মুঘল সেনাপতি গুরু গোবিদ্দের শিশু- 
পুত্রগণকে যে নির্মমভাবে হত্যা করে বান্দার প্রাণে তার যন্ত্রণা জাগরূক ছিল। প্রতি- 
শোধস্পৃহ বান্দার আক্রমণে শিরহিন্দ ছারখার হয়ে যায়। বান্দার বিরুদ্ধে বাহাদুর 
শাহ, এবং মুন্ইম্‌ খা দুজনেই এগিয়ে গেলেন। লৌহগড় ছুর্গে বান্দাকে অবরোধ 
করলেন তারা, কিন্তু বান্দা চোখে ধুলো! দিয়ে পালিয়ে গেলেন বান্দার মতই দেখতে 
এক অনুচরের স্থকৌশল আত্মদ্রানের সাহায্যে। এর মধ্যে ১৭১২ শ্রীষ্টাব্ধের বাহাছুর 
শাহের মৃত্যু হল। তাঁর জ্য্টগুত্র জাহাদার শাহের এগারো! মাসের অপরিণত রাজ্য 
লাভের পর ফর্রুখসিয়র সিংহাসনে বসলে তার সঙ্গেও বান্দার বিরোধিতার অবসান 
হল না। শেষ পর্যন্ত বান্দাকে পরাস্ত হতে হল। জধারণ শিখদের উপর অত্যাচার 
চলতেই থাকল । থালস! অবশ্য তাতে দমে গেল ন1। 

এর প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেপ নার শাহ-এর আক্রমণের পর ইরাবতী নদীর তীরে 
দঁলিওয়াল-এ একটি ছুর্গ নির্মাণ-এ। শিখরা আবার পুনঃসংগঠিত হলেন। এই 
সংগঠনের কাজ পুর্ণ হল আহ্মদ শাহ আবদালীর পুনঃপুনঃ আক্রমণ--বিশেষ করে 
পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের (১৭৬১ ) পর পঞ্জাবে মোগল শাসনের অবসানে ও শিখ' 
অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে । নতুন আশা ও সাহসে শিখের! উজ্জীবিত হলেন। 
গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করে তাঁরা আবদালীর পশ্চাদ্‌-ধাবন করলেন । 
দেশোন্ধার হল বটে, কিন্তু এঁক্যবন্ধ শাসনব্যবস্থা সংগঠনের পূর্ণ শক্তি তখনও তাঁরা অর্জন 


(%) 


করেননি। ১২টি মিস্লৃএ বিজিত ভূখগ্ডকে ভাগ করে নব শামনব্যবস্থার প্রবর্তন হল 
আহ.লুওয়ালিয়া, ভাঙ্গী, ডালিওয়ালিয়া, ফয়জুল্লাপুরিয়া, কানহেয়া, করোয়া সিংঘিয়া, 
নাঁকাই, নিহাং নিশা নওয়ালা, ফুলকিয়া, রামঘরিয়া এবং সবকরচুকিয়াতে | এসমফ্ছে রণজিৎ 
সিংহের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে এসে এই বিভক্ত সাআজজ্য এক্যবদ্ধ হবার স্থযোগ 
পেল। পঞ্জাবের স্থকরচুকিয়! মিস্ল-এর এই নেত! মাত্র বারো বছরে মিস্লের নেতা 
হ। 

কাবুলের জমানশাহ পঞ্জাব আক্রমণ করতে এসে রণজিৎ সিংহের প্রবল প্রতিরোধের 
সম্মুখীন হন। সাহসী এই তরুণের শৌর্ধে মুগ্ধ জমান শাহ তাকে বন্ধুত্বে বরণ করে 
“রাজা” উপাধিতে ভূষিত করলেন। রণজিৎ গিংহ এবার লাহোর দখল করলেন (১৭৯৯)। 
জম্মুর রাজ| তার বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জয় করে নিলেন হৃত 
অমূতপর | এবারে নিজে 'মহারাজ' উপাধি নিয়ে ব্বনামে মুদ্রা প্রচার করলেন। শত্দ্র 
নদার পুর্বদিকস্থ মিস্ল্গুলির অন্তক্লহের স্যোগে সেখানে বিস্তার করে দিলেন স্বীয় 
আধিপত্য । ফলে শতগ্র থেকে পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে মূলতান পথস্ত একটি স্বয়ং- 
শাদিত রাজ্য গড়ে উঠল । একাজ খুন সহজ হ্য়নি। ইংরেজের প্রবল বাধার সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল তাকে। বিচক্ষণ ও দুরদরশী রণজিৎ সিংহ ১৮০৯ 
টানে ইংরেজের জঙ্গে সন্ধি করে নিলেন। ১৮৩১ গ্রীষ্টাব্ধে এটিকে নতুন করে 
পুনরছমোদিত করে নেওয়া হয়। শত্দ্র নদী উভয়ের রাজ্য সামা নির্ধারণ করতে 
থাকল। পঞ্জাব কেশরীর নেতৃত্বে এক বিরাট শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। অনভিজ্ঞ 
রাজনীতিবিদদের হাতে এবং উচ্চাকাজ্জী শিখ সেনাপতিদের কলহে তা! বিপর্যস্ত হল। 
অচিরে মাত্র চার বছরের ব্যবধানে ছুটি শিখ যুদ্ধের আবির্ভাবে স্বনির্ভর শিখরাজোর চক্র 
যেন ভেঙ্গে পড়ল । 


|| ২ ॥ 
আমাদের এই দইটিতে পাঠক শিখ যুদ্ধের বিস্তারিত ইতিহাস দেখতে পাবেন । 
সেকারণে যথাসংক্ষেপেই এই যুদ্ধন্বয়ের একটি বিবরণী আমরা এখানে পেশ করতে 
চাইছি। 

১৮৩৯ শ্রীষ্টাবে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে যথেষ্ট গোলমাল দেখা দিতে 
লাল। জোয্টপুত্র শের সিংহ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্ধে আততায়ীর হাতে নিহত হলে ৫ বছরের 
শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে রাজমাতা জিন্দ কাউর ( জিন্দন ) 
অছিপদে নিযুক্ত হলেন। ১৮3৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মহারাণীকে অহিপদ থেকে 
বিতা়ৃত করে নতুন অছিপরিষদ নির্মাণ করে রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করে। এর 
পূর্বেই ইংরেজদের সঙ্গে শিখেদের ুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই ষুদ্ধই প্রথম শিখযুদ্ধ নামে 
পরিচিত। মাত্র তিনমাস স্থায়ী এই যুদ্ধের তীব্রতা কম ছিল না। মুড়কি (১৮ই 
ডিসেম্বর ১৮৪৫ ), ফিরোজশাহ ( ২১-২২শে ডিসেম্বর ), আলিওয়াল (২৮শে জানুয়ারী 


( ৮11) 

১৮৪৬) এবং সোব্রাওন ( ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪৬ )-এর চারটি যুদ্ধে প্রধানত শিখসেনা- 
পতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শিখেণা সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। 
শেষ যুদ্ধে বিজয়ী ব্রিটিশদের অধিনায়কত্ব দেন গতর্ণর-জেনারেল লর্ড হাডিঞ। নতুন 
চুক্তি সম্পাদিত হল। এই লাহোর চুক্তির জন্য শতদ্র নদীর তীরবর্তী সমস্ত রাজ্যকে 
ইংরেজের হাতে তুলে দিতে হল। দিতে হল শতদ্র ও বিপাশার মধ্যবর্তী জলম্ধর 
দোয়াব অঞ্চলকেও। আরও দিতে হল পঞ্চাশ লক্ষ মৃদ্রা। জন্মু ও কাশ্মীরের জন্ত 
এককোটি টাঁকা চাওয়া হলে শিখদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হল না। এ পরিমণে টাকার 
বিনিময়ে তখন কাশ্মীর বিক্রি হয়ে গেল গোলাপ সিংহের ( জঙ্মুর রাজাপাল ) কাছে। 
শিখের সামরিক শক্তি মাত্র বিশ হাজার পদাতিক এবং বারে! হাজার অশ্বারোহীতে 
হাস ঘটানো হল। বছর না ঘুরতেই আবার ইংরেজ এই লাহোর চুক্তি সংশোধনে 
তৎপর হল যাতে আরও আট বছর ব্রিটিশ সৈন্ত উপদ্রত অঞ্চলে থাকতে পায় । রেসি- 
ডেপ্ট হেনরি লরেন্স 9০৪০1] ০? £6560০১-এর সভাপতি হলেন। শিখ নেতারা 
এই চুক্তি খুবই অসম্মানজনক ভাবতে লাঁগলেন। মুলতানে বসানো হল ছুজন নামকে 
ওয়ান্তে শিখ উত্তরাধিকারকে । দুজন ব্রিটিশ অফিসার গেলেন তাদের তত্বাবধানে । 
কিন্তু এপ্রিল ১৮৪৮-এ তাদের হত্যা করা হল। ইংরেজ ভাবলেন এটা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ স্বরূপ । অতএব তার! মূলতানের অধিকার গ্রহণ করলেন। 

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধও ছিল স্পপস্থায়ী। এই যুদ্ধে শিখেরা পুনশ্চ সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ- 
দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করেন ১৩ই জানুয়ারী ১৮৪৯ তারিখে । যুদ্ধ হল চিলিয়ানওয়াল! 
নামক একটি স্থানে। প্রচণ্ড যুদ্ধ করেও শিখেরা (আফগানদের সহায়তায়) ২১শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্পূর্ণ পরাস্ত হল। এবার তাদের মেনে নিতে হল ব্রিটিশের 
সার্বভৌম প্রতৃত্ব। 

এদিকে দলীপ সিংহ ও রাজমাত| জিন্দ কাউর ব্রিটিশের বেতনভোগী মাত্র হয়ে 
পড়েছেন । দলীপকে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় ফতগড়ে জন লগিনের তত্বাবধানে স্থানাস্তরিত 
করা হল। দ্লীপ, কেন জানিনা, থৃষ্টধর্মের প্রতি অন্গুরক্ত হয়ে পড়েন। মার্চ ১৮৫৩ 
গ্রী্টাব্ধে তিনি খৃষ্ধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার পরের বছরে তাকে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে 
দিলেন। পুনশ্চ তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠল এবং পুনরায় রাজ্য ফিরে পাবার মানসে 
সরকার বাহাছুরের কাছে আবেদন জানালেন । আবেদন পুরণ হল না। হতাশ 
দলীপ সিং ক্ষোভে ইংল্যাণ্ড ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে মার্চ ১৮৯৬-তে ভারতের উদ্দেশে 
পাড়ি দিলেন। কিন্তু এডেনে তাঁকে আটক করে বলা হল ভারতের পথে তার যাওয়া 
নিষেধ । অতএব তিনি পারী নগরে গেলেন । খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করলেন এবং পুনর্বার শিখ- 
ধর্মকে বরণ করে নিলেন। রাজ্য প্রাঞ্তির জন্ত দৃঢ়দংকল্প হয়ে তিনি ফরাসী সরকারের 
সহায়তা প্রার্থনা করে হতাশ হুলেন। রাশিয়৷ অবস্ত তার ইচ্ছা! কতকাংশে অমর্থন 
করলেন। সংবাদপত্রে রচনার দ্বার ভারতীয় জনমত সংগঠনের চেষ্টাও তিনি করলেন। 
কিন্ত সফলকাম ন! হয়ে পারীতেই মৃত্যুমুখে পতিত হুন € ১৮৯৩ )। 


(%11) 
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শিখজাতির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস নিয়ে সমসাময়িক কালেই নান! ইতিহাস 
গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পরবর্তাকালে ইংরেজ এবং আরও পরে অন্তান্ত 'জাতির 
এঁতিহাসিকগণও শিখইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। আদিগ্রন্থ, গুরুবিলাস, নানকের 
জনমসনী, বিচিত্র নাটক, বরণ গুরভৃতি গুরুমুখী ভাষায় রচিত বই ছাড়াও পারসী ভাষায় 
তারিখই-ফরিস্তা, দবিস্তান-ই-মাজাহিব, ইখরত নামা মুপ্টাখিব-উল-বাব, তারিখ-ই- 
মহন্মদ শাহী, মাসীর-অল্‌উমর, সের-অল্-মুতাক্ষরীণ, রিসালা-ই-নানক প্রভৃতি পারসী 
ভাষায় লিখিত গ্রন্থে এই ইতিহাসের বিভিন্নমুখী বিবরণ আছে। 

ইংরেজিতে রচিত অনেকগুলি বই গুরুমুখী বা পারসী ভাষায় রচিত গ্রস্থাবলীর 
অনুবাদ বিশেষ । প্রহলাঁদ বাই-এর “রহত নামার (১৬৯৫) অন্বাদ করেন সর্দার 
আতর সিংহ (১৮৭৬) পসৈয়দ গুলাঁম হুসেন খানের তেগবাহাছুরের ভ্রমণকাহিনীর 
(১৭৮১ ) অন্বাদ?ও তিনি করেন একই শ্রীষ্টাবে। 

ইংরেজি রচিত অন্তান্য বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 

(ক) ও. এ. /1)56151-এর 78115 16০০9105 01 311051) 10019. 

(খ) 0০০0186 750915651 রচিত 4 10011169 11017 73617581 (০ 1211512110- 


এর ছুটিখণ্ড ( ১৭৯৮)। 

(গ) )11118]) 171211011) রচিত 1161070115 ০? 060106 1101085 
(১৮০৩)। 

(ঘ) ওউ1)01 79210017 রচিত & 950০1) 01 005 9110)5 (১৮০৫ )। বইটি 
ভক্তমাল-রচিত খালসানামার উপর ভিত্তি করে রচিত। 

(উ) . 2, 1১11156১-এর 01110 01 075 91051) 2০৬০1 (১৮৩৪ ). 

(5) 93817010 0191198 170861-রচিত 112$618 117 1595181011 8100 [১0018 
(১৮৩৬ )। 

(ছ) ডা. 0. 099০110--0:001€ 2100 0210019 01 [21]1% 9108. লেখক 
লর্ড অকল্যাণ্ডের সামরিক সচিব ছিলেন এবং ১৮৩৮ শ্রীষ্টা্ধে পঞ্জাব পরিদর্শন 


করেন। 
(জ) 91512৮801) রচনা করে 7৩ 700180 (১৮৪৫) তার ৯ বছরব্যপী শিখ 


চাকুরীর অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। এতে পঞ্জাবে আদি ইতিহাঁস 
সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র আলোচিত । 

(ঝ৯ "সে তুলনায় ভ. 7, 718৩8০-এর [15001 01 08৩ 51185 (১৮৫৬) 
বিস্তারিত কিন্ত সর্বত্র নির্ভরযোগ্য নয়। 

(ঞ) ইংরেজ রচিত শ্রেষ্ঠ বইটি হল এ. 19, 080010807910-এর [15699 ০? 
03৩ 9111)5 (পরে আরো আলোচনা করছি )। 


( ৮111) 

(ট) লাহোরের রাজ-চিকিৎসক এ. 1. 17001816181)? রচনা করেছিলেন 
গ101169-255 6275 1) (1)5 15851 (১৮৫২ )। 

($) ভারতীয় লেখকদের মধ্যে ইংরেজি ভাষায় শ্রেষ্ঠ বই চ1150017 ০1 1136 
7১8100৮ রচন! করেছিলেন সৈয়দ মহম্মদ লতিফ ( ১৮৯১ )। 

(ড) শিখধুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে 9০988 এবং 4. 1.101৩1-রচিত ৭0৩ 
91195 ৪710 9110) ৬/815 ( ১৮৯৭) বইটিতে । 

(ণ) খুব গভীর এবং বিস্তারিত না হলেও সুখপাঠ/তার দিক দিয়ে ভাল বইটি 
রচন! করেন ]* 7, লন, 0০010010 “[106 911175+ নামে (১৯০৪ )| 

সম্প্রতিকালের ইংরেজি বইগুলির মধ্যে অধ্যাপক তেজ! সিংহের বিভিন্ন বই এবং 

গোকুল চাদ নাঁরাঙ্গের 01911005 [73156015 ০ 9111)157) শ্রেঠ | 


|| ৪ | 
এর মধ্যে কানিংহামের নইটি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ এ বই 
পড়েছিলেন যেমন, তেমনি বহু বাঁডালী পাঠকের কাছে শিখ ইতিহাসের আকর গ্রন্থ 
হিসাবে এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। আমাদের বর্তমান বইটির উৎসও 
কানিংহামের বইটি। 

জেনারেল শ্তার জোসেফ ডেভি কানিংহাম ( 00101711061)210) 30951060018 108০5 
(১৮১২-৫১) ভারতে আসেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাকৰে। এর এক বছর আগেই তার ভাই 
স্তার আলেকজান্দার কানিংহাম ( ১৮১৪-৯৩ ) ভারতে আসেন একজন ক]াডেট হিসাবে 
এবং বড়লার্ট লর্ড অক্ল্যাণ্ডের এভিকং নিযুক্ত হন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এঞ্জিনিয়ারিং 
শাখার কর্মচারী হিসাবে প্রথম শিখযুদ্ধে যোগ দেন (১৮৪৬) ফিল্ড ইঞজিনিয়ার 
পদমর্ধাদায়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধেও ( ১৮৪৮-৪৯) তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রচীন 
ভারত সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই লিখে গেছেন। 

জোসেফ কানিংহাঁম ভারতে আসেন 73917881] 11081705915-এর একজন অধিশ- 
কারিক হিসাবে । পঞ্জাবে তিনি বিভিন্ন পদমর্ধাদায় চাকুরীরত থাকেন। রণজিৎ 
সিংহের সঙ্গে আমীর দোস্ত-এর সাক্ষাৎকারের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। 
উপস্থিত ছিলেন ১৮৪৬-এর প্রথম শিখ যুদ্ধেও এবং আলিওয়াল ও সোত্রাওন 
এর যুদ্ধ সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন! ফলে পঞ্জাব ও তার অধিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত 
জানবার সুযোগ তার ঘটেছিল। উদারমন্ত এই মাহুষটির ইতিহাঁসবোধ ছিল পরিচ্ছন্ন । 
তার অভিজ্ঞত। ও ইতিহাসবুদ্ধির ফসল হল তাঁর [715091 ০£ 00৩ 91199 বইটি। 
এর ফল খুব একট! ভাল.হয়নি তার পক্ষে। কারণ প্রথম শিখযুদ্ধে ছুজন শিখ সেনা- 
পতিকে ইংরেজ সরকার কিনে নিয়েছিল ইত্যাকার সত্য মন্তব্য তাকে সরকারের বিরাগ- 
ভাজন করে তুলেছিল। ফলে তাঁর পদদাবনতি ঘটে চূড়ান্ত রকমের । ১৮৫১ গ্রীঙ্টাবে 
অপরিণত বয়সে আথ্ালায় তীর মৃত্যু ঘটে। | 


€1%) 
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শিখ ইতিহাল দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যেও আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে 
গৃহীত হয়েছে, তবে রাঁজপুতানার ইতিহাস যে পরিমাণে হয়েছে সে পরিমাণে আদৌ 
নয়। যতদুর অনুসন্ধান করতে পেরেছি “বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার পৃ্াতেই এর 
হুচনা হয়। ১৭৭৩ শকের (১৮৫১ খ্রীঃ) ১ম পর্বের ১ম সংখ্যাতেই এঁশখ ইতিহাস, 
নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরের বছর তৃতীয় পর্বের ২৯শ সংখ্যায় মুদ্রিত 
হয় 'মহারাজা রঞ্জিত সিংহের জীবনবৃত্তান্ত নামে একটি মিবন্ধ। পরবর্তীকালে অন্তান্ত 
পত্র-পত্রিকায় শিখ অন্প্রদায় নিয়ে নান! প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে । এর মধ্যে 
'ভারতী* অন্যতম । দীনেন্দ্র কুমার রায় শিখ ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মনীতি নিয়ে একটি প্রবন্ধ 
রচনার পর পাচটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে “শিখধর্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি' নামে এক 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা! করেন । “শিখ সম্প্রদায়ের অধঃপতন, ও “শিখ স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠ 
পরবন্ধ্য়ের ছারা তার ১৩০১-২ বর্ষব্যপী শিখচর্চার ফগল তিশি অম্পূর্ণ করেন। ব্রঞ্জহন্দর 
সান্তালও তিনটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে (১৩১৩ ব.) শিখ-্বাধীনতার প্রায় ষাট 
পৃষ্ঠাব্পী বিবরণ রচনা করেন। এর বিশ বছর আগেই (১২৯৩ বঃ), শীতলাকাস্ত 
চট্টোপাধ্যায় রচনা করেন 'গঞ্জাব ভ্রমণ' ধারাবাহিকভাবে । এছাড়া এই পত্রিকার পুষ্ঠাতেই 
জ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত অনূপ্দিত “ম্থখমনী*, দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের" শিখ পরিচয়', বরদাকাস্ত 
মিত্রের “শিখ যুদ্ধের ইতিহাস”, বসস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গুরু গোবিন্দ সিংহ", শরৎ 
কুমার রায়ের 'শিখগুরুও শিখজাতি', যতীন্ত্রনাথ সমাদ্দারের “শিখের কথা', তিনকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “গুরু গোবিন্দ সিংহ" প্রভৃতি বইয়ের সমালোচনাও পত্রস্থ হয় । 

উল্লেখিত বইগুলি ছাড়াও কুমুদ্দিণী মিত্রের 'শিখের বিপ্রব+, মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের 
'পাঁজাব কেশরী রণজিৎ সিংহ” মহেন্্রনাথ বস্তুর “নানক প্রকাশ" অর্থাৎ গুরু নাঁনকের 
জীবন চরিত্র ও শিখধর্মের ইতিবৃত্ত সার” গোকুল দাঁস অনৃদ্দিত “ম্থখমনী” এবং দীনেশ- 
চন্দ্র বর্মন-এর “শিখের আত্মাহুতি” সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কুমুদিনী বন্থ (মিশ্র)-এর 
আরও একটি বই, শিখের বলিদান। এটির ৪র্থ সংস্করণ এবং "শিখের বিপ্লব'এর ৬ 
সংস্করণ আমরা দেখেছি । মহেন্দ্র গুপ্ঠের বইটির ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ 
বঙ্গাবধে। দীনেশচন্দ্র বর্মণের বইটি (১৯৩১) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 
হয়ধ” এ ছাড়া শরৎ কুমার রায়ের গশিখগ্ুরুও শিখজাতি'র ভূমিক! লিখে দেন হ়্ং 
রবীন্দ্রনাথ । অনবদ্য সে ভূমিকা । 

ছোটদের জন্য “ছোটদের নানক" রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯৩৪) এবং 
তার আগেই ১৯২৩ খ্রীষ্াবে গুন গোবিদা সিংহ রচনা! করেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 


(») 


সাম্প্রতিককালে রচিত গ্রস্থাবলীর মধ্যে বিমানবিহারী মজুমদারের “শিখজাতি* এবং 
ন্যাশানাল বুক ট্রাষ্ট প্রকাশিত গোপাল সিং-এর ( গুরুনেক সিং কর্তৃক অনৃকিত গুরু 
গোবিন্দ সিংহ* (১৯৬৯ ) উল্লেখের দাবী রাধে । 

পঞ্জাবের ভক্তি সাহিত্য দীর্ঘকাল বাংল! সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার 
করেছে । শিখ ভজন “এ হরি হুন্দরঃ এ হরি স্থন্দর | তেরে! চরণপর সির নাবে*** 
এবং “বাদৈ বাদৈ রম্যবীণ! বাদৈ" থেকেই রবীন্দ্রনাথ রচন1 করেন «এ হরি সুন্দর, এ হরি 
হুদার । মস্তক নমি তব চরণ-'পরে। এবং “বাজে বাজে রম্যবীনা বাঁজে'। দিনেন্ত্- 
নাথ ঠাকুরও দ্বিতীয় ভজনটি অবলম্বন করে কবিত! রচনা করেন। প্রবাসী পত্রিকার 
চৈত্র ১৩১৬ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ রচনা! করেন “শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ* প্রবন্ধ | 
এ ছাড়া 'বীরগুরু” ও "শিখ স্বাধীনতা নিয়ে ছুটি প্রবন্ধ রচনা করেন বালক পত্রিকাতেও। 
মানসী কাব্যের “গুক গোবিন্দ" ও “নিক্ষল উপহার” কবিতা, “কথা” কাব্যের “শেষ শিক্ষা? 
'প্রার্থনাতীত দান? “বন্দীবীর' প্রভৃতি কবিতাও রবীন্দ্রনাথ শিখ-চর্চার কথা ম্মরণ করিয়ে 
দেয়। 


| ৬ || 


অবশেষে আমর! ছুর্গা্দীঁস লাহিড়ীর প্রসঙ্গ আলোচন| করে আমাদের এই পরিচিতি 
অংশ শেষ করবো। ইতিহাঁস-মনস্ক এই প্রখ্যাত সাহিত্যিক নদীয়। জেলার নবদ্বীপের 
সন্গিকটস্থ চকক্রাঙ্গণ গড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সম্ভবত ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ে। গ্রামের 
পাঠশালায় বিগ্যাশিক্ষার পর বাবার সঙ্গে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর স্থাপিত মেট্রো- 
পলিটন কলেজে ভর্তি হন এবং বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। তীর প্রবর্তনা- 
তেই ছুর্গাদাঁস সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। সে সময়ের সংবাদপত্র ও 
'সোমপ্রকাশ” নিববিভাকর”, “ুলভনমাচার, প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তার কবিতা ও 
প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। অবশেষে ১২৯৪ বঙ্গান্দে তিনি নিজেই “অনুসন্ধান 
পত্রিকা প্রকাশ করেন । পরে নিযুক্ত হন 'বঙ্গবাসী” পত্রিকার অম্পাদনা-কর্মেও। 
ধরুয়া/ল সোসাইটি অব আর্টস তাকে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে লগ্নে 
আমন্ত্রণ করে পাঠালেও শের পর্বস্ত তিনি সেখানে যান নি। তাঁর সাহিত্যচর্চার মধ্যে 
সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য বাংলা হরফে মূল অন্বাদ ও ব্যাখ্যাসহ “চতুরবেদ' প্রকাশ। 
৮ খণ্ডে রচিত «পৃথিবীর ইতিহাস* এবং কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহ সংগীত সংকলন 
বাঙালীর গান ( ১৩১২ ) তার অন্য ছুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব । 

এ ছাড়া "দ্বাপশনারী+ “নির্বাণ জীবন", "ভারতে ছুর্গোৎসব', ছুরি জুয়াচুরি', “জাল ও 

শিখ--খ 


(51) 

খুন" "স্বাধীনতার ইতিহাঁস* “রাণী ভবানী”, “বৈষ্ণব পদলহ্রী+) “রামায়ণ ও "মহাভারত? 
তার রচিত ও অম্পার্দিত বইগুলির মধ্যে উদ্লেখযোগ্য। এঁতিহাসিক উপন্তাস “রাণী 
ভবানীর” ( ১৩১৬) মাত্র পনের দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অপর 
এঁতিহাসিক উপন্তাস 'রাজ! রামৰৃণ' প্রকাশিত হয় ১৩১৭ সালে। তৃতীয় উপন্যাসটি 
ছিল 'লক্ষণসেন')। আগের ছুটি উপন্যাসের জনপ্রিয়তার জন্যে ১৩২ বঙ্গাৰে প্রকাশিত 
এই উপন্যাসটির চাহিদাও বেড়ে যায়। লেখক হিসাবে তার এই খ্যাতি সমসাময়িক 
লেখকদের মধ্যে তার মর্ধাদ] বৃদ্ধি করে। এর প্রমাণ জয়কুমার বর্ধণ রায় তাকে তার 
“অদৃষটচত্র? উপন্যাসের একটি ভূমিক! লিখে দিতে বলেন ও তিনি লিখেও দেন। 

তার অন্যতম কীতি 'শিখ ইতিহাস, প্রণয়ণ। লেখকের মৃত্যুর ( ১৯৩২ ) ৫৫ বছর 
পরে। বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করে বর্তমান প্রকাশক প্রিয়ভাজন প্রহ্থন বন্থ সাম্প্রতিক 
জিজ্ঞাসার একট! চাহিদ! পূরণ করলেন। শিখ ইতিহাস সম্পর্কে আমার অন্ুসন্ধিৎসার 
কথা জেনে তিনি আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিতে অন্থরোধ করেন। সে 
কাজ আমি সবিনয়ে সম্পাদন করলাম এই ভরসাতেই যেমুল বইটিই নিজের যোগ্যতায় 
একালের পাঠকদের কাছে তার স্বমর্ধাদায় উপস্থিত হবে। 


বারিদবরণ ঘোষ 


স্রুীঞ্পত্তর 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


দেশের বিবরণ এবং অধিবাসিগণ। 


বিষয় ১--২৭ 


শিখ-রাজ্যের ভৌগলিক সীমা) পরিমাণ ইত্যাদি, শিখ-রাজ্যের জল-বামু এবং 
উৎপন্ন দ্রব্য; লুদ্রাকের শন্তাদি ও শাঁল-রেশম, মূলতানের রেশম, নীল ও 
কার্পাস, মধ্য পঞ্জাবের কৃষ্ণবর্ণ শ্বাপদাদি ঃ পয়ংপ্রণালী খননার্থ পারস্ত দেশীয় 
যন্ত্রার্দিঃ উচ্চতর সমতল ভূমির শর্করাঃ কাশ্মীরের শাল ও স্তাফ্রন ; 
পেশোয়ারের চাউল ও গম; পার্বত্য প্রদেশজাত মাদক জ্ুব্য, রঙ্গ এবং নানা 
বিধ ধাতৃ, অধিবাসিগণ ; তাহাদের জাতি এবং বংশ, জাঠদিগের উপনিবেশ 
স্থাপন এবং মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠা, তিববত দেশীয় তাতার জাতি 7 প্রাচীন 
দুদূদর জাতি; গিলগিটের তু্কমান জাতি, কাশ্মীরিগণ»__তাহাদের প্রতিবেশী, 
--কুকা% “বান্া ও “গুজার' প্রভৃতি জাতি ; গুক্কার ও জাঞ্ু জাতিয় ; 
ইউসফজায়ী, আফ্রিদি প্রভৃতি জাতি; ভুজিরি এবং অগ্ঠান্ত আফগান জাতি £ 
মধ্য-সিদ্ধু, দেশীয় বেলুচিঃ জাঠ এবং রায়েন প্রভৃতি ; মধ্য দেশীয় জুন, ভূটি এবং 
কাখি জাতি; নিম্ন কাশ্মীরের পার্বত্য দেশীয় “চিব” ও “বাহো' জাতি, দক্ষিণ 
দেশীয় জোহায়া এবং পুঙ্গা জাতি; হিমালয়ের অধিবাঁসীগণ ও কানেটগণ 
হিমালয়ের কোলি জাতি, মধ্য সমতল ভূমির জা জাতি--গুজার, রাজপুত ও 
ডোগ্রা প্রভৃতি অন্তান্ত জাতির সহিত তাহাদের সংমিশ্রণ, কয়েকটি প্রধান 
জাতির আপেক্ষিক অনুপাত, জনপদ সমূহের ক্ষত্রিয় ও উরোরা জাতি, আশ্রয়- 
হীন চাঙ্গারগণ, শিখ রাজ্যে প্রবর্তিত বিবিধ ধর্মমত, লুদাকের লামা প্রবতিত 
ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধগণ ; বালটির সিয়া৷ মতাবলম্বী মুসলমান জন্প্রদায় ) কাশ্মীর 
পেশোয়ার ও মূলতানের সুন্নি শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী 
পার্বত্য জাতি জমৃহ, মধ্য গ্রদেশের মুসলমান ও ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম বিমিশ্রিত শিখ 
জাতি, মুসলমান জনপদের হিন্দুব্যবসায়িগণ ; ভাতিন্দার চতু্দিকবর্তী গ্রাম) 
'অধিবাসীর্দিগের মধ্যে অবিমিশ্র শিখ জাতি) পতিত ও সমাঁজ বহির্ত বিবিধ 


খ 


জাতি-_স্থানীয় দেবতা ও প্রত্যাদিষ্ট দেবদেবী উপাসকগণ; জাতি ও ধর্মের 
স্বাভাবিক বিশেষত্ব ও ক্রিয়া, ব্রাহ্গণ্য-ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম, বাহিক,_-আস্তরিক গুণ- 
বিশি্ই নহে--তথাপি নৃতন ধর্মের প্রবর্তনায় বা সংস্কার সাধনে বাধা প্রদানে 
সক্ষম ; কুসংস্কারাচ্ছ্ন হইলেও মুসলমানধর্ম বিশেষ উত্তেজক? প্রত্যেকেই 
আপনাপন ধর্মে সন্তুষ্ট, কেহই থুষ্টধর্মে দীক্ষিত হইতে কোন মতেই সম্মত নহে, 
শিখধর্ম জীবনী-শক্তি প্রদানক্ষম, সকর্মক এবং জর্ব-শাসনোপযোগী নীতি, 
পরিশ্রমী এবং সৎসাহসী জাঠগণ, রায়েন এবং অপরাপর কয়েকটি জাতি 
কৃষিজীবী হিসাবে জাঠদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; কৃষিজীবী রাজপুতগণ, 
পশুপালক এবং লুঠাকারী বেলুচি জাতি ; পরিশ্রমী এবং পরিমিতাচারী ক্ষত্রিয় 
ও উরোরা জাতি ; শিল্পনিপুণ ভীরু এবং উগ্মহীন কাশ্সিরী জাতি, অবিমিশ্র 
রাজপুত জাতি? মিত্যব্যায়ী ও কদাচারী তিব্বতীয়গণ ; তাহাদের মধ্যে বহু 
পতিত্ব প্রথার আবশ্তকতা, পশুপাঁলক এবং শান্তিপ্রিয় জুন ও কাথি জাতি, 
জাতি সমূহের আংশিক উপনিবেশ স্থাপন ; উপনিবেশ স্থাপনের আবশ্তকতা ; 
“বেলোচি” জাতির সিদ্ধু নদের নিকটবর্তাঁ প্রদেশ, এবং দাউদপোত্দিগের 
শতদ্র নদীর নিকটবর্তা প্রদেশ উপনিবেশ স্থাপন, “ভোঘার* “জাহিয়া? 
এবং “মেটাম*গণের উপনিবেশ স্থাপন ॥ ধর্মাস্তর গ্রহণ ; তিব্বতে ইসলাম ধর্মের 
বিস্তৃতি ; প্রধানতঃ নগর এবং সহরসমূহে ইসলাম ধর্ম প্রচার, হিমালয়ের কোন 
কোন প্রদেশ লামাগণ প্রবাতিত বৌদ্ধ ধর্মের উন্নতি; সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য 
প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তুতি, কৃষককুল এবং শিল্পিগণ কর্তৃক ব্রাঙ্গণ ধর্ম 
পরিত্যাগ । | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত,__আঁধুনিক সংস্কার ও 
পরিবর্তন,--নানক প্রচারিত ধর্ম, 
১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত১-_ 


বিষয় ২১৫২ 


ভারতবর্ষ এবং তাহার ক্রমিক শাঁসনকর্তৃগণ-__-বৌদ্ধগণ, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ, 
মুসলমানগণ এবং গ্রীষ্টিয়ানগণ, বৌদ্ধধর্মের সহিত ব্রাঙ্গণ্যধর্মের সংঘর্ষে বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তৃতি, ব্রাঙ্গণ্যধর্মের অভাদয়ও বিশেষত্ব, বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ ধর্মের 
বিজয় লাভ, ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের একতা ও প্রভাবের লোপ, বহু ঈশ্বর উপাসনা 
সম্বন্ধে শঙ্করাচার্ধের নিয়ম প্রণালী, ৮০০--১০০০। ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের উপর বৌদ্ধ 
ধর্মের কার্ধকারিতা, শস্করাঁচার্ধ কতৃক “ভিক্ষুক” সম্প্রদায় সংগঠন এবং তৎ- 
কতৃক শৈব ধর্মের প্রাধান্য বিস্তার, ১*০০--১২০০। রামাহুজ কতৃক অন্যান্ত 
সম্প্রদায় সংগঠন ; এবং ততৎ্কত্তৃক বিষণই রক্ষাকর্তা ঈশ্বর বলিয়া প্রচার, ধর্ম- 
শিক্ষকগণ বা জম্প্রদ্ধায় বিশেষের নেতৃগণ 'আঁপনাদ্িগকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার 
করেন ; নাস্তিকত! এবং নিরীশ্বরবাদের বিশুততি, টনতিক ক্রিয়াকলাপেও মায়ার 
প্রাধান্ত, ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পতন, আরবগণ কর্তৃক প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ ; কিন্ত 
তদিষয়ে লোকের অননুভূতি, তৃ্মানগণ কর্তৃক মুসলমান ধর্মে নবীন উদ্দীপন! 
আনয়ন, ১০০১।-_মামুদ কতৃক ভারত আক্রমণ, ১২*৬।--ইবেক অপ্প্রদায়ের 
অধীনে হিন্দৃস্থান ত্বতন্ত্র একটি মুসলমান রাজ্যে পরিণত হয়, ভারতীয় ভাবাপর 
বিজয়ী মুঘলমানগণ, মুসলমান ধর্মের প্রভাব এবং কার্ধকারিতা, জনসাধারণের ধর্ম 
বিশ্বাস বিচলিত, ১৪*০ শতাব্দীর প্রাকাল -রামানন্দ কতৃক বারাশসী ধামে 
সর্বসামপ্তগ্তব্যঞ্রক এক সম্প্রদায় সংগঠন, রামানন্দ কর্তৃক বীরপুরুষদিগের মধ্যে 
স্থাপন, গোরক্ষনাথ কর্তৃক পঞ্জাবে এক ধর্ম স্থাপন, কঠোর উপাসনার প্রভাব 
সম্বন্ধে তাহার মত; শিবকেই জীশ্বরে ত্বরূপ মনে করির! গ্রহণ করায় তৎকত্তৃক 
ধর্ম সম্প্রদায়ের পার্থক্য বিধান। 

১৪৫০ ।-_রামানন্দের শিশ্ত কবির কর্তৃক বেদ এবং কোরাণের উপর আক্রমণ, 
কাহার মতে প্রত্যেক জাতির মাতৃভাষাই ঈশ্বর আরাধনার উপায়াস্ত দ্বরূপ, 


দ্ঘ 


কিন্তু তৎকত্তৃক সন্তাসাশ্রমের সমর্থন, ১৫৫৯ ।-- চৈতন্য কণ্তৃক বঙ্গদেশে ধর্ম- 

সংস্কার; ভক্তির কার্যকারিতা সম্বদ্ষে তাহার পক্ষপাতিত্ব; তৎকর্তৃক 

সাংসারাশ্রমের সমর্থন, ১৫০০-১৫৫০।--দাক্ষিণাত্যে বলভ কতৃক চৈতন্য রর 
ধর্মের বিস্তৃতি, তৎকততৃক রিবাহ সংস্কার রহিত করণের চেষ্টা, পুর্বস্থৃতি সংস্কারের 

পক্ষপাতিত্ব এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি; নানকের ধর্মমত সর্বসামপ্তন্তা- 

ব্যগ্রক এবং গভীর চিস্তাপুর্ণণ ১৪৬৯-১৫৩৮ | -_-নানকের জন্ম এবং বাল্য- 

জীবন, নানকের মানসিক উত্তেজনা নানকের ধর্ম প্রচার, ৭* বখ্সর বয়সে 

নানকের মৃত্যু, নানকের ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠত্ব, ঈশ্বরত্ব, নানক কর্তৃক মুসলমান 

এবং হিন্দুগণকে সমভাবে সত্য-্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনায় আহ্বান, বিশ্বাস, 

ভক্তি, বিনয় এবং সতকার্ষের আবশ্যকতা, কেবল সাধারণ জ্ঞানে কিংবা 

ৃষ্টাত্তচ্ছলে নানক কতৃক ব্রহ্মণ্য-দর্শন গ্রহণ, মহন্মদের ধর্মপ্রচার এবং হিন্দু 
অবতাম্গণের ধর্ম প্রচার নানক কর্তৃক সমভাবে গ্রহণ, অস্বাভাবিক শক্তিতে 

নানকের অবিশ্বাস, নানক কতৃক সন্ন্যাস ধর্মের নিরু্পাহিতা, নাঁনক কর্তৃক 

মুসলমান এবং হিন্দুগণের মণ্যে সাম্যভাব স্থাপন, নানক কর্তৃক তাহার অনু- 

চরগণের সম্পূর্ণরূপে ভ্রম নিরসন, প্রধানতঃ নীতি এবং ধর্ম বিষয়ে নানকের সংস্কার 

সাধন, শিখদিগকে কিংবা শিশ্তগণকে নানক ভিন্ন সম্প্রদায়ের হ্যায় নৃতন 

সামাঁজিক-বন্ধনে আবদ্ধ করেন নাই, --বরং একটি সম্প্রদ্দায়ে সীমাবদ্ধ হওয়ার 

বিরুদ্ধে নানক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, নানক কর্তুক অঙ্গদগকে তাহার 

উত্তরাধিকারী বা মানব জাতির উপদেষ্টা মনোনয়ন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শিখণগ্ুরু বা শিক্ষকগণ £ গোবিন্দ কতৃক 
শিখধর্মের সংস্কার সাধন । 
১৫২৯-১৭৭৩ 


বিষয় ৫৩১৬২ 
অঙ্গদ কতৃক নানকের প্রশস্ত মত পরিপোষণ, ১৫:৫২ |-_অঙ্গদের মৃত্যু, 
উমারক্দীসের উত্তরাপ্রিকারিত্ব ; উদাসী হইতে শিখগণকে বিভিন্ন করণ, সতীদাহ 
সম্বন্ধে তাহার মত, ১৫৭৪ ।--উমার দাসের মৃত্যু, রামদসের উত্তরাধিকারিত্ব 
এবং ততবতঁক অমৃতসগ প্রতিষ্ঠা, ১৫৮১।-_রামদাসের মৃত্যু, অজু'নের 


ঙ 


উত্তরাধিকারিত্ব এবং তৎকর্তৃক্ক নানকের মতের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধিকরণ ; 
তৎকতৃঁক অমুতসর শিখদ্দিগের পবিভ্র সহর নাঁমে পরিচিত হওন, “আদিগ্রস্থ' 
সম্কলন, প্রচলিত পুজোপকরণ সমূহ তৎকর্তৃক নিয়মিত কর বা “টাইথ” 
রূপে পরিণত হওন3--ততকতুক শিশ্তদ্িগকে ব্যবপাবাণিজ্যে নিয়োগ, 
অর্জুন কর্তৃক চও্ড সার শক্রভাব বর্ধন, খপরুর বিদ্রোহে অজুনের যোগদান, 
১৬০৬।-_-অজুনের কারাদণ্ড ও মৃতু, শিখধর্মের বিস্তুতি ; গুরুণাসের বুলের 
রচনাবলী, নানকের ধর্মনীতি অনুসারে জনসাধারণের উত্তেজন! বৃদ্ধি তাহার 
প্রকৃত ইতিহাস পৌরাণিক তত্বমুলক উত্তরাধিক্কারিত্ব বিষয়ে বহু বাঁদ-বিসম্বাদের 
পর, হরগোঁবিন্দের গুরু-পদ লাভ; চও্ডু সার নিধন সাধন, হরগোবিন্দ শিখদিগকে 
অস্্-শস্তে স্কুসজ্জিত করিয়া আপনি তাহাদের সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, 
শিখধর্মের ক্রম পরিবর্তন, হিন্দু-ধর্মত্যাগী ব্যক্তিদিগের সহিত শিখ-ধর্মের সম্পূর্ণ 
পার্থক্য-বিধান, হর গোবিন্দের প্রতি জাহাঙ্গীরের অপস্তোষ বৃদ্ধি, হর গোবিন্দের 
কারাদ, হর গোবিন্দের মুক্তি ১৬২৮ ।-_জাহাঙ্গীরের মৃত্যু, এবং ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
যুদ্ধে হর গোবিন্দের যোগদান, হরিয়ানায় হরগোবিন্দের নিভৃত বাস £-_-পঞ্জাবে 
প্রত্যাগমন ; তাহার বন্ধু পায়েগ্ডা খাকে যুদ্ধে হত্যাকরণ, ১৬৪৫ ।-হর 
গোবিন্দের মৃতু/; _-তাহার চিতাশব্যায় শিল্তগণের আত্ম ত্যাগ, সাম্রার্যের 
মধ্যে শিখ স্প্রদায়ের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব হর গোবিন্দর সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প, 
হর গোবিন্দের দার্শনিক মত, হর রায় কতৃক গুরুপদ লাভ, হর রায় কর্তৃক 
রাজনৈতিক পক্ষ গ্রহণ, ১৬৬১।--হর রায়ের মৃত্যু, হর কিষেণের 
উত্তরাধিকারিত্ব, ১৬৮৪ ।-_-হর কিষেণের মৃত্যু ) নবম গুরু তেগ বাহার, রাম 
রায় কততৃক্ক গুরুপদের দাবী করণ, কিয়দ্দিনের জন্য তেগ বাহাদুরের বহদেশ 
পরিভ্রমণ, তেগ বাহাছুরের পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন, তেগ বাহাছুরের উচ্ছৃঙ্খল 
জীবন--দিলীতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হওন* ১৬৭৫ ।-_-তেগ বাহাছুরের প্রাণ- 
সংহার, তাহার চরিত্র এবং প্রভাব, গুরুদিগের “সাচ্চ! পাস" উপাধি, 
গোবিন্দের গুরুপদ প্রাপ্তি, কয়েক বৎসর গোবিন্দের নিভৃত বাস ;--গোবিন্দের 
চরিত্রের পরিপুষ্টি, ১৬৯৫ ।-_নানকের ধর্ম মতের সংস্কার সাধনের চেষ্টা, এবং 
মুসলমানপিগের ক্ষমতাপ্রভাবে মুললমান শক্তি এবং মুসলমান ধর্মে বাধা প্রদান, 
গোবিন্দের মত ও উদ্দেশ, গোবিন্দের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি, গোবিন্দ পৃথিবীর 
যাবতীর ধর্মকে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া প্রচার করেন, এবং তৎকর্তৃক নৃতন 
ধর্মের প্রবর্তন, গোবিন্দ কর্তৃক্ক নানক প্রবতিত ধর্মসন্প্রদায়ের সংক্কার সাধন 
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সম্বন্ধে একটি গল্প, গোবিন্দ প্রবর্তিত ধর্ম-নীতি, “খালসা", সম্প্রদায়, ঈশ্বর 
প্রতিকৃতির উপাসনা বুথা। ইশ্বর অদ্বিতীয় । ম্‌চুষ্য মাত্রেই সমান ; পৌত্বলক 
ধর্মের উচ্ছেদ-সাধন আবশ্থক ; মুসলমাঁনদিগকে বিনাশ করিতে হইবে, হাল? 
বা “সিংহ” সম্প্রদায়ের শিখদিগের মন্ত্রদীক্ষাঃ শিখ অথবা *সিংহ*'দিগের 
বাহক শ্বাতন্ত্র্যব্জক নিদর্শপ, জল দ্বারা পরিশুদ্ধি; নানকের প্রতি ভক্তি) 
এবং “গুরুর জয় হউক” শবে! জয়ধ্বনি উচ্চারণ, যন্তক-মুণ্ডনে নিষেধাজ্ঞা 
প্রচার ; “সিংহ” উপাধি, অস্ত্রের প্রতি ভক্তি, গোবিন্দের আক্রমণ কালে 
মোগল সাআাজ্যের বিশেষত্ব এবং অবস্থা) আকবর, আওরঙ্গজেব, মহারাস্্রীয় 
বীর শিবাজী ; গুরু গোবিন্দ, প্রকাশ্ট বাধা প্রদানে গোবিন্দের মন্ত্রণা, তাহার 
সামরিক আবাসস্থান ; হিমালয়ের পাদদেশস্থ পার্বতীয় সামস্তগণের সহিত 
যোগদান ; ধর্মোপদেষ্টারূপে গোবিন্দের প্রতুত্ব প্রভাব, নাহুন এবং নালাগড়ের 
রাজার সহিত গোবিন্দের কলহ, বাদসাঁহের সৈন্যের বিরুদ্ধে গোবিন্দ কর্তৃক 
কালুরের রাজ! এবং অন্তান্য সামস্তগণকে সাহাষ্য প্রদ্দান, ১৭*১।-_-গোবিন্দের 
কার্যকলাপে পার্বত্য সামস্তগণের সন্দেহ বৃদ্ধি, এবং ততৎ্ফলে সম্রাটের উদ্বেগ, 
আনন্দপুরে গোবিন্দের বিৎ্পাৎ; গোবিন্দের সম্তানগণের পলায়ন; কিন্ত 
পরিশেষে ধৃত ও নিহত হওন, -_গোবিন্দের চুমকৌড় পলায়ন, চুমকৌড় 
হইতে গোবিন্দের প্রস্থান, মুক্তসরে অন্থসরণকারিগণকে বাধা প্রদান এবং কৃত- 
কার্যতা লাভ ;--ভাতিন্দার সম্নিকটস্থ দমদম্মায় গোবিন্দের বিশ্রাম ; গোবিন্দ 
কতৃক “বিচিত্র নাটুক” রচনা, --আওরঙজেব গোবিন্দের সাক্ষাৎকার লাভে 
আহবান, --আওরঙ্গজজেবের প্রতি গোবিন্দের ঘ্বণাব্যপ্রক উত্তর প্রদান, 
-আওরঙগজেবের মৃত্যু ঃ বাহাছুর সাহের সিংহাসন প্রাপ্তি। গোবিন্দের 
দাক্ষিণাত্যে গমন, গোবিন্দের সম্রাটের কর্মচারী পদ লাভ, ১৭০৮।-_-নরহস্তার 
হস্তে গোবিন্দ সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হন, -_গোবিন্দের নৃতু) ;_ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য শিষ্কগণের প্রতি গোবিন্দের উপদেশ $ ঈশ্বরের হস্তে «খাঁলস।” 
সমর্পণ, অকালে গোবিন্দের মৃত্যু হইল বটে; কিন্তু তাহার পরিশ্রম নিস্ফল হয় 
নাই. ১৭০৮।--সংস্কার-প্রাঞ্ হিন্দুদিগের উপর নবভাবের প্রভাব-প্রসার বিস্তৃতি 
_ভারতবাসীর পক্ষে প্রকাশ্ঠরূপে হইলেও, তাহা! বৈদেশিকগণের বোধগম্য 
নী, কিছুকালের জন্য বান্দা কর্তৃক গোবিন্দের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ, 
বান্দার উত্তরপ্রদেশ গমন এবং সারহিন্দ অধিকার, লাহোর অভিমুখে 
বাদসাহছের অভিযান, ইতিমধ্যে বান্দার জাম্মু অভিমুখে গমন, 
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লাহোরে বাহাদুর সার মৃত্যু, ফেরোকসার হভ্তে জাহান্দার 
সার মৃত্যু; ফেরোঁকসার সম্রাট পদ প্রাপ্তি, বান্দার। অধীনে শিখদিগের 
পুনরাবিভভাব এবং সারহিন্দের সমতল প্রদেশ লুন, বান্দার পরাজয় 
এবং কারাবদ্ধন, দিল্ীতে বান্দার প্রাণদণ্ বান্দার ধর্মমত সমূহ সকলে গ্রহণ 
করিয়াছে বটে $ কিন্তু বান্দার স্মৃতির প্রতি কেহই সম্মান প্রদর্শন করে না, 
বান্দার মৃত্যুতে শিখদ্দিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার এবং তাহাদের নিরুৎসাহ, 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা; নাঁনক, উমার দাঁস, অঙ্গন, হর গোবিন্দ এবং গোবিন্দ সিং। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য 


১৭১৬-১৭৬৪ 


বিষয়। ১৩৩. ১২৬ 
১৭৩৮।--মোৌগল সাম্রাজোর অবনতি; নাদির সা, মহারা্ীয 
প্রভৃতি জাতি, মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনে শিখদিগের পুনরাবিতাঁব, দৃঢ় 
ধর্মবিশ্বাস বলে শিখদিগের একতা-্বদ্ধন, ১৭৩৮--১৭৩৯ 1 শিখদিগের লুষ্ঠণ- 
কারীর দল সৃষ্টি) ১৭৪৫।-_ইরাবতী নদীতীরে দালিওয়াল নামক স্থানে শিখ" 
দ্িগের ছুর্গ নির্মাণ কিন্তু পরিশেষে তাহাদের ইতস্ততঃ প্রস্থান, ১৭৪৭-_ 
১৭৪৮।--আমেদ সার প্রথম বার ভারত আক্রমণ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্খের মার্চ 
মাস।--দারহিন্দ হইতে আমেদ সার প্রস্থান; শিখগণ কতৃক আমেদ জার 
বিপর্যস্ত হওন, পঞ্জাবের শাসনকর্তা মীর ক্স, মীর মন্সু বিশেষ দক্ষতার সহিত 
শাসন-দণ্ড পরিচালনা করেন ; এবং কাঁওড়া মল্ল ও আদিনা বেগ তাহার কর্ম- 
চারী নিযুক্ত হন, শিখদিগের পুনরাঁবিভাব $ জুশ! সিং কর্তৃক “ডাল” বা খাল" 
সার সৈন্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ঘোষণা, ১৭৪৮ খ্রীষ্টান্ধের শেষভাঁগ ।--মীর 
মন্গুর নিকট শিখদ্দিগের পরাজয় ) আমেদ সার সিদ্ধুনদ অতিক্রম ; আমেদ সার 
সহিত মীর মন্দর .সন্দিস্থাপন, !--মুলতানের শাসনদণ্ড হম্তন্থলিত 
হওয়ার সম্ভাবনায় দিল্লীর সহিত মূ যুদ্ধ ; মীর মনু আমেদ সাকে স্বীকৃত 
রাজন্থ প্রদানে অসম্মত হন ? সেই হেতু আমেদ সা কর্তৃক তৃতীয় বার ভারত 
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আক্রমণ, ১৭৫২ খ্রীঃ এপ্রিল মাস ।--.আবঘ্বালীর লাহোর আক্রমণ) ১৭৫২। 
--আবদালীর কতৃক মীর মল্গুর পরাজয় $ কিন্তু মীর মন্গটুকে পঞজাবের শাসন 
কর্তৃত্ব প্রদান : শিখদিগের শক্তি-সামথ্য বৃদ্ধি, __আদিনা! বেগের নিকট শিখ: 
দিগের পরাজয় ;ঃ আদিনা বেগের সহিত শিখদিগের সন্ধি, সুত্রধর জাতীয় জুশ। 
সিং ১৭৫২ শ্রীঃ শেষভাগ ।_মীর এন্ুর মৃত্যু; লাহোর পুনরায় দিলী 
সাম্রাজ্যের অস্তর্গত হইল, ১৭৫৬।-_চতুর্থ বার আমেদ সার ভারত 
আক্রমণ ; যুবরাঁজ তাইমুরের পঞ্জাবের শাসনকত্তৃত্ব, নাজিবুদ্দৌলার দিলী সৈন্যের 
সেনাপতিত্ব লাভ, অমৃতসর হইতে তাইমূর কর্তৃক শিখদিগের বিতাড়িত 
হওন, কিন্তু পরিশেষে আফগাঁনগণের প্রস্থান; শিখদিগের 
লাহোর অধিকার এবং তাহাদের মুত্রাঙ্ছম আরম্ভ, দিল্লীতে 
মহারাষ্ী গণ, আফগাঁনদিগের বিরুদ্ধে আদিন| বেগ কর্তৃক মারহাট্টার্দিগের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা, লাহোরে রাঘবের আগমন 
এবং আদিন! বেগকে পঞ্জাবের শাসনকর্তত্ব প্রদান, 
-আদিনা বেগের মৃত্যু, আমেদছ সার পঞ্চম বার ভারত 
আক্রমণ, ১৭৬০ ।-_আফগানগণ কর্তৃক দিল্লী অধিকার ; মারহান্টাগণ কর্ত:ক 
দিল্লীর পুনরুদ্ধার, ১৭৬১ ত্ীঃ, ৭ই জাঙ্ছয়াঁরী ।--পাণিপথের যুদ্ধে মহা'রাষ্্ীয়- 
দিগের সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার ; উত্তর ভারত হইতে মহারাষ্ট্র য়গণের পলায়ন, 
রাজ্যে শিখদিগের অপ্রতিহত গত্টি ১৭৬২।-_-ছুরত সিং কর্তূক 
গুজরানওয়ালার উদ্ধার সাধন এবং লাহোরে দুরাণীর্দিগের অবরুদ্ধ হওন, অমুৃত- 
সরে শিখদিগের সম্মিলন ॥ এবং শতক্র নদীর উভয় তীরস্থিত প্রদেশ সমূহ লুণ্ঠন, 
যষ্টবার আমেদ সার ভারত আক্রমণ, ১৭৬২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী ।--“ঘালু ঘর”» 
বা লুধিয়ানার সন্গিকটে শিখদিগের সাংঘাতিক পরাজয়, পাঁতিয়ালার আলা 
সিং লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলী মল, নানারূপ 
অত্যাচারের পর, আমে? সা আবদালীর প্রস্থান, শিখদ্দিগের দলপুষ্টি ও বল- 
বুদ্ধি; কাশুর লু্ন, ১৭৬৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর ।-_-সারহিন্দের সম্গিকটে আফগান- 
দিগের পরাজয়, সারহিন্দ অধিকার এবং লুন ; তৎ্প্রদেশে শিখদিগের স্থায়ী 
অধিক, ১৭৮৪ ।-দিল্লী কর্তৃক ভযতপুর অবরুদ্ধ হওয়ায় তছুদ্ধার সাধনে 
অততত্য “জাঠ”দিগকে শিখদিগের সাহায্য প্রদান, আমে? সার সপ্তম বার 
ভারত আক্রথণ, এবং অনতিবিলম্বে তাহার প্রস্থান; শিখদিগের লাহোর 
অধিকার, অমুৃতসরে শিখদিগের সভাধিবেশন,--শিখদ্িগের শাসক সম্প্রদায় 
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সংগঠন, শিখদিগের রাজনৈতিক প্রথা বা! সম্প্রদায় ; শিখন্দিগের ঈশ্বর শাঁসনা- 
হ্ুবর্তা সন্ধিবন্ধ জায়গীর প্রণালী, ১৭৬৫ ।-_-শিখদিগের “গুরুমাতা” বা প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিগণের সম্মিলন, শিখদিগের এই প্রথা কোন স্থায়ী নিয়ম-প্রণাঁলী 
মতে প্রতিষ্ঠিত নহে; স্থ'তরাং অসম্পূর্ণ এবং ক্ষণস্থায়ী, শিখদিগের "*মিছিল” 
নামক জন্মিলনঃ “মিছিল” সমূহের নাম এবং উৎপত্তি বিবরণ, *'মিছিল” বা 
মিত্র-সম্প্রদায় সমূহের আপেক্ষিক ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ, 
“মিছিলের” আদিম অধিকার, শিখদ্িগের মোট ঠসন্ সংখ্যা ; এবং «“মিছিল” 
সমূহের পরস্পর তুলনায় তাহাদের আপেক্ষিক শক্তি, “অকালি” অম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি বিবরণ এবং কার্ধ প্রণালীর রীতি-পদ্ধতি | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


শিখ জাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হইতে রণজিৎ 
সিংহের অভ্যুদয় এবং ইংরাঁজদ্িগের 
সহিত মিভত্রতা স্থাপন । 
১৭৬৫-১৮০৮-৯ 


বিষয় । ১২৭---১৬৩ 
১৭৬৭।-_আঁমেদ সার শেষ বার ভারত আগমনে শিখদিগের উত্তেজনা 
বৃদ্ধি এবং তাহাদ্িগের উদ্যোগ, পাতিয়ালার উমার সিং, এবং কটোচের 
রাজপুত সামস্তের আবদালির অধীনে সেনাপতি পদ গ্রহণ, আমেদ সার প্রস্থান 
১৭৬9 ।--শিখগণ কর্তৃক রোটাঁস বা রোহতক অধিকার, শিখগণ কর্তৃক 
পঞ্জাবের নিম্নতর সমতলভূমি লুঠন ;__ভাওয়ালপুরের সহিত শিখদিগের সন্ধি, 
কাশ্মীর আক্রমণে শিখদিগের উদ্ভোগ» ১৭৭০ ৭-_যমুন! এবং গঙ্গার তীরবর্তাঁ 
স্থানে শিখগণ কর্তৃক নাজিবুদ্দৌলার বিপত্তি, “ভা্গী' মিছিলের ঝান্দা 
সিংহের প্রতিষ্ঠা লাভ, কাশুর অধিকার, ১৭৭২ ।--মৃলতান অধিকার, ১৭৭৪ । 
_-জয় সিং কাণিয়! কর্তৃক বান্দা সিংহের প্রাণ সংহার, জয় সিং কাণিয়া এবং 
জুশ! সিং কুলালের আক্রমণে হ্ত্রধর জাতীয় জুশ! সিংহের পলায়ন, “কাণিয়া'” 
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মিছিল কর্তৃক কাভড়া অধিকার, ১৭৭৯।-_কাবুলের তাইমুর সা কর্তৃক 
সুলতানের পুনরুদ্ধার সাধন, ১৭১৩।--তাইমুর সার মৃত্যু; তাহার মৃত্যুতে 
শিখগণ কর্তৃক আটক পর্যস্ত বিস্তৃত পগ্রাবের উত্তর বিভাগ অধিকার, 
১৭৬৮-৭৮।-__হরিয়ানাঁয় ““ফুলকিয়া” জন্প্রদদায়ের আধিপত্য, ১৭৭৯-৮০ । 
«“মালোয়া” শিখদিগের বিরুদ্ধে বাদসাহ টসম্তের যুদ্ধাভিযান__-আংশিক 
জয়লাভ, পাতিওয়ালার অমর সিংহের মৃত্যু, নাজিব 
উদ্দোলার পুত্র জাতিবা খ!; তাহার মন্ত্রিত্ব লাভের মন্ত্রণায় শিখগণ 
কর্তৃক সাহাধ্য দান, ১৭৮৫ ।২-বাঘেল সিং ক্রোড়া সিংঘিয়ার অধিনায়কত্তে 
রোহিলখণ্ড এবং দোয়াবে শিখদিগের অত্যাচার ১৭৮৫ ।-_মিরাটে শিখ- 
দিগের পরাজয়, হিমালয়ের পাদদেশস্থিত রাজপুত অধিকৃত রাঁজ্যগুলিকে করদ- 
রাজ্য মধ্যে পরিগণিত করণ, ১৭৮৫ ।-জয় সিংহ কাণিয়ার প্রতিষ্ঠা 
লাভ, মাহা সিং হ্থারচাকিয়ার অভ্যুদয়, ১৭৮৬ ।-_কাণিয়া সম্প্রদায়ের 
প্রভৃত্ব লোপ, হ্ুত্রধর জুশ! সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি; কটোচের অংসার চাদকে 
কাউড়া প্রত্যর্পণ, শিখজাতির মধ্যে মাহা সিংহের প্রতিষ্ঠা 
লাভ, মাহা সিংহের মৃত্যু, সা জামানের কাবুল-সিংহাসন প্রাপ্তি অযোধ্যার 
উজীর এবং রোহিলাগণ কর্তৃক স জামানকে ভারত আক্রমণের জন্য আহ্বান, 
১৭৯৮|-_সা জামানের লাহোর আগমন, সার দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণ, 
রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়, আফগান সম্রাটের নিকট হইতে রণজিৎ সিংহের 
লাহোর প্রাপ্তি, উত্তর ভারতের মহারাষ্রীয়দিগের ক্ষমতা, শিখদিগের 
সহিত সিন্ধিয়ার সদ্ধি স্থাপন, গোলাম কার্দির কর্তৃক দিলী অধিকার এবং 
শিখদ্িগের ক্ষমতা হ্রাস, জেনারেল পেরণ কর্তৃক সিদ্ধিয়ার প্রতিনিধিত্ব লাভ, 
সিদ্ধি এবং পেরণের অভিসন্ধি। হোঁলকার এবং জজ্জ টমাঁস কর্তৃক 
তাহাদের মন্ত্রণা ব্যর্থ, জজ্জঞ টমাস কর্তৃক হানি অধিকার, শিখদিগের সহিত 
টমাসের যুদ্ধ,লুধিয়ানা অভিমুখে টমাঁসের যাঝ্রা, সাহেব সিং বেদী কর্তৃক বাধা 
প্রা, হান্সিতে টমাসের প্রস্থান , পরিশেষে তৎকর্ত:ক দিল্লীর সন্নিকটস্থ সাফিদন 
অধিকার, ১৮০১।-__পেরণের প্রস্তাবে টমাসের উপেক্ষা প্রদর্শন, পরিশেষে 
তদিরুদ্ধে টমাঁসের অস্ত্র ধারণ, ১৮০২ ।--পেরণের নিকট টমাসের আত্ম সমর্পণ, 
২৮,২-৩।-_পেরণের অধিনায়কত্বে সারহিন্দের শিখদ্দিগের মধ্যে মহারান্্রীয়গণের 
প্রতুত্ব প্রতিষ্টা, রণজিৎ সিংহের সহিত পেরণের সন্ধি, সিদ্ধিয়ার আগমনে 
শাস্তি ভ, ১৮*৩।-_ইংরাঁজদিগের নিকট পেরণের পলায়ন ; ইংরাঁজগণের 
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সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের তাৎকালিক যুদ্ধ, শিখদিগের সহিত ইংরাজ জাতির 
প্রথম পরিচয় বান্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার ফলে বাদসাহ ফেরোঁক- 
সার দরবারে ইংরাজ বণিকদিগের অবস্থিতি, ১৭৭৫ ।-_ক্লাইব এবং 
উমিচা'দ, শিখদিগের আক্রমণ হইতে অযোধ্যা রক্ষা কল্পে ওয়ারেণ 
হোেস্টংসের চেষ্টা) মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরদ্ধে শিখগণ কর্তৃক ইংরাঁজের 
সাহায্য প্রার্থনা, শিখদিগের সম্বন্ধে ইংরাজদিগের প্রথম ধারণা, কর্ণেল ফ্রাঙ্ষলিন, 
পরিব্রাজক ফরষ্টার, দিলীতে শিখগণ কর্তৃক লর্ড লেকের বাধা 
প্রাপ্ত হওন, সারহিন্দের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদ্িগের অধীনতা স্বীকার ; ঝিন্ 
এবং কাইথালের সর্দারগণ, মহারাষ্্রীয়দিগের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে সা 
আলমের মুক্তিলাভ, হোঁলকারের সহিত ইংরাঁজদিগের যুদ্ধ, ইংরাঁজ 
পক্ষে অধিকাংশ শিখের যোগদান, এবং রণনৈপুণ্য প্রদর্শন, শত্র 
অভিমুখে হোলকারের প্রস্থান, পাঁতিওয়ালায় হাঁলকাঁরের বিশ্রাম,ঃঅমৃতসরে 
তাহার অবস্থিতি ; রণজিৎ সিংহের সহিত মিভ্রতা স্থাপনে তাহাঁর অক্ষমতা, 
ইংরাজদিগের সহিত হোঁলকারের মিত্রতা স্থাপন, এবং দাক্ষিণাত্য 
যাত্রা) সারহিন্দের শিখগণ কর্তৃক ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা 
স্থাপন, রণজিৎ সিং এবং ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত 
সরাসরি সন্ধি প্রস্তাব, কটোচের সংসার টাদের প্রস্তাবে ইংরাজদিগের সম্মতি 
জ্ঞাপন, সারহিন্দের শিখগণ সপ্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অধীন এবং ইংরাজদিগের 
আশ্রয়ে রক্ষিত,_লর্ড লেকের সেইরূপ ধারণা, -_কিন্ত তাহার্দের সহিত 
সন্বম্ধের সর্ত বিষয়ে ঘোষণ! প্রচারিত হয় নাই * কিংবা প্রচলিত নিয়মে 
তাহারা ইংরাজদিগের অধীন, পাঠান সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হ্রাস, 
রণজিৎ সিং কর্তৃক সংসার টাদের ক্ষমত! পার্বত্য প্রদেশ সীমাবদ্ধ হওন, গুখ1- 
দিগের সহিত সংসার টাদের বিবাদ, -সা মামুদ কর্তৃক 
সা জামানের রাজ্যচ্যুতি এবং ছুরাণী সাম্রাজ্যের বল হ্রাস, সেই 
যোগে পঞ্জাবে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে রণজিৎ সিংহের যাজাঃ হোলকারের 
আগমনে রণজিৎ সিংহের উত্তরাভিমুখে আগমন ; শিখদিগের “গুরুমাতা” বা 
জাতীয় সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু শিখদিগের সে প্রথাঁও জীবনীশক্তি 
বিহীন এবং ক্ষণভঙ্গুর বলিয়! প্রতীয়মান হইল, অবশেষে রণজিৎ সিং তাহাদের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন$ সকলেই তীাহারই আজ্ঞাধীন হইল, 
_-সারহিন্দের শিখদিগের কার্ধকলাঁপে রণজিৎ সিংহের বাঁধা প্রদান, 
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_-রণজিৎ সিংহ কর্ত-ক লুধিয়ানা অধিকার ; পাতিয়াল! হইতে রণজিৎ সিংহের 
মিকট উপটৌকন প্রেরণ, আংসার চাদ এবং গুথাগণ, সংসার চাদ 
এবং তাহার সাহায্যকারী নালাগড়ের সামস্তের শতদ্রর উত্তরাভিমুখে 
পলায়ন_ গুর্থাগণ কর্তৃক কাউড়া অধিকার, রণজিৎ সিংহ কর্তৃক 
কাশুরের পাঠান শাসন-কর্তার সিংহাসনচ্যুতি, আংশিকরূপে মূলতান 
অধিকার, ১৮০৭।-_-রণজিৎ সিংহের অধীনে মোকুমা চাদের কার্ধ গ্রহণ, 
১৮০৭ |-_-রণজিৎ সিংহের দ্বিতীয় বার শতদ্র অতিক্রম, --দালিওয়ালা 
সম্প্রদায়ের শাঁসনকর্তার রাজ্য আক্রমণের জন্য রণজিৎ সিংহের ভয়ে ভীত সার- 
হিন্দের সামস্তগণ, ১৮৮ সারহিন্দের শিখগণ কর্ত্‌ক ইংরাজদিগের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা, ইংরাঁজগণ স্পষ্টত: কোন সাহায্য প্রানে স্বীকৃত হইলেন 
না;)-_-তাহাতে সামস্তগণ রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, ১৮০৮-৯। 
--ফরাসী আক্রমণের কাল্পনিক মন্ত্রণা উপলব্ধি হওয়ায় শিখদিগের সম্পর্কে 
ইংরাজজাতির সাম্যনীতি অবলম্বন, সারহিন্দে সামস্তগণকে ইংরাজ কর্তৃক 
আশ্রয় প্রর্ধান এবং রণজিৎ সিংহের সহিত ইংরা'জদিগের মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টাঃ 
ইংরাজপ্রতিনিধি মেটকাফের লাহোর আগমন, যাহাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয় 
সেরূপ কোন সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ হইতে রণজিৎ সিংহের অসম্মতি জ্ঞাপন এবং 
শতদ্রর পরপারে রাজ্যাধিকারে রণজিৎ সিংহের তৃতীয়বার উদ্যোগ, ১৮০৯ 
--শতদ্রর অভিমুখে বৃটিশ সৈন্যের যাত্রা, ইংরাজদ্িগের উদ্দেস্ট কতকাংশে 
সংযত হওন; শতদ্র তীরস্থ উত্তরপ্রদেশ সমূহে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য 
সম্বন্ধে ইংরাঁজদিগের নিরবন্ধাতিশয্য, সন্ধি প্রস্তাবে রণজিৎ সিংহের সম্মতি প্রদান 
_ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন, সারহিন্দে শিখরাঁজগণের অধীনতা স্বীকারে 
এবং সারহিন্দের ইংরাঁজদিগের প্রাধান্য বিষয়ে যে সন্ধি হয়, তাঁহার সর্ত, 
ইংরাঁজদিগের আশ্রয়লাভে তাহারাই একমাত্র অধিকারী, সার ডেভিড 
অক্টারলোনি কর্ত-ক সেই বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন, আঞ্রিত রাঁজগণের পরম্পর 
সন্বন্ধ, প্রাধান্ত সংক্রান্ত সত্ব বিষয়ে এবং ভিন্ন জাতি সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে 
ইংরাজদিগের সংশয়, প্রথমে যে নীতি অন্ন্ুত হয়, সেই নীতির ভ্রমমূলক 
তিব্ভি সম্বন্ধে সার ডেভিড অক্টারলোনির সরল স্বীকারোক্তি । 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা হইতে মূলতান, 
কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার । 


১৮৩০৯---১৮২৩-২৪ | 


বিষয় ১৬৪--২*২ 
১৮০৯ ।-_-সন্ধি সত্বেও রণজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদ্দিগের অবিশ্বাস, ইংরাজ- 
দিগের প্রতি রণজিৎ সিংহের সন্দেহ, রণজিৎ সিংহ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর 
অবিশ্বাস ক্রমশঃ বিদূরিত হইল» রণজিৎ সিংহ কর্তৃকে কাওড়া অধিকার, এবং 
তৎকর্তৃক শত্ত্রর পশ্চিম তীরে গুখাদিগের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, পঞ্জাব অধিকার 
সঙ্কল্পে গুখণ এবং ইংরাজদ্দিগের মিলনের জন্য, ইংরাঁজ প্রতিনিধির নিকট গুধ! 
সেনাপতির প্রস্তাব উত্থাপন) ১৮১১ ।--নেপাল সেনাপতিকে বাধা প্রদানের 
জন্য রণজিৎ সিং শতঞ্ক অতিক্রম করিতে পারেন, তখৎ্স্বদ্ধে রণজিৎ সিংহের 
নিকট বুটিশ গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রায় জ্ঞাপন, ১৮১৩ ।-_শিখদিগের বিরুদ্ধে 
ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপনের জন্য উমার সিং থাপ্সার প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮১৪- 
১৫- ইংরাজ এবং গুর্ধার্দিগের যুদ্ধ, কটোচের সংসার চাদ, রণজিৎ সিং এবং 
ইংরাজগণ, ১৮০৯-১০ ।--আফগানিস্থান হইতে সা স্জার বহিষ্কার, রণজিৎ 
[সংহের অবিশ্বাস এবং মন্ত্রণা, ১৮১০ ।-_সা.স্জার সহিত মহারাজের সাক্ষাৎ 
হইল বটে; কিন্ত কোন বন্দোবস্ত স্থির হইল না, রণজিৎ সিংহের মূলতান 
আক্রমণ এবং কৃতকার্ধতা লাভে পরাম্মুখ, মুলতান আক্রমণের জন্য ইংরাজি- 
দিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮১০-১২1--সা সুজা! কর্তৃক পেশোয়ার এবং মুলতান 
আক্রমণ এবং কাশ্মীরে তাহার কারাদণ্ড, ১৮১১।--সা মামুদের সহিত রণজিৎ 
সিংহের সাক্ষাৎ, অন্ধ সা জামানের লাহোরে ক্ষণকাল বিশ্রাম» ১৮১২ ।-- 
সা হজার পরিবারবর্গের লাহোরে প্রস্থান” সা মজার নামে মহারাজের স্বার্থ- 
সাধন, কাবুলের উজীর ফতে খাঁর সহিত রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ _-ফতে 
খাঁর সহায়তায় উজীরের কাশ্মীর আক্রমণ, ১৮১৩।--ফতে খাঁর কৌশলক্রমে 
শিখজাতি প্রতারিত ; ফতে খা কর্তৃক মেমুদ্দ অধিকার, রণজিৎ সিংহের আট 
অধিকার ; রণজিৎ সিংহের সহিত স! হুজার সম্মিলন মোকুম চাঁদের নিকট 
কাবুলের উজীরের পরাজয় শ্বীকারঃ ১৮১৩-১৪ 1- রণজিৎ সিংহের ““কোহিছুর” 


ঢ 
হীরক লাভ, --সা স্জার সাহায্যের জন্য রণজিৎ সিংহের অঙ্গীকার, রণজিৎ 
সিংহের সিন্ধুনদ অভিমুখে গমন, সা! হুজার ভাগ্য বিপ্য়, ১৮১৪ ।-_-সা 
সুজার পরিবারবগের লাহোর হইতে লুধিয়ানায় পলায়ন, সা স্থজার কি্টোয়ারে 
পলায়ন, ১৮১৫-১৬ ।--কাশ্ীর অধিকারে স। স্থজার অক্ষমতা, এবং লুধিয়ানায় 
প্রস্থান, ১৮১৪ |-_কাশ্মীর অধিকারে রণজিৎ সিংহের চেষ্টা, কিন্তু তথায় 
পরাজিত হইয়া তাহার প্রত্যাবর্তন, ১৮১৫-১৬।- পার্বত্য প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন 
নরপতিগণের এবং সিন্ধুর সন্নিকটবর্তী বহু রাজ্যের রণজিৎ সিংহের নিকট 
অধীনতা হ্বীকাঁর, ১৮১৮ ।-__রণজিৎ সিং কর্তৃক 'মূলতান অধিকার, কাবুলের 
আমীর ফতে খাঁর নিধন সাধন, মামু আজিম কর্তৃক সা আইবুরের সিংহাসন 
প্রাপ্তি ঘোষণা, রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার আক্রমণ, -জেহান দাদ খাঁকে 
পেশোয়ার অপপণ, রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর আক্রমণের মন্ত্রণা, ১৮১৯ 17 
ইংরাজদ্দিগের সহিত তর্ক-বিতর্কে রণজিৎ সিংহের কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকাঁলের 
নিমিত্ত পরিত্যাগ, রণজিৎ সিংহ কর্ত্‌ক কাশ্মীর অধিকার, -_এবং তাহা 
লাহোর রাজ্যতুক্ত করণ, ১৮১৯--২* 1--রণজিৎ সিং কর্তৃক ডেরাজাত 
অধিকার এবং তাহ! লাহোর রাজ্যে সংযোজন১ ১৮১৮--২১।- মহম্মদ আজীম 
খার পেশোয়ার অধিকারের অভিপ্রায়, ১৮২২ 1. রণজিৎ সিং কর্তৃক সেই 
স্থানের রাজন্ব দাবীকরণ এবং রাজন্ব গ্রহণ, --কিস্ত রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য 
সাধনে ইংরাজদিগের বাধা প্রদান ; ওহাদানি নামক স্থানের স্বত্ব-স্বামিত লইয়া 
শ্বশ্রর সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ ॥ এবং তাহাতে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ 
সিংহের তর্ক বিতর্ক,.*১৮২৩।-_শিখদ্িগের পেশোয়ার আক্রমণ, নৌশেরার যুদ্ধ, 
পেশোয়ার অধিকার, __এবং ইয়ার মামুদ খাঁকে পেশোয়ার প্রদান, মহম্মদ 
আজীম খাঁর মৃত্যু, ১৮২৩--২৪ ।-_রনজিৎ সিংহের সিদ্ধুদেশে গমন, ১৮২৪ । 
_-কটোঁচের সংসার চাদের মৃত্যু, রণজিৎ সিংহের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রতুত্ব 
প্রতি ; অধিকাংশ রাজ্য বিজয়, ১৮১৮--২১।--বিবিধ কার্যাবলী । সা 
স্থজা কর্তৃক শিকারপুর এবং পেশোয়ার আক্রমণ, ১৮২১।--সার স্থজার 
লুধিয়ানায় আগমন, সা জমান কর্তৃক তৎপশ্চাদন্ছদরণ এবং লুখিয়াঁনায় সা 
জামানের অবস্থান, ১৮২০--২২।- নাগপুরের ভূতপূর্ব রাজা আগ্া সাহেব, সা 
জামানের পুত্রের সহিত আল্লা সাহেবের জরনা-কল্পনা, ১৮১৬--১৭।--র- 
পুরের ভূতপূর্ব সামস্ত কর্তৃক ইংরাজদ্দিগের আশ্রয় গ্রহণে রণজিৎ সিংহের মান- 
সিক উদ্বেগ বৃদ্ধি, ১৮২০ ।--পঞ্জাবে পরিব্রাজক মুরক্রফট, রণজিৎ সিংহের 
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শাসন-ব্যবস্থা ; শিখদিগের অধিনায়ক হিসাবে তাহার শক্কি-সামর্থ, শিখ (সন্ত, 
১৮২২ |স্"লাহোরে ফরাসী কর্মচারী, টসন্তদল হিসাবে শিখ সৈন্ের শ্রেষ্ঠ, 
রাজপুত এবং পাঁঠাঁনদিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব, মাঁরহাট্টা জাতির এবং গুর্থা- 
দিগের চরিত্রগত বিশেষত্ব, গুর্ধাজাতি এবং মুসলমানগণ ব্যতীত, স্থায়ী ও 
নিয়মিত টসন্দ্দল গঠনে ভারতীয় যোদ্ধজাতির বীতস্পৃহা, বন্দুকধারী শিখ 
অশ্বারোহী পন্য, ১৭৮৩ ।--ফরষ্টার কর্তৃক শিখ সৈন্যের বিশেষত্ব উপলব্ি, 
১৮০৫ | -ম্যালকম কর্তৃক শিখ সৈন্যের বিশেষত্ব উপলব্ধি, ১৮১০।-_সাঁর 
ডেভিভ অক্টারলোনি কর্তৃক শিখ সৈন্যের বিশেষত্ব, ইংরাজ এবং অপরাপর 
জাতির জাতীয় অস্ত্রশস্ত্র ; ইংরাজ জাতির বিজয় লাভের ফলে গোঁলোন্দাজ 
সৈন্যের বিশেষত্ব ভাঁরতবাসী কর্ত-ক উপলব্ধি, সৈন্যদলের মধ্যে স্থনিয়ম এবং 
হুশৃঙ্খল! প্রবর্তনের জন্য রণজিৎ সিংহের পরিশ্রম, পরিশেষে রণজিৎ সিং স্থু- 
নিয়মবদ্ধ স্থায়ী পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্তদল গঠনে সমর্থ হন, ফরাসী 
কর্মচারিগণের আগমনের পূর্বে পঞ্জাবে ইউরোপীয় সামরিক রীতি-পদ্ধতি এবং 
ৈন্তদলের মধ্যে শৃঙ্খলা এবং স্থনিয়ম প্রবর্তন, ফরাসী কর্মচারিগণের কার্ধপ্রণালী 
তথাপি রণজিৎ সিংহের পক্ষে সমূহ কার্যকরী এবং ফরাসী কর্মচারিগণের পক্ষে 
বিশেষ জন্মানজনক, রণজিৎ সিংহের বিবাহ এবং পারিবারিক সম্বন্ধ, রণজিৎ 
সিংহের পত্বী মেতাব কৌর এবং তাহার শ্বশ্র সদ! কৌর, ১৮০৭।--মেতাব 
কৌরের পুত্র শের সিং তারা সিং; কিন্তু কেহই তাহাদিগকে রণজিৎ সিংহের 
ওরসজাত পুত্র বলিয়া! শ্বীকার করে নাঃ ১৮১৯ ।-_সা' কৌরের মনোমালিন্ত 
এবং তাহার শক্রতাচরণ, ১৮০২ ।--খুজানের গর্ভে রণজিৎ সিংহের |পুত্র খড়া 
সিংহের জন্মগ্রহণ, ১৮২১ ।-__খড়গ সিংহের পুত্র নাও নিহাল সিং, রণজিৎ 
সিংহের ব্যক্তিগত উচ্ছৃত্খলতাচরণ এবং তাহার ভ্রুটি-বিচ্যুতি। শিখ জাতির 
গ্রুতি এই ব্যক্তিগত দোষের আরোপ কর! অবৈধ, রণজিৎ সিংহের অনুগ্রহ- 
ভাজন ব্যক্তিগণ, ব্রাঙ্গণ বংশীয় খুশাল সিং, জাম্মুর রাজপুতগণ, রণজিৎ সিংহের 
বিশ্বাসী কর্মচারী, ফকীর উজীজউদ্দীন দেওয়ান সোহান মল্পঃ হরি সিং 
নালোয়া, কতে সিং আলহুওয়ালিয়া ; দেশ! সিং মজিথিয়া । 


সগ্ুম পরিচ্ছেদ 


মূলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার 
হইতে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু 


১৮২ ৪.স্৮১৮৩৯ 


বিষয়। ২০৩স্স্*২৪৭ 
১৮২৩ গ্রীষ্টাব্ের পর ইংরাজদিগের অবস্থা পরিবর্তনের জে অঙ্গে, ইংরাঁজদিগের 
সহিত শিখদ্দিগের স্বদ্ধ পরিবর্তন, ১৮২৪--২৫।-_বিবিধ কার্য, পেশোয়ার 
এবং নেপাল, সিদ্ধুদেশ ভরতপুর, আলওয়াছুলিয়! সম্প্রদায়ের সামস্ত ফতে সিং, 
১৮২৬ ।-রণজিৎ সিংহের পীড়া, এবং ইংরেজ ডাক্তার কতৃক তীহার 
চিকিৎসা, ১৮২৭।-__গল্পমাঁল! ; গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহা্টি, বুটিশ- 
গবর্ণমেপ্ট সংক্রান্ত কার্ধ-কলাপ নির্বাহের জন্য লাহোরে ইংরাজ প্রতিনিধি কাপ্তেন 
ওয়েড, শতক্র নদীর দক্ষিণ পার্খবব্তাঁ স্থানসমূহের শ্বত্ব-শ্বামিত্ব বিষয়ে তর্ক 
মীমাংসা, আনন্দপুর, ওহাদাঁনি, ফিরোজপুর প্রভৃতি, ১৮২০--২৮ | ধীয়ান 
সিং, এবং, তাহার পুজ ও ভ্রাতৃগণের অত্যুক্ষয়। সংসার চাদের পরিবার মধ্যে 
হীরা সিংহের বিবাহ প্রস্তাব, জংসাঁর টাদের বিধব1 পত্বী এবং পুত্রের পলায়ন, 
১৮২৯ |শ্হীরা সিংহের বিবাহ, ১৮২৭ 1--সৈয়দ মহম্মদ সা গাজীর 
অধিনায়কত্ব পেশোয়ারে বিভ্রোহানল, সৈয়দ মহম্মদের জীবন বৃত্তাত্ত, সৈয়দের 
ধর্মনীতি প্রচার, ৫সয়দের তীর্থযাত্রা, রাজপুতনা এবং সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া 
কান্দাহার এবং পেশোয়ার পর্যস্ত টসয়দের পরিভ্রমণ, ধর্মযুদ্ধে ইউসফজায়িগণকে 
আহ্বান, আকোর! নামক স্থানে শিখদ্িগের নিকট টসয়দ আমেদের পরাজয় 
স্বীকার, ১৮২৯।-_সৈয়দ মহণ্মদের নিকট ইয়ার মামুদের পরাজয় ; এই যুদ্ধে 
ইয়ার মামুদের প্রাণত্যাগ, ১৮৩*।--টসয়দ আমেদ সার সিদ্ধুনদ অতিক্রম, 
সৈয়দ আমেদ পলায়ন করিতে বাধ্য হন কিন্তু মুলতানের মহম্মজ খাঁকে 
আক্রুু করিয়া আমে? তাঁহাকে পরাজিত করেন ; আমেদ কর্তৃক পেশোয়ার 
অধিকার, সৈয়দের প্রভৃত্ব-প্রভাব হাস, সৈয়দের পেশোয়ার পরিতাঁগ, ১৮৩১। 
--পরিশেষে সৈয়দ আমেদের কাশ্মীর অভিমুখে গমন ; শিখসৈন্ত কর্তৃক 
আমেদের পরাজয় এবং আমেদের প্রাণসংহার, রণজিৎ সিংহের সহিত বিভিন্ন 
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দশের রাঁজগণের মিত্রত! স্থাপন ; বেলুচি জাতি, সা মামুদ, গোয়ালিয়রের 
বাইজী বাই, রুষ জাতি এবং ইংরাজ জাতি, সিমলায় গবর্ণর-জেনারেল লঙ 
উইলিয়ম বেণ্টিক, রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাব ; বিভিন্ন কারণে 
উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জম্মতি জ্ঞাপন, রূপাঁরে গবর্ণর জেনারেল এবং 
রণজিৎ সিংহের পরস্পর সাক্ষাৎ, সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের উদ্বেগ, 
বাণিজ্য ব্যগদেশে সিন্ধুণদে বাণিজ্যপোত পরিচালনায় ইংরেজদিগের মন্ত্রণা, 
সিন্ধুদেশের আমীরগণের এবং শিখদিগের নিকট ইংরেজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ক 
প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্য এবং সন্দেহ , পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ হইতে 
রণজিৎ সিংহ কর্তৃক “দাউদ-্পোত্র”গণের বহিষ্কার সাধন, শিকারপুরে তাহার 
অধিকার ্বত্বই প্রবল বলিয়! রণজিৎ সিংহের ঘোষণা প্রচার, ১৮৩২ ।--ইংরাজ- 
ছিগের দাবীক্কৃত বিষয়ে রণজিৎ সিংহের সম্মতি জ্ঞাপন, কিন্ত রণজিৎ সিং প্রচার 
করিলেন, ইংরাজদিগের বাণিজ্য-নীতি তাহার রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার অস্তরায় 
স্বরূপ, ১৮৩৩--৩৫।- সা সুজা কর্ত-ক দ্বিতীয্র বার আফগানিস্থান আক্রমণ, 
১৮২৭ ।_ ইংরাজদ্দিগের নিকট সা! সুজা কর্তৃক প্রস্তাব উত্থাপন, ১৮৩১।-- 
সিদ্ধিয়ানদিগের সহিত সা স্থজার সন্ধি প্রস্তাব, রণজিৎ সিংহের সহিত সা সুজার 
সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব, সোমনাখের সিংহ-ঘবার এবং গো-হত্যা, ১৮৩২ 17 
শিখজাতি এবং সিদ্ধিয়ানদিগের সহিত সা স্থজার পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন, 
স| স্থজার' সিংহাসন পুনঃ-প্রাপ্তির চেষ্টায় ইংরাজদ্িগের সাহায্য প্রদ্দানে সম্পূর্ণ 
'ওদাসিন্য, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দোস্ড মহম্মদ খা কর্তৃক ইংরাজদিগের সাহায্য 
প্রার্থনা, ১৮৩৩ । -সিংহাঁসন অধিকারের জন্য সা সুজার ।যাত্রাঃ ১৮৩৩ ।- 
সা স্ুজার নিকট সিদ্ধিয়ানদ্িগের পরাজয় স্বীকার, কান্দাহারে সা সুজার পরাজয় 
১৮৩৫ ।-পা স্থজার লুধিয়ানায় প্রত্যাবর্তন, ১৮৩৪ ।--সা সুজার প্রতি রণজিৎ 
সিংহের অবিশ্বাস ; পেশোয়ার, লাহোর রাজ্যের অস্ততৃক্ত করিয়া লইয়! রণজিৎ 
সিংহের আপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করণ, ১৮৩২--"৩৬ ।- রণজিৎ সিং কর্তৃক হাজারা 
এবং ডেরাজাত অধিকার, ১৮৩৩।--সংসার চাদের পৌত্রের প্রত্যাবর্তন, 
১৮৩৪--৩৬।--রণজিৎ সিং কর্তৃক কলিকাতায় প্রতিনিধি প্রেরণ, ১৮২১। 
- রণজিৎ সিং এবং লুর্ধাক, ১৮৩৭--৩৫।-_জাম্মুরাজগণ কর্তৃক লুদ্রাক 
অধিকার, ১৮৩৫--৩৬ ।-_রণজিৎ্, লিং পুনরায় শিকারপুর দ্বাবী করেন $ সিন্ধু, 
বিজয়ে তাহার মন্ত্রণা, স্ধি প্রন্তাবঃ রণজিৎ সিংহের উচ্চাভিলাষে ইংরাঁজ- 
দিগের অসন্তোষ বৃদ্ধি ইংরাজদিগের অসস্ভোষ সত্বেও, রাজ্য অধিকারের 


॥. 


কল্পনা রণজিৎ সিং কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, ১৮৩৬ |--ইংরাজদিগের 
বাণিজ্য সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক নীতি, রণজিৎ সিং এবং সিদ্ষিয়ান দিগের 
মধ্যস্থতা অবলম্বনে ইংরাজদ্দিগের দু সংকল্প, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমা" 
বন্ধ করিতে ইংরাজদ্িগের অভিপ্রায় প্রকাশ, সিদ্ধিয়ানগণ অধৈর্ধ হইয়া উঠিল ১ 
রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে সিদ্ধিয়ানদ্িগের অস্ত্রধারণের উদ্যোগ, রণজিৎ সিংহও 
তাহা্দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমভাবে প্রস্তুত হইলেন £_ কিন্ত ইংরাজ 
প্রতিনিধির প্রার্থনায় রণজিৎ সিংহের বশ্তা স্বীকার, তথাপি কোন ভাবী 
উদ্ধেস্তে রণজিৎ সিং রোজানের অধিকার পরিত্যাগ করিলেন না, পূর্বস্মূতি £ 
ইংরাজ এবং বারুকজায়িগণ ১৮২৯ ।--শিখদিগের আক্রমণের হস্ত হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য স্থলতান মহম্মদ খা কর্ত্‌ক ইংরাজদ্িগের বন্ধুত্ব এবং সাহায্য 
প্রার্থনা, ১৮৩২ ।--দোম্ত মহম্মদ কর্তৃক স্থলতান খাঁর পদাক্ক অনুসরণ, 
সা স্থজার ভয়ে ভীত হইয়া» “বারুকজায়ী*ঃ সম্প্রদায় কর্তক পুনরায় ইংরাজ- 
দিগের সহিত সন্ধির প্রস্তাব, জব্বর খাঁ কর্তৃক পুত্রকে লুধিয়ানায় প্রেরণ, 
১৮৩৪ ।--ইংরাঁজদিগের নিকট দৌঁন্ত মহম্মদের অধীনতা স্বীকার ঃ সা স্জাকে 
পরাঁজিত করিয়া দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক ইংরাঁজদিগের সন্দেহ অপনোদন ; দোস্ত 
মহম্মদের প্রতি ইংরাজদ্িগের বিশ্বাস স্থাপন, পেশোয়ার অধিকারের জন্য 
দোক্ত মহম্মদের চেষ্টা, ইংরাজগণ সে কার্ধে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হন» 
১৮৩৫।__-পেশোয়ারে রণজিৎ সিং এবং দোঁসু মহম্মদ উভয়ই যুদ্ধার্থ সুসর্ভজিত 
হইয়! দণ্ডায়মান, যুদ্ধ না করিয়া দোল্ত মহম্মদের প্রত্যাবর্তন, ১৮৩৬ 1 পারস্ত 
সম্রাটের নিকট দোস্ত মহন্মদের সাহায্য প্রার্থনা ; কিন্তু ইংরাঁজদিগের সহিত 
মিত্রতা বন্ধন এবং তাহাদিগের সাহাষ প্রাপ্তি দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান 
করণ, কান্দাহারের শাসনকর্ত-গণ কতৃক ইংরাজদিগের নিকট সাহাধ্য প্রাপ্তির 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করণ, রণজিৎ সিং কর্তৃক আমীরকে অন্গরঞ্জনের চেষ্টা, ১৮৩৭ | 
- আমীর যুদ্ধ করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করেন, ১৮৩৭ 1--জামরুদের যুদ্ধ 
_ এই যুদ্ধে শিখদিগের পরাজয় এবং হরি সিংহের মৃত্যু হয় কিন্তু আফগানগণ 
প্রত্যাগমন করে, পেশোয়ার পুনরুদ্ধার কল্পে রণজিৎ সিংহের চেষ্টা, দোস্ত মহম্মদ 
এন্ড সা জার সহিত রণজিৎ সিংহের সঞ্চি, শিখ এবং আঁফগানদিগের মধ্যস্থতা 
অবলম্বনে ইংরাজদ্দিগের সংকল্প, প্রধানতঃ রুষিয়ার ভয়ে ভীত বলিয়া, তাহাদের 
এইরূপ প্রবৃত্তি, জেনারেল আলার্ডের কার্ধকলাপে ইংরাজ দিগের অসন্তোষ 
বৃদ্ধি, নাও নিহাল সিংহের বিবাহ, সার হেনরি ফেশের লাহোর আগিমনঃ 


ধ 


শিখদিগের মধ্যে সামরিক উপাধিশ্প্রথা প্রতিষ্ঠা (786 9110) 10411116919 
06961 ০£ 025 9091), রণজিৎ সিংহের উদ্দেশ্ট ; মিত্র এবং অতিথিগণের 
মনস্তষ্টি বিধান, তদ্বিষয়ের গল্পমাঁলা, সিন্ধুনদে বাণিজ্য পোত পরিচাঁলনাকলে 
ইংরাজদিগের অভিসন্ধি; তাহাতে সা স্থ্জাকে সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা সংকল্েে 
মন্ত্রণা॥ ১৮৩৭-৩৮ 1--সার আলেকজেগ্ার বারণেসের কাবুল গমন, পারস্ত এবং 
রুশিয়ার অভিসন্ধিতে দোস্ত মহম্মদ যোগদান করেন, ইংরাজদিগের ভ্রমমূলক 
রাজনীতি, যেরূপ অবস্থা উপস্থিত তাহাতে কাবুল অভিযান প্রকৃতই সমীচীন 
বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ১৮৩৮ ।--সা হুজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা সংকল্পে 
বিবিধ বন্ধুত্বব্যঞ্রক কার্ধকলাপ, রণজিৎ সিং তাহাতে প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ 
করেন; কিন্তু পরিশেষে তাহাতে সম্মত হন, ১৮৩৯ 1--রণজিৎ সিংহের মহত্বের 
উচ্চ চূড়ায় আরোহণ, রণজিৎ সিংহের মানসিক অশান্তি এবং স্বাস্থ্য-ভঙ্গ, 
রণজিৎ সিংহের মৃত্যু, রণজিৎ সিংহের প্রতিভাবলে শিখদিগের সংস্কার সাধনের 
ফলে শিধ্দিগের রাজনৈতিক অবস্থা, খড়গ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্ 
ধীয়ান সিংহের কৌশল-জাল বিস্তার। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু 


১৮৩৯-- ১৮৪৫ 


বিষয় । ২৪৮--২৯৮ 


১৮৩৯ ।--শের সিংহ কর্তৃক লাহোর সিংহাঁসনের উত্তরাঁধিকারিত্ে দাবী, কিন্ত 
নাও নিহাল সিং কর্তৃক রাজ্যের সমূদায় ক্ষমতা গ্রহণ, জান্মুরাজগণের সহিত 
নাও নিহাল সিংহের স্বল্প কাল স্থায়ী সন্ধি স্থাপন, অন্থগ্রহ ভাজন প্রিয়পাত্র চৈৎ 
সিংহের জীবন সংহার, ১৮৪*।--কাপ্ধেন ওয়েডের প্রস্থান, মিঃ ক্লার্কের 
প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তি, কাবুলের ইংরাজ সৈগ্ঠের সাহায্য, বাণিজ্য সম্পর্কে ইংরাজ- 
দিগের সন্ধি সংস্থাপন, জন্ম-রাজগণের ধ্বংস সাধনে নাও নিহাল সিংহের 


ন 


অভিসন্ধি, _-আফগানিস্থান সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত তর্ক মামাংসাঁয় নাও 
নিহাল সিংহের বাঁধ! প্রাপ্তি, মহারাজ খড়গ সিংহের মৃত্যু, যুবরাজ নাও নিহাল 
সিংহের মৃতু) শের সিংহের সিংহাসন প্রাপ্তি, -_কিস্তু খড়গ সিংহের বিধবা 
পত্বী কর্তৃক শাসন কর্ত-ত্ব গ্রহণ, এবং শের সিংহের পদত্যাগ, দলীপ সিংহের 
জন্ম-বৃতাস্ত এবং সিংহাসন লাভ সন্বদ্ধে তাহার হ্বত্ব-্বামিত্ব, ইংরাজদিগের 
তাৎকালিক নিরপেক্ষতা, দোস্ভ মহম্মদ কর্তৃক কাবুল অধিকারের চেষ্টা ; কিন্তু 
ইংরাজদিগের নিকট তাহার আত্ম-সমর্পণ, ১৮৪১।-ধীয়ান সিংহের সহকারি- 
তায় শের সিংহের টসন্তদলের সাহায্য লাভ, শের সিংহ কর্তৃক লাহোর আক্রমণ, 
চাদ কৌরের বশ্ঠতা স্বীকার; শের সিংহের লাহোর সিংহাসন প্রাপ্তি, “সিঙ্কান- 
ওয়াল!” পরিবার, সৈম্ভগণের €উচ্ছহ্খলতা ; সন্ভদল দমনে কর্তৃপক্ষীয়গণের 
অক্ষমতা, শের সিংহর মনে ভীতি সঞ্চার, দেশে শাস্তি স্থাপনের জন্য ইংরাজ 
দিগের উদ্বেগ বুদ্ধি, ইংরেজগণের সমক্ষে শিখদিগের নিকৃ্টতা ; শিখজাতির 
প্রতি ইংরাজদিগের তাচ্ছিল্য প্রকাশ, অস্ত্র সাহায্যে শিখদিগকে বাঁধা প্রদানে 
ইংরেজদিগের দৃট় প্রতিজ্ঞ? সৈন্তগণের অশান্তি এবং বিশৃঙ্খল! ক্রমে বিদুরিত 
হইল; কিন্তু ইংরেজদিগের প্রতি জনসাধারণের অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া দাড়াইল, 
পঞ্জাবের মধ্য দিয়া ম্যাজর ব্রডফুট কর্তৃক বুটিশ সৈম্যদল গমনাগমনের পথ 
নির্দেশ, -এই কার্ধে ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে শিখগণ আরও উত্তেজিত হুইল, 
সৈম্ত ও রাজ্যের পরস্পর অবস্থাপরিবর্তন সৈনিব দল এবং লাহোর গমর্ণমেণ্টের মধ্যে 
পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্যুতি, সৈম্ভগণের সামরিক বিধি-ব্যবস্থা প্রভাবে “খালসার” 
প্রাতিনিধি জন্প্রদায় গঠন, স্থলপথে বাণিজ্যের জন্য ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি 
সংস্থাপন, জান্মুরাজের প্রতিনিধি জোরওয়ার সিং কর্তৃক ইসকার্দো অধিকার, 
জোরাওয়ার সিং বর্তৃক চীন জ্ভ্রাটের রাজ্যে গারো নামক প্রদেশ অধিকার, 
- তথ্প্রতি ইংরাঁজদিগের হস্তক্ষেপ, লাস হইতে প্রেরিত চীন সতআ্াটের টৈম্ত- 
দলের নিকট শিখদিগের পরাজয়, ১৮৪২।- চীন সৈন্য কর্ত-ক গারো! পুনরুদ্ধার, 
শিখজাতি এবং চীন দেশীয়দিগের মধ্যে পরস্পর স্ষিস্থাপনঃ ১৮৪১।-_সিদ্ধু- 
তীরস্থ প্রদেশ সমুহ অধিকারের জন্য জান্মুরাজগণের দুরাকাজ্কাঃ জাম্মরাজগণের 
এই অভিলাষ ইংরজে-নীতির বিরোধী, কাবুলে বিদ্রোহ আরম্ভ (১৮৪১ শ্রীষ্টাবের 
নবেম্বর মাসে । ), শিখদিগের প্রতি ইংরাজদিগের অবিশ্বাস সত্বেও শিখদিগের 
নিকট ইংরাঁজদিগের সাহায্য প্রার্থনা, ১৮৪২ ।--প্রতিশোধপরবশ টসম্তদল, 
শাস্তি স্থাপনার্থ গোলাপ সিংহকে তৎস্থানে প্রেরণ, কাবুলের উদ্ধার সাধন, 


প 


জেললাবাদ এবং শিখ-রাজে)র সীমানা-সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাঁদ, শিখ মন্ত্রী এবং 
লাহোর সিংহাঁসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর সহিত ফিরোজপুরে গবর্ণর জেনারেলের 
সাক্ষা্থ লাভ, ১৮৪৩ ।-_কাবুলে দোল্ড মহম্মদের পুনরাগমন, শের সিংহের 
উদ্ছেগ-অশাস্তি, সিদ্ধানওয়াল! সামস্তগণ এবং জাম্মুরাজগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন 
এবং সম্মিলন, অজিৎ সিং কর্তৃক শের সিংহের প্রাণ সংহার, অজিত সিং 
কর্তুক ধীয়ান সিংহের জীবন সংহার; হীরা সিং কর্তৃক পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ 
গ্রহণ, মহারাজ দলীপ সিংহের সিংহসেন প্রাপ্তি, ৈন্যদ্দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি, 
রাজা! গোলাপ সিং, জর্দার জোয়াহির সিং, ফতে সিং তোয়ানাঃ ১৮৪৪ । 
-কাঁশ্বীরা সিং এবং পেশোয়ারা সিংহের বিদ্রোহ, জোয়াহির সিং রাজা স্থচেৎ 
সিংহ কর্তক প্রভূত্ব লাভের চেষ্টা, সর্দার উত্তার সিং এবং ভাই বার সিংহের 
বিদ্রোহ, মুলতানের শাসনকর্তার বশ্বতা স্বীকার, ১৮৪৩।--গিলগিট অধিকার, 
১৮৪৪1 হীরা সিং কর্তৃক ইংরাজদিগের প্রতি অবিশ্বাস জনসাধারণের মনে 
দৃঢ়বন্ধ হওন, সিদ্ধুদেশ অভিমুখে গমনের জন্য আদিষ্ট বুটিশ-সিপাহী ঠসন্যের 
বিদ্রোহচারণ মৌরাঁন নাঁমক পল্লী সম্বন্ধে ইংরাজদিগের সহিত বাদাহুবাদ এবং 
তর্ক-মীমাংসা, স্থচেৎ সিং যে অর্থ গুগুভাবে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া ছিলেন, 
'তদধি কার সম্পর্কে ইংরাজদিগের সহিত বাদ-প্রতিবাদঃ হীরা! সিং কর্তৃক, গুরু 
ব1 ধর্মোপদেষ্টা পণ্ডিত জালার পরামর্শ গ্রহণ, পণ্ডিত জাল! এবং গোলাপ সিং, 
পণ্ডিত জালার উদ্দীপনায় শিখদিগের উত্তেজন৷ বুদ্ধি হেতু রাণী মাতার অসস্তোষ 
বৃদ্ধি, হারা সিং এবং পণ্ডিত জালার পলায়ন ) কিন্তু শিখগণ কর্তক ধৃত হইয়া 
তাহাদের প্রাণ বিনাশ, জোয়াহির সিং এবং লাল সিংহের প্রভূত্ব ক্ষমতা লাভ, 
১৮৪৫ ।-_জান্মু অভিমুখে শিখ-সৈম্ভের গমন, গোলাপ সিংহের বস্তা স্বীকার 
এবং তাহার লাহোর আগমন, জোয়াহির সিংহের উজীর পদলাভ, ১৮৪৪ । 
-_ মুলগতানের সোহান মঙ্টের নিধন জাধন, সোহান মলের পুজ মুলরাজের 
দেওয়ান পদ প্রাপ্তি, ১৮৪৫ ।--লাহোরের প্রস্তাবিত জর্তে বাধ্য হইতে 
মূলরাজের সম্মতি জ্ঞাপন, পেশোয়ার! সিংহের বিদ্রোহ, পেশোয়ারা সিংহের 
ব্শ্ততা স্বীকার, তাহার প্রাণ সংহার, শিখ-সৈন্তের অসন্তোষ এবং অবিশ্বাস 
বৃদ্ধি, জোয়াহির সিংহের হুতবুদ্ধি, সৈম্ভগণকর্তৃক জোয়াহির সিংহের প্রাণ- 
দণ্ডের আজ্ঞা গ্রচার ; এবং জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড, সন্ত সম্পদায়ের 
একাধিপত্য লাভ, ইংরাঁজদিগের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় লাল সিংহের উজীর পদ 
লাভ এবং তেজ সিংহের সেনাপতি-পদ প্রাপ্তি। : 


নবম পরিচ্ছেদ 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ। ১৮৪৪ _৪৬। 


বিষয় । ২৯৯ - ৩৫৭ 


১৮৪১ ।--শিখ এবং ইংরাজদ্িগের পরস্পর যুদ্ধ সংঘটনের বিষয় শুনিবাঁর জন্য 
ভারতীয় জন-সাধারণের উৎকা, ইংরাঁজদিগের আতঙ্ক, শিখদিগের ভয়। 
১৮০৯ গ্রীষ্টা্জের সন্ধি-সর্তের বিরুদ্ধাচরণে শতদ্র অভিমুখে ইংরজিদিগের টসন্ত 
প্রেরণ, পেশোয়ার সন্বদ্ধে ইংরাজদিগের মতামত ; ইংরাজগণ কর্তৃক শের 
সিংহকে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার,_শিখদিগের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের 
উত্তেজনা বৃদ্ধি, তাৎকালিক বৃটিশ এজেন্ট কর্তৃক শিধদিগের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব 
প্রকাশে শিখদিগের আরও উত্তেজনা বৃদ্ধি, ম্যাজর ব্রডফ্ুটের মতামত এবং 
উদ্দেশ্য ) তৎকর্ত:ক প্রকাশ্ঠভাবে শিখদিগের অসস্তোষমুলক কার্যকলাপ সম্পন্ন 
হওন, ম্যাজর ব্রডফ্ুটের কার্যকলাপে শিখদিগের সহিত অবশ্থন্তাবী যুদ্ধের 
পূর্বাভাষ জ্ঞাপন, সার চার্লস নেপিয়রের কার্যকলাপ, শিখগণ কর্তৃক অনিবাধ 
যুদ্ধের প্রকাস্ত প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ, লাহোরের সামস্তগণ বা প্রধান প্রধান 
ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক আপনাঁপন উদ্দেশ সাধনার্থ জনসাধারণকে নিযুক্ত 
করণ, শিখসৈন্যের নিধন-সাধন উদ্দেশ্টে লাহোর কর্তপক্ষগণ কর্তৃক ইংরাঁজের 
বিরুদ্ধে শিখদিগের উত্তেজনা বৃদ্ধি, শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু অতিক্রম, _--এতৎ 
সত্বেও এই যুদ্ধের জন্য ইংরাজগণই সম্পূর্ণ *দাষী, এখনও ইংরাজগণ কর্তৃক 
শিখদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ, ইংরাজদ্িগের অসহায় অবস্থা, শিখ- 
দিগকে বাধা প্রদ্ধানের জন্ত ইংরাজগণের আগমন, শিখদিগের সৈন্য সংখ্যা, 
শিখগণ কর্তৃক ফিরোজপুর আক্রমণের সম্ভাবনা ; কিন্তু সেনাপতিগণের ফড়যন্ত্রে 
ফিরোজপুর পরিত্যাগ, লাল সিং এবং তেজ গিংহের উদ্দে, শিখদিগের যুদ্ধ- 
বেক্কীশিল, মুদ্‌কির যুদ্ধ, ফিরুসহরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের প্রস্থান, ইংরেজদিগের 
আতঙ্ক ও বিপদাশক্কা, ১৮৪৬ ।--শিখগণ কর্তৃক শতদ্র নদী পুনরতিক্রম, এবং 
তাহাদিগের লুধিয়ানা আক্রমণের উদ্ভোগ, বাদোয়ালের খণ্ড যুদ্ধ, শিখদিগের 
উৎসাহ বৃদ্ধি এবং গোলাপ সিংহের লাহোর অভিমুখে গমনে বাধ্য হওনঃ 


ব 


আলিওয়ালের যুদ্ধ সন্ধিস্থাপনে শিখ-সামস্তগণের উৎকণ্ঠা ) বুদ্ধ মিটাইবার জন্য 
ইংরেজদিগের অভিলাষ, --তখন বন্দোবস্ত হইল,_-ইংরেজগণ শিখ সৈন্তিগকে 
আক্রমণ করিবে এবং ঘ্ব-জাতীয় এবং স্ব-দেণীয় ভ্রাতৃবৃন্দের ও লাহোর গবর্ণ- 
মেপ্টের নিকট তাহারা কোনই সাহায্য প্রাপ্ত হইবে নাঃ শিখদিগের আত্ম- 
রক্ষণোপযোগী সুরক্ষিত দুর্গ, ১৮৪৬ ।--শিখদিগকে আক্রমণের জন্য ইংরেজ- 
দিগের মন্ত্রণা, শ্ব্রাওনের যুদ্ধ, শতদ্র নর্দী অবাধে অতিক্রমণের অর্ত বন্দোবস্ত, 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট মহারাজের অধীনতা স্বীকার ; এবং ইংরাজগণ কর্তৃক 
লাহোর অধিকার, সন্ধি সংস্থাপন, গোলাপ সিং লাল সিং, পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ 
এবং গোলাপ সিংহের স্বাধীনতা লাভ, ১৮৪ গ্রীষ্টাব্বের আমন্ুযঙ্গিক অতিরিক্ত 
ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ; বুটিশ গবরমেপ্টের সাবালক না হওয়! পর্বস্ত নাবালক দলীপ 
সিংহের অভিভাবকতা করিবেন শিখগণ তখনও নিরুৎসাহিত হয় নাই, 
উপজংহার ; ভারতে ইংরেজদিগের পদ-সম্পদ | 


পহনহহাক্স। 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ। ১৮৪৭--৪৮ | 


বিষয়। ৩৫৮-__-৩৬৫ 


পূর্ব স্মৃতি, মুলরাজের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগে সংকল্প, পদত্যাগের কারণ, 
রেসিভেপ্ট লরেন্পের প্রতিজ্ঞা, ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা, ব্রিটিশ সৈশ্গের 
সাহায্যে খ| সিংহের দেওয়ানী পদ লাভের চেষ্টা, আহত বৃটিশ কর্মচারিতয়, 
ইদ্গাঁয় বৃটিশ পক্ষের অবস্থান ; মূলরাজকে আত্মসর্পণের আদেশ ) মূলরাজের 
অস্বীকৃতি ও দলপুষ্ট১ শিখগণের বুটিশ পক্ষ পরিত্যাগ $ বিভীষিকায় বুটিশ পক্ষের 
আত্মরক্ষার চেষ্টা ; উন্মত্ত জনসাধারণ কর্তৃক ইদ্‌গ! আক্রমণ, ইংরেজ কর্মচারি- 
দ্বয়ের হত্যা ও খ সিংহের বন্দিত্ব ; বুটিশ গবর্ণমেন্টেই হত্যাকাণ্ডের জন্ত 
ফায়ীঃ তীয় শিখ-যুদ্ধের সুচনা ; কার ক্রুটীর কি পরিণাম | 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের হুত্রপাত | ১৮৪৮। 


বিষয় । ৩৭৩---৩৭৮ 


রেসিডেশ্টের নিকট মৃলতান দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ ; তৎকর্তৃক সৈন্য প্রেরণের 
ব্যবস্থা, শিখ-টসন্তের প্রতি অবিশ্বাস । প্রধান সেনাপতির নিকট ঠসন্ত সাহায্য 
প্রার্থনা, যুদ্ধারস্তে প্রধান সেনাপতির অনভিমত 7 গবর্ণর জেনারেলের সম্মতি 
জ্বগ্নন, লেফটেনাণ্ট এভওয়ার্ডসের অভিযান, লেও অধিকার $ সসৈম্ মূলরাজ 
কর্তৃক বাধা প্রদ্দানের সংবাদে এডওয়ার্ডসের জিরান্দ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ; 
কটলাগ্ডের সৈগ্যদলের সহিত তাহার সম্মিলন 7; শিখ-সৈন্তের প্রতি এডওয়ার্ডসের 
অবিশ্বাস. লেফ.টেনাণ্ট এডওয়ার্ডসের কৃতকার্ধতা, দেরাগাজি-খ! আক্রমণ 


ম 


ভাওয়াল খাঁ কর্তৃক অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য প্রদান, উভয় পক্ষের সৈন্যবল, 
কিনারীর যুদ্ধ, কিনারীর যুদ্ধে ভাওয়ালপুর-সৈন্তের অকর্মণ)তা একদল বিদ্রোহীর 
পরাজয়, সদুসাম যুদ্ধে জয়লাভ। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মূলতান অধিকার । ১৮৪৮-১৮৫৯। 


বিষয় । ৩৭৩---৩৭৮ 
মূলতানের বিবরণ, মুলতান আক্রমণের আয়োজন, সেনাপতি হুইশের ঘোষণা 
গ্রচার, শের সিংহের ভাব-বিপর্যয় ও ইংরেজের প্রত্যাবর্তন, শের সিংহের 
ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ মূলরাজের সহিত শের সিংহের সন্মিলন ; শের সিংহ 
কর্তৃক হাজারে নামক স্থানে নৃতন শিখ-যুদ্ধের আয়োজন, প্রায় তিন মাস কাল 
মূলতান অবরোধ স্থগিত থাকায় উভয় পক্ষের বল সংগ্রহ, ডিসেম্বর মাসে 
ইংরেজ কর্তৃক মূলতান পুনরাক্রমণ ; ২৭ দিন ব্যাপী দারুণ সংঘর্ষ; ৩শে 
ডিসেম্বর ইংরেজের গোলার আগুনে হঠাৎ মৃলরাঁজের বারুদখানা ভন্মীভূত, 
মূলরাজের আত্মসমর্পণ, মুলরাজের বিচার এবং নির্বাসন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ। 
১৮৪৮এঃ১ অক্টোবর--১৮৪৯ খ্রীঃ, জানুয়ারী | 
বিষষ ৩৭৯---৩৮৪ 
ছত্র সিংহের বিদ্রোহ, মেজর জর্জ লরেন্স প্রভৃতির কোহাটে পলায়ন কোহাটের 
শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ? খা কর্তৃক লরেন্স প্রভাতিকে ছত্র সিংহের নিকট 
বিক্রয়, রামনগরে শের সিংহের সহিত ইংরেজের পক্ষের ঘোর যুদ্ধ, কিউরটন, 
হ্াঁভেলক প্রভৃতির মৃত্যু ঃ শের সিংহের সৈম্যদল কর্তৃক রামনগর পরিত্যাগ 
ছত্র সিংহের সহিত শের সিংহের সশ্িলন, চিলিয়ানওয়াষ ইংরাঁজ পক্ষের সহিত 


য 


শিখ পক্ষের ঘোরসমর চিলিয়ানওয়ালায় ইংরাঁজ পক্ষের পরাজয় ) এ যুদ্ধের 
জয়-পরাজয় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 


পঞ্জাবের পরিণাম। 
১৮৪৯ মার্চ । 


বিষয় । ৩৮৫-৩৯১ 
চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধের থরিণাম, গুজরাটে শিখ-সৈম্য সমাবেশ ; ইংরাজি পক্ষের 
বিপুল আয়োজন, শের সিংহের পরাজয়, গুজরাট যুদ্ধের ফলাফল, মেজর 
লরেছ্দের মুক্তি ; শের সিংহের সন্ধির প্রস্তাব, শিখ সম্প্রদায়ের পরিণতি ) জন্ধি- 

পত্র | পঞ্জাবে বৃটিশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিনুর লাভ. গবর্ণর-জেনারেলের 
ঘোষণা, দ'লীপ সিংহের নির্বাপন ও বৃত্তির ব্যবস্থা ঃ তৎকর্তৃক থৃষ্টধর্ম গ্রহণ ও 
তাহার পরিণাম ; মন্তব্য । 


পরিশিষ্ট * টিসি? 








* পূর্ববর্তী সংস্করণে বষ্ঠ, চতুবিংশ ও পঞ্চবিংশ পরিশিষ্টে থাক্রমে শিখ গুরুগণের, 
লাহোর রাজপরিবারের ও জাশ্মু পরিবারের বংশাবলী সংশ্লিষ্ট ছিল না। হুতরাং এই 
পুম্তকে পরিশিষ্টের ক্রমিক সংখ্যার পরিবর্তন হইয়াছে। অতএব পাদটাকায় উল্লেখিত 
'পরিশিষ্ট সংখ্যার সহিত বিষয়বস্ত মিলাইয়! পড়িতে হুইবে। 


প্রথম্ম ল্িচ্চ্হল 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ 


| শিখ-অধিকৃত এবং তৎকতৃঁত্বাধীন শাসিত রাজ্যের ভৌগলিক সীমা-_জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি 
-অধিবাপীথ্ণ, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি_ বংশ; জনসাধারণের ধর্ম ;-জাতি ও ধর্মের বিশেষ 
লক্ষণ এবং পরিণাম; ভিন্ন ভিন্ন জাতির আংশিক উপনিবেশ স্থাপন ;- বিভিন্ন জাতির স্বধর্ম-ত]াগ 


ও ধর্মাস্তর গ্রহণ ] 


ুষ্টায় যোড়শ ও সঞ্চদশ শতাব্দীতে ক্ষপ্ধিয়বংশ সম্ভৃত শিখগুরু নানক এবং গোবিন্দ 
ধর্মসংস্কার ও সমাজন্বাধীনত| বিষয়ে স্ব স্ব মত প্রচার করিলে, লাহোর ও শতক্র নদীর 
দক্ষিণ তীরবর্তাঁ কৃষিজীবী জাঠ অধিবাসীগণ সেই নবপ্রচারিত ধর্মমত অবলম্বন করিয়া 
তাহাদের শিশ্ত্ব গ্রহণ করে। শিখ অর্থাৎ “শিখ সম্প্রদায় এক্ষণে একটি জাতিরূপে 
পরিণত। দিল্লী হইতে পেশোয়ার ও সিন্ধু হইতে কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী পর্ধ্যস্ত বিশাল 
ভূখণ্ডে তাহাদের অধিকার ও আধিপত্য বিস্তৃত। এরূপে শিখ জাতির অধিকৃত রাজ্য উত্তর 
অক্ষাংশের অষ্টাবিংশতি ও ত্রিংশৎ সমান্তরাল রেখার (280) 8100 3000 08781161 0৫ 
00111) 181100৩ ) এবং পূর্ব দ্রাঘিমার একসপ্ততি ও অপ্তসপ্ততি সংখ্যক মাধ্যন্দিন 
রেখার (7158 80৫ 7700 15611019108 01 5৪5% 1018100৩ ) মধ্যবর্তী । পাণিপথ 
হইতে «খাইবার পাশ" পধ্যস্ত সাড়ে চারি শত ম!ইল পরিমিত একটি ভূমি-বেখা টানিলে, 
তাহার উপর ছুইটা সমবাহু ত্রিভূজ অঙ্কিত হইতে পারে ; রণজিৎ সিংহের বিজিত রাজ্য 
এবং শিখ-জাতির স্থায়ী উপনিবেশ সমূহ তাহারই অন্তর্গত । 

শিখ-রাজ্য এইরূপে মধ্যবর্তা অক্ষাংশ সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া, আফ্রিকা 
ও আমেরিকার উত্তরবর্তা গ্রদেশ-সমূহের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্ত পরিলক্ষিত হয়। 
সমূদ্রের জলরেখা হইতে অনধিক উচ্চ প্রাস্তর এবং ছুই তিন মাইল উচ্চ পর্বতমালা 
সমাচ্ছন্ন থাকায় এই বিশাল শিখরাঁজ্যে প্রক্কৃতির আবর্তভনে সর্বজই বিবিধ প্রকার 
জল-বারুর প্রভাব দৃষ্ট হয়, এবং ত্বভাবজাত সর্ববিধ দ্রব্যই জগ্সিয়া থাকে। লুদ্াকের 
শীত দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অসহনীয় ; বৎসরার্ধ কাল স্থানটী তুষারাচ্ছন্ন থাকে? নিভৃত 
প্রাস্তরের নিস্তবতায় হয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, এবং কোন সজীব প্রানী দৃষ্টিগোচর হয় না। 
এই পর্বতমালা-সমাচ্ছন্ন উচ্চ অন্থর্বর প্রদেশ শাল-পশম-উৎপন্নকারী রোমবিশিষ্ট ছাগলের 


২ শিখ ইতিহাস 


চন্য প্রসিদ্ধ। এই প্রদ্দেশস্থ শ্বল্পপরিসর ভূমিখণ্ডে উত্রষ্ট গম এবং যব প্রচুর পরিমাণে 
উৎপয় হইয়া! থাকে । এই উচ্চ প্রাস্তর হইতে মধ্যাহেও নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় ; অধিকন্ত 
এ স্থানের মৃছু বাতাসে রচিৎ ব্জ্র-নির্ধোষ-ধনি শ্রুত কর্ণ বিদীর্ণ হয়।১ তিব্বত দেশের 
শীত এবং বাযুচালিত ছিমানী অপেক্ষা, মূলতানের উত্তাপ ও ধুলিধবজ (0056 56০11) ) 
অধিকতর অসহনীয়। নগরটা নদীর তীরে রমণীয় স্থানে অবস্থিত বঙ্গিয়া রেশমজাত 
পণ্যার্দি এবং গালিচার ব্যবসায়ের অম্পূর্ণ উপযোগী । অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রোতশ্িনী 
বর্তমান থাকায় এই স্থানে ওচুর পরিমানে গম, নীল এবং কার্পাস জন্গিয়া থাকে ।২ 
হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশস্থ নিয়ভূমি সময়ে সময়ে বৃষ্টির জলে প্লাবিত হয়। কিন্ত 


১। সিন্ধু নদের প্রধান শাখা এবং সাঁজুকের (978191.) মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ পতিত ভূমিখণ্ডে শালের 
উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট শাল-পশম গুচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শতদ্র নদীর উপত্যকা হইতে লুধিয়ানা 
ও দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিথণ্ডে ১০*,০০০ টাঁকা, অথবা ১০১** পা1উও মুল্যের এরূপ পশম উৎপন্ন হইতে 
খা গিয়াছে (১৮৪৪ সালের বঙ্গদেশীয় 'এসিয়াটিক সোসাইটার” সমাচার পত্র, ২১০ পৃঃ-45001081, 
/১518119 5061605 ০ [90851 (01 1844, 0, 210) মুরত্রফউ গণন। করিয়া দেখিয়াছেন যে, 
একমাত্র কাশ্মীরেই প্রায় ৭৫,.০** পাউও মূল্যের পশম আমদানী হইয়াছে। (ভ্রমণ বৃত্তীস্ত, দ্বিতীয় ভাগ, 
১০৫ পৃ 15৬৩1১১110৮ 165) 1 এইরূপ শতদ্রর প্রান্তবতী দেশসমুছে শাল-গশমের ব্যবসায় স্মগ্র 
দেশব্যাপী ব্যবসায়ের ননাধিক দশমাংশ মাত্র। মুরক্রফট তিব্বত দেশের যব ও গমের চাষের গুশংসা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি তিব্বত দেশে যব শত্তের যে উৎকুষ্ট জমি দেখিয়া ছিলেন, 
সেরূপ অতুলনীয় *ম্তঙগেত্র বুত্রাপি তাহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 
একজন ইংরেজ কৃষক বহুদুর ভ্রমণ ককিয়াও এরূপ নয়নতৃপ্তকর যব-গম-ক্ষেত্র কোথাও দেখিতে পায় কিন! 
সন্দেহস্থল। (“715৮€1১+, 209, 280 ১ “ভ্রমণ বৃতীভ্ত'। ২৬৯, ২৮০ পৃঃ1) 

তিব্বতের উদ্ভরবরতাঁ তনুর্বর ক্ষেত্রের ম্ুদ্র হুদ্র গস্তর ও উপভরথও এবং বালুকারাশির মধ্যে প্রচুর 
পরিমাণে হ্র্ণরেণু পাওয়া যায়; বিস্ত হুদ সমূহে যে ব্যবসায়োপযোগী কাচা সোহাগ! পাওয়া যায়, তাহার 
মূলা, বছুমূল্য ধাতু অপেক্ষাও অত্যন্ত অধিক। 

ইয়ারখন্দে “চরস” নামে এক তত্যুৎকুষ্ট মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়; ভারতবর্ষে ইহার প্রচুর কাটতি। 
তখন অহিফেন হিমখলয়ের পর পারেও রগ্ু1।নি হইত, এবং হিন্দু ও চীন দেশীয় ব্যবপায়িখণ এই ছুই 
বিবতুল্য পণ্যের পরস্পর বিনিময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। 

তিব্বতের মধ্য দিয় কাশ্মীর এবং কাবুল পংস্ত, চা-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল; তখন তত্রত্য স্থানেই ইহার 
উপযোগিত। উপলন্ধি হইত। আট।পাউও ওজনের “চার' বাণ্তিল (৮1০০৮) গুণানুসারে ১২ ও ১৬ শিলিং 
হইতে ৩৬ ও ৪৮ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হইত (4০9০01০7018 [78$61১+, 350 810 351 1- মুরক্রফ টের 

ভ্রমণ বৃত্তাত্ত, ৩৫০ ও ৩৫১ পৃঃ। ) 

২। মূলতানের "গম" শীষশূন্ক ; ইহার শল্ত (শ'স) দীর্ঘ ও গুরুভার। এই শন্য রাজপুতানায় এবং 
ব্রিটিশ অধিকারের সময় হইতে সিদ্ধুদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত। মুলতানের শিল্পজাত কাপেটের 
বার্ষিক মুন্তুষ্ট সম্ভবতঃ ৫*৯০** পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক নহে। রেশমজাত ভ্রব্যাদির মুল্য কার্পেটের 
পাঁচগুপ অধিক $ অথবা, ভাওয়াজপুরের শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য সেত সর্বশুদ্ধ ৪**,*** চারি ক্ষ 
টাকা। কিন্তু সিদ্ধুদেশের একটা রাজবংশ বিতাড়িত হওয়ার সময় হইতে, শিল্পজ1ত বস্াদির আমদানী যে 
প্রচুর পরিমাণে কমিয়াছে--তাহা স্পষ্টই বুঝা যাঁয়। বঙ্গদেশজাত রেশম অপেক্ষা! শক্ত, উজ্জ্বল এবং 

উস বলিগ্নাঃ তৎপরিবর্তে আজকাল, বোখারার উর্ণাতত্ত (অপরিষ্থীত 'রেশম) ব্যবহৃত 
ধাঁকে। 


দেশেব বিবরণ ও অধিবাসীগণ ও 


তুষারাবৃত প্রদেশ-সমূহে প্রায়শংই বৃষ্টি হইতে দেখ যায় না, এবং মূলতান ও সিদ্ধু- 
নদের তীরবর্তী স্থান সমূহে ইহাব কঠোরতা! আদে৷ অনুভূত হয় ন1। মধ্যপঞ্জাব বন- 
জঙ্গলাবৃত, কিংবা পশুচাবণ-যোগ্য অহুর্বর প্রাস্তরমাচ্ছন্ন। বহু সংখক নদনদীর 
প্রাচু্₹-হেতু এই প্রদেশটা মরুভূমিতে পরিণত হয় নাই? কিন্তু অপাহৃষ্টি এবং গ্রীচ্মা- 
তিশ্য বিধায় স্থানটি হিংশ্র জন্তুর বাসের জঙ্গুপযোগী, এবং গো-মেযাদি গৃহ-পালিত 
পশু এই দেশেব মুখ্য সম্পদ । পর্বতমাল -সমাচ্ছন্ন সীমাবদ্ধ বিস্তীত সমতল ক্ষেত্রেব 
মধ্য দিয়া সিদ্ধুনদ এবং শাখানদীসমৃহ প্রবহমান থাকায়, এ প্রদেশটী ভারতের অগ্থান্য 
স্থান অপেক্ষা অধিকতর উর্বর। জনাকীর্ণ সহরগুলি কা্পাস, বেশম ও পশম বয়নকারী 
নুনিপুণ শিল্পিগণে পবিপূর্ণ; এই প্রদেশে চর্ম, পশম এবং লৌহব্যবসায়ী বহসংখ্যক 
সথদক্ষ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যাঁষ। পৃথিবর উপবিভাগের ততি সয়ি-কটেই জল 
দুষ্ট হয়, জল-সেচন প্রভৃতি কার্ধে সাধারণতঃ পাবন্ত-দেশীষ যস্ত্রাদি ব্যব্হত হইয়া 
থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে শর্করা জন্মে। আর্ধ্যাবর্তের মধ্যে অমৃত্সহরই ব্যবসা 
-বাঁণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ; এখানকার সওদাগরগণ এই মৃল্যবান পণ্যদ্রব্যের বতকাংশ 
কাবুল ও চিদ্ধুদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ বরে।৩ কাশ্মীবের শিল্পীগণ, এবং তন্রত্য উপত্যকার 
কুঙ্কুম, জাফ্রাণ প্রভৃতি বিবিধ পণ্য দ্রব্য সর্বত্রই প্রসিদ্ধ; কাশ্শীরের শাল, দেশ-বিখ্যাত 
এবং উল্লেখযোগ্য ।৪ আটক ও পেশোয়ারের সমতল হ্ষেত্রে গণ্ডার গুভূতি আদো 


বিলাতী বন্্রার্দির এবং বয়নোপযোগী কার্পাস হৃত্রেব ব্যবহার (নুনাধিক পবিমাণে ) ভারতের সবত্রই 
প্রচলিত হইয়াছে; কিন্ত কেবলমাত্র পৃথিবী ধনী ব্যকিরাই এই সমস্ত বিদেশী দ্রব্যাদি ত্রয় করিতে 
সমষ্টি হইয়া থাকেন। ভাওয়ালপুরের তস্তবায়গণ কেবলমাত্র আঠার “টন' কাপাস হুত্রের কাপড় প্রস্তত 
করে, কিন্ত সেই জেলায় অস্ততঃ তিনশত “টন” পর্রিষ্কুত কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। তত্রত্য 
অধিবাসিগণ কতক পরিমাণে এ কার্পাস সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং অবশিষ্টগুলি বিক্রয়ার্থ রাজপুতাণায় 
প্রেরণ করে। 

পঞ্লাবের নিমভূমিসমূহে এবং ভাওয়ালপুরে যথাক্রমে ৭৫* এবং ১৫* টন' নীল জন্মে। তত্ত্য স্থানে 
প্রতি পাউণ্ডের মূল্য ৯ হইতে ১৮ পেন্স মাত্র। উহা প্রধানতঃ খোরাসানেই অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয় 
হয় ত, ভারতজাত নীল কতক পরিমাণে পারন্য উপসাগরের পথে এ দেশে প্রেরিত হয় বলিয়া' তত্রত্য 
স্থানসমূহে নীলের ব্যবমায় অনেকটা! হাস হইয়াছে। শিখজাতি এবং সিন্ধুনদের পার্খববর্তা মুসলমানগণ 
নীলবর্ণের পোষাক পরিচ্ছদ বিশেষ পছন্দ করে বলিয়া, এ অঞ্চলে নীলের ব্যবসায় প্রচলিত হইয়। 
থাকিবে। 

৩। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব প্রদেশের আমদানী-রপ্তানী ভ্রব্যাদির ও আবথারীর শুষ্ক সর্বগু্ধ 
২৪,,*** কি ২৫০,*** পাউণড আদায় হয়। এই শুন্ধের পরিমাণ রণজিৎ সিংহের সমগ্র আঙবের অর্থাৎ 
৩,২৫০,০** পাঁউণডের ভ্রয়োদশাংশ। 

৪। মিঃ মুরক্রক ট (128৩1, [, 19৭ ১-ত্রমণ বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ১৯৪ ) গণনা করিয়! স্থির 
করিরাছেন যে, কাশ্ীরজাত শালের বাৎসরিক মূল্য ৩,০*,*** পাউওড ; কেবল মাত্র অপরিক্কৃত বন্তর 
মূল্য বদি ৭৫,*** গাউও হয়, তাহার তুলনায় শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ কম বলিয়! বোধ 
হইতেছে ([18%518 511, 163, &০) , অর্থাৎ সহশ্র অঙ্থের প্রত্যেকটার বহনোপযোগী তিন শত 
টা ওজনের (প্রতি পাউগ অর্থসের ) প্রত্যেক পাউগ্ডের মূল্য পা শিলিং (প্রতি শিলিং এক্ষণে 

আন1)। 


৪ শিখ ইতিহাস 


দেখিতে পাওয়! যায় না। বাবর অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন; তাহার আগমনের সময় 
হইতেই এই প্রদেশে হিংন্র জন্তর প্রভাব লোপ পাইয়াছে। অধুনা সেই সকল স্থদীর্ঘ 
প্রাস্তর-ভূমি ধান্ত, যব, গম, প্রভৃতি বহুমূল্য শশ্তক্ষেত্র পরিশোভিত। পর্বতমালা! হইতেও 
বহুবিধ ওধধ, রঙ্গ এবং ফল সংগৃহীত হইতেছে । এই সমস্ত অতুচ্চ পর্বত পার্থ সুদীর্ঘ 
দেবদার"বন এবং তাত্ত্রথনি দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। সৈম্ধব লবণ এবং অপরিষ্কৃত 
লৌহের বিস্তৃত খনি এই বিশাঁল পর্বত-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । সিম্কুনদ ও কাশ্মীরের 
মধ্যবর্তী উপত্যকাগুলি অতি মনোরম এবং স্বাস্থকর ; এই জন্ই মনে হয়, আসিয়াখণ্ডে 
এই প্রদ্দেশ অতুলনীয়; সাময়িক আবহাওয়া ইউরোপীয়ফিগের উপযোগী । এখানে 
বর্ধাকালের কঠোরতা আদে। অন্থুভূত হয় না) বরং তৎপরিবর্তে নাতিশীতোষ ম গুলের 
রমণীয় বসন্তবারি প্রাণ মন মোহিত করে। 

শিখ অধিকৃত রাজ্যথণ্ডে নানা জাতীয় লোক বাস করিত। তাহাদের ভাবা, বংশ 
এবং ধর্ম পরস্পর বিভিন্ন ছিল। পুরাকালে ব্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয়,_-এই ছুই জাতিই গুকৃত 
সভ্য জাতি বলিয়া অবিহিত হইত। তাহাদের আবাসভূমি-সেই আর্ধ্যাবর্তেব 
বিস্তৃত প্রান্তর দরিয়া ও আলেকজন্দারের সময় হইতে বাবর এবং নাদের সা'র 
সময় পর্য7স্ত, সময়ে সময়ে 'পারসী' এবং 'সিদিক' প্রভৃতি অসভ্য জাতি বর্তৃক লুষ্ঠিত 
হইয়! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই বিভিন্ন আত্রমণকারীর অনেক নিদর্শন এখনও হয়ত 
দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদেৰ মধ্যে আর্ধ্যাবর্তে মুসলমান জাতির প্রাছর্ভাব 
এবং উত্তর এসিয়াখণ্ড হইতে ভারতভূমিতে জাঠ জাতির উপনিবেশ স্থাপন, এই 
দুইটাই গুধান উল্লেখযোগ্য । “গ্রীক'দিগের গীতি? (0৫08৩) এবং চীনদেশীয়দিগের 
“ইউইচি” ( ৮০1) প্রভৃতি পৌরাণিক গল্প প্রসঙ্গে “জাঠ, কিছ্বা চচন্তর'বংশসভভৃত 
ঘুর” বংশ-পর্ধ্যায় আলোচনা করিয়া, চীন ক্লষিজীবী ও গ্রীকৃদ্িগের সহিত তাহাদের 
স্বতঃপ্রমাণিত সাদৃশ্ঠ বিচারের আবশ্বক নাই ; অথবা রণজিৎ সিংহ “খাদফিশ” বংশ- 
সম্ভৃত কিনা,তাহাও আলোচনা করিতে চাহি না। খুষটীয় ধর্মের প্রথম যুগে 
আর্ধ্যাবর্তে হিন্দুধর্ম এবং সভ্যতার প্রাবল্য হেতু হিংস্র অসত্য অক্রমণকারিগণও ক্রমে 
সভ্য হইয়াছিল; প্রায় এক শতাবীর মধ্যেই “জাঠ' জাতি ব্রাঙ্গণর্দিগের ভাষা এবং 
ধর্ম গ্রহণ করিয়! ব্রাঙ্গণের ন্যায় আচার-ব্যবহার ও ধর্মাচরণ আস্ত করিয়াছিল। 
সিদ্ধুনদের দক্ষিণ তীরস্থ “জা9” অধিবাসিগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; এবং উত্তর খণ্ডের 
জাঠজাতি বহুদিন ধরিয়া প্রাচীন পৌতলিক ধমে'র উপাসক ছিল। সম্প্রতি এই শেষোক্ত 
সম্প্রদায় এক নৃতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার! ঈশ্বরের শ্বরূপত্ব এবং মানবের 
এ্ত্ব ও সমত্ব প্রচার করিতেছে; এবং বহুদিন হিন্দু ও মুদলমাঁন নরপতির অধীন থাকিয়া! 
এক্ষনে তাহারা এক অসীম প্রবল রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।* বৌদধর্ম 

৫। অভিধান অনুসারে 'জ্যাঠ' (81) শব্দে একটা 'জাতি', "বংশ" অথব “বিশেষ কোন একটী জাতি' 
বুঝার ; কিন্ত 'জাঠ' (381) শবে “রীতি” 'জাতি' এবং কুফ্তি কেশগুচ্ছ' বুঝ! যায়। সমগ্র পঞ্জাব 
প্রদেশে ইহার অর্থ “ভেড়ার লোম" অথব! কেশরাশি। সিন্ধু দেশের উত্তরাংশে 'জাঠ' (191) শব্দে অধুন! 
সউষ্টর ও গো-মহ্যার্দি পালনকারী” অধব। 'মেবপালক' বুঝিতে হইবে; এ অঞ্চলের কৃষকশ্রেণী এই 


দেশের বিবরণ ও অধিবাঁসীগণ ৫ 


লোপের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা, সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক 
যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছে; তাহাতে জনসাধারণের ভাষাও কিঞ্চিৎ পরিবতিত 
হইয়াছে। মহন্মদের নৃতন ধমণ্নত প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র ভারতীয় সমাজ-বন্ধনও ক্রমে 
শিথিল হুইয়া অসিতেছে। কিন্তু ভিন্নজাতীয় সমাজ বিজেতৃবৃন্দের নব-প্রচারিত ধর্মমত 
অপেক্ষা তাহাদের অসব্যবহারে, পরাজিত জাতি অধিকতর ক্ষু্ন হইয়াছিল। এখনও 
“জাঠ' এবং অন্তান্ত জাতির মধ্যে, প্রজাপীড়কগণ 'তুর্ক' নামে অবিহিত হয়; 'তুর্ক? 
এবং 'পীড়নকারী”--একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাঁকে। গবিত রাজপুতজাতি কেবল- 
মাত্র মুসলমানদিগের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করে নাই। তাহারা 
দাসত্বের স্থতিচিহু স্বরূপ তুরস্ক-দেশীয় মৃদ্রার অপর নাম--রাজকরদেযাতক “তৃক্কানা 
( অথবা তুর্কদেশীয় মুদ্রা) শব আপন জাতীয় ভাষায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 





পি শে ও পস্াপ্পীস্সপপীকি আপস ০ আর রা 


জাতির অন্তর্গত নহে। পঞ্জাবে 'জাঠ” 01) বলিলে এখনও সাধারণতঃ “গ্রামবাসী অসভ্য বলিয়। মনে 
হৃয। অন্যান্থ ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণ হইতে তাহাদের রীতি-প্রকৃতি স্বতন্ত্র; তাহাদের সংখ্যাও অত্ন্ত 
অধিক। প্রায় ছুই শতা্দী পূর্বে “নেবীস্থান' রচয়িতা এই কথ বলিয়। খিয়াছেন (1989151%7, 11, 
272--দেবীস্থান, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫২ পৃঃ) । কিন্তু লাহোরের 'জাঠ' জাতি (381) এবং যমুনার পার্বতী 
'জ্যাঠ' (381) সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় এ শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইরাছে ; এক্ষণে 
সচরাচর এ শব্দে উহার কোন এক বিশেষ সম্প্রদায়কেই বুঝায়। 'জাঠ'্ণ এক দিকে রাজপুতদিগের 
সহিত এবং অন্যদিকে আফগানদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই ক্ষুদ্র গুদ 'জাঠ' জাতির 
শাখ।-সম্প্রায়গুলি পূর্ব এঞ্চলের “রাজপুত' এবং পশ্চিমাঞ্চলে 'আফথান” ও 'বেলুচি বলিয়াই অভিহিত 
হয়। অন্যান্য অসভ্য জাতির বংশাবলী আলোচন। করিলে শিসংশয়রূপে প্রমাণিত হয় যে, তাহারাও 
'আকগান' কিংব। "রাজপুত" অথব। 'জাঠ' জাতির অন্তভুক্ত। এই 'জাঠ' বংশ রাজপুতানার ছত্তিশটি 
বিভিন্ন স্বেচ্ছাচারী- রাজবংশের মধ্যে একটা প্রবল পরাক্রাস্ত রাজবংশ ;- অনেক ইতিহাস-লেখক এইরূপ 
উল্লেখ করিয়াছেন (7905 2%)85180, 1, 1067--টডের 'রাজগ্ান' প্রথম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ) অধিকস্ত 
এই “জাঠ' জাতি “চন্দ্রবংশসন্তু ত” এবং “ভুটিগ।' [শিশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। পাতিয়ালার মহারাজও 
এরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। ভারতবাসী নান! সম্প্রদায়ের অসংখ্য অধিবাসীগণ সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞান অতি সন্কীর্ঘ ; ইহার গুমাণ এই ষে, টড সাহেব “বার্ক' (অথবা! 'ভীর্ক্‌'_-৬17$ ) নামক বিখ্যাত 
জাতিকে, 'চালুকা' বংশীয় জাঠ জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন 0% 100, প্রথম খণ্ড, ১** পৃঃ)। 
তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'কুকার' এবং “কাকুর' সম্প্রদায়ের জাঠ এবং 'কুকার-কোকুর' ও "কাকুর, 
নামক আফগান জাতিও এই বংশসম্ভৃত ; কিন্তু "গুক্কার' জাতি এই তিন জাতির অন্তভূক্ত নহে। উমার 
কোটের রাজপরিবার “প্রামর' বা শক্তি" বংশ সম্ভৃত (18580 1. 92. 93, -'রাজস্থাল" প্রথম 
খণ্ড, ৯২, ৯৩ পৃঃ, ); কিন্তু হুমায়ুনের জীবনীলেখক, প্রমারের রাজ ও তাহার অনুচন্বর্গকে 'জাঠ' বলিব! 
পরিচয় দিয়েছেন (২৫61801£8 01 13802800791 45)। ভৌগোলিক সমিতির সমাচারপত্র- 
সম্পাকগণ (34160101 006 3১610118101 005 059818101০8]1 509০01509, ১1৬, 201,0০6) 
বলেন, প্রাচীন ও আদিম -সংস্কৃত শব 'জিয়েস্তা" শব্দ হইতে “জাঠ' (398) শব্দ নিম্পন্ন, এবং ইহাতে 
'আদিম অধিবাসী” বুঝায়। এইক্সপ শ্-সাধনে শ্বভাবতঃ “গীতি' এবং 'ইউইচি' দিগের উপনিবেশ স্থাপন 
সন্ধে প্রমাশিত বিষয়েও বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না! ; মধ্য এশিয়ায় 'জেঠিয়! (0310588) জাতির 
সহিত তৈমুরলঙ্গের যুদ্ধা্দি-বিষয়ে যে ঘটনাবলী বর্ধিত হইয়াছে, _তাহাও অশ্রীতিকর প্রতীয়মান হুয়। 
“জাঠ' দিগের কতকগুলি প্রপিদ্ধ শাখ! পঞ্জাবে সিন্ধু, চীনে, ভূর়াইচ, চাখে, সিধু কুড়িয়াল ও গগ্ডাল 
প্রস্তুতি নামে অভিহিত হয়। | 


৬ শিখ ইতিহাস 


লু্াক এবং ক্ষুত্র তিববত নাঁমক সিস্কুন্দের উচ্চতর উপত্যকা ভূমিখণ্ডে “তুটি+ 
বংশই প্রধান এবং আদিম অধিবাসী । ইহারা প্রবল পরাক্রাত্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
'তাতার' জাতির শাখা! বিশেষ । ইতিহাস-প্রসিন্ধ এই সিদ্ধুনদের অধঃপ্রদেশে স্মথব! 
গিলগিট ও চুলাস নামক স্থানে, 'দার্'শ (19010005) এবং 'দাজ্যার্স' 
(10811510615 ) নামক ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান রহিয়াছে । 
ইসকারডো এবং গিলগিট উভয় স্থানেই এক মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়; 
তাহারা 'পামের' এবং “কাশকর* প্রভৃতি বন্যপ্রদেশস্থ অসভ্য 'টুর্কম্যান' সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত। কাশ্মীরের অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে 
প্রত্যাগত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের ভাষ| হিন্দুস্থানী $ 
এবং তাহারা মুসলমানি-ধমর্ণবলম্বী। “তাতাঁর' জাতির সহিত নিকট সন্বন্ধ হেতু আদিম 
'কুশ' অথবা “কচ' জাতির আচার-ব্যবহারে কিঞ্চিং পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে 
কাশ্মীর হইতে সিদ্ধুনদের পশ্চিম দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে “কাকা? এবং “বুগ্বা' জাতি 
বাস করে? তাহাদের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না । সিদ্ধুর নিকটবর্তী স্থান 
সমুহে 'ইউসফজাই” (780596286৩৪ ) এবং অন্যান্য বহুসংখক্ক আফগান জাতি উপনি- 
বেশ স্থাপন করিয়াছে। এত্ত অন্যান্ত নির্জন উপত্যকাসমূহেও বছুসংখক “গুজার' 
জাতি বসবাস করে। এই *গুজার জাতির এঁতিহাসিক তথ্য এখনও নির্ণাত হয় 
নাইঃ ইহারা আরব দেশীয় “সয়দদিগের অথবা “আফগান' এবং 'টুর্কমান” জাতীয় 
রাজাদিগের প্রজা! বিশেষ । 


কাশ্মীরের দক্ষিণ বিতস্ত! নদীর পশ্চিম হইতে সিদ্ধৃতীরস্থ আটক ও কালবাগ পর্যন্ত 
পার্বত্য প্রদেশে “গুন্ধার) "গুজের” “খাটির', “আওয়ান' এবং “জাঞ্জু, প্রভৃতি বহু 
জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়-সম্টি সময়ে সময়ে হিন্দুজাতির সহিত 
মিশ্রিত হইয়! তাহাদের ভাষা, ভাব ও প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার 
'জুগু-- প্রধানতঃ গুকার জাতি, তত্রত্য স্থানে বিশেষ সন্ত্রমশালী। পেশোয়ার এবং 
তৎপার্খববর্তা চতু্দিকস্থ পার্বত্য প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আফগান জাতি বাস করে 
ইছাদের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশস্থ ছিউসফজাই' ও 'মুমাগ্গণ, মধ্যপ্রদেশস্থ 
কুলিল” ও অপরাপর সম্প্রদায়, এবং দক্ষিণ ও পূর্বদেশস্থ “আফ্রিদি “খুটুক' 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কোহাটের দক্ষিণবর্তী পর্বত সমূহে এবং টাও ও বাস্প্রদেশে 
অবিমিশ্র অসংখ্য আফগান জাতি বাস করে; পশুপালক “ভূজিরি' প্রভৃতি ত়ধ্যে 
প্রধান । এই প্রদেশে আর এক শ্রেণীর ক্লষক জাতি দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহারা এই 
আফগান জাত্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ সি্ধু নদের উভয় পার্শ্ব স্থিত পর্বত- 
মালার ওঁচ একটা উপত্যকাঁয় এক একটা শ্বতঙ্্র জাতি বান করে? তাহাদের কার্ধ্যকলাপ, 
ভাষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার-__-সকলই পরম্পর বিভিন্ন। সাধারণত দেখা বায়, 
ূর্ববিত নিন্তেজ আদিম পাচ্ছ জাতি, একদিকে আফগান ও অন্যদিকে তুর্মান কতৃক 
প্রায়শঃই উৎপীড়িত হইত। | 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ র্‌ 


কালাবাগের দক্ষিণ সিদ্ধুনদের উভয় পান্বস্থ স্থানসমূহে এবং মুলতানের চতুদিকস্থ 
অধিবাসী, কতক “বেলচ' এবং কতক 'জ্যাঠ' সম্প্রদায় হুক ; ইহারা আবার “উরোরা' 
এবং 'রায়েন” জাতির সহিত মিশিয্া গিয়াছে । “হলেমান' পর্বতশ্রেণীর নিকট হ্থান- 
সমূহে “আফগান' জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধুদেশ এবং শতত্রর মধ্যবর্তী 
পতিত ক্ষেত্র সমূহে জুন”, “ভূটিন”, “শিয়াল”, 'কৃরুল', এবং «কাথি' প্রভৃতি 
বহু সংখক বিভিন্ন জাতীয় অধিবাসিগণ বাঁস করে; পশুপালন এবং দস্থা-বৃতি ইহাদের 
প্রধান ব্যবসায় । এই জাতিসমন্ট, এবং শতক্র ও চন্ত্রভাগা'র মধ্যবর্তী কাশ্মীরের দক্ষিণস্থ 
সথানসমূহের 'চিব' ও 'বুহাঁও' জঁতি এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী । বিজেতা হিন্দু 
ও মুঘলমানদিগের বন্ঠ তা শ্বীকাঁর করিলেও ইহাদের আচার-পদ্ধতির কিছুমাত্র পরিবর্তন 
হয় নাই। চন্দ্রবংশগস্ভ,ত বশিয়া গর্বা্িত 'ভূটিজাতি' এবং আরও ছুই একটি জাতিকে 
প্রচীনকালের বিজেতৃবুন্দ অথবা ওপনিবেশিকগণের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে; 
পরে ইহারা অধিকতর ক্ষমতাশালী কোন-না-কোন জাতির বশ্ঠতা স্বীকার করিয়াছে । 
বস্তত, এক সময়ে 'ভুটি' বা 'ভাটা' জাতি যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমভাগে প্রাধান্ত 
স্বপন করিয়াছিল, - তঘিষয়ে কোনই সঙ্গেহ নাই। এই জাতি এক্ষণে চতুদিকে 
ছড়াইয়। পড়িয়াছে) কিন্তু যশল্সীরের বালুকাকীর্ণ প্রাস্তর সমূহে এখনও ইহাদের প্রাধান্ত 
অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । শত্রর পর্থবর্তা 'পাঁকপট্টনের” চতুদ্দিকে 'উদ্ট* এবং *যোহিয়া 
সম্প্রদায়ের রা'জপুতজাতির৬ বাসস্থান। শতক্রর অধঃপ্রদেশসমূহে 'লুঙ্গা' জাতীয় 
কতকগুলি অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা এক সময়ে মূলতান এবং “উচ্চ” 
প্রদেশে রাজত্ব করিত। 

কাশ্মীর এবং. শতদ্রর মধ্যবতা পার্বত্য প্রদেশগুলি রাজপুতদিগের অধিকৃত 1 
মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে রণকুশল ভারতবাসিগণ একদিকে রাজপুতনায় ও 
বুন্দেলথণ্ডের পর্বত সমূহে এবং অন্যদিকে হিমালয় গহ্বরে বিতাড়িত হইয়াছে । জান্মুব 
চতুরিকস্থ স্থান সমূহে এবং পূর্বদিকে গঙ্গা ও যমুনা পর্বস্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের লোক- 
সংখ্যার অধিকাংশই এক প্রকার মিশ্রিত জাতি; ইহার! “ডোগ্রা' নামে অভিহিত ও 
রাজসুত বংশ বলিয়! গর্বিত। এখানে আরও কতকগুলি মিশ্রিত জাতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'গাধি' নামক জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া এবং 'কোলি' জাতি 
আদিম অধিবাসী বলিয় পরিচিত। মধ্যভারতের অসভ্য পার্বত্য জাতির সহিত ইহাদের 


৬। টড বলেন,-_-এই “যোহিপ্া” বংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে (18/351325 1. 118 রাজস্থান, 
প্রথম খণ্ড, ১১৮ পৃষ্ঠ।)। কুশুর এবং ভাওয়ালপুরের মধ্যবর্তী শতদ্রুর উতক্ন তীরস্থ স্থান সমূহে এখরধ্যশালী 
কৃষিজীবী জোহিয়াগণ এখনও বাস করিতেছে ; কিন্ত অধুন! তাহার! মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। টড, 
উল্লিখিত “ডহিয়া' ([, ৮14.) জাতি শতদ্রর শিম্তর ভূসি সমূহের অধিবাসী । ইহারা মুসলমান ও 
কৃষিজীবী ; ইহারা তত্রত্য স্থানে “ডেহে" ব৷ 'ডাহোর' এবং 'ডাহার' নামে অভিহিত হম্ন। ইহারা এবং 
অন্তান্থ কতকগুলি জাতি কতকাঁংশে রাঠোরবংণীয় রাজপুতদ্দিগের এবং কতকাংশে 'বেলোটি' দিগের 
বন্ঠতা খ্বীকার করিয়াছে। ্‌ 


৮ শিখ ইতিহাস 


আচার পদ্ধতি, এমন কি ভাষারও বিশেষ সাদৃশ্ট পরিলক্ষিত হয়। তুষারাচ্ছন্ন স্থান 
সমূহে 'ভূটি” নামক এক মিশ্রিত জাতি বাস করে; কাশ্ীরের নিকটব এ স্থানে ও 
সহরগুলিতে, তন্ত্রত্য উপত্যকায় অন্ত প্রকার মিশ্রিত জাতি দেখিতে পাওয়া! যায়। . 

বিতন্তা ( 5156100 ) হইতে হান্সি, হিসার ও পাণিপথ পর্্যস্ত বিস্তু ত প্রাস্তর- 
সমূহের কেন্্রস্থলে এবং খুশাঁব ও প্রাচীন দিপালপুরের উত্তরদিকবর্তী সমতলক্ষেত্রে 
“জাঠ” অধিবাসীই প্রধান। কিন্তু লাহোর ও অমৃতসরের চতুিকে, গুজরাট হইতে 
শতক্রর উত্তর, এবং দক্ষিণদিকস্থ ভাতিন্দা নগর ও স্থনাম পর্যন্ত শিখ-রাজ্য বিস্তুত। 
পূর্বোক্ত অংশটা 'মাঞ্ধা' অথবা মধ্যদেশ নামে এবং অপরটা মালয় নামে অভিহিত । 
মধ্য-ভারতের মালব দেশের সহিত উর্বরতা ও সজীবতার কল্পিত সাদৃশ্ঠ হেতু, ইহা 
“মালব' নামে প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের “ভুটি' ও €ডোঘার” এবং পূর্বদিকে 
ধরায়েন”, “রড়' এবং অন্থান্ত জাতীয় বহুসংখক অধিবাসী পরম্পর মিশ্রিত হইয়া 
গিয়াছে । "গুজার* এবং *ভুটি' ভিন্ন অন্যান্য রাজপুত জাতি সর্বত্রই বহুল পরিমাণে 
বর্তমান রহিয়াছে । কোনও কোনও নগর ও গ্রামে «পাঠান? নামক অপর এক অম্প্রদায় 
দেখিতে পাওয়। যায়। পাঠানদিগের মধ্যে “কুশুর' নামক স্থানের অসংখ অধিবাসিগণ 
বহুকাল পর্যন্ত অসীম ক্ষমতাশালী ছিল, এবং রাহুণের রাজপুতগণ তত্রত্য স্থানে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই মধ্য প্রদেশস্থ সমগ্র ককষিজীবি অধিবাসিগণকে সমান 
দশ ভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যাঁয় যে, 'জাঠগণের সংখ্যাই সেই ভাগ-সমষ্টির চারি 
ভাগেরও অধিক; গুজারদিগের সংখ্যা একভাগ ; ন্যনাধিক অবিমিশ্র রাজপুতদিগের 
সংখ্যা-_-এই দশ ভাগের ছুই ভাগ মান্র। এতদ্যতীত বিভিন্নস্থান-প্রত্যাগত মৃপলমান- 
দিগের সংখ্যা এক ভাগেরও কম। বস্তত সমগ্র লোক সমষ্টির তৃতীয়াংশ অধিবাসী, 
মুসলমান ধর্মাবলম্বী বলিয়! অন্থমিত হয় 


৭। শতদ্র !এবং যমুনার মধ্যবর্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ১৩* খানি গ্রামসম্টিতে সর্বশুদ্ধ ৪১টা বিভিন্ন 
শ্রেণীর কৃষিজীনী সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়। যায়। এই স্থানগুলি ১৮৪৪ থুষ্টার্দে ইংরেজদিগের কর্তৃত্বাধীনে 
ছিল। বিভিন্ন কৃষিজীবী সম্প্রদায় নিমলিখিত অনুপাত অনুসারে বিভিন্ন গ্রামসমূহে বাস করিত। 
যেখানে কোন এক সম্প্রদায় সমগ্র গ্রাম্য সম্রদায়ের এক অংশরূপে গৃহীত হয়, সেই ভগ্নাংশ সমৃহও এই 


তালিকাভুক্ত হইল। 


জাতি বা বংশ গ্রাম সমষ্টি । 
জাঠ দ ১০৪ ৪৪৩ 
রাজপুত ৪, র্ ১৯৪ 

**৯ তি ১৩৯ 
পৈয়দ রি দু ১৭ 
শেখ ১৪৪ রি ২৫ 
পাঠান রর ৪ ৪৮ 


মোগল 8৩৩ ৪৪৩ € 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ ৯ 


অধিকস্ত গ্রতি নগর ও প্রতি সহরে ধর্মপ্রচারক, সৈনিক, ব্যবসায়ী অথবা! কারিকর 
সম্প্রদায় বাস করিত এইরূপ প্রাদেশিক রাজধানীর সমগ্র বিভাগ-সমূহে পৰিভ্ত ব্রাহ্মণ” 


ব্রাহ্মণ হী টু ২৮ 

ক্ষত্রিয় টা রঃ ৬ 

রায়েন ( অথবা আরায়েন ) *** ট্ ৪৭ 

কুদ্ধে রা ডি ১৯ 

মালি রে রি ১২ 

ডোঘার (মুসলমান কিন্ত ক্ষত্রিয় বলিয়। পরিচয় দেয়) *** ২৮ 

কুলাল রি ৪ ৫ 

গোসাঞ্চি ধম প্রচারকগণ ... টু 

বৈরাগী রর 

অন্যান্য ২৪ শ্রেণীর বিভিন্ন সশ্রদায় 

৪৬ খাশি গ্রামে বাস করে। **- নী ৪৬ 
মোট ১০৩০ 


এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রবায়ের লোকসমূহ, আপনাপন বাসস্থান, বংশ এবং ধর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতিতে বিভক্ত হয় নাই; সমগ্র দেশের ইতিহাস সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এরূপ শ্রেণীবিভাগ 
সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। গঙ্গার তীরবাঁ স্থানসমূহের রা'জন্ব জরিপের তালিকায় কতকগুলি বংশের 
বিষয় উল্লিখিত আছে ; উহাতে অন্ততঃ প্রত্যেক গ্রামের প্রবল জাতিগুলির বিবরণ দেখিতে পাওয়। 
বায়। সেই তালিকা! সংশোধিত এবং পরিবধিত হইয়া অনুসন্ধানের এবং পুনরায় সংশোধনের জগ্ত মু্রিত 
হইয়াছিল । 

পঞ্জাব এবং তশ্লিকটবতী স্থানসমূহের শিখদিগের সংখ্য! সর্বস্দ্ধ ৫**,*** শিরূপিত হইয়াছে। 
(001780816 3011065,178615,1১ 289, 8100 12110080510106, 11151015 0€ 10019, 1,215, 
70665); কিন্তু এরূপ গণনাঁয় ইহাদে। সংখ্যা, নিরূপিত সংখ্যার তৃতীয়াংশ কি অর্ধেকাংশের কম বলিয়! 
অনুমিত হয়। এ সম্বদ্ধে কোন সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না; স্ৃতরাং সে বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করাও 
উচিত নহে । তবে শিখ সৈনিকগণের সংখ্যা কখনও ৭০,০০০ এর কম দেখা যায় নাই; সময়ে সময়ে 
তাহাদের সংখ্যা আড়াই লক্ষেরও অধিক বলিয়| বর্ণিত আছে। পরস্ত চন্দ্রভাগা! যমুনার মধ্যবতাঁ শিখ. 
সম্প্রদায় যে শ্বধরাবলম্বী লোকসমূহের পুঝৌক্ত সংখ্যার অর্ধেক পরিমাণ লোক সংগ্রহ ও একজ্রিত করিতে 
পারিত,-তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে কৃষিজীবী শিখ জাতির কোন কোন সম্প্রদায় যে আদে 
অন্্রগ্রহণ করিত না, এবং অন্তযান্ত পরিবারের অন্ততঃ একজন বয়প্রাপ্ত ব্যক্তি যে জমি-জম! চাষ-আবাদের 
জঙ্ভা যুদ্ধে যাইত না,--তাহা নিশ্চিত। এই হেতু সমগ্র শিখ জাতির লোক সংখ্যা, স্ত্রীপুরুষ এবং পুত্র- 
কন্ঠ সহিত সর্বশুদ্ধ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার কিম্বা ১৫ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়। 

সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা সন্বন্ধে সাধারণতঃ অনেক মত্বৈধ দৃষ্ট হয়। 
বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলেন, (7165200818, 7 29,) হিন্দু ও মুললমানের আনুপাতিক সংখ্য। যথাক্রমে 
« ও ১ কিন্তু গঙ্গার উপত্যকার আধিবাসিগণের বর্তমান আনুপাতিক সংখ্যা অপেক্ষা ইহ! অনেক 
পরিষাণে 'অল্প। এলফিনষ্টোনের (1351915 ০৫ 11018, 21, 238 8.0 2291৩৪ ) মতে, সমগ্র দেশের 
লোক সংখার পর্পর আপেক্ষিক অনুপাত যথাক্রমে ৮ ও ১ মাত্র । 

৮। পগ্রাব ওপঙ্জার তীরবর্তী স্থান সমূহের ত্রাহ্মণগণ, শিক্ষিত সং্প্রদায়ের ন্যায় পণ্ডিত না হইলেও, 
সাধারণত “যিশ্র" “মিত্র অথবা “ষিধর।' নামে অভিহিত। এইরূপ কিংবদস্তী আছে এবং বহুদর্শা 


১০ শিখ ইতিহাস 


অথবা প্রক্কত সৈয়দ বংশ, আফগান অথবা বুন্দেলা সৈন্যগণ, ক্ষত্রিয়, উরোর! এবং বাণিজা- 
ব্যবসায়ী বেণিয়াগণ, কাশ্মীরের বন্ত্রশিন্পিগণ, অথবা হি্দস্থানের যত্ত্রবিষ্ভাবিশারদগণ এবং 
হীন জাতীয় বহুসংখ্যক নীচ ব্যবসায়িগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই সমস্ত বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের কোন সম্প্রদ্রায়ই বিশেষ ক্ষমতাশালী কিংবা! একতাহুত্রে আবন্ধ হয় নাই; 
ইহাদের সংখ্যাও এত অধিক ছিল না যে, পারিপাস্থিক অসভ্য জাতির উপর প্রভৃত্ব করিতে 
পারে। কিন্তু জাঠদিগের অবনতির পর, ক্ষত্রিয়গণই এই প্রদেশে বিশেষ ক্ষমতাশালী 
এবং অধ্যবসায়ণীল বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। ৯ 


ইতিহা!সঙ্জ অনেক ভারতবাসী অনুমান করেন যে, পুরাকালে মুমলমান আক্রমণকারিগ্ণণ এদেশে এই 
উপাধি প্রথম প্রচলন কিয়! খিয়াছেন। ইহাতে সম্ভবতঃ বুঝা যায়, একেখরবাদী প্রতিমাভঙ্গকারিগণ, 
ব্রাহ্মণগণকে হুরেযাপাসক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন । 

৯। পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়গণ বংশমর্য্যাদ] এবং জাতীয় পবিত্রতা এখনও রক্ষ! করিয়া আসিতেছে । এইরূপ 
গল্প প্রচলিত আছে,_যে যোদ্ধ-জাতি পরগুরামকে পরাস্ত করিয়! তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল, 
ইহার! তাহাদেরই বংশধর। পঞ্জাবের উত্তর ভাগ এবং দিল্লী ও হরিদ্বারের পার্শববীঁ স্থানসমূহে ইহাদের 
সংখ্যা অনেক অধিক। কাশী এবং পাটন! পর্যন্ত গঙ্গাতীরগ্থ সহর সমূহে ক্ষত্রিয় জাতির বাস দেখিতে 
পাওয়! যায়। কিন্তু বঙ্গদেশে, মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাঁত্যে তাহার্দের সংখ্যা অতি অল্প ; এই স্থানসমুহে 
হুধ "ও চত্দ্রবংশসন্তৃত ছুই একটী রাজপরিবার ভিন্ন আর কোন ক্ষত্রিয় জাতি দৃষ্টিগোচর হয় ন|। 
পঞ্লাবের মধ্যে প্রাচীন দীপাপপুর ক্ষপ্রিয়দিগ্ের রাজধানী ছিল। ক্ষত্রিয়গণণ প্রধানতঃ চারি সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত (১) “চার জাতি" অখব! চারটা বংশ; (২) বার জাতি অথব| বারটী বংশ; এবং 
(৩) “বায়ান্ন জাতি' ব! বায়াননটা বংশ। কে) শেঠ, (খ) মারোটা, গে) থুন্পা, এবং (ঘ) কাপুর 
প্রতি চাক্সিটা সম্প্রদায়ের চারি জাতি নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে আবার প্রথমটা দুইটি এবং 
অবশিষ্ট তিনটি প্রত্যেকে তিন তিনটি বিভিন্ন সপ্রদান্নে বিভক্ত। বার জাতির শাখাগুলির মধ্যে 
চোঁপরা, টালোক়ার, টুন্নান, সাইগ্রাল, কুকার, মাইতা প্রভৃতি প্রধান। “বায়ান্ন জাতির" মধো বুন্দারি, 
মাইন্্রাও, শেটি, ছুরি, সানি, উন্নাদ, রাসিন, শোদি, বেদি, টিহান এবং বুলি প্রভৃতি কতকগুলি জাত 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

'উরোরা' জাতি ক্ষত্রিয়ের ওরশে বৈষ্তানী বা! শুড্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,_-এইরূপ দাবী করিয়। 
থাকে। দিল্লী হইতে ক্ষত্রিরগণ বিতাড়িত হইয়া যখন প্রথমতঃ টাটা! ও সিন্ধুদেশের অন্যান প্রদেশে এবং 
পরিশেষে মুলতানে উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই সময়ে ইহারাও বহুল পরিমাঁণে 'উচ' নামক স্থানে বসবাস 
করিতে থাকে । তাৎকালিক যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ উরোরাদিগের নিকট সাহাধ্য প্রার্থন৷ করায়, উরোরাগ্ণণ 
সাহায্য করিতে অস্বীকার করে। এই কারণে ব্রাঙ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিশের প্ররোচনায় উরোরাদিগের 
সমত্ত ধর্মকর্ম বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এইরূপে উরোরাগণ ৩** তিন শত বৎসর কাল সমাজচাত ছিল। 
তৎপরে দীপালপুরের “সিদ্ধভোজা' ও “সিদ্ধ সীয়াম।' ইহারদিগকে পুনরায় হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়। লন। 
শিকারপুরের হিন্দুকুঠিওয়ালাগণ উরোর! সপ্পরদায়তুক্ত, এবং বোখারা ও খোরাদনের হিন্দু ব্যবসায়ি- 
গণও এই ছু্লারা বংখসভভূত,_ পঞ্জাবীগণ ইহাই অন্থমান করেন। উরোরাগণ প্রধানতঃ ছুই শ্রেধীতে 
বিভক্ত ঃ (১) উত্রার্দি” অথবা! উত্তরাংশের অধিবাসী, এবং (২) “দক্ষিণী” অথবা! দাক্ষিণাংশের 
অধিবাসী । এই “দক্ষিণী'র আবার 'ছুহাণি' নামে একটি প্রধান শাখ! দেখিতে পাওয়! যায়। 

নিয় পপ্লাব এবং সিন্ধুদেশীয় সমগ্র হিন্দু ব্যবসায্লিগণ মুসলমান কর্তৃক 'কেরার' নামে অভিহিত হয়; 
উত্তর পঞ্রাবে “কেরার' শব্দ “ভীরু' অথবা “নীচ” ও *ঘ্বণিত' অর্থে ব্যবহৃত হুইল! থাকে , খুলতাঁনে এই 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসিগণ ১১ 


গৃহশৃন্ত ইতত্ততঃ ভ্রষণকারী অন্তান্ত জাতির মধ্যে “চাত্ঘার'গণের সংখ্যাই অত্যত্ত 
অধিক, এবং ইহারা সর্বত্র হুপরিচিত। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা কর্তব্য 1 
তুরস্ক দেশীয় “চিঙ্গানি', রুধ-জাতীয় 'টাইজান' জম'নীয় “জিগুয়েনার', ইটালির 
“জিঙ্গারস্‌!, স্পেন দেশীয় “নিটানো' এবং ইংরেজদিগের "জিপ.সি' প্রভৃতি জাতি এবং 
এই “চাজ্ঘারগণ' একই জাতীয় বলিয়া অমিত হয়। দিল্লীর চত্ঃপার্বর্তা অধিবাসীগণ 
'কাঞ্জার নামে অভিহিত। কুলটা নর্তকী বালিকাগণ পাঞ্জাব প্রদেশে “কাঞ্জার 
বলিয়া পরিচিত। 

এই মস্ত বিভিন্ন জাতির বংশ এবং ধর্ম বিভিন্ন; নচেৎ, পৃথক ছুইটি জাতিকে 
সাধারণতঃ এক জাতি বলিয়া মনে হইত। লুদাঁকের অধিবাসীগণ ও অধীনস্থ রাজবংশ 
'লামা' প্রচারিত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ; অধুন৷ বৌদ্ধধর্ম মধ্যভারতের সর্বত্রই বহুল পরিমাণে 
প্রচারিত। কিন্ত ইদকারদোর তিব্বতীয় জাতি, গিলগিটের পাঁছু”ঃ এবং বন্ধুর পার্বত) 
প্রদেশের “কাক্কা' এবং “বাস্া' গণ “সিয়া" সম্প্রদায়ের মূঘলমানি। কাশ্মীর, কিস্টোয়ার, 
ভিন্বর, পাখলি এবং সিদ্ধুনদদ ও সাতপুর! পরত শ্রেণীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকবর্তী 
পর্বত-সমূহে “হুরি' সম্প্রদায়ের মুসলমান বাম করে। পেশোয়ার, সিদ্ধুনদের দক্ষিণবর্তী 
নিম্নভূমি, মূলতান এবং পিগুদান-খ!, চুনিয়ট ও দিপালপুর পর্য্যন্ত উত্তর দেশীয় অধিনাসীগণ্ 
মুঘলমানধর্মাবলম্বী। কিসটোয়ার ও ভিস্বারের পূর্বের হিমালয়ের অধিবাস'গণ ব্রাচ্ছায- 
ধর্মানুরাগী হিদ্দুজাতি। উত্তর দিকে বৌন্বমতাঁবলম্বী কতকগুগি ওঁপ নবেশিক এবং উত্তর- 
পশ্চিম-প্রদেশে কতকগুলি মুসলমান জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। মাঞ্ধা এবং মালবের 
অধিকাংশ 'জাঠ+ অধিবাসী “শিখ+ ধর্নাবলঘী ; কিন্তু বিতন্তা এবং যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র 
লোকসংখ্যার আন্মমানিক তৃতীয়াংশ নানক ও গোবিন্দ-প্রচারিত নৃতন ধর্ম গ্রহণ করে 
নাই। অবশিষ্ট ছুই-তৃতীয়াংশের কতকগুলি মুসলমান এবং কতকগুলি ব্রাঙ্গণ্য- 
ধর্মাহরাগী। 

“লে* সহর ব্যতীত অন্যান্ত প্রত্যেক সহরে, পেশোয়ার ও কাশ্মীরের অন্তর্গত মুদলমান 
অধিকৃত জেলার গ্রামসমূহে, এবং মাঞ্ধা ও মালোয়ার অন্তর্গত শিখ-অধিকৃত জেলা-সমূহের 


শব্দ “হিন্দু ও ব্যবসায়ী" প্রভৃতি শব্দের স্যায় ঘৃণা-ব্যঞগ্লক। মধ্যভারতে “কেরার' নামে এক জাতি বাস 
করিত; যদিও প্রায় এক শতাঁবী পরে এই কেরারদিগের একটি ভিন্ন জাতি গঠিত হইয়াছিল, তথাপি 
সেই সময়ে মধ্যভারতে “কেরার' শবে চলিত কথায় পার্বত্য অথবা “বন্ত' বুঝাইত। অধ্যাপক 
উইলসন বলেন, প্রাচীন আদিম “কিরাদি' ও “কেরার',- একই জাতীয়। বস্ততঃ, হিনুদিগের পাঁচটি 
'প্রস্থে'র অথবা 'প্রদেশ'-সমুহের মধ্যে “কেরার' অন্যতম । শেই পাঁচটি “গ্রন্থ' থাক্রমে,--“চীন প্রস্থ", 
'যবন প্রস্থ", হন্দরপ্রস্থ', “দাখুন প্রস্থ' এবং “কিরাত প্রস্থ নামে অভিহিত হয়। এই “কিরাত প্রস্থ'কে 
উদ্বপ্লিনী এবং উড়্িত্তার অন্তবর্তীঁ প্রদেশ বলিয়! ভারতবাসীর! অনুমান করেন। (0019৩ 11107, 
5৬12090 19001912”, 0, 175) 20066 00: (185 (618688 91 008 6০০01) নারবুদ্দার ব্রান্গণ্য- 
মতাগুরাগী গণ্গণ 'রাজগণ্'' নামে এবং অহিনুগঞ্গণ “কিরিয়! গণ নামে পরিচিত।. এই শবে ইহাদের 
অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধ বুঝা ধায়। 


১২ শিখ ইতিহাস 


গ্রাযসণষ্টিতে, প্রচুর পরিমাণে হিন্দুব্যবসায়ী ও হিন্দু-দোকানী দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের 
সহরগুলিতে ক্ষত্রিয় জাতি এবং মূলতানে বহুসংখ্যক “উরোরা* জাতি প্রাধান্ স্থাপন 
করিয়াছে । কাশ্মীরী ব্রাহ্মণগণ, মহারাষ্্রীয় পপ্তিতগণের এবং বাঙ্গালী বাবুদিগের বিস্তা ও 
বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। তীহাদিগের অনেকেই সরকারী কর্মচারী ; 
কিন্তু ক্ষত্রিয় ও উরোরাগণ সামান্য মুহুরী এবং করদাতা কৃষিজীবী। কেবলমাত্র মালব 
দেশে অর্থাৎ ভাতিদ্দা এবং সুনামের চতুর্দিকে অবিমিশ্র শিখ জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানকার লোকসমূহের কি পুরোহিত, কি সৈনিক, কি শিল্পী, কি দোকানী, কি কৃষক, 
সকলেই শিখ-সম্প্রদায়ভূক্ত,_-এইরূপ জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে । 

পঞ্জাবে এবং ভারতের সর্বত্র কতকগুলি নীচ জাতি বাঁস করে; ব্রাঙ্ণগণ ইহার্দিগকে 
ধর্মোপদেশ প্রদান করেন নাঃ কিনব! মুললমানগণ কখনও তাহাদিগকে ধর্মাস্তর গ্রহণ 
করাইতে উদ্যোগী হন নাই। তাহারা গ্রাম্য অথবা বনপেবতা কিনব! বংশের আদিপুরুষের 
উপাসনা করে ; অথবা, কোন প্রস্তরমূতি মনুত্য জাতির স্থষ্টকর্তার প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া, 
সেই গ্রস্তরমৃতিই পুঙ্জা করিয়া থাকে । এক্ষণে তাহাদের কতকগুলি সম্প্রদায়, আধুনিক 
হিন্দুসংক্কারকগণের উপদেশসমূহ অবগত হইয়া, আপনাদিগকে অন্যান্য শিখ-সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এক একটী অপক্ষ্ট সন্প্রদদায় বলিয়া অনুমান করে। হিমালয়ের যে সকল দূরবর্তী 
প্রদেশে মোল্লা, লাম! কি ব্রাহ্গণগণ, কেহই বসতি স্থাপন করেন নাই”_সেই সমস্ত সুদুর 
উপত্যকার অধিবাসিগণের কোন শিক্ষিত ধর্মোপদেশক ছিল না; কিন্বা তাহারা কোন 
বিশেষ ধর্মমতও বিশ্বাস করিত না। তাহারা প্রত্যেক উচ্চ গিরিশৃঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেব- 
দেবীর উপাসন! করিত, এবং তুষারাচ্ছন্ন প্রতি পর্বতচুড়ায় অধিষ্ঠাত্রী উপান্ত দেব-দেবীর 
মন্দির নির্মাণ করিত। জীশ্বরের অন্থগত ও আঙ্ঞাবাহী ব্যক্তি, সময়ে সময়ে যে 
প্রহেলিকাময় বাক্যসমূহে ঈশ্বরের আজ্ঞ! বিজ্ঞাপনার্থ আদি হয়,--তাহার! তাহা সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস করিত। তাহাদের ধারণ! এই যে, পর্বার্দি-উপলক্ষে সমারোহ-যাত্রাকালে “দৈত্য 
কিবা “টিটানের' প্রতিদূতি বহনসময়ে, দক্ষিণ ও বামস্কদ্ধে গ্রতিমার আপেক্ষিক গুরু» 
সৌর্ভাগ্যশহুর্ভাগ্য এবং সুথ-ছুঃখের পরিচায়ক ।১০ 


১০। পঞ্জাবে হিমালয়ের পাদদেশে গুগা' বা 'গোগা'র অনেকগুলি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। 
নীচ জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তিগণই প্রাচীন বীর-পুরুষের স্মতি-চিহ্ন-্বরূপ এই মঙ্গিরগুলিকে বিশেষ 
সম্মান করে। সেই বীর-পুরুষের জন্মবৃত্তাস্ত এবং স্বাভাবিক আকৃতি নানারূপে বর্ধিত হয়। একটি গল্পে 
লিখিত আছে,_“সেই বীর-পুরুষ গজনীয় অধিপতি ছিলেন ; অজুন এবং স্থরজান নামক তাঁহার ছুই 
সহোদরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে তিশি নিহত হন। কিন্ত কি আশ্চর্য্য! একটি 
পর্বত বিভত্তষ্&িইল, এবং গুণ! পুনরায় যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া! পর্বত হইতে অশ্বপৃষ্ঠে বহির্গত হইলেন।" 
আর একটি গল্পে বণিত আছে,-"গুগা রাষ্জাওয়ারার মরুময় প্রদেশের ভার্ড-ডুরের! নামক স্থানের 
অধিপতি ছিলেন।” এই বীর পুরুষের সম্বন্ধে টড, যাহা। লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এই বৃত্তাস্তের 
ব্আনেক বিষয়ে এক্যমত দৃষ্ট হয় (88353118811, 447) । টড. বলেন, এই বীর মেহুদসৈনিকদিগ্নের সহিত 
ধুদ্ধে নিহত হন। ' 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ ১৩ 


পবপ্রাপ্ত পদমর্ধাদা ও সমসাময়িক ধী-শক্তির সাঁফল্যলাভ অপেক্ষা, জাতি ও ধর্মের 
বিশেষত্ব»-_সর্বত্র বহুল পরিমাণে প্রয়োজনীয় । কিন্তু উৎপত্তি, বংশমর্ধাদা, আচাঁর-পদ্ধতি 
ও ধর্মসংস্কার প্রভৃতির প্রভাবের বিষয়, বিশেষরূপে আলোচন! করা নিষ্প্রয়োজন | বুধ, 
ব্রহ্মা এবং মহম্মদ প্রচারিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত এসিয়ার সরন্রই বিস্তৃতভাবে প্রচলিত ছিল; 
এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসে, সহমত সহম্র লোকের প্রাত্যহিক আচার-ব)বহারের বিশেষ 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এই সকল ধর্মমতে উপাঁসকগণকে 
উন্মত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই; তাহাদের ধর্ম এক্ষণে জীবনীশত্তিহীন। এখন এই 
ধর্মমতগুলিকে সামাজিক প্রথা ব্যতীত অপরিবর্তনীয় ধর্মরীতি বলিয়া আর কেহই বিশ্বাস 
করে ন। তাহাদের বিশ্বাস এই যেঃ এই ধর্মমতগুলি, বনু শতাবী হইতে অভ্যস্ত 
রীতিসমূহের প্রতি ম্বাভাবিক ও বদ্ধমূল সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই 
সময়ে তিব্বতীয়গণের এবং হিন্দুজাতির মধ্যে তাহাদের চিরস্তন পৌত্তলিক ধর্মই প্রচলিত 
ছিল। জগদীশ্বর মন্ুস্র-শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, এবং চক্রগতিতে 
প্রাধিত বিষয় পূরণ করেন,-__অসভ্য তিব্বভীয়গণ নিঃসংশয়চিত্তে তধনও এই ভ্রমবিময়ে 
বিশ্বান করিত। এদিকে আবার হিন্দুগণ, ঈশ্বর মৃত্তিক! বা প্রস্তরমূতিতে আংশিকরূপে 
থাকিতে ভালবাসেন, এইরূপ পুণ্যজনক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াঁ(ছল। সুতরাং 
তিব্বত ও হিন্দু উভয় জাতিই বিদেশীয়গণের অস্বাভাবিক নৃত্তন ধম“মত প্রচারে বাধা 
জন্মাইতে লাগিল। কিন্তু যে শক্তিবলে গ্রীন্মমগ্ুল হইতে শীতমণ্ডল পর্বস্ত ভবিস্ু্বক্তা 
শাকের মন্দির নিগিত হইয়াছে; যে শক্তিতে ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, এবং সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে অশেষ পারদশাঁ ; যে শক্তিবলে তাহা! বিজয়ী 
লাভ করিয়াছিলেন ;- ব্রাঙ্ছণগণের এবং বৌদ্ধদিগের সেই প্রাচ্য সরল ও সতেজ দৈবশক্তি 
এক্ষণে আর নাই। স্ব শ্ব অমরত্ব লাভের আশ্বাসে বৌদ্ধ মতাঁবলম্বী এবং বেদ-ধর্মারাগী 
উভয়েই পরম স্থখী; স্থুতরাঁং জন-সাধারণের এই ধর্ম-গ্রহণসম্বন্ধে তাহারা প্রত্যেকেই 
অপ্পূর্ণ উদাসীন। তীহারা যেমন নিজ নিজ ধর্মবিষয়ে অন্তের অনধিকার-চ্চা সহ্‌ করিতে 
অনিচ্ছুক, তেমনই অন্তের বা বিরুদ্ধ-র্মাবলম্বীর ভবিব্ুৎ সম্বন্ধে আলোচনা! করিতেও 
একান্ত নিম্পৃহ। এমন কি, যে মুসলমানগণ কোন প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-মৃতি কল্পন! করিয়া 
দেব-দেবীর উপাসনা করিত না, তাহারাও মনে করে যে,_ মৃত ব্যক্তি এশ্বরিক শক্তির 
আধার, এবং তাঁহাদের কবরস্থান তীর্থস্থান ত্বরূপ। হু'তরাং যে শক্তিবলে অসভ্য 
আরবজাতি এবং কষ্টসহিষু স্বধর্মত্যাগী ততুক্মান-সম্প্রদায় পৃথিবীর পুরাতনার্ধ-ভাগের 
পরপারে রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল,--সেই শক্তি বুঝাইবার জন্য একটা সাধারণ 
সংজ| নিদেশ কর! বড়ই কঠিন; তথিষয়ে বৃথা অন্বেষণও অনাবস্তক। বস্থতঃ মুসলমান- 
প্রধান স্থান-সমূহে, এখনও এমন ত্বধর্মাস্থরাগী মুসলমান এবং অনেক পার্বত্য জাতি ও 
পশুুপালক-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়! যায় যে, তাহারা ধর্মের জন্ত যুদ্ধ করিতে ওস্তত হইয়া 
থাকে, এবং ধর্মযুদ্ধে বীরভাবে প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃুষ্টিত হয় না। তৃকাঁ, পারসী এবং 
পাঠান জাতি কর্তব্যাছরোধে মুসলমানধর্ম রক্ষা হেতু মৃহচ্মদের নামে ধর্মযুদ্ধে বত লী 


১৪ শিখ ইতিহাস 


একতাস্থত্রে আবদ্ধ হয়_কি রুশ, কি সুইভ, কি ম্পেনিয়ার্ড, কেহই তত শীন্ত ধর্মযুদ্ধে 
এক সাধারণ প্ল্যাবেরমে” বা একতাম্থত্রে আবন্ধ হইতে পারে না,--এ বথা কে না স্বীকার 
করিবেন? মুক্তির উপায় করায়ত্ত করিয়াছে বলিয়! মুসলমানগণ অভিমান করিয়া 
খাকে। তাহারা যাহাদিগকে অসভ্য জাতি বলিয়! ঘ্বণা করে, সেই ঘ্বণিত ও শীচ 
জাতীয় ব্যক্তিগণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতে তাহার! কখনও অগ্রসর হয় ন1। 
তাহার! মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ নুযশ অর্জন 
করিতে অত্যন্ত অভিলাধী; তাহারা হিন্টু. এবং বৌদ্ধদিগের স্তায় নিশ্টেষ্ট থাকিতে ভাল 
বাসে না। বৌদ্ধ, ব্রাঙ্মণ্য এবং মহম্মদীয় ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকেরই এক একটা ধমজ্ঞ 
প্রচারক-সম্প্রদায় আছে; প্রত্যেকেই স্বতঃ প্রমাণিত ধর্ম॥ংহিতা অথবা দৈবনিয়ম সমূহে 
বিশ্বাস করিয়! থাকে । এইরপে স্ব স্ব ধর্মে বিশেষ অনুরাগী হওয়ায়, তাহারা আপনাঁপন 
বিচারশক্তি এবং মুক্তির আশায় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে । এই কারণেই আধুনিক 
সভ্য ধর্মপ্রচারকগণ ইহারদিগকে খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা এত দুরূহ বলিয়া মনে করেন, 
এবং তাহাদের উদ্ভাবিত উপায়ও কার্ধ্যবরী হয় না। হ্বধর্মান্ছরাগী খুষ্টীয়ান ধর্ম গ্রচারকগণ 
বিজ্ঞানের এবং সমালোচনার অসা'র যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াই নিরস্ত থাকেন; তাহারা 
লোকের অস্তরাত্ম! উত্তেজিত করিতে কিংবা কল্পনা-শক্তির উন্মেষ করিতে প্রয়াস পান না, 
অথব! শ্রোতৃবর্গের আশাতীত কোন তত্ব নির্ণয় করিতেও সমর্থ হন না। থুষ্টান 
ধর্মপ্রচারকগণ উপবাসী হইয়। মরুভূমে যাইতে, কিংবা ধর্মোপাসনা হেতু নিভৃত পর্বত- 
কন্দরে বাঁস করিতে অসমর্থ। তাহার! সাধারণের বহু-যত্বপোধিত মানসিক আশা পূরণ 
বিষয়ে ভবিষ্যৎ বলিতে অপারক। কোন নৃতন ধর্মের প্রচারকালে, অস্ত্র-সাহায্যে ধর্ম- 
প্রচারে সিদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা এবং এ আম্বন্ধে শ্বরের প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ রহিয়াছে, 
প্রভৃতি সন্দেহমূলক বিষয় প্রচার করিতে তীহারা অসমর্থ। ধর্ম বিষয়ে পবিত্রতার 
কোনপ্রকাঁর কঠোর বিধানেই লোঁকের মানসিক ধারণা বদ্ধমূল হয় না। কারণ পণ্ডিত ও 
মোল্লাগণ--কি তর্কশান্্, কি নীতিতব্ব, এমন কি ঈশ্বরবাণী প্রভৃতি ব্বিয়েও পরস্পর 
বিরোধী। ধর্মাঙ্ছরাগী খৃষ্ীয় ধর্মপ্রচারকগণ, খৃষ্টানদিগের মধ্যেই হয় ত, ঈশ্বরোপাঁসক 
ইন্জিয়-হুখাশক্ত, বৈরাগ্যুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদ্ণার গঠন করিতে পারেন ; হয় ত, তাহারা 
পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বী বালক-বালিকািগের শিক্ষাদান ও প্রতিপালন সম্বন্ধে 
নানারূপ প্রশংসনীয় কার্ষে দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হইতে পারেন? হয় ত, তাহাদের প্ররোচনায় 
অনেক অজ্ঞানী এবং দরিক্র ব্যক্তি, এমন কি কতকগুলি জ্ঞানী এবং তত্বজিজ্ঞান্ ব্যক্তিও 
ধর্াস্থর গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু ভারতীয় বিভিন্ন জাতি এবং মুসলমানদিগকে খৃষ্টান 
ধর্মে দীর্ষিজট্ষরা এখনও তাহাদের আশাতীত বলিয়া! বোধ হয় ।১১ 


১১। শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কদ্বার। কিংবা! এতিভাসম্পন্ন শিক্ষিত লোক কর্তৃক কোন বিষয়ের অসারত্ব 
প্রমাণিত হইলে, লোকে সেই বিষয়ের অসারত্ব অতি সহজেই বুঝিতে পারে। যুক্তিতর্ক ছার শিক্ষিত 
সম্প্রদায়কে কোন বিষয় বুঝাইতে যাওয়। নিক্ষল , ডাকার “লি' কর্তৃক অনুদিত "মাটির “পারসির়ান 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ ১৫ 


প্রাচীন ধর্ান্থুরাগী ব্যক্তিগণ তাহাদের নিজ নিজ সরল ধর্মমত অনুসরণ করিয়া 
থাকেন; তাহাতেই তাহারা পরিতৃপ্ত ঃ অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাহার! অ্পূর্ণ উদাসীন। কিন্ত 
শিখগণ আর এক নৃতন ধর্মে দীক্ষিত ;- এই নৃতন ধর্মে ব্রহ্ম! এবং মহম্মদ প্রচারিত 
দ্বিবিধ এশ্বরিক মত বর্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে তাহারা এই নূতন ধর্মের নৃত্তন ভাবে 
বিভোর $-- এই ধর্ম-বিশ্বাস প্রভাবে তাহারা এক অভিনব উৎসাহে উৎসাহিত। জগদীশ্বর 
তাহাদের সঙ্গী, তাহাদের সমস্ত কার্যে তিনি সাহায্যকারী, এবং অতি শীঘ্রই তাহাদের 
শত্রু বিধবন্ত করিয়া তিনি নিজ মাহাত্ম্য গ্রচার করিবেন ;--অধুনা তাহার! এইরূপ ধর্ম- 
শিক্ষা! গ্রহণ করিয়াছে। সত্য ইংরেজ জাতির সভ্যতা এবং শাসন-গ্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব 
এতদুভয় কারণেই শিখদিগের এই অভিনব ধর্মনীতি মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা 
উচিত। গুরু গোবিন্দের শি্কগণ যখন শ্বজাতির ভবিষ্যৎ ভাগ)ফল আলোচনা করিতে 
থাকে, তখন উৎসাহে তাহাদের চক্ষু আরক্কতিম হয়,--উত্তেজনায় মাংসপেশী কম্পিত 
হইতে থাকে । ধাহাঁর! গুরু গোবিন্দের কোন শিষ্ের এইরূপ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন $-- 
তাহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি শক্তিবলে অসভ্য আরবজাতি রোম এবং পারস্তদেশীয় 
বর্মধারী অসংখ্য সৈন্তের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল ।--তাহারাই বুঝিতে 
পারিবেন, কি শক্তিবলে ইংরেজদিগের সাহসী ধর্মাইরত পূর্বপুরুষগণ এসিয়ার প্রাস্তসীমায় 
ধর্ম-যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন ! শিখজাতি ভিন্ন ভিন্ন বছু সম্প্রধায়ে বিভক্ত নহে । তাহারা 
ধর্মানুরাগী এবং রণনিপুণ ; তাহাদের সৈন্ুসংখ্যা অল্প হইলেও, তাহাদের একতা, 
ধর্মান্থরাগ এবং রণনৈপুণ্য অন্ুসারেই তাহাদের সৈন্যবল স্থির করা বর্তব্য। “খালসা, 
বা “সাধারণ-তন্তর, রক্ষা হেতু তাহারা বনুকষ্ট সহ করিত,-_-এমন কি, জীবন বিসর্জন 
করিতেও কৃতসংকল্প ছিল। তাহারা যুদ্ধে পরাজিত হুইয়াঁও নিরুদ্সাহ হয় না; বরং 
নানক ও গোবিন্দ প্রচারিত দ্বিবিধ ধর্মমত প্রচার করিয়া দিগুণতর উৎসাহে ভারতীয় 
অন্তান্য জাতিকে, আরব, পারন্ত, তুরন্ক প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে, এই নূতন ধর্শে 
দীক্ষিত করিতে যত্ববান হয়। 

ধর্মের বিশেষত্ব অপেক্ষ1 জাতিগত বিশেষত্‌ই চিরস্থায়ী এবং অধিকতর বদ্ধমূল সংস্কার 
বলিয়া মনে হয়। কোন সম্প্রদায়ের ইতিহাস বর্ণনা করিতে হইলে, তাহাদের উৎপত্তি 
ও গঠন, এবং তাহাদের বংশ ও ধর্ম প্রভৃতি একযোগে উল্লেখ করা কর্তব্য। ভারতবর্ষের 
উত্তর এবং পশ্চিম খণ্ডে .'জাঠ ব! জ্যাঠ' জাতি পরিশ্রমী এবং উন্নতিশীল ₹ষক সম্প্রদায় 
বলিয়৷ পরিচিত) পরস্ত তাহারা সৈনিক-সম্প্রদায়ের সায় যুদ্ধকালে যুদ্ধ করিতে এবং 


কন্টেভারসি'ই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষটাস্ত। .এলাহাবাদের খৃষ্টান মিসনরিগণ এবং লক্ষৌয়ের মুসলমান মোল্!- 

দিগের পরল্পর বাদামুবাদেও এ সম্বন্ধে অনেক বিধয় প্রমাশিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের 'আস্তিকত। 
এবং বেদ' বিষয়ক গ্রন্থে এবং কলিকাতার “তত্ব-যোধিনী সভার' চিঠিপত্রে এ বিষয়ে জনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। “মুরক্রফ টের ভ্রমণবৃত্বান্ত গ্রত্থের যে অংশে কতকগুলি উদাসী সন্যাসী, মুরজফ টকে 
তাহাদেয় স্তায় এক ঈশ্বর মান্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন, 8 হিন্দু, সেই অংশ 
পাঠ করিয়! দেখিবেনঞ। (1০০72101%171818” 1118... : 


১৩ শিখ ইতিহাস 


ুদ্ধান্তে কৃষিকার্ধ্য করিতে সমভাবে অভ্যস্ত । তাহারা ভারতবর্ষের অন্যান্য কৃষকশ্রেণীর 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । যমুনাতীরবর্তা শ্থান-সমৃহে তাহাদের প্রাধান্ত সহজেই উপলব্ধি, হয় ? 
ভরতপুর তাহাদের ক্ষমতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । শতক্রর তীরবর্তাঁ প্রদেশ সমূহে 
ধর্ম-সংস্কার ও রাজনৈতিক উন্নতির ফলে, এক অভিনব শক্তির সাহায্যে তাহার! নৃতন বলে 
বলীয়ান $ :তাহাঁদের কার্ধ্যশীলতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা বহুল পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে; এক্ষণে তাহারা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দ্বিগুণ সাহসে সাহসী ।৯১ যদিও “রাইনি+ 
'মালি', এবং অন্যান্ত কয়েকটা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ জাঠগণের ন্যায় সাহসী এবং 
দৃপ্রতিজ্ঞ নহে, তথাপি পরিমিতাঁচার এবং পরিশ্রম প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ে, তাহারা 
'জাঠ জাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। রাজপুত জাতি সাধারণতঃ সাহসী 
বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত । একই সম্প্রদায়ের রাজপুতগণ বহুল পরিমাণে একত্র বাস করে। 
কি হিন্দু কি মুসলমান,--উভয় ধর্মাবলম্বী “গুজার' জাতিই কৃষিকার্ধ্য অপেক্ষা পশুপালন 
কার্ধযই শে্ঠতর বলিয়া মনে করে, এবং 'গুজার'গণ সর্বত্রই পশুপালক সম্প্রদায়তৃক্ত। 
“বেলুচি'গণ বহুদিনের অধিক্কত স্থানসঘূহেও যত্বপূর্বক চাষ আবাদ করে না। পার্বতীয়গণ 
স্বভাবতঃই কলহপ্রিয় এবং দন্থ্যন্থভাবাপম্প। তাহার! উউট্র গ্রতিপালন করিয়া গ্রধানতঃ 
জীবনাতিবাহিত করে, এবং উদ্র্দল পরিচালক-রূপে ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তর-খণ্ডে পরিভ্রমণ 
করত জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে । আফগানজাতিও এক্ষণে কষিকার্ধে বিশেষ 
পারদ শ্রিতা লাঁভ করিয়াছে। যদবধি তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া নিবিষ্বে শাস্তি স্থাপন 
করিয়া বাস করিতে সমর্থ হইয়াছে, অথবা যে সময় হইতে তাহারা ম্বদেশে নিরাপদে বাস 
করিতে শিখিয়াছে, তখন হইতেই তাহারা কৃষিকার্ষে বিশেষ উন্নতিণীল। কিন্তু তাহারা 
“বেলুচি* অপেক্ষাও অধিকতর কলহপ্রিয় » এই কারণে সর্বত্রই বেতনভোগী আফগান 
সৈগ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তত এই উভয় জাতিই আপন আপন দেশে দস্থ্যদল 
হইতে কতকাংশে শ্রেঠ ও উন্নত। বিধর্মীর প্রতি তাহাদের অত্যাচার প্রধানতঃ ধর্মের 
নামেই সমহিত হয় $ ধর্মের নামেই তাহারা অন্যের বিরুদ্ধে শক্রতাচরণ অথবা শক্রর 
বিরুদ্ধে অন্্রধারণ করে; এবং সমধর্মাবলম্বী সকলেই একত্রিত হইয়! পরম্পরের সাহায্য 
করিতে সমর্থ হইয়৷ থাকে । নগর ও সহরের ক্ষত্রিয়* ও “উরোরা'গণ বণিকদিগের ন্তায় 
অধ্যবসায়ণীল এবং ব্যবসায়ীর স্তায় মিতাচারী ; তাহারাই দেশের প্রধান রাজশ্বসচিব এবং 
ধনাধ্যক্ষ। ক্ষত্রিয়গণ এক সময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল; এখনও তাহাদের অন্তরে 
সময়ে সময়ে সেই বীরোচিত পুরাতন শ্বতি জাগিয়া উঠে, এবং তাহারা দক্ষতার সহিত 


১২। তালুকদার (জায়গীরদার ), কি পূর্বতন খরিদদার, রাজম্ব আদায় করিতে অসমর্থ হইলে, 
মালেকী চি. বিক্রয়ের যে ইংরাজী প্রথ৷ প্রচলিত আছে, সেই প্রথানুসারে উত্তর ভারতের জাঠজাতি 
ক্রমশঃ অধিকাংশ জমি দখল করিতেছে,--এ কথা আমি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট মঃ টমসনের 
নিকট অবগত: হইয়াছি। সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়। যায় যে, কোন জাঠ ৫* টাকা জমাইতে পারিলে, 
তাহ! বিবাহাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে বায় না করিয়া এ টাকা দ্বারা একটি কৃপ খনন কিংবা একজোড়া 


বলদ ক্রয় করিয়। থাকে । 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ ১৭ 


রাজ্য শাসন এবং সৈম্ পরিচালন! করিয়া থাকে ।১৩ বলিষ্ঠ কাশ্মীরীগণ প্রচুর পরিমাথে 
শি্পজাত ভ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে । কার্ধদক্ষতা এবং শিল্পনৈপুণ্যের জন্ত একপক্ষে 
তাহার! যেমন বিখ্যাত, অন্যপক্ষে তাহার! আবার তেমনি দরিদ্র, ভীরু এবং চরিত্রহীন 
বলিয়! পরিচিত। কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পূর্ববর্তী পার্বত্য জাতিসমূহের জাতিখর্মগত কোন 
বদ্ধমূল প্রকৃত বিশেষত্ব দেখা যায় না। তবে এইটুকু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ষে, 
যে জাতিগৌরব এবং সাহসিকতার জন্য কয়েকটা অবিমির রাজপুত-জাতি অন্যান্য স্থানে 
আদরণীয়, এখনও কোন কোন স্থলে, কতকগুলি অবিমিশ্র রাজপুত-জাতি সেই জাতি- 
গৌরব এবং সাহসিকতার আদর করিয়া থাকে । গুকার'গণ বাবরের বিরুদ্ধে এক সময়ে 
অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং পরে হুমায়ূনের রাজত্বলাভে সাহায্য করিয়াছিল ;--সেই শ্বৃতি 
এখনও তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে । তিব্বতীয়গণ মিতাচারী ; তাহারা তাহাদের 
শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জমিগুলি চাষ আবাদ করিয়া! জীবনতিবাহিত করে। কিন্তু তাহারা! 
অত্যন্ত তীর । তাহাদের বর্তমান অবস্থ! আলোচনা! করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, 
তাহারা কোন কালে সম্বাধীনত! লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এমনকি, নৃশংসরূপে 
উৎপীড়িত হইলেও, তাহার! তাহাতে বাধা প্রদানে অক্ষম । স্ত্রীলোকের বনু স্বামী ও বনু 
বিবাহের প্রথা তিব্বতীয়দিগের মধ্যে রুচি ও ধর্ম বিরুদ্ধ বলিয়া! অনুমিত হয় না) বরঞ্চ 
ইহা একটী চিরন্তন অনিবার্য নীতি_ এইরূপ কথিত হয়। পর্বতমধ্যস্থিত কৃষি-কার্যোপ- 
যোগী প্রত্যেক ভূমিথগ্েই বহুকাল হইতে চ'ষয আবাদ হইতেছে। লোকসংখ্যার 
অনুপাতে প্রচুর পরিমাণ জমি বর্তমান থাঁকায়, সাধারণে সমভাবে প্রতিপালিত হইয়া 


১৩। রণজিত সিংহের সেনাপতিগণ-মধ্যে হরি সিং নামক একজন শিখই সর্বশ্রেষ্ঠ : এই শিখ বীর- 
পুরুষ আতিতে ক্ষত্রিয়। রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ অন্যান্য শাসনকর্তাদিগের মধ্যে মুকুমঠাদ ও সোয়ানা- 
লাল একই শিখ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । “আলুওয়ালীয়া সম্প্রদায়ের শিখ শাসনকর্তার অনুচর 
“খুক্না” সম্প্রদায়ের ক্ষত্রিয়-বংশোস্তব বুলু মল্ল বনু বিদ্যার্জন করিয়া ছিলেন, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ে তাহার 
বিশেষ আদর ছিল। অলন্ধর দোয়াব এবং লাহোরের ব্রান্গণথ্ণ বুলুমল্লের এই অদ্ভুত শিক্ষার জগ্ত 
কতকটা তাহাকে হিংস। করিত। যে চগমল এতকাল হায়দ্রবাদের ম্জি'মের র'জকাধ নির্বাহ করিক। 
জাসিতেছিলেন, সেই চণ্তমলও আংজাতির ক্ষত্রিয়-বংশসভ্ভীত ছিলেন, এবং নিজার্ম রাজ্যের বেতন- 
ভোগী শিখ সৈম্তদিগকে আরব এবং আফগানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উৎসাহিত ও উত্তেজিত্ত 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈনিক এবং রাঁজপুরুষ হইতে মহাজন ও দোকানী অবস্থায় ক্ষত্রিয় দিগের 
অধঃপতন হইয়াছে। ইতিহাসে ইহুদীদিগের অবনতি সম্বন্ধে যেকপ বধিত আছে, তৎসঙ্গে ক্ষতির 
জাতির এই অবনতির অনেক সাদৃগ্ত পরিলক্ষিত হয়। পরিশ্রমী এবং কাধকুশল বাত্তিলাণ স্ব 
বাবসায় নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়! লন। বিজেতা রোমানদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়া এবং বর্তমান 
সময়ে তুর্ক নরপতিগণের অধীনে থাকির! গ্রীকগণের যেরূপ অবস্থান্তর ঘটিয়া ছিল,--তাহা আলোচন। 
করিয়া দেখিলেও এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। আমর আরও জানিতে পারি যে, 
সধ্যযুগের স্পেনিয়ার্ডগণের অগ্ান্ত প্রজার মধ্যে পরাজিত “মুরগণই” অধিকতর পরিশ্রমী ছিল। 
আন্রকাল ইংরেজাধিকুত ভারতবর্ষের মোখলজাতি ক্রমশঃ ব্যবসা-বাশিজ্যে নিযুক্ত হইতেছে। এক্ষণে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয যে, সাক্সন্‌ অধিকৃত “ইংলগ্ডের”, ফরাসী-বিজিত “গাল'র এবং “খ' রাজাড়ুর 
ইভালীর, ব্যবসায়ী এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায় প্রধানতঃ রোমান বংশসন্কূত। 
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১৮ শিখ-ইতিহাস 


আসিতেছে। প্রত্যেক পরিবারের মালেকী হ্বত্ব এবং বন্দোবন্তের ক্ষমত! একই পুত্রবান 
ব্যক্তির হস্তে স্থস্ত থাকায় এই অনুপাত পূর্ব হইতেই একইভাবে বর্তমান রহিয়াছে। পশ্চিষ 
প্রদেশে মুসলমান ধম” প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের বিচারশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত 
হইয়াছে, এবং অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে । মুসলমান ধর্মের 
প্রভাবে চিরস্থায়ী প্রথার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এমন কি লামা-ভিব্বতীয়গণ কেহ 
কোন সময়ে ব্যবসা বা অন্ত উপায়ে সামান্ত ধনের অধিকারী হইলেই, প্রত্যেক পরিবারের 
ভিক্স ভি ব্যক্তি স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্মাণ করিয়! বসবাস করিতে থাকে ।১৪ “চিব* ও “বুহো' 
গ্রভৃতি পার্বতীয় অসভ্য জাতি, এবং সমতল খণ্ডের "জুন” 'কাখি', “ঘোবার' এবং 'ভুটি, 
প্রভৃতি জাতির বিষয় বিস্তারিত বর্ণনার আবশ্যক নাই। ইহাদের কতকগুলি জাতি 
অলস ও দহ্্যুগ্কৃতি; কতকগুলি পশুপালক, ইহারা সৎ ও শান্ত প্রকৃতি । অবস্থা এবং 
ম্বভাবগত বিশেষত্ব ভিন্ন আর অন্য কারণ কি হইতে পারে? দীর্ঘকায়, সপুরুষ দীর্ঘজীবী 
'জুনঃ ও কাথখি') উঠ, গো-মেধাদি পশুপাল প্রতিপালন করিয়া থাকে । ইহাদের 
দুগ্ধের নবনীত পূর্বদেশ হইতে প্রস্তত হইয়া সহরে আমদানি হয়, এবং এতৎ স্থানীয় 
অধিবাসিগণ এই ছুগ্ধ পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশ্তে নিবেদন করিয়া থাকেন ।১৫ 


পূর্বেই বণিত হুইয়াছে, জাতি-ধ্মগত বিশেষত্ব চিরস্থায়ী নহে। অধুনা ভারতের 
সর্বওুই বষক-সম্প্রদায় এবস্বান হইতে অন্থস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে । রাজনৈতিক 
অত্যাচার, জলকষ্ট ও বন্। প্রভৃতি কারণেও কোন জেলা বা গ্রামের অধিবাসীগণ অধিকতর 
স্থবিধাজনক স্থানে যাইয়! বাস করে। অধিকস্ত রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তুগণ, 


১৪1 লুদ্দাকে স্ত্রীলোকের বনু স্বামী । বহু বিবাহ সম্বন্ধে মুরক্রফট ('78%৩15 81, 321, 322,) 
এবং এসিয়াটিক-সোসাইটির ১৮৪৪ থুষ্টাব্ের জরনাল" (7. 202 &০) ভ্রষ্টব্য। ফলতঃ এইরপ প্রথা 
প্রচলনে বহসংখ্যক জারজ সম্প্রদায়ের সুষ্টি হইয়াছে । শতদ্র এবং পিটি (বা স্পিতি ) নদীদ্বয়ের সঙ্গম স্থানে 
“হান গ্রাও” নামক ক্ষুদ্র স্থানের ৭৩০টি পরিবারের মধ্যে ২৬টি জারজ সম্প্রদায় লক্ষিত হয় : এবং প্রতি 
২৯টির মধ্যে একটি করিয়া জারজ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়। যায়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিই নি্ব 
নিজ জন্ম-বৈজ্্ষণ্য হ্বীকার করিয়া থাকে বলিয়া, এই হিসাবে জারজ সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও অধিক 
হইতে পারে। ১৮৩৫ খুষ্টাব্ের গণনায় ইংলগড ও ওয়েল্সের লোকসংখ্যা সর্বশুদ্ধ ১৪.৭৫০,০* স্ব 
হয়। ইহার মধ্যে ( নুতন ৮০০: 19% প্রচলিত হওয়ার পূর্বে ) ৬৫,৪৭৫টি জারজ সন্তানকে সমাজভুক্ত কর! 
হয়। তখন প্রতি ২২৬টির মধ্যে একটির অনুপাতে জারজ সম্ভান দেখ! গিয়াছিল। (790৩3 4811015% 
চ0156915”, 29 1041-1055)। এমন কি, স্ত্রীলোকের চরিত্র কলুষিত হয় বলিয়া, জারজ ব্যক্তির 
সংখ্যা, জানিত সংখ্যার দ্বিগুণ হইলেও, স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা প্রমাণিত হয় ন|। 

১৫ | 5 02100111. 9105181160, 210৫0 01651 ৬100 1617800 01 ৫99. 

10৩ [710001050181, 75806101, 005৫, 8100 150. 
রী 41180, 10) (0০%/৩+5 28105190100, 
“হিপমল্গী শাস্তিপর, জ্ঞানী, স্ায়বান. 
পুষ্টকায়, দীর্ঘজীবী, করি ছু্ধপান।" 
'ইলিয়দ, ১৩শ খণ্ড, কাউপারের অনুবাদ ।-- 


দেশের বিবরণ ও অধিবাসীগণ ১৯ 


পরিশ্রমী ওপনিবেশিকদিগকে অল্নহারে জমি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া 
থাকেন। এই কারণে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যেরও অনেকটা পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক পরম্পর পৃথক থাকিতে এবং বংশ- 
মর্ধাদা ও জাতিগত পার্থক্য অক্ষু্ন রাখিতে ভালবাসে; তজ্জন্ত তাহার! বিশেষরূপ 
যত্ববান হয়। ইহার ফলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশের সংখ্যা একরূপ অসীম হইয়! 
উঠিয়াছে। কিছুকাল হুইল, সিন্ধুনদের উত্তরধণ্ডের শিখরাজ্যে “বেলুচি'গণ উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছে; বিগত একশত বৎসরের মধ্যে ৭সদ্ধিয়ান* জাতির “দাউদপুত্র সম্প্রদায়” 
শতদ্রর নিম্নভূমিগুলি অধিকার করে। দিলী হইতে ফিরোজপুরে “ভোঘার' জাতি এবং 
মিবার হইতে শতক্র তীরবর্তা পাকপ্টম নামক স্থানে “জোহিয়া*গণ উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল। এতহুভয় জাতির স্থানাস্তর-গমন জনশ্রুতিমূলক বলিয়া বোধ হয় না /- 
ইতিহাসেও ইহ! বণিত আছে। পরিশ্রমী হিন্দু “মেটাম্গণ ক্রমশঃ রাড়ী ও চন্দ্রভাগা 
হইতে পূর্বদিকে, গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে অগ্রসর হইয়া, অধিকতর সাহসী অথচ 
অপেক্ষাুত কম পরিশ্রমী সম্প্রদায়-সনূহের সহিত ধীরে ধীরে মিলিত হইতেছে। 


যদিও বর্তমান সময়ে বৌছ, ব্রাহ্মণ এবং মৃসলমানদিগের মধ্যে ধর্নযুদ্ধ উপস্থিত হয় 
না) যদিও অন্ততঃ বৌদ্ধ এবং ব্রাঙ্ষণ্য ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্মবন্ধন কতক পরিমাণে শিথিল 
হইয়! পড়িয়াছে ;_-তথাপি বৌছ, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান সকলেই অপরাপর সকল জাতিকেই 
নিজ নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিতে সর্বদা যত্ববান। মুসলমান ধর্ম এখনও জীবনী শক্তি 
প্রধান করিতে পারে বলিয়--এখনও মুসলমান ধর্মের নামে মানসিক উত্তেজন! বৃদ্ধি 
হয় বলিয়। মুসলমানগণ বহুদিন পর্যস্ত অসভ্য জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণকে তাহাদের ধর্মে 
দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইবে। ইস্লাম ধর্ম ইসকার্দো সইতে লে পর্বস্ত সিদ্ুনদের 
উত্তরাংশে প্রচারিত হুইতেছে এবং ক্রমে বৌদ্ধদ্দিগকে ধর্মাস্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করিতেছে । পেশোয়ারের সীমাস্তবর্তা পৌত্লিক “কাফেরগদিগের রাজ্যের সীমাঁও 
ক্রমশঃ সন্ীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীরের দক্ষিণে ও পূর্বে সম্প্রতি মুসলমান-ধর্মই 
বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জনাকীর্দ সহরে এবং মুসলমান 
অধিকৃত প্রদেশ সমূহে মুসলমান ধর্ম যে ক্রমশঃ বন্ধমূল হইয়া আধিপত্য বিস্তার 
করিতেছে, তাহ! কোন মতেই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিছ্রোয়ারের পূর্ব- 
দিকে হিমালয়ের নিয়তর উপত্যকা-সমূহের পরপারে বিজেতা৷ রাজপুতগণ ত্রান্ধণ্য ধর্ম 
প্রচার করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু অধিকতর বন্ গহ্যরসমূহে,__যে স্থানের অজান 
অধিবাসীগণ গ্রাম্য ও স্থানীয় দেবতা পুজা! করিয়া থাকে, _সম্ত্রতি বৌদ্ধগণ সেই দু 
স্থানসমূহেও অগ্রসর হইতে আরম করিয়াছে । যে সকল ছূরগম স্থানে এক পুরুষ 
পূর্বে কেহই যাইতে সাহসী হয় নাই, সেখানে “লোহিত” ও “পীত' সম্প্রদায়ের লামাগণ 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। ভারতীয় বন্ত জাতির মধ্যে ব্রা্মপগণের গ্রতিপতি 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে। কি “ভীল", কি গণ্ঃ কি “কোল",_ প্রত্যেকই একটু 
ক্ষমতাশালী কিংব! ধনবান্‌ হইলেই :গ়েচ্ছ” অপেক্ষা বরং হিন্দু নামে অভিহিত হইতে 


২* শিখ-ইতিহাস 


আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে ।১৬ কিন্তু অন্য পক্ষে আবার সাধারণ হিন্দুগণ কয়েক বৎসর 
হইতে ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । যদিও হিন্দগণের সংখ্যা এখনও 
হাঁস হয় নাই, তথাপি শান্জ্ঞান-সন্ন্ধে ত্রাঙ্গণদিগের সে প্রভাব আর নাই। £গোসাঞ্চি 
ও গাহ্‌ষ্থ্য-ধর্মীবলম্বী সাধুগণ, ব্রা্গণের প্রাধান্য অনেকাংশে অধিকার করিয়াছে । শিখ- 
জাতি এখন প্রধানত: তাহাদের অধিক্কৃত স্থানসমূহে তত্রত্য অধিবাসীর্দিগকে শিখধর্মে 
দীক্ষিত করিতেছে; কারণ, প্রবল পরাক্রাস্ত ইংরেজ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ধ হওয়ায়, শিখগণ 
পূর্বদিকে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই, এবং তজ্জন্থই যমুনা ও গঙ্গার 
নিকটবর্তা 'জাঠ+গণ পুরাতন পৌত্তলিক ধর্মেরই উপাসনা করিতেছে । 


১৬) গগুদিগের রাজা অপহরণ করিয়! মধ্য ভারতের “ভূপাঁল' রাজোর অর্ধাংশ প্রতিতিত হইয়াছে । 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গণ্ুগণ বলপ্রয়োগ হবার! পশ্চিমদিকে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 
আরজ্রজেবের বহু চেষ্টা সত্বেও ইহার! হোঁসঙ্গাবাদের পার্বতী নর্দদ। তীরস্থ স্থাশসমূহে আপনাদিগের 
প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। তথায় বহুকাল রাজত্ব করিবার পর, একজন আফগান জাতীয় আক্রমণ- 
কারী, রাজ্যধ্বংসের সুচন! পাইয়া, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। সেই 
আফগান, পরাজিত জাতির কতকগুলিকে বলপ্রয়োগ দ্বার! অথব! জায়গীর প্রদান করিয়া স্বধর্ষে দীক্ষিত 

| তাহাদের কেহ কেহ আাবার স্বনাম ও চিত্তপ্রসন্নত! হেতু আফগান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 
এক্ষণে নর্দার উভয় পার্থ সু ক্ষুদ্র জমিদারীতে কতকগুলি মুসলমান ধর্মাবলম্বী "গণ" পরিবায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মাবলম্বী গণ্গণ অপেক্ষা ইহার! জাতীয় কুসংক্কার পরিত্যাগ করিয়াছে। 


ভ্িতীব্ পনল্সিচ্ছ্ছেদ 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত, আধুনিক সংস্কার ও পরিবর্তন, _নানক 
প্রচারিত ধর্ম,-_-১৫২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। 


[ বৌদ্ধণণ ১- ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি --বিজয়ী ত্রাহ্মণয-ধনের উপর বৌদ্ধধর্নের প্রতিক্রিয়া! ;-প্রতিডিভ 
ধসপ্রতীতির সীমা +_-শঙ্করাচা ও শৈব ধর্ন ;-_ভিক্ষু সম্প্রদায় ;_রামানুজ ও বৈষাব ধন :-'মায়া' হুজ 
(যোগ) ঃ- মুসলমান অধিকার :- ব্রাহ্গণ্য ধর্ম ও মুমলমান ধরনের পারস্পরিক ক্রিয়া ;- রামানন্দ, 
গারক্ষনাথ, কবির, চৈতন্য এবং বল্লভ কতক নৃতন ধর্নপ্রচার +_নানক প্রচারিত সংস্কার । ] 


রোম রাজ্যের:অধঃপতন এবং খৃষ্টায় ধর্মের প্রবর্তন অপেক্ষা কিঞিৎ অল্প-কৌতুহলপ্রথ 
হইলেও, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান সময় পর্ধস্ত ভারতবর্ষের অবস্থা, জগতের 
ইতিহাসে একটা আশ্চর্ঘ উপাখ্যানবিশেষ। 'ককেণীয়” সম্প্রদায়তুক্ত ভিন্ন ভিন্ন যোদ্ধজাতি 
দক্ষিণঘাট হইতে হিমালয় পর্বতশ্রেণী পর্যস্ত বিস্তৃত এশিয়ার এই উপদ্বাপে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। তাহার! প্রাচীন “মেদিক* ও “পারন্ত' ভাষার স্যার 
একটা স্বতন্ত্র ভাষায় কথাবার্তা কহিত, এবং স্থবৃহৎ নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে 
বিভিন্ন সম্প্রদায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাস করিত। তাহার! ব্যবিলন ও মিশরে প্রচলিত 
ধর্মমতের অনুরূপ ত্বতঞ্জ একটা ধর্মের উপাপক ছিল ;-_তাহাদের সেই ধর্মমত এখনও 
বছুসংখ্যক মানবের মনে 'শক্তি প্রদান করিতেছে । ধাগ্রিক ও সৎ ব্যক্তিবর্গের বসতি 
স্থান-_দিল্লী, লাহোর, গুজরাট এবং বঙ্গদেশ--আর্ধাবর্তের অস্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে, এক 
নূতন শক্তিতে অনুপ্রাণিত হওয়ায়, গঙ্গাতীরবতাঁ উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অধিবাসিগণের 
লুকায়িত তেজই প্রথম প্রকটিত হয়। ইহার ফলে, ব্রাহ্মণদ্দিগের এক নূতন সভ্যত। 
গ্রচারিত হয়, এবং আকোসিয়া হইতে “হুবর্ণ' কার্শেনিজ পর্বস্ত কতকগুলি যোদ্ধপরিবার 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দরিয়াসের বীরত্ব, সেকন্দর সাহের মহত্ব, গ্রীসের দর্শন শাস্ত্র এবং 
চীনের ধর্মশিক্ষা,__ সকলই ভারতবর্ষে সুম্পষ্টরূপে ব্যক্ত রহিয়াছে । যে সময়ে রোমীয়গণ, 
জর্জাণ এবং “কিমৃত্রী”পিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে রত ছিল, এবং ক্রমশঃ 'গথ' ও 
'হুন'দিগের অধীনতা শ্বীকার করিতে ছল, হিঙ্দুগণ সেই সময়ে অসংখ্য অসভ্য, 'বিদিক' 
জাতিকে অল্লায়াসেই ত্বদ্লতুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দু্দিগের প্রভাবে (9৪০৪৩)১ 
শাকী' জাতি দেশ হইতে বিতাড়িত হয়; তাহারা (0998০) "গিতি” জাতিকে 


১। 8৪8০৪ (5812) শাকীদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বিক্রমজিৎ যে অদ্ভুত কার্য সাধন 
রেপ, তজ্জগ্য তিনি "শাকরি' (981:8156) উপাধি প্রাপ্ত হন। ইয়রকন্দ এবং মানসরোবর হুদের 
ধ্যবত্তী তাতারের বন্য প্রদেশে এই জাতির অনেক বিশুদ্ধ সম্প্রদায় এখনও সম্ভবতঃ বর্তমান আছে। 
খাশকার 'শকপো! জাতি মুসলমান কর্তৃক “কেলমাক' ( :6110819 ) নামে অভিহিত হয়। তিব্বতের 
[ধিবাসিগণ ইহাদিগকে সময় সময় ভয় প্রদর্শন করিয়া! থাকে । 








২২ শিখ-ইতিহাস 


আপনাদিগের এক প্রসিদ্ধ জাতির অস্তভূতি করিয়! লন ;২ এবং অন্যান্ত বীর জাতিকে 
আপনাদিগের রক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।৩ অতঃপর ভারতবর্ষ-বিজযয়-লিপ-্থ 
মুদলমানগণ ধর্মের 'গতি প্রতিরোধ করিয়াছিল বটে? কিন্তু রাষ্ট্রচর ততুর্কমান' দিগের 
ধর্মোন্সত্ততায় সম্পূর্ণরূপে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। ভারতবর্ষও মুসলমান 
সাআজ্যের একটা শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছিল, এবং আরব দেশীয় সেই 
ধর্ম-প্রচারকের প্রতিভা-শক্তিতে হিন্দুদিগের মানসিক অবস্থার একটা স্থায়ী পরিবর্তন 
সংসাধিত হইয়াছিল। এক্ষণে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ভারতবাসীর মঙ্গলামঙ্গল 
পশ্চিম খণ্ডের এক প্রধান জাতির অদৃষ্টের সহিত গ্রথিত। খুষ্টায় ধর্মমত এবং রোমদেশীয় 
রাজ্যশাসন-নীতি-সমৃহের আদর্শের সহিত, ধর্মাহগত ব্রাঙ্গণগণের, শাসনশক্তিসম্পন্ 
মোল্লাগণের এবং দৃঢ়বিশ্বাসী শিখগণের বহুদিন পর্যস্ত মতবিরোধ চলিবে । 

ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাচীন ধর্মমত লইয়! বহুকাল ব্রাহ্মণ ও পরাক্রমশালী ক্ষত্তিয়- 
দিগের বাদ-প্রতিবাঁদ চলিয়াছিল? পরিশেষে ক্রমে ক্রমে সেই মত পরিবর্তিত হইয়া! প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হয় ।৪ খু জন্মের পর নয় শত বৎসর পূর্বে যখন মহন ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ণ 


২। 0608৪ (গিতি) জাতি এবং আদ্দিম চীনদেশীয় ইউইচি (505০1 ) এবং আধুনিক 'জাঠ' 
ৰা “জ্যাঠ' (35 ০1 3809 )--একই জাতি বলিয়। কথিত হয়। কিন্তু তর্ক-যুক্তি-সমালোচনায় তাহাদের 
স্বরূপত। নির্ণীত ন! হইলেও স্তায়তঃ তাহ। বুঝিতে পারা যায়। 

৩। ক্ষত্রিয় অথবা! রাজপুতদ্দিগের চাঁরিটা 'অগ্নিকুল” জাতির বিষয় বধিত হইতেছে । যথা,-_ 
“চৌহান', 'সোলাস্কি”, পাওয়ার” (অথব! প্রামর) এবং “পুরিহার'। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 
ইহাদের আদিপুরুষগণ এদেশ আক্রমণ করেন। ব্রান্গণদিগের সহিত ক্ষত্রিয়দিগ্নের ও বদ্ধিধুধ ধর্মত্যাগি- 
গুণের এবং গ্রীস ও ব্যাকট্ট্রিয়া-দেশস্থ আক্রমণকারিগণের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন ইহার! ব্রাক্ষণ- 
দিগের পক্ষ অবলম্বন করে। ইহাদের যোদ্ধ প্রকৃতি ও প্রতিভা, সময়োপযোগী সাহায্য ও পশ্চান্বতা 
সাদৃশ্ত প্রভৃতি কারণে, সুধ্য ও চন্দ্র বংশ হইতে ন্বতন্ত্র নামে ইহার! “অগ্নিবংশ” বলিয়। অভিহিত। 
উজ্জয়িনী হইতে রেওয়। পধ্যস্ত বিস্তৃত কাশীর নিকটবর্তী স্থানে প্রধানতঃ “অগ্নিকুল” ক্ষত্রিয় দৃষ্ট হয়, এবং 
“আবু” পর্বত তাহাদের অলৌকিক জন্ম বা আবির্ভাব স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়। থাকে। ব্রাক্ষপা-ধর্মের 
প্রতিপোষক বিক্রমজিত এই “পাওয়ার” বংশ সম্ভূত বলিয়। সাধারণতঃ কথিত হয়। 


৪। পরম্পর তুলনায় ব্রাঙ্ষণ্য ও বৌদ্ধধর্মের আপেকঙ্ছিক অগ্রগণ্যত৷ ও প্রাধান্য বিষয়ে পত্িতিদিগের 
মধ্যে বুতর তর্ক-বিতর্ক ও বিবাদ-বিসম্বা্দ হইতেছিল। এক সময়ে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম ব€দুর বিস্তৃত 
হইয়াছিল এবং পরবর্তা সময়ে যে ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল,--তছ্িষয়ে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত উভয় ধর্মের মুল বিভিন্ন 1 বৌদ্ধ, ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম উভয়ই যে এক সময়ে সম-সাময়িকরপে বহুকাল 
বিছ্ধমান ছিল,-তাহা সত্য বলিয়া অনুমান হয়। বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে এবং ব্রাঙ্গণা 
ধমরমযোধ্যা ও ত্রিহতের নিকটবর্তী স্থান সমূহে প্রচলিত ছিল। এম. বারমুক বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম কেবল 
ভারতবধেই প্রচলিত এবং ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি; কিন্তু এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় 
না (21019010601019 & 1” 17190011500 13000115006 ]110167), 4১৬5110135613610 1); তথাপি 
অনুমান হয়, এই “বৌদ্ধ" শব্দ সংস্কৃত “বুদি' অর্থাৎ 'বুদ্ধি' শব হইতে উৎপন্ন ; অথবা 'বো" বা 'বোদি' 
অর্থাৎ পিপুলগাছ (1196 9003 751181058 ) হইতে নিম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাঙ্গণদিগের অসাধারণ ব্রাক্ষণয 
শক্তি ক্রমে ক্রমে স্ফু্িত ও উন্নত হয়, এবং এই ত্রান্গণ্য প্রাতিভা। বলে হিন্দুফাত্রেই ভারতবর্ষের সর্বত্র অতুযুচ্চ 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ও 


করেনঃ তংপরে সেকেন্দর সাহ যখন ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন , এমন কি, 
যিশুধৃষ্টের জন্মের সাত শত বৎসর পরেও, যখন অজ্ঞাত-কুলশীল অগভ্য 'যেহিয়ান' 
জাতি সর্বক্র পরিভ্রমণ করিয়া জ্ঞানার্জন করিত ;--তধনও কতকগুলি রাজ্য, প্রাচীন 
আধধ'জাতি ভিন্ন অন্যান্ত জাতির শাসনাধীন ছিল। প্রচলিত বোৌদ্বধর্মে উশ্বর-স্বারপ্য 
অস্পষ্ট-ভাবে বর্তমান; তথাপি একেশ্বরবাদী বেদধর্মের অপেক্ষা এই বৌদ্ধধর্মের উপাসক 
সংঘঈ. অধিক। বেদধর্মাবলম্বীগণ প্রধর হুর্ধঘ, বায়ু কিংবা অগ্নি ভিন্ন অন্ত কোন 
সাদৃশ্য ' কার করিত না।« এই যুগে হিন্দুগণের প্রতিভাশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত 


পথ প্রা$॥ হইয়াহিল। কিন্ত ব্রাঙ্মণনের এই শ্রেষ্ঠ ধর্শিক্ষা এবং শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শক্রমণ অনেক সাহায্য 
পাইয়াছিস। ব্রাঙ্গণ বা ক্ষত্রিয় বংশ সম্ভৃত গৌতম, ব্রাহ্মণদিগের এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অবলম্বন করিয়াই বোধ 
হয় অধিকতর বিশুদ্ধ জ্ঞানিক রীতি অনুসারে বৌদ্ধধ্ের সংস্কার কার্য সংসাধন করিয়! পরবতাঁ সময়ে 
বোদ্ধধর্ণের প্রবর্তক এবং ঈর্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়! পতশংসিত হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে প্রচলিত 
ধর্মমূহের মধ্যে শৈবধ্মেই বেদোক্ত উপাসনার পদ্ধতি লক্ষিত হয় (০১107215 ৬/11501) “4১৪, হ২53” 
১৬11. 170 &০, 20 “৬191)000 1৯০90180 90908০6. ১0৬.)। ব্রাহ্গণা ও বৌদ্ধ ধমের 
(বশ-ভুষা বিষয়ক বিশ্বাস-দ্বরের সংমিশ্রণে যথাক্রমে বৈষ্ণব ও জৈন ধম উৎপন্ন হইয়াছে। শাক্ত ধমে সমগ্র 
লোকের প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস অধিকতর ম্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়; শক্তি-উপাসকগণ দুিক্ষ, মহামারী ও সৃত্যু- 
খিধায়ত্রী ভয়ঙ্করী দেবীর সমক্ষে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া থাকে। অধুন! মধ্যভারতের অন্তর্গত ভিলসার 
নদিকটবতাঁ বৌদ্ধধর্মের “টোপি' ব। অর্ধগোলাকার যে স্মৃতিন্তপ্ত বর্তমান রহিয়াছে, বোধ হয়, সেইটি 
সর্বশ্রেষ্ঠ। এক পুরুষ পূর্বে ইংরেক্সগণ প্রাগীন কীশ্ি-কাহিনী পরিপূর্ণ এই স্তত্ত-মধ্যস্থিত কাল্পনিক কোটর 
ৰা পাত্র অনুসন্ধান করিবার জন্য ্তস্তটার কিয়দংশ ধ্বংস করিয়! ইংরেজ নাম কলস্ষিত করিয়াছেন। 
এক্ষণে ইংরাজগণ কেবলমাত্র তাহার একটা নঞ্স। প্রস্তুত করিয়। রাখিয়াছেন। উহা জ্ঞানীদিগের পক্ষে 
খিশেষ উপযোগী! এই অদ্বিতীয় প্রস্তর-প্রাকারের বহুসংখ্যক ভাক্ষর্য (৮৪৪-£০1169 ) অশোকের 
রাজত্বকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম ও আচার পদ্ধতিসমূহের প্রকুষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত ভাস্বর্য 
ঙ্গখিলে বুঝা যায় যে, তাৎকালিক অধিবাসিগণ, বৃক্ষ, হর্ষ, ভূপ (অথবা! টোপি ) গুলিকেই পৃথিবীর 
ঙ্ষব্ররস্থিত পর্বত বা মেরুর প্রত)ক্ষ নিদর্শন এবং বৃদ্ধাকে জগদীশ্বরের সাকার ম্বরূপ মনে করিয়া, যথেষ্ট শ্রন্ধ] 
ও উপাসনা করিত। তৎকালে এভদ্দেশবাসিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি উচ্চ “টুপি” এবং ছোট আম! 
ব্যবহৃত করিত। তাহাদের বেশ-ভুষ। হিন্দুদিগের প্রচলিত বেশভূষ। হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিল। 

৫| এলফিন্ষ্টোন সাহেব উইল্সনের “অক্সফোর্ডের' বক্তৃতা এবং বিষুপুরাণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিয়া ডাহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন (চ156915 [. 13 ),-অর্চলীয় দেবতার কোন প্রতিমূঠি বা 
প্রস্ধযক্ষ নিদর্শন আছে বলিয়া! মনে হয় না।” অথচ নূতন ও পুরাতন উভয় খুরীয় ধর্মগ্রন্থেই (014 ৪2 
বত [5518125119 ) অগ্নিই ঈশ্বরের প্রধান নিদর্শন,-এইরপ বশিত আছে (90805514৩01 
9$0$, 361 )। বেদে প্র্থরিক তেঙ্গ (শক্তি) এবং গুণের মনুষ্রূপ বধিত আছে। ইহছুদীগণের অন্যান্ত 
ধবদেবীর বর্ণনায় 'জেহোবার' অখ্িতীয় শত্তিমতার হাস হইয়াছে। কিন্তু সষ্িকর্তা ব্রহ্ম!, সংহারকর্ত! 
শিব, এবং অন্যান্ত দেবদেবীর অবতারণায় একেসর প্রথার বিশেষ কোন পদ্জিবর্তন ঘটে নাই। যদিও 
বৈদ্দিক প্রথা! সম্বন্ধে কোলক্রকের, ও অন্যাস্ঠ গ্রন্থকর্তার এবং রামমোহন রায়ের প্রয়োজনীর টাক! এবং 
অনুক্রমণিকা বর্তমান আছে, তথাপি বেদ ও বেদান্ত ধমসম্বদ্বে এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষার অভাব 
রহিয়াছে । (4518016 2২585910169, ৬111; ৮11815880610103, 8২০/৪1 /১51800 5০9০1519, 
1 800 11, 2100 1২172 741018917 2০9 011 1196 ৬6৫5" ) এ সম্বন্ধে (৬/21”5 73100001828, 175, 
গুয়ার্ডের “হিন্দু” নামক গ্রদ্থের 'বেদাত্ত সার” নামক অনুর্দিত অংশ এবং ভাক্তার রোয়ারের পরিশোধিত ও 


২৪ শিখ-ইতিহাস 


হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণগণ, মহত্বে এবং বছ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বে গ্রীকদ্িগের প্রতি 
হইয়াছিলেন। বীররসপূর্ণ প্রাচীন কবিতাগুলি অলৌকিক কল্পনা ও বর্ণনাশক্তির 
পরিচায়ক । রামায়ণ ও মহাভারতের কবিতাগুলিতে এখনও মনোভাব উত্তেজিত হয় 
লোকচরিত্রে তৎপ্রভাব বিস্তৃত হইয়! থাকে । গণিত-শান্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্তত এতদুর 
নির্ভুল ও জম্পুর্ণ ছিল যে, হুর্ধ্য ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ নিঃসন্দেহে নিশ্চিতরূপে পরিমাপ 
কর! যাইত ।৬ কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি দর্শনশান্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়্্প ; 

কিন্তু জনসাধারণ পরমার্থ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিত। প্রথমত; উভঙ্গাযদলের 
দর্শন-্জ্ঞান ও পরমার্থজ্ঞান দৃঢ়তররূপে নিকট-সমন্ধীয় এবং অভিন্ন ছিল। সীদ্ষনগণ, 
ঈশ্বরের একত্ব, পৃথিবীর স্থান, আত্মার অমরত্ব এবং মানব জাতির দায়িত্ব সম্বন্ধে বৃক্কগুলি 
ধর্মসুত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। গঙ্গার তীরবর্ত প্রাচীন অধিবাসিগণ পারত্রিঝ ( ভৃবি- 
স্তং) জীবন এবং ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা প্রচার করিত + কিন্তু এই সম্বন্ধে মোজেস 
(149565 ) কোন মতই প্রকাশ করেন নাই ; এ বিষয়ে তিনি নির্বাক কিংবা অনভিজ্ঞ ।৭ 
বহুদেববাদী গ্রীক ও রোমানগণ৮, এবং দ্বৈতবাদী “মিথরেইক' জাতীয় বিধিবিধায়কগণ, 


পরিবর্ধিত অনুবাদ ভ্রষ্টব্য (000171815, 4১518010 90901069 ০0173610881, 16৮. 1845, ঘ০ 108 )। 
ষদি অনুবাদকারিগণ আধুনিক প্রথা অনুসারে সংস্কৃত শব্দগুলির ইংরাজী প্রতিবাকা ন দিয়া, প্রত্যেক 
শব্দ বিশদরূপে ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন, তাহ] হইলে, আদিম বিচারকর্তাদিগের গ্রকুক্ধ 
ধম'মত বুঝিবার পক্ষে বিশেষরূপ সুবিধা হইত | 

৬। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ সৌর" বতসরই (50181 ১০৪1) প্রচলিত আছে। এইরূপ বৎসর গণনা 
সম-দিবা-রাত্রির স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবৃত হয় নাই, কিন্ত নাক্ষত্রিক বংসর হিসাবে এইরূপ গণন 
অনেকাংশে সমীচীন । সুর্যের ভ্রমণ-পথ এবং বিষুব-রেখার পরম্পর মিলন-বিন্দুসমির আবর্তন হিন্ৃগণ 
বহুকাল পূর্বেই জ্ঞাত ছিলেন। এইরূপ প্রপঞ্চ আবর্তনের নিরিষ্ট সময় হইতে হিন্দুদিগরের কতকগুলি যুগ্ন 
গণণ। করা হইয়া] থাকে ; (0017)1:8276 1৬7, 708%155 0917001 110 1106 4১5, 155, ৬০111 8104 
73010016575 4১5(101/01775 01 (196 17100015, ৮. 26. 88) 

৭। জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মোজেসকে,-ট্রাবো নাস্তিক এবং মিসরীয় দিগের ধর্মযাজক বলিয়া! সঙ্গে 
করিতেন। (595 09660 11) ০109575 [২8111)5, (০1). %%119 56০. 9, 17016) কিত্তু মোসেজ হে 
আত্মার নশ্বরত্বে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন-এ কথা স্বীকার না করিলেও, ইহুদীগ্ণণ যে জেহোবাকেই 
তাহাদের একমাত্র উপাস্ত দেবতা ব! অস্তিম রক্ষাকর্ত1 বলিয়া মনে করিত- এ কথা কেহই অন্বীকার 
করিতে পারেন না। হেরোডোটাস (07010৫09105, 1800661109, ০5111) যদিও বলিয়াছেন, যে, 
মিসরীয়গণই প্রথম আত্মার অমরত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে, তথাপি তাক্কিক 'সাছুকী'গণ তাহাদের ধর্ম গুরুকে 
এরূপ ভাবেই অভিহিত করিয়া থাঁকে। সক্রেটিস এবং প্লেটো সম্পূর্ণ স্পৃহাপরবশ হইলেও, উভয়েই 
ৰলিয়াছেন যে. আত্মার অপরাপর অবস্থা অপেক্ষা অমরত্ব ভাবই অধিক । (0)0০০০+ 990181272 
10 1951851120512601- 19, 324) 

৮। এখেন্সবাসীদের ( /১11)51218175 ) অজ্ঞাত দেবতা অদৃষ্ট (£৪6০)। প্রতিহিংসা-পরবশ *নেমিসিস 
€ বিত001915 ) এবং “জিয়স” বা জুপিটারের ক্ষমতা বহিভূতি অন্থাস্ত দেবশক্তির বর্ণনায় বুঝা যায় যে, 
প্রাচীন ব্যপতিশণ প্রচলিত পৌরাপিকতন্ব সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক; আধুনিক সমালোচনায় 
যদি' স্বৃত্রিম বা অসত্য বর্ণন। প্রকাশ না! পাইত, তাহা হইলে, হোমারের সাময়িক “থিয়োজ” (00508?) 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ২৫ 


ঈশ্বরের একত্ব ও সর্বশক্তিমত্ত! বিষয়ে কিছুই জ্ঞাত নহেন। মন্দ কার্য করিলে জশ্বর গুরুতর 
শান্তি বিধান করেন, ব্যাস এই মত প্রচার করেন। ব্যাস-প্রবতিত এই মতে জনসাঁধারণে 
মন্দ কার্ধ্য করিতে অধিকতর ভীত হইত। এবিষয়ে ব্যাস প্রেটোকেও পরাজিত করিয়] 
ছিলেন।৯ প্রকৃত পক্ষে, আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং মৃত্যুর পর দেহাস্তর গ্রহণ, এই 
দুই মত পরম্পর জড়িত হইয়াছিল; কার্ধ্যকরী গুণ ( কর্ম) অপেক্ষা দৈহিক কষ্ট-সহিষফুত। 
এবং মানসিক ওঁদাসীন্ত অধিকতর প্রশংসনীয় হইত 1১০ মান্বগন পরম্পর সমান নহে, 


অর্থাৎ কাল্পনিক বর্ণন। সম্বন্ধে যে বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়াছেন, (09035965, 201, 2051915 1006০, 
1৮48. ৬০1 11.80160918 01 15802 ) হয় ত বিশপ থারওয়াল (15607) ০1 075805 1, 192 
€:০) এবং মি. গ্রোট উভয়েই তাহ! অবিশ্বাস করিতেন (17156015 01 01600, 1, 3. 8100 51 
[0011 55610618115.) 

৯। প্লেটো, কর্তব্য জ্ঞান এবং বাধ্যতা স্বীকার করিতেন না; কিংবা তিনি কর্তব্য ও বাধ্যতার 
শিয়ম দৃটরূপে অনুনরণ করিতেন না। সক্রেটিস প্রবর্িত প্রথানুসারে এই নিয়ম বাধাবাধিরূপে পালন 
করিবার কোন আবগ্তকতা৷ নাই,_এই হেতুবাদে রিটার তাহাকে এই দোষ হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছেন ( /1001901 চ101195002179, 11. 387 ) প্লেটো৷ মনে করেন যে, এইরূপ কঠোরতায় নৈতিক 
দশনের উপযোখিতা৷ অল্প বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাই ঠাহার আপত্তির প্রধান কারণ। বেকন অদ্ভি 
হেয়রূপে প্লেটোর এই মত স্পষ্টত: অবলম্বন করিয়াছেন ( 001779876 11721121)+5 '[-100180016 ০1 
[0101৩ 116, 191, 2100 151202019, 17:017)08181) [6৬16%/, 78015, 1537, ৮১84.) । যদিও 
ঈধরের প্রতি এইরূপ কর্তব্যজ্ঞান অমানুষিক, এবং নান্ত্িকদিগের দর্শন-শান্বের প্রথায় ইহ! অনাবশ্ক, 
সামাজিক মঙ্গল কামনায় ঈখরের প্রতি এইরূপ কঠোর কর্তব্য জ্ঞান সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় । সভ্য 
গ্রীস দেশে এবং আধুনিক ইউরোপ ব্যতীত সমগ্র এসিয়াখণ্ডে 'দর্শনশান্ত্' এবং “তত্বশাস্ত্র পরম্পূর নিকট 
সম্পকীয় এবং একত্র জড়ীভূত হইয়! রহিয়াছে। প্লেটো বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মার বিচার আরম্ভ হয়; 
বিচারানুসারে দুষ্ট ব্যকির আত্ম শাস্তিপ্রাপ্ত ও উতৎ্পীড়িত হুইয়! অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। (উদ্দাহরণ- 
স্ববণ 40018185, 95061011870 20 1851015 18125180018, 1৬. 421) ফলতঃ, এইরূপ নিয়মই 
সাধারণের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রদ। কিন্তু গ্রীকদিগের শাস্ত্রানুলারে অবিনহ্বর মাঁনুষী আত্মার পরিতৃপ্ডি 
ও উপভোগ এবং ঈশ্বরের প্রতি স্যায়পরতাই পুণাজনক বলিয়া কথিত হয় । ) (০01219976 ০1819161- 
1702015915 10000006010 ০ 12695 1015109295- 7. 181, ৫০, 2170 ২165134১001 
11711090012), 11. 374 ) ব্যাঁসদেব যে কৃতজ্ঞতা ও স্যায়পরতা-মূলক ধর্মশিক্ষ! দিয়াছেন, এক্ষণে লোকে 
তাহাই কর্তব্য জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। তাহাই যে তাহাদের কর্তব্য কার্য এবং তাহাতেই যে তাহারা 
বাধ্যতা *_ভাহাও ম্পষ্টরূপে বলিতে পার! যায় না। সম্ভবতঃ, ভারতবাসীর পক্ষে বিবেকশাস্ত্রের উপদেশক 
হওয়ার পরিবর্তে তত্ব শান্ত্রোপদেশক হওয়াই অধিকতর সহজ হইতে পারে। 

১৭। ঈর্ধাপর খৃষ্টান গ্রস্থকারগ্রণ, হিন্দু-তত্বশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহ] লিখিয়াছেন, তাহাতে আত্মার দেহাস্তর 
গ্রহণ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ করিয়াছেন। তাহারা বলেন যে, এই নীতি অবলম্বন করিলে মানবের 
ইচ্ছা-বৃত্তির স্বাধীনতার অনেকটা লাঘব হয়; পূর্বজন্মসমূহের দোহযুক্ত আত্মা পুনঃপুনঃ পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করায়, পূর্ব আত্ম অপেক্ষা পর-মাত্ব। অনেকট। পৃথক বলির অনুভূত হয়। শুনা যায়, এইরূপে 
মনুষ্য গ্রীক ও রোমানদিগের ভাগ্য-দেবীর বশবতাঁ হইয়া থাকে। (0:01772816 “5210 ০০ 075 
10110090811, 11700000105 [1361)211নে, 5111, &০). নীতিশাস্ত্রানুসারে আত! পূর্ব জন্মের 
পাপ ভারাক্রান্ত হইলেও, পূর্ব ও পরবতী আত্মার মধ্যে কোন গ্রভেদ নাই; আদমের (4১৫8) ) পাপ- 
সমূহে আত্মা কলুষিত হইলেও, বর্তমান জীবনের আচার-ব্যবহারে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দর্শনশান্ 


২৬ শিখ-ইতিহাস 


এবং একই শ্রেণীর বক্তিবর্গ পুরুষাহুক্রমে ধর্মোপদেষ্টা থাকিতে পারিবেন--এইরূপ মত 
প্রচারিত হওয়ায়, ব্রাঙ্মণদিগের নীতিশাস্ত্র তৎসহ গুরুতর রূপে জড়িত হইয়া যায়।১১ 
বরঃচ্রণগণ ভারত উপদ্বীপ হইতে বৌদ্বধর্মীবলম্বীদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, 
খুষ্ট জন্মের নয় শত বৎসর পরে, যখন শঙ্করাচার্য ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় মত 
প্রচলনের চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন কয়েকটি শিক্ষিত পর্ডিত এবং নিরীহ অর্ধবিশ্বাসী 


মতে, আত্ম! দেহাস্তর-গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র বর্তমান জীবনে পাপ সমুহের অবস্থিতির এবং মন্ুত্তের 
উপর তাহার প্রভাব বিস্তুতির পরিমাণ-ির্ণযার্থ একটা প্রকৃষ্ট পন্থা! ব্যতীত ইহা! আর কিছুই নহে। 


১১। জাতিভেদ প্রথ! ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়; মিসর এবং পারস্তেও এক সময়ে এই প্রথার প্রভাৰ 
ছিল এবং প্রাচীন কোন জাতি বিভিন্ন ধর্মকার্য এবং পুরুষানুক্রমিক আচার অনুষ্ঠান করিত। মধ্যযুগে 
এবং বর্তমান সময়ে ইউরোপে এই প্রথা কতকাংশে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তৎসমুদায় একত্র 
করিয়া একটা প্রবন্ধ রচনা! করা যাইতে পারে। যাহারা বিদ্বান বলিয়া খ্যাত, যাহার! বছুদরশী, 
জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে তাহাদের এরূপ একটা প্রবন্ধ রচনা করা উচিত; প্রাচীন সভ্াতা ক্রমে ক্রষে 
পরবতী সময়ে যেরূপ বিষময় উন্নতি লাভ কর্সিয়াছিল, তাহারই ফলে এই জাতিডেদ প্রথা! ভারতবর্ষে 
প্রবতিত হইয়াছে । বিগত কয়েক শতান্দি হইতে এই প্রথা যেরূপ ভাবে অন্ুস্থত হইতেছে, পুরাকালের 
আদিম অধিবাসিগ্ণণ ইহা! সেরূপ কঠোরতার সহিত মানিয়া চলিত না। বিশ্বা মিত্রের ব্রাঙ্মণ্যশক্তি লাভ 
তাহার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিক্রমজিতও এ শক্তি লাভের জন্য বিশেষরূপ ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাহাতে 
তিনি কতকটা কৃতকার্যযও হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব এই প্রকারে এক শুদ্রকে পুরোহিত শ্রেণীতে উন্নীত 
করেন; তাহার বংশধরগণ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতীয় হইলেও, তাহার! ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হয় । 
€%/21৫ 012 095 771000905, 1, 85 0190 5991৬117009 11911100063, 01190, 9, 42-72 &০.) 
এম্বলে মনু স্বীকার করিয়াছেন যে, একমাত্র যোগ্যতা অনুসারেই জাতি বিশেষের মর্যাদা ও শ্রেণী বিভক্ত 
হয়, এবং সেই গুণে যে কোন জাতি উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। ) এমন কি বর্তমান সময়েও দিন্ধানওয়ালা 
সম্প্রদায়ের কতকগুলি জাঠ-শিখ পরিবার (ইহারা রণজিৎ সিংহের সম্পক্কীয় ), রাজপুতদিগের সাষান্্রিক 
সংস্কার ও আচার ব্যবহারে যোগদান করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল এবং এক সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা 
করিয়াছিল। যদি বিজয্নী মোগল ও পাঠান জাতি প্রকৃত ধর্মে বিশ্বাস ন|! করিত, এবং তাহাদের প্রচলিত 
ধর্যাজক সম্প্রদায় না থাকিত, তাহ! হইলে তাহারা বেদ-ধর্স গ্রহণ করিয়] ক্ষত্রিয় অথবা! রাজপুরুষের মধো 
পরিগণিত হইত*_তাহাতে কোন সংশয় নাই। 

তন্তবায় কবির, ব্রন্গ ব৷ ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়। ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ধর্ম সংস্কারক রামানন্দের মুখে 
এই কথ প্রকাশ হওয়ায়, পুরোহিত স্প্রদায়ের আদিম নীতি গুচারিত হয়। (119৩ 7991381) 1. 


188.) 


হিন্দুদিগের ম্যায় ভারতীয় মুসলমান জাতিও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । যথা, সৈয়দ, শেখ, মোগল 
ও । সকলেই মহৎ বলির! প্রসিদ্ধ । কিন্তু ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটা জাতি মহন্মদের জাতীর, 
এবং মহম্মদের জামাতা 'আলির' বংশধর বলিয়া! ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্ততঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে 
সকলেরই এই বিখাস যে, হিন্দুধম ত্যাগকারী ক্ষত্রিয় এবং স্বধর্মবঞ্জিত শিখ, 'শেখ' নামে অভিহিত হয়, 
এবং অগ্ান্ক নীচ জাতীয় ন্বধম বর্জনকারী 'মোগল ও পাঠান" জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে! কিন্ত 
বদি কোন ত্রান্গণ হ্বধর্ম ত্যাগ করিয়৷ মুসলমান ধম' গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ “সৈয়দ শ্রেণীভুক্ত হয়,_ 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ২৭ 


জৈন৯১ ব্যতীত ভারত উপদ্বীপে আর কোন জাতি দেখা যায় নাই। তখন কেৰল- 
মাত্র এই “জন'গণই :শ্রেচ্ছ' জাতি বলিয়! অভিহিত হইত। ইহারাই হিন্দুদিগের মধ্যে 
অসভ্য ছিল এবং পৌত্তলিক ধর্মের উপাঁসন! করিত। ক্ষত্রিয়গণ এই সময়ে রাজ্য বিস্তার 
করেন। সাকারবার্দী অসভ্য রাজগণ কেহ কেহ তাহাদের বশ্ঠুতা স্বীকার করিয়াছিল, 
কেহ কেহ বা তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এ পর্ধ্যস্ত ব্রা্ণগণ ধর্ম*প্রচার কার্ধ 
উপেক্ষা করিয়৷ অসিতেছিলেন। তীহার! প্রচারকরূপে ধর্ম-গ্রচার কর! ভালবাসিতেন ন! 1 
তদপেক্ষা ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষও ধর্মের গ্রণয়নকর্তা বলিয়া পরিচিত হওয়াই বরং শ্গাঘনীয় 
মনে করিতেন। এই জন্য বিদেশে ব্রাঙ্গণদিগের ক্ষমত| হাস হইয়াছিল। কোনও রাজ 
তত্বজিজ্ঞান্থ হইয়া ব্রাঙ্গণদ্দগকে সম্মান না করিলে, কিংবা কোন উচ্চাভিলাধী যোদ্ধা 
তাহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে, দৃরদেশস্থ কেহই তশহাদ্দিগকে 
আদর করিত না। হিন্দু ধর্ম উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল; এই জন্য 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অবনতি ও ধংসের বীজ অঙ্কুরিত হয় । ভিন্ন দেশের আগন্তক- 
দিগের সহিত মিলিত হওয়ায়, তাহাদের আচার-পদ্ধতি কতকাংশে হিন্দুধর্মের সহিত 
মিশিয়া যায়। সহানুভূতি প্রকাঁশের ইচ্ছা প্রবল হইলে, মানব সহজেই আত্মোপযোগী 
কোনও উপান্ত দেবত| অন্থসদ্ধান করিয়া লয় ; তখন আর নিরাকার ও নিধিকার দেব- 
তায় বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না ।১৩ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কর্তৃবোধে সামান্ত একটি কালো 


১২। আধুনিক জৈনগণ, বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের ম্বধমে র নিকট সম্বন্ধ অকপটভাবে স্বীকার 
করিয়া থাকে । ফলভঃ, পূর্ব মালবের জৈন সওদাগরগণ, “ভিলদা'র 'টোপিকে' জৈনদিগের ধমমন্দির 
বলিয়। মনে করে। কোন্‌ সময়ে 'জৈনগণ' জনসাধরণের নিকট একটী ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া! পরিচিত 
হইয়াছিল,-তাহ| নিশ্চিত বলা যায় না। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে,'কোষ' বা অমরসিংহের অভিধানে 
ষদিও জড় জগতের প্রতিনিধি দেবী, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমের মাতা, “মায়াদেবীর' নামাবলীর মধ্যে 
“জিন শব্দের উল্লেখ দেখিভে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে “জৈন' শব্দের আদৌ কোন নিদর্শন নাই। 
'ভাগবতে' লিখিত আছে বে, বৃদ্ধ “জিনের পুত্রঃ তিনি 'কিকুত দেশ' বৰ! বিহারে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 


১৩। এলফিনৃষ্টোন্‌ বলেন, (£7150015 ০0110019,1. 189) রাম এবং কৃষ্ণ মনুয্যোচিত ভাব এবং 
কার্ধয স্বার৷ অধিক সংখাক উপাসকের প্রাণ মন আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; অপরিশ্ফুট শৈবধর্মে তত লোক 
আকৃষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয়, “এডিনবরো! রিভিউ' পত্রে দেখিয়াছি যে, এই তত্ব বিশেষ বিস্তৃতভাবে 
বর্গিত আছে। তাহাতে জানা যায়, বীপ্ডধুষ্ট যেরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃতই খুষ্টধ্মের 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; তুশাবদ্ধ ঈশ্বরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্কা অনেকেই খৃষ্টখম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। “যাড়গুলি ধান্সিক হইলে, তাহাদের দেবতা গো-মহিযাদির আকার ধারণ 
করিত' -জেনোফনের এই তীব্র মন্তব্য সত্য বলিয়! মনে হয়; কেননা, তখন লোকে সাধারণতঃ দেবতা।- 
গুলিকে মনুস্তের আকৃতিতে সাকার কল্পনা করিতে ভালবাসিত। (0:০9, 11156019০01 0:9৩০০ 
[যর 523, 80001915181) 2389001, 88 136 ), 


২৮ শিখ ইতিহাস 


প্রস্তর-লিঙ্গ পূজা করিয়া তখন আর কাহারও মনঃগ্রাণ তৃপ্ত হইত না! 1১৪ যিনি ধর্মতত্বের 
মীমাংসায় জড়বাদদী বৌদ্বগণকে নীরব করিয়াছিলেন, যিনি নাস্তিক চার্বাকদিগের১৫ ধুর্ম 
বিষয়ক ঘোর নাস্তিক্য মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, এই সময়ে সেই শঙ্করাচার্ষও গুণ এবং 
শক্তিসমূহের উপাসন!| স্বীকার করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। এমন কি; শস্করাচার্য- 
প্রচারিত ধর্মেও প্রতিমা অর্চনা হইত, এবং দেব মন্দিরে মৃত্তিকা বা! প্রস্তরের দেব-মু্তি 
অথবা মুতি-বিহীন নিদর্শন ( শিবলিঙ্গ ) স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। যিনি আত্মন্বরূপ, 
তাহাকে আর কেহই উপাসনা করিত না। প্রকৃত ধর্মোপাসকগণ, পালনকর্তা «বিষু”, 
সংহারকর্তা “শিব”, হ্ু্ের প্রতিনিধি দেবতা, এবং সিদ্ধি-বিধায়ক গণেশ প্রভৃতি দেবতার 
পূজা করিত) অথবা, প্রক্কৃতির পুনরুৎপাদিকা! শক্তিকেই দেবীরূপ কল্পনা! করিয়া তাহার 
উপাসনা! করিত। তাহারা মনে করিত যে, জগদীশ্বর নিশ্চয়ই তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ 
করেন এবং পুজা গ্রহণ করেন ।১৯৬ 

পুরাঁকালে ব্রাহ্মণগণ গৃহাশ্রমে অথব! নির্জনে ধর্মোপাসনা করিতেন। বৌদ্ধগণের 
ধর্মোপাসন! সাধারণ স্থানে অথবা ধর্মসভায় হইত। ব্রাহ্মণ-জাতীয় তপন্বিগণ জনসমামম 


১৪। হিন্দুদিগের শৈবধম' অথব! লিঙ্গ" উপাসনার প্রথ। জ্ঞানময় ব্রাহ্মণ্য ধমের একটা পরিবর্তনের 
নিদর্শন । যখন ব্রাহ্মণ্য ধম বিশেষ প্রাধাগ্ঠ লাভে জনসাধারণের ভ্রম-সংস্কার বিদুরিত করিয়া! তাহা দিকে 
পবিত্র করিবার চেষ্ট। করিতেছিল, তখন এই পরিবর্তন সংসাঁধিত হয়। একাল পযস্তও ভারতের সাধারণ 
ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক বস্ত্রতেই ঈখববের বিছ্মানতার নিদর্শন দেখিয়। থাকে । ব্রান্গণগণ পৌত্তলিকদিগকে এই 
শিক্ষ। প্রদান করিয়াছেন যে, উপাসন। সময়ে কাল প্রস্তরটাকে নিরাকার বিশ্বনিয়স্তা বলিয়া মনে করিছে 
হইবে। তাহার! বৌদ্ধধমণাবলম্বী মুতিটপাসকগণকেও ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিবার ক্ষমতা প্রদান 
করিয়াছেন । লিঙ্গই পুনরুৎপা্দিক! শক্তির প্রতিরূপ,- এইরূপ জ্ঞান আধুনিক বলিয়া মনে হয়। এইরূপ 
উর জ্ঞান, অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই প্রচলিত। ইহার! দেবদেবীর সাধারণ স্বরূপ মুঠির মধ্যে অতঙ্িস্ত 
ভাবে এবং উচ্ছজ্খলরূপে গুণ্ত-শক্তির আবির্ভাব দেখিয়! থাকে । (091009816 11501), “ড191/009 
1১001817৭ 77912091801 ), 


১৫। অধ্যাপক উইল্সন্‌ (4518610 [:55$69101193+, %%1. 18.) চার্বাক নামক কোন যোগী ৰ 
মুনির নাম হইতে এই “চার্বাক" সম্প্রদায়ের উপাধি নিম্পন্ন করিয়াছেন। কিষ্ত ব্রাহ্মণগণ, ( অস্ততঃ 
মালবের ব্র!ঙ্গণগণ ), এই সম্প্রদায় এবং সংপ্রদায়ের গুরু,_এতদুভয়ের এই বিশেষ নাম, “চারু” (প্রবৃতি 
জনক, অতুযুত্তম ) এবং “বাক' (বাক্য, বক্তৃতা ) শবদদ্ধর হইতে নিষ্পন্ন করিয়। থাকেন। এইরপে নিম্পাদিস্ত 
হইলে, এই সম্প্রদায়টী তাঁকিক, ভাষাবিদ কিংবা প্রতারক বলিয়া বধিত হয়। বস্তুত, পরিশেষে সম্প্রদায়টী 
এই নামেই পরিচিত হইয়াছিল। এই. সম্প্রদায়ের সকলেই ঘোর জড়বাদী ; তাহার! শারীরিক উপাদান 
সমূহের নির্দিষ্ট কোন অবস্থা অথবা অবস্থা-সমুহের একত্রীকরণের নিয়ম হইতে বিবেক-শক্তির উৎপত্তি 
স্বীকার করিয়া! থাকে। মনে হয়, এ সম্বন্ধে তাহার! প্রসিদ্ধ শরীরতত্ববিৎ ডাক্তার লরেঙ্সের মত অনুভৰ 
করিয়াছিল। টাক্তার লরেন্সের ধারণ এই যে, যকৃত যেমন পিত্ের আধার, তেমনি মস্তিক্ষও চিন্ত। 
শক্তির আধার। (0017009815 ৬/11500,-/8. 1359০ 9৬11, 303 800 71096151109 2585091)+, 
11 198. 10016, ) 

১৬। যে পাঁচটি জাতির বিবয় বণিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই হিন্দুধর্ণের বিশুদ্ধ দলের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠতম । , 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ২৯ 


হইতে পৃথক থাকিতেন; কিন্তু বৌদ্ধ সন্াসিগণ, সন্গ্যাসী সম্প্রদায় কিংবা উপাসক 
সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। জন্নযাসী হওয়ার পূর্বে ব্রাহ্মণগণ গৃহ-ধর্ম আচরণ 
করিতেন; কিন্তু বৌদ্বগণ অবিবাহিত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেন, এবং অধিকাংশ 
ইন্দিয় হুধ অস্তোগ পরিত্যাগ করিতেন। বিজিত জাতি সমূহের এইরূপ আচার 
ব্যবহারের প্রভাব বিজেত্গণের উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য বিশুদ্ধ ধর্মভাব দৃঢ় 
করিবার চেষ্টায়, “সেপ্ট বেসিল' ও “পোপ হনোরিয়াসের' দ্বিবিধ মতের একত্র সমাবেশ 
করিলেন ।১৭ তিনি ব্রাহ্মণ-সন্নাসীদের নিমিত্ত একটা “মঠ স্থাপন করেন; তিনি 
দণ্ডকমগ্ডলুধারী অসভ্য নির্জনবাসী “দণ্তী"দিগকে স্বতন্ত্র একটা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন; 
তখন সেই সন্্যাসী-স্প্রদায় ল্ল/ঠবাসী? বা “ভিক্ষুক' বলিয়! পরিগণিত হইল; তাহার! 
ভিক্ষাবৃত্তিতে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল এবং পবিভ্রতাচরণ করিতে আরম্ত 
করিল ।১৮ শস্করাচার্যের এই সংস্ক ত ধর্ম পুনরায় পরিবর্তিত হইল। এই দদপ্তিগণ শিবকেই 
একমাত্র উপান্ত দেবতা বলিয়া গ্রহণ করায়, আরও অধিকতর পৃথক হইয়া গেল। ঈশ্বরের 
প্রক্ৃতন্বরূপ কল্পনা করিয়া এখন হইতে তাহারা “শিবকেই' উপাসন! করিতে লাগিল ; 
এবং শীঘ্রই অন্তান্ত সকলেও তাহাদের পদাঙ্ন অনুসরণ করিল। খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীতে 
'রামানজ' নিজ নামাহুসারে ব্রাঙ্গণদিগের একটা ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার 
সম্পকীয়ি কতকগুলি পরিমাঞ্জিত নিয়ম তাহাদের মধ্যে প্রবততিত হইল। তাহারা ৰিষুকেই 


১৭। অধ্যাপক উইল্সন, 'এপিয়াটিক রিসার্চের ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে হিন্দুজাতির ষে বর্ণনা 
প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্ প্রতে;ক বিদ্যানুরাগী ও অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি তাহার নিকট ধণী। এই সংক্ষিপ্ত 
পুস্তকগুলি ভারতবাসী বহু লোকের গৃহে বিদ্যমান ; বিশেষতঃ, “ভগগাৎমাঁলা” ব! সন্নযাসীিগের ইতিহাস 
এৰং তাহার সার-সংগ্রহ সকলের নিকটই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অবস্থাজ্ঞ কোন পণ্ডিতের টীকার 
সহিত মিলাইয়া এই গভীর রহস্তপূর্ণ বিষয় পাঠ করাই অধিকতর স্থবিধাজনক। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, অধ্যাপক উইল্নন সম্প্রদায় সমূহের ধর্শমত এবং সংস্কার বিষয়ক উন্নতির বিষয় বর্ণনা করিতে 
চেষ্টা করেন নাই। হিন্দুদিগের সম্বন্ধে মিঃ ওয়ার্ড যেঃ বিস্তৃত বহুমুল্য কয়েকখণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, 
ভাহাতেও এই সকল বিষয়ের উল্লেখ নাই। “দেবীস্থান” লেখক মোসাণ ফাণীর পুস্তকেও ঘটনাবলীর 
সামগ্রস্তের এবং স্তায়সঙ্গত বর্ণনার অভাব। ফার্ণী একটু প্রগল্ভ এবং সরল বিশ্বাসী হইলেও, এই 
প্রতিভাশালী মুসলমান লেখকের মত এবং বর্ণনাগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় । ইনি প্রায় ছুই শত বৎসর 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কাণ্ডেন টেলার তাহার এই 'দেবীস্থান' অনুবাদ করিয়াছেদ ; এইঅন্যাই 
একটু অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক ইংরেজই এই মহামূল্য গর পাইতে পারেন । 

১৮। শন্বরাচার্য দক্ষিণ ভারতের একজন ব্রাঙ্মপ । অধ্যাপক উইল্সনের মতানুসারে 44৯৪5 ৩৪. 
»$11. 180 ) শঙ্করাচার্য অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে আবিভূতি হন। কিন্ত এরূপ গণনাও সন্দেহমূলক। 
যেহেতু সাধারণত কথিত হয় যে, রামানুজ শক্করাচার্ধের শিল্প এবং ভাগিনেয় ছিলেন ; স্বতরাং তাঁহার 
জন্মের তারিখ উইল্সনের গণনার এক শতাবী কিংব! দেড় শত বতনর পর হওয়াই সম্ভব। তিনি চারিটি 

“মঠ” (সন্ন্যাসীদিগের মন্দির অথব। চাক্সিটি ধ্সম্প্র্ায়) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার দশ জন 
শিক্ষিত শিল্ের মধ্যে যে চারি জন তাহার প্রচারিত ধর্মমত দৃঢ়তররপে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাই 
সেই চাক্সিটি “মঠের? প্রধান পাণ্ডা ও রক্ষক রূপে নিধুক্ত হয়। শক্করাচার্ধের এই চারিটি শিল্পের অনুচরগণ 
'ততী' নামে অভিহিত হইত। অথবা, ইহাদের সহিত ছয়টি নাপ্তিক সম্প্রদায়ের ব্যক্ভিগণ মিশিয়! সকলে 
একত্র 'শনাম' নামে পরিচিত হইয়াছে । (0000091৩, 11901, 44১৪, 2৪৪১, স$হা, 169 4০.) 


৩৪ শিখ-ইতিহাঁস 


্র্কত ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করিত; সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের ভিন্ন ভি মৃ্তি ও গুণ 
কল্পনা করিয়! সাধারণের নিকট তাহারা ঈশ্বরের মর্ধাদা হানি করিয়াছিল।১৯ প্রবতিত 
সংস্কৃত [নিয়ম গ্রতিপালন এবং ঈশ্বরাজ! পালনের আবশ্তকতা উপলব্ধির জন্তই এই ৃতন 
স্প্রদায়ের স্থষ্টি হইয়াছিল; ব্রাহ্মণের শরীর সর্বসময়েই পবিজ্র বলিয়া বিবেচিত হইত। 
সকলেই বিশ্বাস করিত, ধাগিক বৌদ্বধর্মাবলম্বী ইচ্ছা! করিলে, ইহজন্মেই আত্মাকে দেহমুক্ত 
করিয়া ঈশ্বরের লীন হইতে পারেন । যখন শঙ্করাচার্ধঃ কতকগুলি প্রিয় শিশুকে অবাধ্য 
এবং ত্বধর্মে বিচলিত দেখিয়৷ সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিলেন, তখন রামানজ 
দেখিলেন যে, এক্ষণে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি লোকে আর তত আস্বাবান নহে ॥ সুতরাং 
তিনি তাহার শিশ্কদিগের গুরুভক্তির প্রবৃত্তি, কোনও মার্দিবের প্রতি ন্যস্ত করিতে উপদেশ 
দিলেন। কিছুকাল পরে, শকলেই মনে করিতে লাগিল যে, €গুরুর' জন্য সকল জিনিষই 
পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, এবং “তন, মন, ধন” (শরীর, আত্মা এবং প'ধিব 
'এ্বর্্য ) সকলই গুরুর নামে উৎসর্গ করিতে হইবে ।২০ ধর্মগুরুর সম্পূর্ণ অধীনতা 
শ্বীকার করিলে, ধর্মোক্ত দেবতা! সম্বন্ধে জীবস্ত ধারণা! বদ্ধমূল হইতে থাকে । যে সকল 
অসভ্য জাতি নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের অন্তরে জীশ্বর- 
প্রতীতি অসম্ভব; ধর্মকার্ধে দঢ় মনোযোগী না হইলে, ধর্মজ্ঞান লাভ দুর্লভ | এই মত 
পরিবর্তনের হেতু-ম্বরূপ প্রতিপন্ন রামান্থজ করিয়াছেন যে, এঁহিক ধর্মকার্ষের কতকগুণি 
উপকরণ আবশ্যক ।২১ শাস্তিপ্রিয় শিক্ষত সম্প্রদায়সমূহের দৃঢবিশ্বাসীদিগের ধর্মমত পরীক্ষা 


১৯। রামানুজের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত আছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে 
ঘবাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যে কোন এক সময়ে রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন ডে/113010, «4১5. 759. 
1. 28, 10016). মধ্যভারতে এইরূপ কিংবদস্তী আছে যে, রামানুজ তাহার পিতৃব্যকে (শঙ্করাচাধকে ) 
বলিয়াছিলেন,_“তিনি (শঙ্করাচাধ) যে পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাহ! প্রকৃষ্ট পথ নহে। হ্ৃতরাং 
রামানুজ গুরুত্যাগ করিয়া 'মঠ' অথব। শিক্ষক শ্রেণীর প্রতিবোধৰক চারিটি “সম্প্রদায়” বা ধ্শ-সম্প্রদায় 
প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হইতে সম্প্রদায়ের উপযোগী বোধে তিনি বিষ্কেই একমাত্র উপান্ত 
গেবত। বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। রামানুজ নিজ ধর্ম-সম্প্রদায়কে 'ঞ' বা 'লক্্মী' নামে অভিহিত করেন। 
তৎপরে আরও তিনটি সম্প্রদায় স্থাপিত হয় ; প্রথমটি মাধব কর্তৃক ; দ্বিতীয়টি বিঝু স্বামী এবং তাহার 
পরিচিত .শিল্ঠ বল্লভ কর্তৃক £ এবং তৃতীয়টি “নিম্তারক ব! নিম্বাদিত্য কর্তৃক প্রতিডিত। ইহারা যদিও 
সকলেই বৈষ্ণব, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ন-সম্প্রদায় যথাক্রমে ক্রহ্ধা, শিৰ এবং ক্রর্জার পুত্র 
শনকাদিগের নাম অনুসারে পরিচিত ছিল | (09007876 ড/115010 ১44১৪ £২৩৪%, ২৬1, 27 &০, ) 

২০1 00172109715 ৬/115917, 4919600 26968101965 91. 90, 

২১। ক্লভিজ একটি যুদ্ধ জয়ের পর যীশুর ঈশ্বর বিশ্বাস এবং মৃত্যুকাহিনী গুনিয়! কিরপ শোক গু 
ব্যগ্রত। প্রকাশ করিয়াছিলেন, -পাঠকগণের হয় ত স্মরণ থাকিতে পারে। ক্লুভিজ তাহার স্ত্রীর ধর্নে 
দীক্ষিত হইয়া! 'রীমসের' প্রাচীন ধর্মোপদেশকের শিল্ত্ব গ্রহণ কর্নেন। তিনি বলিয়াছিলেন,_ “বি আমি 
আমার গ্লীহসী ফরাসী সৈম্যদলের সহিত উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে যীশুর মৃত্যুর প্রতিশোধ 
জইতাম। (919৮০10, 4006০110৩ 8100 17911 01 013৩ 1২010919 121200917৩,+ 1. 302. ) মুসলমানগণও 
আলির পুত্র হোসেন এবং তাইমুরের সম্বন্ধে ঠিক একইরূপ বর্ণন! করিয়া থাকে 1 বিজয়ী তৈমুর বলিয়া- 
ছিলেন,--“সত্যপর ইমামের প্রাণরক্ষা করিতে কিংবা! তাহার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে হছুর ভারতবর্ষ 
'হইতে জাঙ্গি অনতিবিলম্বে যাত্রা করিতাম।' 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৩১ 


করিলেই, তাহাদের সরলতা এবং দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে 
ভারতীয় ধর্মসংস্কারকগণ মুক্তিপ্রার্থীদিগের নিকট হইতে অন্ধবিশ্বাস এবং আশার এইরূপ 
প্রমাণোক্তি সংগ্রহ করিয়াহিলেন। 

ধমণচরণেরও যেমন ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রচলিত হইতে লাগিল, দর্শনশান্ত্ীয় জান ও 
সিদ্ধাত্তও তৎসঙ্গে সমভাবে পরিবতিত হইল। বিছ্যা, অর্থ এবং লোকের সহিত অধিক 
পরিমাণে মিলনের দরুণ নাস্তিকতার প্রতি সাধারণতঃ সকলেরই আসক্তি জন্মিল। ছয়টা 
নাস্তিক অন্প্রদায়ের বিরুদ্ধবাদী ছয়টা দৃঢ় ধর্মমত ও ধম সম্প্রদায় প্রবাতিত হইল। মানসিক 
ও প্রার্কৃতিক দৃশ্যাবলি তর্কশান্ত্র সাহায্যে আলোচন! করিয়া, ঈশ্বর-জ্ঞান মীমাংসার চেষ্টা 
হইতে লাগিল।২২ পরযাণূর সত্বা ও অবিনশ্বরত্ব, এবং জ্ঞান ও বিবেক প্রভৃতি সম্বন্ধে 
বিচার আরম্ভ হইল। জীবন ও আত্ম উভয়ই পরম্পর পৃথক,--আবার আত্মা ও জীবন 
উভয়ই এক এবং ইীশ্বরের সহিত তুল্য,_-এই সমস্ত বিষয় লইয়া! বাদান্বাদ চলিতে 


২২। তাহাদের ছয়টি শ্রেণীই, যুক্তি তর্ক এবং ম্বভাব ( শরীর) বিষয়ে গ্রীকদিশের তিনটি দার্শনিক 
সম্প্রদায়ের অনুরূপ ॥ অথবা! চলিত কথায় “দেববাণী” (বা নীতি ), হেতু এবং ইন্জ্রিয় সম্বন্ধে এই শ্রেণী বা 
সম্প্রদায় সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জৈগিনীর “পূর্ব ীমাংস1” এবং ব্যাসের “উত্তর মীমাংসা' ব! বেদাস্ত, 
বেদের অবলম্বনে লিখিত | '“পীথাগোরাসের' নৈতিক মতের সহিত উহাদের অনেকটা সাদৃশ্য দেখ' যায়। 
গৌতমকৃত “ম্থায় বা তাক্কিক' মত জেনোফেলদিথের তর্কশান্ত্রের সমতুল্য । কপিলের সাংখ্যদর্শন, এবং 
পাতগ্জলের পরিব্িত সাংখা-দর্শন ব। “যোগ', উভয়ই নাস্তিকতার ভাবে পরিপূর্ণ। উহা! থেলের জড়- 
জাগতিক 'আইওনিক' মতের সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কণদের 'বৈশেধিক মীমাংসার তাঞ্কিক মত 
এবং ইন্ত্রিয়-সন্বন্ধীয় মত উভয়েই বিদ্যমান যর্দিও বৈশেধিক মতটি “এ্যাটোমিক' এই বিশেষ নামে 
সাংখ্ায ব। নাস্তিক মতের সহিত একই জাতীয় গণন! কর! যায়; কিস্তু উহ! পূর্ববর্তী মতের নিকটসম্পকাঁয় 
অথব! গৌতমের গ্যায়শাস্ত্রে তুল্য বলিয়া মনে হয়। মিঃ ওয়ার্ড ( 00 (705 73100009” 1. 113) 
প্রত্যেক শান্ত্কারের পরম্পর তুলন। করিয়া তাহাদের সাদৃশ্ত দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন। কিন্তু, এ পযস্ত 
ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বা গ্রীকর্দিগের ধর্মমতের প্রকৃত গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সীমাবন্ধ ; হুতরাং 
এইরূপ সামগ্রন্তের সত্যত। এবং কাধকারিতা নিম্পন্ন করাও ছুরহ। এই ছুই সম্প্রদ্ধায়ের বিশেষ সমতা 
সম্বন্ধে এল্ফিন্ষ্টোন যে কতকগুলি স্যায়সঙ্গত যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা প্রষ্টব্য। (1715975 ০1 10018) 
, 234, ) 

আধুনিক ছয়টি নাস্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা॥_ 
“স্বোত্রান্ত্রিক, মাদেওমিক, যোখাচার এবং ধবসিক' | ছুইটি জৈন সম্প্রদায়ও ইহার অন্তর্ত্‌ভ,_ যখা, “দিগম্বর' 
এবং "ম্বেতান্বর' | 'দিগম্বর' সম্প্রদায় মনে করে, স্ত্রীজাতি মুজি লাভে অসমর্থ এবং তাহাদের আত্মাও 
অমর নহে। যদি ভিন্ন ভিন্ন জৈন সম্প্রদায়কে এক বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভ,ক্ত কর! যায়, তাহ৷ হইলে, 'চার্বাক' 
বা 'বার্থ্ত্য* সম্প্রদায় উপরোক্ত ছয়টির ষষ্টটি বলা যাইতে পারে। ইহার! ঘোর নাস্তিক প্রচলিত 
ধর্মমতের কোনটিই ইহার! অনুসরণ করে না। হিন্দগণ মনে করেন, 'ভুপিটার' গ্রহের প্রতিনিধি বৃহপ্পতি-_ 
নাস্তিকতার আদি দেবতা । কারণ সাধারণ লোকে ঈশ্বর-ন্তত্ত ক্ষমতাকেই ধর্ণ বলিয়া মনে করে, এবং 
নির্বদ্ধাতিশয়ে তাহারই উপাসন। করিক্না থাকে। ঈশ্বর চিন্তা এবং সৎপথে থাকিয়া! তাহারা এইকরপ ধর্মা- 
চরণ করতঃ ধর্মের অধিকারী হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই বৃহস্পতি নানারূপ ভ্রমাত্বক বিষয়ের 
জবতারণা করেন; সেইলন্ক জনসাধারণের বিচার-শক্তির হাস হইল এবং তাহার! কর্তব্য নির্ণয় করিতে 


পারিল ন!। 


৬২ শিখ-ইতিহাস 


লাগিল। এইরূপ বিচার-মীমাংসার ফলে, কেহ কেহ নাস্তিক হইয়! উঠিল, কেহ বা 
সাকার উপাসনা! করিতে লাগিল; পরন্ধ অধকাংশ লোকেই “মায়া-স্থত্রঁ অবলম্বন করিল। 
এই মায়াহুত্রাহ্সসারে ইন্জিয়-জ্ঞানই ইহুজীবনের একমাত্র পরিচালক হইয়া দীড়াইল। 
মায়াহ্থত্রাবল্বিগণ বাহা জগতের কোন বস্তই সত্য এবং দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া স্বীকার 
করিত না। এই হুব্র পরবর্তা সংস্কারকগণ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়া নীতি ও ধম“- 


বিষয়ে উপদেশ দিতে আরস্ত করিয়াছিলেন।২৩ 

ুষ্ট জন্মের সহম্র বৎসর পরেও হিন্দুধর্ম এবং নীতিশাস্ত্বের এইরূপ অবস্থ৷ হইয়াছিল । 
ক্রমিক জাতি-বিচাঁর ও জাতিবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণের প্রাচীন ধম গ্রহণের 
উপযোগিতাও বিশেষরূপে হাস হইয়া পড়িল। ব্রাহ্গণগণ সৈনিক এবং কৃষক-সন্প্রদার 
হইতে সম্পুর্ণ পৃথক হইলেন। জীশ্বরের বহুত্ব প্রচার করিয়। এবং সমাজে সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়কে ধামিক গার্হস্থ্য জন্প্রদায় অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর স্থান অর্পণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ 
আপনাদিগের প্রাধান্য নষ্ট'করিয়াছিলেন। এই কারণে, অতি অল্পকাল মধ্োই তাহাদের 
দেবদেবীগণ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া প্রতীত হইলেন, এবং উপাসকদলের মধ্যে ও 
ঘোরতর শত্রুতা আরম্ত হইল। দৃর্ত বীর ক্ষত্রিয়'জাতি নিজের ইচ্ছান্থ্যায়ী বিজ্ঞ 'ও 
স্থুনিপুণ নায়ক পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং এক ধম শাসন হইতে অপরটা ও এক ঈশ্বর 
হইতে অন্য ঈশ্বর শ্রে্ঠতর মনে করিতে লাগিলেন । এই সময়ে প্রকৃত ধমণরাধনার প্রসার- 
প্রতিপত্তি হাস হইতে আরম্ভ হইল; অধিকাংশ লোকে ধ্যযাজক ও প্রচারকগণ্র 
যোগ্যতা, সরলতা৷ ও ধমনিষ্ঠার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া! উঠিল। পরন্ত এই উপদেষ্টা-সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও পরম্পর মতানৈক্য জন্মিল। 

এই সময়ে একদল নৃতন জাতির আবির্ভাব হইল 7 এবং এক নৃতন ধর্মমত প্রবাতিত 
হওয়ায়, আর্ট হিন্দুর্ধম ধর্ংসের পথে অগ্রসর হইল। “হিজিরী"র প্রথম এবং দ্বিতীয় 
শতাবীর মধ্যে ভারতবর্ষে প্রাচীন আরব জাতির আক্রমণ এবং লুষ্ঠন-যাতন! তত অন্ধৃভূত 
হয় নাই। যখন আবাসাইদগণ “কালিফ" পদে উন্নীত হইলেন, তখন হইতেই তাহারা 
বন্দূর বিস্তৃত রাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদনে মনোযোগী হইলেন। স্পেন পৃথক হওয়ায়, 
তাহাদের রাজ্য অনেকট! ছুর্বল হইয়! পড়িয়াছিল; সুতরাং পরবর্তা সময়ে তাহারা আর 


২৩। হিন্দুিশনের “মায়া-সথত্র', নীতি, কাব্য ও দর্শন এই তিন ভাগে বিভত্ত কর! যাইতে পারে। 

'নীতিশান্্রানুসারে' মারা সলোমনের গর্ব (2০০155198169, £ 8110 18. ) অথবা জগতের অসারত্ব ভিন্ন 
আর কিছুই নহে। এইজন্য কবির! বলিয়াছেন যে, সংক্ষেপতঃ মায়! ইন্ত্রজালের স্থায় ভ্রমাত্বক ও অনিষ্টকর, 
জথব। নৈতিক ত্রমপূর্ণ। (4১318180 75368101765, %%1, 161.) মিঃ মিলম্যান্‌ বিজ্ঞতার সহিত 
আক্চৌচিন। করিয়া দেখিয়াছেন যে, ধর্ম-প্রবর্তক সেন্ট জন, প্লেটোর 'লগোজের' (ঈশ্বর-বাক্য, যীণ্ু) যেরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ভারতীয় “মায়ানুত্র' সেইভাবেই পরিগৃহীত হইয়াছে। (296 1 4016900 
17190015111, 312. ) হিন্দুগ্ীণ পাপপূর্ণ জাগতিক চিন্তা বিষয়ে “মায়াসুত্র' গ্রহণ করিয়াছেন। সেন্ট জন, 
গ্রীক এবং রোমানদ্দিগকে অগদীশ্বরের সহিত যীশুপৃষ্টের সম্বঘ্ধের প্রকৃতি বুঝাইয়। দিগ্লাছেন ; তিনি ঈশ্বরের 
স্বরাপ বর্ণনা! করতঃ বলিয়াছিলেন যে, যী শুগৃষ্ট হইতেই ঈঙ্র-সন্বন্ধীয় জ্ঞান ব্যক্ত হইবে। 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৩৩ 


দুরদেশে রাজা-বিস্তারে বলক্ষয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না? তীহারা মনে করিলেন” 
বিদ্রোহে সে রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারে । অধিকস্ত আরব জাতির আর সে একতা, 
উৎদাহ ও বীরত্ব ছিল না; তাহাদের প্রতিনিধি আরবগণ ঘোর স্বার্থপর এবং বিদ্রোহী, 
হইয়া দড়াইয়াছিল। ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদ দেশবাসীর্দিগকে প্রথমে যে শক্তি প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা! আপনাদের রাজ্য-বিস্তারের ক্ষমতা অনুভব করিতে 
পরিয়াছিল। এক্ষণে দিল্লীর হিন্দুর্দিগের এবং কনস্তান্তিনোপলের খৃষ্টানদিগের উপর 
আধিপত্য বিস্তারের জন্য মৃসলমান-ধর্মে সাহসিকতার আর এক নৃতন বিশ্বাস উত্রেকের 
আবশ্তক হইয়াছিল। সেই উত্তেজনা-শক্তি মুসলমানগণ ধধুর্* নামক পার্বত্য জাতির এবং 
প্রধানতঃ পশুপালক “তুর্কমান' জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়়াছিল। এই থর ও 
'তুর্কমান'গণ কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ আর একবার উর্বর এবং ধনধান্তপূর্ণ দক্ষিণ 


“কাব্যা' শান্ত্রানুসারে” _ মায়া' ঈশ্বর, এবং বর্থরিক শক্তিসম্পন্ন বীরগরণের দৃষ্টিশক্তি-প্রতিরোধকারী 
সুগ্ৰ আবরণ বিশেষ ;,_ ইহাতে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি অথব! ইন্দ্রিয়জ্ঞান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। 
(17762199759 4১51810 বি 200195, 811, 203. ) প্যালাস তক্রপ ডাইওমেডের চক্ষের অন্ধকার বিদুরিত 
করিয়া ঈশ্বরের স্বগাঁয় মুত্তি নর মানব-চক্ষের গ্রোচর করিয়া রাখিয়াছেন (1119, ৬)। কিন্তু জন- 
সাধারণের মনের বিশ্বাস এই যে,_ম্বতঃসিদ্ধ অপূর্ণ শক্তি হেতু মানব নৈসগ্সিক জগতের বিষয়ে সম্পূর্ণ 
জ্ঞান লাভে অক্ষম। চ 

'র্শন'শাস্্র মতে, বেদান্ত দর্শনে “মায়া-হুত্র' যেরূপ বণিত হইয়াছে, তাহা বার্কেলির মনম্তত্বের 
তুল্য। (এই বেদাস্ত-সথত্র, সাংখ্য-সুত্রের “প্রকৃতি” । জেনোফেনের স্থষ্টি-বিবরণের সহিত কতকাংশে 
ইহার সমতা! দৃষ্ট হয়। এবং হীরা ক্লিটাসের অসীম শক্তিসম্পন্ন অনন্ত ঈশ্বরলীলার সহিত ইহার সম্পূর্ণ 
সাদৃশ্ত বর্তমান রহিক্নাছে। ) বেকনের “আইডল!” হুত্র এবং মায়! হুত্র,- উভয়েরই উৎপত্তি স্থল এক; 
এইরূপ ইন্ত্রজাল অথব! ভ্রম-মুত্তির শ্যার় মায়] প্লেটোর *[৫6৪+ বা 'সত্য' মতের বিপরীত। সাধারণতঃ 
মায়! বলিলে প্রকৃত বস্তর বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রাস্ত অনুমেয় বা অনুভবনীয় বস্তই বুঝা যায়,_দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
সাধারণতঃ রজ্ছুকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। বড়ই আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, ইংলগ্ড এবং ভারতবর্ষ, 
এতদুভয় স্থানেই বার্কেলির স্বপ্ন-বিষয়ক কল্পনা এবং ব্রাহ্মণদিগের এরন্্রজালিক মত একই অসার যুক্তি 
দ্বারা খণ্ডন কর! হইয়াছে । একটি উত্তেজিত হস্তী কর্তৃক শঙ্করাচাধ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
শঙ্করাচাষ নিজদেহ এবং অন্যান্ মানবদেহ অসার বলিয়। মনে করিতেন। যখন পায়ে প্রস্তরখণ্ডের 
আঘাত লাগায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, তখনই ভাহার এই মত বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ডাক্তার 
জন্সন্‌ তাহাই মনে করেন। বিশপের অনুচরগণের বুদ্ধিশত্তি অপেক্ষ। শঙ্করাচার্ধের বুদ্ধিশক্তি প্রখর! 
ছিল। যখনই শঙ্করাচাধের বিরুদ্ধবাদ্দিগণ ক্ষুদ্র প্রাণী হত্যাশঙ্কার মন্দপদবিক্ষেপের জন্য তাহাকে ঠাট্টা 
করিত, তখনই তিনি ভৎসনা করিয়া বলিতেন যে, এ সকলই ইন্ত্রজাল। তিনি বলিতেন, প্রকৃতপক্ষে 
শঙ্করও নাই, হস্তীও নাই, পলায়নও নাই,_ এ সকলই ইন্দ্রজাল। (796615080, 11. 103 )। 

চতুর্থতঃ, মায়া রাজনৈতিক হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। “উত্র শাস্ত্র অথব৷ চতুর্থ “উপবেদের' 
নীতি বা 'দাহিত' অংশে এইরূপ বর্ধিত আছে। ইহাতে অগ্ঠান্য বিবয়ের মধ্যে শাসনবর্তৃগণের কর্তব্য 
বিষয়েও বহু মীমাংসা রহিয়াছে ১ ইহ ঈপ্সিত বন্ত পাইবার উপারন্বরূপ বলিক়্াও কথিত হয়। বক্ষামাণ 
বিজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে, “মায়া' অর্থে গ্লোপন ভাব, ছলনা কিংবা! রাজনৈতিক কৌশল বুঝার। ইহাতে 
সম্পূর্ণ প্রতারণা বুঝা যায় না; কারণ মিথ্যা! এবং প্রতারণা ইহাতে নিষিদ্ধ। কথিত হয় যে, হায়াবশে 
শত্রু শত্রুতা ভূলিয়! যায়; সনুন্তজাতিও বগ্ঠত। স্বীকার করিয়া থাকে। 


৩৪ শিখ-ইতিহাস 


দেশসমূগ আক্রমণ করিয়াছিল। খুষ্ীয় নবম শতাব্দীতে এই যুদ্ধপ্রিয় পশ্তপাঁলক জাতি 
সিদ্ধু-নদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসাঁগরের নিকটবর্তী স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ত 
করে। পুরাকালে গর, ও “ভ্যাগ্তাল' জাতি এবং তাহাদের আদিপুরুষগণ 'অগাষ্টস" 
এবং ট্রেজানের' রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া যেভাবে শক্রহস্ত হইতে রাজ্য অধিকার 
করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ মহন্মদের সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া শাসন-সংরক্ষণ বিস্তার 
.করিয়াছিল। তুগ্রল বেগ ও সালাদিন,_্টিলিকো ও থিয়োভোরিকর অন্যতর শাখা- 
বিশেষ । বাগদাদের মোল্ল' এবং সৈয়দগণ, গ্রীক এবং লাটিন ধর্মমন্দির অ্প্রদায়ের 
“বিশপ' এবং “ডিকন'দিগের ন্যায় “কাফের'দিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে উৎসুক 
হইয়াছিল। ভিন্ন দেশবাসী যে সকল অসভ্য জাতি সময়ে সময়ে ইউরোপ আক্রমণ 
করিত তাহারাও খুষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা এসিয়া আক্রমণ করিত, 
তাহারাও তাহাদের উপযোগীবোধে স্বেচ্ছা-ক্রমে এবং অন্থরাগবশতঃ "ইসলাম ধন্নঃ গ্রহণ 
করিয়াছিল। শিক্ষা ও সভ্যতার ফলে, তাহাদের অনিশ্চিত এবং ভিত্তিহীন বিশ্বাস- 
গুলি দূর হইল; এবং তাহার! সবশক্তিমান্‌ ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিল। এক্ষণে তাহারা 
ধর্ম বলে পরিচালিত; রাজ্য বিস্তার তাহাদের উদ্দেশ্য । এই ধর্ম এবং রাজ্য বিস্তার 
“লালদ'য় পরিচালিত হইয়া, “তু€' জাতি বাইজান-টাইন সিজারদিগের' ধবংসপ্রায় রাজ্য 
এবং ভাবুতবর্ষ আক্রমণ করিল। 

১০০১ খৃষ্টাব্খে মহম্মদ পিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। ইহার কিছুকাল পূর্বে শঙ্করাচার্ধ, 
বিধর্মীদ্গের উন্নতিতে বাধা দিবার বৃথ! প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যে বিবিধ ধর্মমত 
প্রচলিত থাকায়, দেশবাসী জনসাধারণ কিংকর্তব্যবিদুঢ় হইয়াছিল, তিনি সেই সকল 
বিভিন্ন মতের সংস্কার সাধনের চেষ্ট। করেন; কিন্ধ তাহাতে তিনি কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই । পঞ্জাব চিরদিনের জন্য মুঘলমানদিগের অধিকৃত হয় এবং সুলতানের 
মৃত্যুর পূর্বেই মুসলমানগণ কনৌজ ও গুজরাট লুণ্ঠন করে। ১১৮৩ খুষ্টাবে 'ঘোরী”গণ, 
'গজনবী"দ্দিগকে রাজা হইতে বিতাড়িত করে। তৎপরে তাহাদের কর্তৃক বাঙ্গালা দেশ 
অধিকৃত হয়। ১২০৬ খুষ্টান্দে যখন “ইবেক" তুর্কগণ ছলপূর্বক তাহাদের রাজ্য অধিকার 
করিয়! লয়, তখন হিন্দস্থান মুসলমান রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র অংশরূপে পরিণত হয়। পরে 
প্রায় দেড় শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানগণ আধিপত্য স্থাপন করে। 
খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগলগণ এবং পঞ্চদশ শতাব্ধীতে আফগান জাতি বহুল 
পরিমাণে ভারতবর্ষে আসিতে লাগিল। তাহাদের আগমনে পরবর্তী শাসন-কতাদিগের 
্ষমত! দৃঢ়তর হইল? পরাজিত জাতির ভাষা ও ভাবে ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। 
খিলজী, তোগলক এবং লোদীগণ এত অসভ্য ছিল যে, তাহারা আপনদের গৌড়ামির 
কারণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে চাহিত না। তাহারা রাজস্ব আদায় বিষয়ে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিত বটে; কিন্তু গ্রচপিত আইন উল্লজ্ঘন করিত না। ধর্মে দীক্ষিত কর! 
এবং অধিক পরিমাণে কর আদায় করা,_এই ছুইটির মধ্যে শেষোক্তটি প্রশংসনীয় 
বিবেচনা! না করিলেও১ তাহারা তাহাই অধিকতর লাভজনক বলিয়া মনে করিত। 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৩৫ 


তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক মসজিদ তাহাদের ধর্মনিষ্ঠার এবং বদান্তার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। তাহারা অনন্থুসরণীয় "চান্দ্র বৎসরের পরিবর্তে “সার বৎসর গ্রহণ 
করিয়াছিল । তাহাদের এই ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে, তাহার! প্রাত্যহিক কর্তব্য 
বিষয়ে অবহেল! করিতে ন1 বটে, কিন্তু কৃষিকার্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।২৪ মুসলমানগণ 
রীতি-প্রকৃতিতে ভারতবাসীর ন্যায় হইয়াছিল। খুষ্টীয় ষোড়শ শতাক্বীতে আকবর উভয় 
মতের উপাদান-সমষ্টি একত্র করিয়া জাতীয় শাসন-প্রণালী বা রাজতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
উপায় উদ্ভাবন করেন। রাজনৈতিক বশ্ঠতা-ম্বীকারে সকল সময়ে সামাজিক একতা 
সাধিত হয় ন1 ; মুসলমানদ্দিগের মনে ইহারই প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। আরঙগ্গজজেব 
অধৈর্য হইয়া পড়েন। আরঙ্গজেবের চাঞ্চল্যের ফলে, মোঘলবংশ শীঘ্রই লোপ 
প্রাপ্ত হয়। 

আর এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রসৃত্বঃ ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে 
ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । তাহারা ক্ষত্রিয়দিগের সমকক্ষ ; পরম অধিকাংশ 
স্থলে তাহার! ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা অধিকতর সাহসী । শঙ্করাচার্ধ বৈপ্দিক মতের যে 
সরল অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা সেই অংশ পুনরায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
'এই নৃতন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণণিগকে অপবিত্র বলিয়! ঘ্বণা করিত; প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা 
একেশ্বরত্ব প্রচার করিত, এবং মৃি-পৃজায় ঈশ্বরের ঘ্বগার বিষয় প্রকাশ করিত। কিন্ত 
তহোরদের এই প্রক্রিয়া ধারে ধারে সম্পন্ন হইয়াছিল। কারণ তখনও লোকের বিশ্বাস 
ছিল, জাতি ও বংশান্ুক্রমে তাহারা যে সকল দেবদেবীর আরাধনা! করে, সেই 
সকল দেবদেবী বিশেষ বিশেষ জ্ঞান ও শক্তির আধার। কয়েক পুরুষ পূর্বে মুর 
আইন-প্রকরণ প্রচারিত হয়। এক্ষণে মানবের চিস্তা ও আচার-ব্যবহার তদন্থসারে 
পরিচালিত হইতে লাগিল। তধন, অনদভ্য বিজেতৃবৃন্দও ব্রাহ্মণদ্িগের জাতি- 
ভেদমূলক গৌরবে অনাস্থা প্রদর্শম করিতে পারিলেন না । শেখ এবং 


২৪। বস্তুতঃ সৌর অথবা নাক্ষত্রিক বৎসর, “সাবুর নুয"',_ অথবা আরও ইতর ভাষায় “শুর সুর্য" 
নামে অভিহিত হয়। আরবী মাসের বংমরেরও এই নাম। থুীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথব। 
১৩৪১ ও ১৩৪৪ থুষ্টাব্ের মধ্যে, তোগ্ণলক সাহ দাক্ষিণাত্যে এই “সৌর' বৎসর প্রথম প্রচলন করেন। 
এক্ষণে মহারাষ্ত্রীযগণ বিশেষ আবগ্তকীয় দলিল পত্রেও এই বৎসরের উল্লেখ করিয়া থাকেন। হিন্দী 
(মারহাট্া ) অক্ষরে আরবী কথায় ইহ! লিখিত হয় । ( 00000216 111506195 56001 11201595 1, 
30. ৬1০ 15065 10 ৪ £২০0০:১ 05 11690-0091 17৬19 070 ড/০181)05 210 14195237159, ) 
ভারতবর্ষের অন্যান্ত স্থানে ধে সকল “ফস্লী' বা 'খন্দ' (শন্ত ) বংসর প্রচলিত আছে, তাহা! আকবর 
এবং সাজাহানের রাজ্যকালে প্রবর্তিত হয় । -এখনও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়। এমন কি, 
ইংরেজগণও রাজন্ব-হিসাব-বহিতে এইরূপ বৎনর ( ফস্লী ) প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপ প্রত্যেক 
বৎসর গণনা, থুষ্টীয় শকের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ হয়; মুসলমানগণ হিজরী এবং হিন্দুগ্ণণ “শাক' (শক ) 
ও 'সন্বৎ' প্রভৃতি নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা! অপেক্ষা একতা! এবং সরলতার নিদর্শন আর কি 
হইতে পারে? তখন ইংরেজদিগের সর্বব্যাপী প্রাধান্হেতু এই উপযোগী মত সহজেই প্রচলিত হইয়াছিল। 


৩৬ শিখ-ইতিহাস 


সৈয়দগণ আপনাদের জাতিগত পবিত্রতা রক্ষা করিতেছিল; কিন্তু মোগল ও 
পাঠানগণ রাজপুতজাতির স্বাতন্ত্র-নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। নূতন নৃতন হুসংস্কারে 
প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসসমূহ বিদুরিত হইতে লাগিল । “পীর” এবং 'স্থহিদ্গণ* 'ঘোগী” এবং 
'সন্ন্যাসীগণ” অলৌকিক কার্ধ-সম্পাদনে কৃ এবং ভৈরবের স্থান অধিকার করিল। 
মুসলমানগণ অতীষ্ট সাধনোপযোগী দেবতার উপাসনা করায়, তাহাদের একেশ্বরবাদিতা 
বিলুপ্ত হইল। এইরূপে আচার-পদ্ধতি এবং ধর্মমতসমূহ পরস্পর বিরুদ্ধাভাবাপন্ন হইয়া 
উঠিল। অল্পসংখ্যক কতকগুলি লোক কোরাণ এবং বেদ প্রভৃতি ঈশ্বর বাক্যসমূহ 
যথারীতি পালন করিতে লাগিল; কিন্তু অধিকাংশ লোক মানসিক উত্তেজনা! বশে 
ব্রাহ্মণ, মোল্লা, মহাদেব, মহম্মদ প্রভৃতির প্রতি আম্থাহীন হইল ।২৫ 


২৫। গীবন (17191015, £, 356) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্রীক ও রোমান্দিগের নাস্তিকতায় 
ৃষ্টধর্ম প্রচারের বিশেষ মুবিধ! হইয়াছিল। “কোয়াটালি রিভিউয়ের' (101 106, 1846, ৮ 116) 
একজন লেখকও তদমুকুল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সেকেন্দর সাহের আক্রমণকালে এবং রোমরাজ্যের 
প্রাধান্য সময়ে, এসিয়া এবং ইউরোপের কুসংস্কারগুলির পরম্পর মিশ্রণ সংসাধন হইয়াছিল বলিয়াই যে, 
আধুনিক নাস্তিকতার স্থষ্টি হইয়াছে, এ কথা কেহই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন না । 

মুনলমানদিগের সভ্যত। এবং শিক্ষা-প্রভাবে ইউরোপীয়দিগের মানসক্ষেত্র গঠিত হইয়া ছিল, অধুনা তাহ। 
সকলেই অস্বীকার করেন। কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক বিজ্ঞান-সন্বন্ধে আমার্দের বাধ্যবাধকতা 
হ্যালাম' শ্বীকার করিয়া শিয়াছেন | (17806181015 01 120100. 1. 90, 91, 149, 150, 157, 128, 
189, 190.) অক্সফোর্ড কলেজের প্রতিনিধি, সমালোচক এবং স্বভাব-কবি উইলিয়ম গ্রে (91910) ০ 
171701151) 71056 7.106180015. 0১. 22, 37) কেবল এসিয়ার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করিয়াই বিরত হন 
নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, 'গথ' জাতির প্রতিভার উপর সেই কল্পনাশক্তির প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছিল। তাহারাও সেই জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিল, এবং তাহ! সর্বত্র বিস্তার করিয়াছিল। ইহা! 
প্রথমে ভারতবর্ষে মিশরে ইহার উৎপত্তি হয় ; গ্রীক এবং রোমীয়গণ উহার পরিবঠিত এবং পরিমাজিত 
অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইদানীং এই বিজ্ঞান শাস্ত্র আধুনিক ইউরোগীয়গ্রণ কর্তৃক বহুলভাবে এক নির্দিষ্ট 
পথে পরিচালিত হইয়াছে। থুষ্টানদিগের বিবেক-শত্তি অপেক্ষা! মুসলমানদিগের বিবেক-শক্তি অধিকতর 
প্রথর এবং শ্রেষ্ঠ ছিল; দার্শনিকদিগের বিবেক-শাস্ত্রই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । বর্তমান দময়েও, স্পেনের 
রাজ্যশাসন নীতিতে, চিকিৎসা! এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চলিত ভাষায়, ইউরোপের করদরাজ্য সমূহের 
প্রচলিত "গান' সমুহে, তাহার প্রমাণ লক্ষিত হয়। এই "গান'গুলি আরব দেশীয় ধরন-গুচারকের, এবং 
তুর্ব কিংব। সারাসেনদিগের উদ্দেশে গীত হয়; অখবা৷ ইহাতে মুসলমান পদবীযুক্ত খৃষ্টান বীর-পুরুষ 
“কীডের' কাাবলী ও বর্ধিত ও কীতিত হইয়! থাকে । 

“ছুয়েওয়েল' (17150915 91 [000090%5 501615969 ॥, 22, 276 ) প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, আরব- 
জাতি প্রকৃত বিজ্ঞানশান্ত্,- প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, কি দর্শন-বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যদি কিছু করিয়! 
খু, তবে তাহার পরিমাণ অতি অল্প। আরবজাতির বৈজ্ঞানিক উন্নতির বিষয়, হুয়েওয়েল একটি 
চাকরের গল্পের সহিত তুলন। করিয়াছেন ।--তিনি বলিয়াছেন যে, চাকরটির শক্তি ছিল বটে; কিন্ত 
তন্বারা কোনই কাধ সাধিত হয় নাই। যাহা হউক, নিম্নলিখিত হেতুবাদে হুয়েওয়েল তাহাদের দোষ 
অপনোদনও 'করিতে পারিতেন +--আরব জাতির সমস্ত প্রতিভা-শক্তি ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হইয়াছিল | 
তাহাদের চেষ্টায় পারন্তের ছুষ্ট-নীতি সংপথে আনীত হইয়াছিল; ভারতবর্ধে একেখ্বরবাদিতার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল ; এবং আজ পর্যন্তও ইউরোপীয়গণ আফ্রিকার যে সকল স্থান ধর্শন করিতে সমর্থ হন 
নাই, আরবজান্তি প্রতিভাবলে তধাকার ঘোর পৌত্তলিক ধর্নেরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিল । 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৩৭ 


এইরূপে পরস্পর মতবিরোধ আরম্ভ হইল। ইহার ফলে, প্রথমতঃ চতুর্দশ শতাবীর 
শেষ ভাগে রামান্ুজের মতাহুবর্তা রামানন্দ, কাশীতে এক ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষঠিত করেন। 
এক ধর্ম-এক বিশ্বাস পূর্বেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে বিদেশী বিজেতৃবৃদ্দ রাজা 
অধিকার করায় ধর্মপ্রচারক এবং ধর্মযাজকদিগের মধ্যে কার্ধ-প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া 
পড়িল? জ্ঞানার্জনের আগ্রহ কমিয়া আসিল ;পুরাণ বা প্রাচীন ইতিবৃত্তে কবির কল্পনা 
এবং বংশকাহিনী সংযোজিত হইতে লাগিল? বেদের আধিপত্য হাঁস হইয়া! আসিল ।২৬ 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ( মধ্যগঙ্ার উপকুল-প্রদেশের ) এই নৃতন সম্প্রদায় মহাবীর 
রামচন্দ্রকে উপাস্য দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিল। মুসলমানদিগের প্রাধান্য বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের বংশাঙগত শ্রেষ্ঠত্বের নীতি লোপ পাইল। সঙ্গে 
সঙ্গে রামানন্দ প্রচার করিলেন, ঈশ্বরের সমক্ষে সকল ব্যক্তিই সমান।” রামানন্দ, 
উপাসনার ভেদ্নীতি প্রবতিত করেন নাই। তিনি সঞল শ্রেণীর লোককেই সমভাবে 
শিশ্তরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি প্রচার করিতেন যে, প্ররুত উপাসক সমাজ- 
প্রক্কৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থানে উন্নীত হয়, এবং স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভ করে ।২৭ এই 


২৬। পুরাণ বহুকাল পূর্বে স্ষ্টি হইয়াছে,_আধুনিক সমালোচকগণ একথা স্বীকার করেন না। 
ফলতঃ, “রাজপুত', “ভাট” বা “কবি' এবং “চাদ' প্রভৃতির অসম্বদ্ধ বিবরণের প্রচলিত সংখ্যায়, পৃথ্বরাজ 
এবং মামুদের পরবর্তাঁ বংশাবলী এবং তাহাদের কাধকলাঁপ সমুহের যেরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়। যায়, 
এই সকল পুরাণে যে সেইরূপ অসংখ্য এবং আধুনিক অসন্বন্ধ বিবরণ সন্সিবেশিত রহিয়াছে,_তদ্বিষরে 
কোন সন্দেহ নাই। পুরাতন বিষয়গুলি হইতে নুতন বিষয় পৃথক করা কঠিন ; সমালোচিত এবং স্বপ্প- 
ুষ্ট রাষ্কায়ণ এবং মহাভারতই যে পুরাণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, - সমালোচক এবং প্রতিবাদকারিগণ সকলেই 
হয়ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পরবর্তাঁ তোষামদকারিগণ আধুনিক ৰংশ-পরম্পরার প্রশংদ! লিপিবদ্ধ 
করিয়া খিয়াছেন,_এই একমাত্র কারণে তাহার! প্রতিষ্ঠিত অষ্টাঙ্গশ পুরাণের অসীম ক্ষমতার এবং 
সারবন্তার অবমানন করিতে বৃথ! চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাই হউক, পুরাণ সমূহকে এতিহাসিক ঘটনাবলীর 
পুঙ্থানুপুষ্য বর্ণন। ন! ভাবিয়। চিন্তাম্তোতের গতি নির্দেশক মনে করাই বাহীনীর়। 

২৭ | €0011091৩ 17095290210” 11, 179, 210৫0 ড/1150105 “4৯5. 7২95৮ 3৬1. 36 &০.) অধ্যাপক 
উইলসন্‌ বলেন যে (10910, 7৯, 44, 8100 2150 %%17, 183), কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই শঙ্করাচার্য এবং 
রামানুজের প্রবন্িত ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তশিবিষ্ট। বস্তরত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পণ্ডিতগণই এই মত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। রামানন্দের অনুচর বৈষ্বগণ বন্ৃকাল প্স্ত শৈবদ্দিগের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিল। 
শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা কোনমতেই নর্নদ! নদী পার হইয়া যাইত ন!। তাহারা মনে করিত, এ 
নদী “মহাদেব বা! মহেশের' মিকট বিশেষর।প পবিত্র ; পরস্ত দেশ ভ্রমণ কালে তাহারা এ নদীর চারিদিক 
ঘ্ুরিয়। যাইত। 

মধ্যভারতের সকলেই মনে করেন যে, একদিন না একদিন নর্মদ1 গঙ্গার স্থান অধিকার করিয়া! 
সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র নদীমধ্যে পরিগণিত হইকে। কিন্তু এইরূপ ধারণার কোন কারণ খু'জিয়! পাওয়া! যায় 
না। এই নদী যে শিবের উদ্দেশ্যে উৎসঞ্গীকৃত হইয়াছে, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। মহেশ্বরে 
একটি ঘূর্ণাবর্ত আছে। পতিত প্রস্তরধওসমূহ ইহাতে গোলাক্কৃতি এবং পরিষ্কৃত হইয়! কতকট! “লিঙ্গের' 
আকৃতি ধারপ করে; উহা ধর্ধযাজকদিগের আয়ের প্রকৃষ্ট উপায়। হিমালয়ের বিশেষ কোন অংশের 
নারায়ণ-চক্রেও বৈষবদিগরের এইরূপ লাভ হইয়া থাকে। এই ঘূর্ণাবর্তের লিলকণ! পার্বত্য নদীর 


৩৮ শিখ-ইতিহাঁস 


চতুর্দশ শতাব্দীতে অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত গোরক্ষনাথ পঞ্জাব প্রদেশে “যোগধর্ম বা হত্র” 
গ্রচার করেন এবং তথাকার সকলেই অগ্রহ-সহকারে তাহ! গ্রহণ করে) এই “যোগ 
ত্র প্রকৃত প্রস্তাবে বৌদ্ধ ধর্মের একটি সাধন বা কল্পনা গ্রন্ুত। কিন্তু দার্শনিক মত 
বলিয়া ব্যাস এবং শাক্য উভয়ের শিশ্তগণই এই হুত্র সমভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। যাহা! 
হউক, তখন লোকের ধারণ! ছিল যে, এই কলিযুগে পাপী ব্যক্তি এরূপ মহৎ এবং ভয়া- 
বহ প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ নহে এবং সম্পূর্ণ মোক্ষ লাভেও অক্ষম। কিন্তু গোরক্ষনাথ 
এই উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন যে, কঠোর মানসিক ওঁদাসীন্য এবং উপা- 
সনায়, অতি অধম পাপীর শরীরও পবিত্র স্বগায় দেবত্ব লাভ করে, এবং তাহার আত্মা 
ক্রমে ক্রমে সর্বনিয়স্তা পরমেশ্বরের আত্মার সহিত মিলিত হয়। তিনি শিবকেই 
শিশ্কগণের একমান্র উপাস্ত দেবত। মনোনীত করিয়া অত:পর প্রচার করিলেন যে, এই 
উপান্ত দেবতা শিবই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কঠোর অধ্যবসায়ের এবং উপাসনার 
পুরস্কার বিধান করিবেন। তিনি তখন শিষ্যগণের সম্প্রদায় ও ধর্ম-বিশ্বাপের নিদর্শন 
স্বরূপ ললটস্থ সামান্য চিহ্ছে পরিতৃপ্থ হইলেন না। অন্তান্ত সম্প্রদায় হইতে তাহাদিগকে 
ত্বতন্জর করিবার জন্য তিনি তাহাদের কর্ণ-বেধের ব্যবস্থা করিলেন । তদবধি তাহার শিশ্য- 
সম্পরদদায় “কাণকাটা' ( কাণফুটা ) বা ছিদ্রকর্ণ যোগী সম্প্রদায় নামে পরিচিত।২৮ 

এইরূপে ধর্মসংস্কারের প্রথম স্তর গঠিত হইল। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকায়, 
ধনী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অভিমান এবং গর্ব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ধর্মে 


চতুর্দিকের প্রস্তরগুলির পবিত্রতা বিধান করে। দেশীয় ভাষায় কথিত হয়,_-“রেওয়া৷ কি কঙ্কর সব শঙ্কর 
সমান” অর্থাৎ “নঞ্র্দার (রেওয়ার ) প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড এশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন এবং শিবতুল্য ।” মহেশ্বর, 
“ুহেসর বাউ" ব| সহত্র-বাছ নামক এক ক্ষত্রির রাজার রাজধানী ছিল; হিন্দিয়ার পর-পারে অবস্থিত 
“নিমাউর* নগরের অনতিদুরে পরশুরামের হস্তে সেই রাজা! নিহত হন। এই ঘটনাই, যুদ্ধপ্রিয় প্রাচীন 
ব্রাহ্মণ বীর-বংশের ধ্বংসের কারণ বলিয়। অনুমিত হয়। 

২৮ (০01000916 ড/11501, 4১5, 65১ 50৬11. 183, 4০.) 2170 006 70801568]) (0005578 
শ121951201012, 1, 123 ৫০৯) শেষোক্ত গ্রন্থে, দেবীস্থানে, মোসান ফাণী দেখাইয়াছেন যে, যোগী এবং 
মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ত আছে। যোগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে দেখ! 
যায় যে, যোগ এবং ওদাসীন্য ব! আত্মজ্ঞান (বিবেক ) উভয়ই এক। এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে, আত্মা! 
অমরত্ব লাভ করে এবং ভাগ্যচক্রের অধীন হয় না। ইহাতে সত্য বিষয়ে জ্ঞান জন্মে এবং প্লেটোর 
“বিবেক' (105৪ ) অথবা পৃথিবীর আদিম গঠন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আরও দেখ! যায় যে, 
কি ভারতবাসী, ফি গ্রীকণণ কেহই স্বীকার করেন নাই যে, মনুস্যগণ এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় ঈশ্বরে 
লীন হইতে এবং. সতা বিষয়ে এরূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে। (001210215 11066 */091510 
19111195911, ১2011150079 21805190010, 11, 207, 334336, 800 ড/115010, “4১৪. 1353,” 3৬11. 
185 ) আরও বিশেষ অনুসন্ধান করিলে বুঝা! যাইত যে, মূল হুত্রের কপিল এবং পাতগ্রলের সমবেত মতের 
সহিত প্লেটোর মত, অনেকাংশে তুল্য । যথা,-ঈশ্বর এবং প্রকৃতি উভয়ই অমর--চিরস্থায়ী ; “মাহাৎ' 
অথব! বিবেক অথব। জাগতিক বিবেকশক্তি এবং নোয়জ (ই০)9) অথবা লগোজ (7০৪০৪) সকলই 
এক। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া! যায়। 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৩৯ 


বিশ্বাস এবং জীবনের সুখন্থচ্ছন্দ বিসর্জন, --সেই জাতিতেদ ধংসের উপায় মধ্যে পরি- 
গণিত হইল। পরবর্তাঁ যুগে, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে, অজ্ঞাত তন্থবায় সম্পরদায়ভৃক্ত “কবির' 
নামক রামানন্দের একজন শিষ্য পৌতলিক ধর্ম বা মুতি উপাসনা প্রথার উচ্ছেদ সাধন 
করেন। তাহার প্রভাবে কোরাণ এবং শাস্ত্রের প্রতৃত্ব ও কার্ধ)কারিতা১ এবং শিক্ষিত 
ভাষ! ব্যবহারের পক্ষপাতিত্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে 
সমভাবে শিক্ষা দান করিতেন) তিনি তাহাদিগকে কল্পিত কবিরের উপাসন! করিতে 
বলিতেন, এবং আত্যন্তরীণ পবিভ্রতা-লাঁভে সর্বদা যত্ববান হইতে উপদেশ দিতেন। 
সমগ্র স্থষ্টি বা জগতকে, তিনি 'মায়া? বা! প্রতারণা ও ইন্দ্রজাল-পরিপূর্ণ স্ত্রীমত্তি বলিয়া 
বর্ণনা করিতেন। এইরূপে তিনি মানবের দুর্বলতা এবং পাপকার্ধ্যে আসক্তি সম্বন্ধে 
ননারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন । প্রকৃত পক্ষে কবির ঈশ্বরের বাহা সাদুশ্ট স্বীকার 
করিতেন ; তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, রাম অথবা বিষণই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ 
প্রতিক্তি। পূর্ববর্তী সংস্কারকগণের ন্যায় তিনিও ভ্রমবশঃত জগদীশ্বরকে নানা আক্কৃতি 
প্রদান এবং বহুগুণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন ,--গৃহস্থাখ্ম পরিত্যাগ 
কর! বিধেয় $ “সাধু অথবা পবিত্র, নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধ ব্যক্তি, সহিষু ধীর বা নিরীহ 
উপাসকই ইহজীবনে স্বশক্তিমানের জীবস্ত প্রতিসূত্তিত্বরূপ কিন্তু এইরূপ মত প্রচারে 
তাহার ধর্ম-সংস্কার-নীতি সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। যাহা হউক, কবিরের এই 
সংস্কৃত মত ম্পষ্টরূপে প্রচারিত ও লিপিবদ্ধ হয় নাই ; কিংস্বা কেহ সম্পূর্ণরূপে হদয়ঙ্গম ও 
করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনি যে আচার-পদ্ধতি প্রচলন করিতে পারয়াছিলেন, 
এবং যে কথিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার প্রচারিত গ্রন্থসমূহ ভারত- 
বর্ষের নিয়শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ আদরণীয় এবং বন্ুল প্রচারিত হইয়াছিল। ২৯ 


২৯। 00000815616 1091502, 11, 184 ০০, ৬/11501) 44৯৪, [২6998101)65, %৮1, 53 219৫ 
ড/8103 '7710005, 1), 406. কবির একটি আরবী শব; ইহার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ । অধ্যাপক উইল্সন 
বলেন, কবির নামে কোন ব্যক্তি ছিল কি না সন্দেহস্থল; মোসান ফাণী যে কবিরের বিষয় বর্ণন! 
করিয়াছেন তাহ। কাল্পনিক পুরুষ বলিয়া মনে হয়। হয়ত, ছদ্মবেশধারী কোন ক্রঙ্গজ্ঞানী হিন্দু এই 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও কবির নাম বিশেষ সংজ্ঞানির্দেশক, কিন্ত আজকাল ইহার বহুল 
প্রচার। কবির পিতৃমাতৃহীন অসহায় অবস্থায় একজন তস্তবায় কর্তৃক প্রতিপালিত হন, এবং পরিশেষে 
রামানন্দ তাহাকে শিশ্তরূপে গ্রহণ করেন, এইরূপ মাধারণ গল্প প্রচলিত আছে, এবং ইহাই কবিরের পরিচয় 
প্রদানে যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়। অনুমিত হয়। শুনিতে পাওয়া! যায়, তাহার মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান 
উভয় জাতিই তাহার শরীর আযরবত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। মোসান ফাণী বলিয়াছেন, অনেক 
মুসলমান, বৈরাগী বা আধুনিক বৈষব সম্প্রদায়ের যোগী হইয়াছিল। রামানন্দ এবং কবিরের শিল্পগণই 
এই সম্প্রদায়ের কয়েকটি প্রধান শাখ! বিশেষ (79681968। 1 193)| তখন চিন্তাসতরোতের এবং 
ধর্মতের পরস্পর যে মিল ছিল, এবং অধুন! তাহার যে উন্নতি সাধন হইতেছে,_-তাহার আরও দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ, মক্কার “কাব।' রক্ষকরদিগ্রের প্রতি ব্রঙ্গজ্ঞানী হিন্দু অকমনাথের উপদেশ উদ্ধৃত কর! যাইতে 
পারে। অকমনাথ প্রথমে তাহার্দিগকে গৃহম্বামীর অবস্থিতির বিষয় জিজ্ঞাস! করির। তাহাদের নিন্দা 
করেন; পরে, কেন প্রতিমা নষ্ট করা হইয়াছে, তাহ! তাহাদিশ্ীকে জিজ্ঞাস! করেন। রক্ষকগণ বলে 


৪০ শিখ-ইতিহাঁস 


ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, চতন্য নামক নদীয়ার একজন ব্রাঙ্ষণ, বঙ্গদেশে 
রামানন্দের ধম“সংস্কার প্রবর্তন করেন। কতকগুলি মুসলমান তাহার এই ধর্মে ট্রীক্ষিত 
হয়। চৈতন্য সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল ধর্মের লোককেই তাহার সম্প্রদায়তৃক্ত 
করিতেন। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেন,_-একমাত্র “ভক্তি” বা “বিশ্বাস” বলেই 
অপবিভ্রের পবিভ্রতা সাধিত হয়। তিনি বিবাহ এবং গাহ্‌স্থ্য-ধর্ম অন্নুমোদন করিতেন । 
তাহার শিশ্কগণ কিন্ত গুরুভক্তির সাধারণ নিয়ম লজ্ঘন করিয়াছিল। তাহাদের কেহ 
কেহ বলিত, জশ্বরের সমক্ষে গুরুরও উপাসনা করা কর্তব্য ।৩০ এই শতব্দীতেই, 
বল্পভ স্বামী নামক তেলিঙ্গনার একজন ব্রাঙ্গণ, গ্রচলিত উন্নতিশীল সংস্কৃত ধমে: পুনরায় 
এক নবশক্তি প্রদান করেন। তিনি বলিতেন, -_কেবলমান্র বিবাহিত ধম+-গুরুই যে 
জ্ঞানোপদেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহা নহে; গৃহস্বামী মাত্রেই ধমণ্ডরু পদে 
বরণীয়, এবং গুরু ও শিষ্ত উভয়েই সমভাবে সংসারন্থথ ভোগে অধিকারী | শাস্তিপ্রিয় 
ব্যবসায়ী ( বণিক ) সম্প্রদ্দায় এই নীতি ( ধমেণপদেশ ) আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিল। 
গৌসাঞ্জিগণ পারিবারিক ধমধিকরণের একমাত্র উপদেষ্টা নিগিষ্ট হওয়ায়, তাহারা দেশ- 
বাসী যাবতীয় পরিশ্রমী শাস্তিপিপাস্থদিগের উপর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। 
তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ঈশ্বর-স্বরূপ কল্পনা করিয়া! তাহারা “বাল গোপাল" অর্থাৎ 
শিশু-্রীকুষ্ণের উপাসনা! করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে নৃতন একটি ঈশ্বরমৃততির 
উপাসনা প্রবর্তিত হওয়ায়, প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের সংখা পুনরায় বন্ধিত হইল ।৩১ 
ষোড়শ শতাব্দীর প্রারভে এইক্ধপে হিন্দুদিগের মন উন্নতির পথে ধাবিত হইল। 
মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মনেও এক নবশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। 
হিন্দুদিগের ধম“ নবোন্নতিলাভের জন্য পরিবতিত হইয়া! এক সজীব ভাঁব ধারণ করিল। 
রামানন্দ এবং গোরক্ষ ধর্মের সমত! প্রচার করিয়াছিলেন। ঠৈতন্য, সেই সমধমণীক্রাস্ত 
সম্প্রদায়ের পুনঃসংস্কার সাধন করিলেন । পৌত্তলিক ধর্মের উচ্ছেদ-সাঁধন-কল্লে কবির 
দেশ-্প্রচলিত ভাষায় জন-সাধারণকে উপদেশ প্রদান করেন। বল্পভ জগতের সাধারণ 
কর্তব্য কার্যের সহিত জকাম উপাসনার সম্বন্ব-বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই 
সমূদার় সদাচারী এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ ইহজীবনের নঙ্বরত্বে এতদুর বিশ্বাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে, মানবের সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশেষ কোন উপকার হইতে 


যে, মনুস্ত-হত্ত-নিষ্সিত মুঠি আর তাহাদের উপান্ত নহে। তাহাদের এই কথা শুশিয়া তিনি বলিলেন, 
--'এই মন্দিরও ত মনুস্ত-হন্ত-নিগ্সিত ; সৃতরাং মন্দিরটির প্রতিও ত সম্মান প্রদর্শন কর! উচিত নহে! 
(10219681711, 117) 

৩ চৈতন্য এবং তাহার পার্বচরগরণের বিবরণ সম্বন্ধে নিয়লিখিত গ্রগ্থ দ্রষ্টব্য £--হথা, /11507, 
৭/১568110 [২596810)65+ %৬1. 109 ৫০, 2100 ৬/810 ০18 11৩ 271170009, 111, 467 &০.; অধিকস্ত 
ভক্তি বা বিশ্বাস সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকৃত মন্তব্যের জন্থা, ৬/115010, +/. 7২55. সঙ11, 312 দ্রষ্টব্য । 

৩১। 566 ₹/115010 4১518010 ২০35৪101858, 91, 85 &০; মাধবের একমতাবলম্বী বৈষাৰ 
সম্প্রদায়ের--যে সম্প্রদায় এক্ষণে শৈবদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে চেষ্টা পাইতেছে,_বিবরণের জন্তাও 
11100) 4১৪, 0২5৪. 2, 100 দ্রষ্টব্য। 


প্রাচীন ভারতের ধমমত ৪১ 


পারে বলিয়া মনে করেন নাই। বহু দেবার্চনা, ঘোর পৌত্তলিকতা এবং পৌরহিত্য- 
কার্য হইতে মুক্তিলাভ হয়,_-ইহাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাহারা সন্ত 
শাস্তিপ্রিয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন পবিত্র সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন । তাহারা 
ভাবী স্থখের আশায় ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন ৷ পরন্ত তাহারা স্বজাতি- 
বর্গকে সমাজ এবং ধমবিন্ধন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন নাই; কিংবা 
প্রাচীনকালের ঘ্বৃণিত কুরীতি হইতে তহাদ্দিগকে মুক্ত করিয়া উন্নত করিবার চেষ্টা পান 
নাই। তাহারা জাতিগঠনের বীজ বপন ন| করিয়া, আপনাঁপন বিভিন্ন ধমমতের 
পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন । তীহারা যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের 
সম্প্রদায়গুলি এখনও সেই উপদেশ অন্ুুসারেই কার্য করিয়া থাকে । সমাজও ধর্মের 
এই অবস্থায় নানক ধম-সংস্কারের প্রক্কত উপাদান প্রাঞণ্ড হইয়াছিলেন। নানকের প্রাতি- 
ঠিত সেই দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তি অবলম্বন করিয়া তদুবতাঁ গোবিন্দ হ্থদেশবাসীদিগের 
মনে জাতীয়তার এক নৃতন বহ্ছি প্রজলিত করেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া 
তিনি প্রতিপন্ন করেন,__কি জাতি, কি বংশ, কি রাজনৈতিক অধিকার, কি ধম'মত, 
সর্ব বিষয়েই উচ্চ ও নীচ সকলেই সমান। 


১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের শিকটবর্তী স্থানে নানক জন্মগ্রহণ করেন।৩২ তীহার 
পিতা কালু জাতিতে হিন্দু ছিলেন। কথিত হয়, তিনি প্রাচীন যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয় জাতির 
“বেদী” অন্প্রদায়ের অন্তভূক্ত । নানকের পিতা স্বজাতীয় অধিকাংশ ব্যক্তির ন্যায় নিজ 
গ্রামে একজন সামন্ঠি ব্যবসায়ী ছিলেন ।৩৩ নানিক শৈশবকাল হইতেই স্বভাবতঃ ধাঁমিক 


৩২। কথিত হয়, লাহোরের উত্তর ইরাবতী ( [২৪৮৩০ ) নদীতীরে তালোয়ান্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ 
করেন। 'ভুটি' জাতীয় 'রাই-ভু ইয়া” বংশ তখন এখানে রাজত্ব করিত। (92079815 7+191০017, 
19105101) 01 05 91175), 1978. 8120 17015661) 18615? 1. 292-3 )। কিন্তু একখানি হন্তলিখিত 
পুস্তকে বধিত আছে যে নানকের পিতা! তাপোয়ান্দী গ্রামে বাস করিতেন বটে ; কিন্তু ধর্মগুরু নানক, 
লাহোরের ১ মাইল দক্ষিণ “কানাকচ' গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ, পাঞ্জাব 
অঞ্চলে স্ত্রীলোকগণ অন্তঃসত্বা সময়ে, বিশেষতঃ প্রথম সন্তান প্রসবকালীন, যে পিত্রালয়ই উপযুক্ত স্থান 
মনোনীত করিত,_-ইহা আশ্চর্ষ্যের বিষয় নহে। এইরূপে সম্ভানগণণ মাতার পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করিত 
বলিয়। সচরাচর “নানক' (ভ্ত্রীলিঙ্গে 'ননাকী*,-_-“নন্‌কে* শব হইতে নিপ্পন্ন,_মাতার পিত্রালয়) নামে 
অভিহিত হইত। দরিদ্র এবং শ্রমশীল হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির মধ্যেই “নানক' একটি সাধারণ 
প্রচলিত নাম বিশেষ। নাঁনকের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মাসের কোন 
দিন ভাহার জন্ম হয়. এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে দেখা যায়, নানকের জন্মদিন, 
১৫২৬ বিক্রমজিৎ বৎসরের ১৩ই কাঠিক ; কোথাও বা! দেখ! যায়, এ বৎসরের ১৮ই কাণ্তিক নানক জন্ম- 
গ্রহণ করেন । ১৫২৬ বিক্রমজিৎ, থু্ীয় ১৪৬৯ অবের শেষভাথের সমসাময়িক | 

৩৩। “সৈর-উল-মুতাক্ষরীণে' (81188 পু 81031820020 1, 1109) বধিত আছে, নানকের পিতা 
শল্ত-ব্যবসায়ী ছিলেন। দেবীস্থানে (11. 247) দেখিতে পাওয়া যায়, নানক নিজেই শন্তের গোলাদার 
ছিলেন। শিখদিগের বিবরণে নানকের পিতার সম্বপ্ধে কোনই উল্লেখ নাই। কিন্ত নানকের এক 
ভর্মীর সহিত যে একজন শত্ত-ব্যবসায়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহ! শিধদিগের ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে। 


৪২ শিখ-ইতিহাস 


এবং চিন্তাশীল ছিলেন। অনেকস্থলে প্রমান পাওয়া যায় যে, তিনি যৌবনকালেই 
হিন্ু-মৃসলমান উভয় জাতির প্রচলিত ধম“মত শিক্ষা! করেন ; এবং কোরাণ ও ব্রাহ্মণাদদগের 
শাপ্বে সাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ।৩৪ স্ববুদ্ধি এবং স্বাভাবিক ব্যগ্রত! হেতু 
ধম মতের নীচ কুসংস্কারগুলিতে তাহার বিরক্তিজন্মে। তিনি শিক্ষিত ও পণ্ডিত সম্প্রদায়ের 
ওদাসীন্তে অসন্ত্ট ছিলেন) দর্শনশান্ত্ররে আপাতঃমধুর গুঢ় তত্বের আশ্রয় গ্রহণে 
তিনি তৃপ্চি বোধ করিতেন না। কবির এবং গোরক্ষনাথের ধমেণপদেশ যে তাহার 
ধারণশীল ধা-শক্তির উপর সহজেই স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাঁও অসম্ভব 
নহে।৩৫ যে মুহূর্তে তশহার চিত্তোন্মতত! জন্মিল, সেই মুহুর্তেই নানক গৃহ পরিত্যাগ 
করিলেন । অঙ্কুতাপ, চিস্তা, অধ্যয়ন, মানব জাতির সহিত বহুল পরিমাণে এবং বিস্তৃত 
রূপে আলাপ পরিচয় এবং আচার ব্যবহার দ্বারা বিবেক বা জ্ঞানাঁজ্জ“নের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন ।৩৬ সম্ভবতঃ নানক ভারতবর্ষের সীমার পরপার পর্যস্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 


এই ইতিহাসে আরও দেখিতে পাওয়! যায় যে, নানক নিজে তাহার ভগ্রীপতির নিকট ব্যবসায় শিক্ষা 
করিতেন, কিংবা ভাহাকে সাহাব্য করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

৩৪। পারন্ত ভাষায় একখানি হস্তলিখিত পু খিতে দেখা যায়,-একজন মুসলমান নানকের প্রথম 
গুরু ছিলেন। “সৈর-উল-মুতাক্ষরীণ' পাঠে জানা যায় (4. 110) যে, নানক সৈয়দ হুসেন নামক এক 
ব্যক্তির নিকট শিক্ষা! প্রাপ্ত হন। তিনি নানকের পিতার প্রতিবেশী ছিলেন, নানকের পিতাকে বিশেষ 
শ্রদ্ধা করিতেন; তিনি নিঃসস্তান এবং ধনবান ছিলেন। এই পুস্তকে আরও বধিত আছেষে নানক 
মুসলমানদিগের প্রসিদ্ধ পুস্তকাদি পাঠ করিতেন। ম্যাল্কমের মতে (31901, 7», 14), মুসলমানগণ 
বলিত ষে খিজির ব! ভবিষৃদ্বযক্ত!' ইলিয়াসের নিকট নানক সর্বপ্রকার নৈসগ্রিক বিজ্ঞান শিক্ষ। 
করেন। মুললমানদিগের প্রচলিত বিবরণ পাঠে জান! যায়, নানক অতি শৈশবকালে বর্ণমালার প্রথম 
বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক গুঢ় তত্ব জিজ্ঞাস! করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে অত্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন । 
আরবী এবং পারস্ত ভাষার বর্ণমালায় এই বর্ণ একটি ক্ষুদ্র সরল রেখা ব1 দাগ মাত্র ; ইতর ভাষায় ইহ! 
ঈশ্বরের একতা প্রতিপন্ন করে। যীশুপৃষ্ট দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বর্ণমালা! সমূহের গুঢ় মর্ম বুঝাইয়া 
দিয়। শিক্ষককে কত চমতকৃত করিয়াছিলেন,-_-প্রমাণসিদ্ধ বাইবেলে যেরূপ বণিত রহিয়াছে, পাঠকগণের 
হয়ত তাহা ল্মরণ থাকিতে পারে । (5072055, 1106 ০1 399015, 1. 272 ) 

৩৫। কবিরের গ্রন্থ হইতে কোন কোন স্থানের মর্ম অথব। সারসংগ্রহ “আদি গ্রচ্থের অনেক স্থলে 
দেখিতে পাওয়। যায়। আদি গ্রশ্থের সর্বত্রই -কোন স্থানে গ্োরক্ষের এবং অধিকাংশ স্থলেই কবিরের মত 
উল্লিখিত ব! উদ্ধৃত হইয়াছে । 

৩৬। কতকগুলি ফকিরের সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎকার (1%8100108 51610, 7৯ 8, 13) 
লাভ করায় এবং একজন দরবেশের (19615021, 1). 247) নিকট আরও নিয়মিতরূপে উপদেশপ্রাপ্ত 
হওয়ায় নানকের মন অভিভূত হইয়াছিল। এইরূপ শিক্ষ! প্রাপ্ত হওয়ায়, নানক তাহার জীবনের 
ভবিষ্তৎ গতি নির্দেশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন । ম্যাল্কমের বিবরণে লোকশ্রীতিকর আরও 
গল্প দেখা ছ্রীয় যে, নানক কখনও কখনও ঈথ্বরের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়। তাহার ভগ্নীপতির গোলার 
সমন্ত শত্ত বিতরণ করিতেন ; তথাপি সেই শন্ত-গোল! সর্বদাই শস্তে পরিপূর্ণ থাকিত। নানকের 
ভগ্রীপতির মনিব, দৌলত থ1 লোদি, যখন জানিতেন সকল শন্ত বিতরিত হইয়াছে ; জমাখরচের হিসাব 
বিলাইয়1 দেখিতে পাইতেন, আয়-ব্যয় সমস্তই ঠিক রহিয়াছে। 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৪৩ 


তিনি নির্জনে উপাসনা করিতেন, এবং বেদ ও মহম্মদের উদ্দেশ্য বিষয়ে চিস্তারত 
থাঁকিতেন। তিনি সম্যক্‌ ব্যগ্রতার সহিত পণ্ডিত, ধম যাজক এবং সরল ধমর্ণনুরাগীদিগের 
সহিত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং স্থখের উপায়-_-এই ছুইটি বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন ।৩৭ 
প্লেটো, বেকন, ডে'কারটে এবং আল্ঘাজালি সকলেই জগতের প্রচলিত দার্শনিক মত- 
গুলি আলোঁচন! করিয়াছিলেন । কিন্তু চিন্তাশক্তির কার্যকারিতা বিষয়ে কেহই সত্যের 
প্রকৃত ভিত্তি নির্দেশ করিতে পারেন নাই। ধমণাত্ম! নানকের অন্ত:করণও একটি বিশ্রাম 
বা বিরাম স্থানের জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিল; কিন্ত তিনি সে বিরাষ স্থান খুঁজিয়া না 
পাইয়া হতাশ হইলেন । পরিশেষে মানবের পরম্পর-বিরোধী বংশ এবং জাতি পরম্পরা 
এবং তাহাদের আচার-পদ্ধতি তাহার লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিল। নানক বলিতেন,__সকলই 
ভ্রান্তি। তিনি কোরাণ ও পুরাণ দুইই পাঠ করিয়াছেন , কিন্তু তিনি কোথাও ঈশ্বরকে 


শিখদিগের ইতিহাসে বণিত আছে বাদসাহ বাবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। নানক কথাবার্ত৷ এবং 
আচার বাবহার দ্বারা সেই ছুঃসাহসিক বাদসাহকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি 
বাদশাহকে বলিয়াছিলেন যে, তাহারা উভয়েই বাদসাহ ; উভয়েই দশজনের বংশ স্থাপন করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন। এই সমস্ত কথ! শুনিয়া বাবর অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আমি কেবলমাত্র দুইটি 
উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ; তন্মধ্যে একটি স্পষ্টতঃ 'আদিগ্রছের' 'আশারাগ” এবং “তৈলঙ্গ' অংশ 
হইতে উদ্ধাত। এই ছুইটি স্থলেই সাধারণতঃ একটি গ্রাম ধ্বংসের বিবরণ এবং বাদসাহবেশে তাহার 
রাজ্য আক্রমণের বিষয় লিখিত আঙ্কে ঃ মোসান ফাণী (17396015680. 11, 249) এক অমূলক ঘটন। 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, নানক আফগানদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়! মোগলদিগকে 
ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। 


৩৭। সাধারণতঃ সকলে বলিয়া থাকে, নানক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন; তিনি 
পারস্তে গমন করেন ; তৎপর মক্কা দর্শন করিয়াছিলেন | ( ০91719216 118100170, 9156019 7. 16, 
৪00 17013667, “95615, 1. 295-6)। কিন্ত তিনি কত বৎসর ধরিয়। এইরূপ দেশ পর্যটন করেন, 
এবং কোন দিন ম্বদেশে ফিরিয়া আনেন, তৎসম্বন্বে কোন নিশ্চিত বিবরণ জানা যার না। তাহার 
কতকগুলি সঙ্গী ছিল; তাহাদের মধ্যে 'রুবাবি' বা! বীগাবাদক (অথব]| সাধারণ ভাষায় গায়ক, অথবা 
বেহালার হ্যায় তারবিশিষ্ট বাছবন্ত্রবাদক ) মারদান।, তাহার অন্ুবস্তাী লেহনা॥ “বাল!” নামক সিম্ধু- 
দেশীর একজন জাঠ; এবং বুদ্ধ ব! প্রাচীন নামে অভিহিত, রামদাস প্রভৃতির কথাই সচরাচর উল্ত 
হইয়া থাকে। চিন্তিত ছবিগুলিতেও মারদানা এবং নানক,_উভয়কেই একত্র দেখিতে পাওয়া 
যায়। প্রচলিত গল্লে জানা যায়, যখন মক্কায় গমন করিয়া নানক তথাকার একটি মন্দিরের দিকে 
পা ডু'থানি ছড়াইয়া ঘুমাইতেছিলেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি ক্রোধপরবশ হইয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করে,_-'তুমি কোন সাহসে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতি অবমানন: প্রকাশ করিলে? নানক উত্তর করিলেন, -. 
এমন কি কোন স্থান আছে, যেখানে ঈখর মন্দির নাই, এবং সেইদিকে তিনি প। দিবেন? (1191- 
90107, 9105101) ০1 0156 91101), £. 159) অন্ততঃ কিছু দিনের জন্ত, নানক মুসলমান দরবেশের বেশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মুলতানে একদল মুলমান দরবেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন। নানক তাহাদের 
দলে গ্রমন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, গঙ্গার স্রোতের চ্ঠায় তিনি পবিভ্রতা সাগরে প্রবেশ করিতেছেন । 
(0021916 19100120, 91560, 0, 215 20. 00৩ 59911 9০01 11018109615 1 31101 


৪৪. শিখ-ইতিহাস 


দেখিতে পাঁন নাই ।৩৮ নানক ত্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন ; কঠোর সন্াঁস ধম” 
পরিত্যাগ করিলেন; সংসারে প্রবেশ করিয়া গার্থস্থ-ধর্ম পালন করিতে লাগিলেন। 
তাহার দীর্ঘ জাবনের অবশি্ অংশ ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত হইল। তিনি সকলকে 
একই নিরাকার চৈতন্-স্বরূপ জগদীশ্বরের উপাঁসন! করিতে; সৎপথে থাকিয়া! ধমণজন 
ও জীবন-যাত্র। নির্বাহ করিতে, এবং ক্ষমা ও সহাগুণ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন । 
নানকের সঘ্যবহার, একাগ্র ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং প্রবৃত্তিজনক সদ্বক্তুতা _ সকলই প্রশংসার 
বিষয়। নানক বহুদংখক উৎসাহী, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃবিশ্বাসী শিষ্ু রাখিয়া, ৭* বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন করেন ।৩৯ 

নানক পূর্ববর্তী ধ্মসংস্কারকদিগের প্রচারিত মতের সর্বশ্রেষ্ঠ সার অংশ গ্রহণ করিয়া 
তশহাদে র গুরুতর ভ্রমগ্ুলি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । রামানন্দ এবং কবির প্রবাতিত 
নরাকৃতি এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতাবি শিষ্ঠ জশ্বর উপাসনার পরিবর্তে, নানক গর্সহকারে প্রচার 
করিলেন যে, জশ্বর অদ্বিতীয়, নিরবচ্ছিন্ন এবং সময়াতীত সা বিশেষ । তিনি স্ৃষ্টকর্তা। 
তিনি স্বয়স্ত্ ;তিনি জ্ঞানাতীত; তিমি অবিনর্বর। তিনি বলিতেন, সত্য এবং 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বর -উভয়ই এক। ত্য, স্থষটর পূর্ব হইতে বর্তমান। আমর! চতু্দিকে 


৩৮। নানকের উদ্দেশে একটি কবিতা প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম এই ;-- 

বু শাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ করি অধায়ন। 
নাহি পান ঈশ্বরের কোন নিদর্শন ॥ 
পুরাণ, কোরাণ আদি যত শাস্ত্র আর। 
কিছুতে প্রতায় নাহি হইল তাহার" 

আদি গ্রন্থে এই মর্সের আরও কবিতা আছে। অধিকন্ত 'রত্রমালা" নামক ক্রোড়পত্রাংশে নানক 
বলিয়াছেন,_'বেদ ও কোরাণ প্রভাতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়। মনুষ্য ক্ষণিক স্বীয় স্ছখ লাভ করিতে পারে ; 
কিন্তু ঈশ্বর বাতীত মুক্তিলাভ দুরূহ ।" 

৩৯। নানকের মৃত্যুকাল নির্ণয়ে সকল গ্রস্থেই একরূপ বর্ণনা! দেখা যায় ; সকল গ্রচ্থেই ১৫৯৬ বিক্রমজিৎ 
বৎদর বা ১৬৩৬ থুষ্টাব, নানকের মৃত্যু বদর বলিয়। নির্দিষ্ট আছে। একখানি 'গুরমুখি' সারগ্রন্থে 
বগ্িত আছে যে, নানক সাত বৎসর, ৫ মাস এবং ৭ দিন ধর্মগুরু পদে অধিষিত ছিলেন, এবং হিন্দুদিগের 
অশোক' মাসের ১,ই তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। ফরষ্টার ("[78%519” ?, 295) বলেন, নানক ১৫ 
বৎসর কাল দেশ পর্যটন করেন। লাহোর হইতে চব্ষিশ মাইল দূরে ইরাবতী (২৪%০৩) নদীতীরে 
“কার্তারপুর' গ্রামে ইহার স্বৃত্যু হয়। তথার তাহার পবিত্র নামে এক ধর্-মন্দির প্রতিন্ঠিত আছে। 
তাহার ছুইটি পুত্র সন্তান ছিল। জ্যেষ্ঠ 'প্রীতান্দ'-_একজন সন্ন্যাসী ছিলেন; 'উদ্দাসী” নামক একটি 
হিন্দু-সন্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ । কনিষ্ঠ 'লক্ীদাস' সর্বদা স্বখসম্ভোগরত ছিলেন; তাহার 
সম্বদ্ধে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়৷ যায় না। নানকের বংশধর নানকপুত্রগণ “সাহ্বজাদা' কিংবা 
প্রভুপুত্র নামে পরিচিত । শিখজাতি তাহাদিগকে বিশেষ সম্মান করে। বশিক সন্প্রদারের 'নানকপুত্রগণ 
দেশের রাজী নিকট বিশেষ সত্ব বা! খাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোসন ফাণী (9০818650” 
253 ) প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নানকের প্রতিনিধিগণ “কারতারী' নামে অভিহ্ত। তাহার! 
কেবল কারতারপুরের অধিবাসী বলিয়াই এ নামে অভিহিত হয় ন1; পরস্ত তাহার! ঈশ্বরের কার্ধে 
বিশ্বাসী কিংবা বিশেষ পবিত্র বলিয়া। এ “কারতারী' নামে পরিচিত।  - 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৪৫ 


যাহ! দেখিতে পাই ও জানিতে পারি, তাহার অস্তিম জ্ঞান ও কারণম্বরূপ সত্য বা ঈশ্বর 
চিরকাল বর্তমান থাকিবে 18০ মোল্লা, পণ্ডিত, দরবেশ এবং সঙ্নসী,__-সকলকেই নানক 
সমভাবে শিক্ষা দিতেন । যিনি, অসংখ্য মহম্মদ, বিষুণ ও শিবের অবতার গ্রহণ এবং 
লয়প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নানক সেই সর্ব-শক্তিমান, অনস্তকালস্থায়ী, অক্ষয়, 
অব্যয় ঈশ্বরের ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে উপদেশ প্রদ্দান করিয়াছিলেন ।৪১ নানক 
বলিতেন, “পুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, বীরোচিত কার্ধকলাপ এবং জ্ঞানার্জন সকলই অমূলক । 
যে জ্ঞান অনস্তব্যাপী এবং অনস্তকালস্থায়ী,-- তাহাই একমাত্র ঈশ্বরজ্ঞান।*৪২ 


৪০ দৃষ্টাস্ত স্বরূপ, 'আদিগ্রস্থের' "গৌরী; রাগ নামক অংশ, এবং 'জপ' নামক মুখবন্ধ ( নুচনা ), অথবা 
“অনুযোগ ও স্মৃতি' বিষয়ে প্রার্থনার অংশ দ্রষ্টব্য । ০100816 ৪19০ ৬/111175, /১919610 7২95581:01)65, 
1, 285, ৫.০, 

'অকলপুরীক' বা সময়াতীত সত্ব, শিখদিগের ঈশ্বর নামের একটি মাধারণ সংজ্ঞা । ইংরাজী ভাষার 
প্রচলিত 'অলমাইটি' (4177180, সর্বশক্তিমান ) শব্দের সহিত ইহার সাদৃশ্ত আছে। তথাপি 
গোবিন্দ দ্বিতীয় গ্রন্থের 'হুজার! শাব,দ' অংশে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, “সময়ই একমাত্র প্রকৃত এবং সত্য 
ঈশ্বর £ জগদীখ্বর প্রথমেও বর্তমান ছিলেন, প্রলয়কাল পযস্তও বিদ্যমান থাকিবেন; ঈশ্বর অসীম অনস্ত 
ইত্যার্দি। 

মিল্টন 'সময়ের' সাময়িক এবং পরিমিত প্রয়োগ নির্দেশ করিয়াছেন । সেক্ষপিয়রও সময়ের একটি, 
সীমা স্থির করিয়। দিয়াছেন £-_ 

'কালগতি অনস্তের পথে প্রধাবিত। 

পাধিব স্থায়িত্বে তার নীম! নিরূপিত। 

বর্তমান, ভবিষ্যত, ভূত কালব্রয়। 

সান্তভাবে অনন্তের সীমা নিরপয় ॥' 

«14111007), 4028180156 1,059. ৮৮, 

“চিস্তাশক্তি জীবনের হয় ক্রীতদাস । 

জীবন কালের করে পুতলী ক্রীড়ার ॥ 

কালের জগৎ-গতি নির্ণয়ে প্রয়াস । 

একদিন অবশ্যই অবমান তার ॥' 

+91191065909816, “76101 1৬, 1১816 17115 ৬, 4. 
ভারতবর্ষের আধুনিক দর্শন-শাস্ত্রাধ্যায়ী ধর্ম-সম্প্রদায়ের 'সাংখ্য, পৌরাণিক" এবং “শৈব* নামক তিনটি 

শাখ! আছে; তাহাদের মতে, «কাল বা সমম্ন, মানসিক এবং ভৌতিক জগতের যথাক্রমে ২৭, ৩* বা! ৩৬টি 
সার-সম্টি বা! প্রপঞ্চ সমূহের একটি । এইরূপে সময়ের পৃথক কার্য অথবা স্বতন্ত্র সত্ব নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। 

৪১। আদি-গ্রশ্থের পরিশিষ্টে নানকের নিম্নলিখিত কবিতাটি পাওয়া যায়। কতকগুলি ধর্স-প্রবর্তক,, 
গুরু-সন্ন্যাসি দলের বিবরণের পর এই কবিতাটি লিখিত আছে £__ 

“ঈশ্বরের ঈশ্বর যিনি, তিনিই ঈশ্বর । 
সর্বশক্তিমান তিমি, তিনি পরাৎপর ॥ 
হে নানক ! ইহ! তুমি জানিও নিশ্চয়। 


অন্ত গুণের কডু ধারণা ন| হয়। 
৪২। আপি-গ্রস্থের 'আশ।' | 2858 ) নামক অংশের লেষ ভাগ ত্রষ্টব্য। 


৪৬ শিখ-ইতিহাস 


যে সকল গধিত ব্যক্তি স্বীয় কার্ধে বিশ্বাস করে এবং সেই বিশ্বাসেই যাহার! 
অনন্ত জীবন বা মুক্তি লাভে প্রয়াপী হয়,_-তাহাঁদিগকে তিরম্কার করিবার 
অভিপ্রায়ই যেন নানক বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র ইশ্বরান্ুরাগৃহীত ব্যক্তিই তাহণদের 
একমান্জ। ইশ্বর ।৪১ পরম্ত ইচ্ছাশক্তির অস্নুশীলনের এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের 
স্যব্যবহারের সহিত ঈশ্বরাহ্ন গ্রহ বিজ ড়্‌ত ! এইসকল মানসিক এবং ইচ্ছাশক্তি যে 
যেমন পরিচালন! করিবে, সে সেই পরিমাণ উশ্বরান্গ্রহ প্রাপ্ত হইবে । নানক বলিতেন, 
_-“বিবিধ পুণ্য কার্য, সততা, সাধুতা এবং সদাচার দ্বার! মুক্ত বা ঈশ্বরে লীন হওয়া 
যায়। মৃত্যুর পর জগদীশ্বর মস্থৃস্তকে জিজ্ঞাসা করেন, - কি কার্য্য করিয়াছ ?+8 অধিকস্ত 
ধর্মগুরু 'মন্তুষ্ের কার্ধের জন্য যথাযোগ্য অনুতাপ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। 
তিনি বলেন,-_যদ্দি পাপী ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নিকট ক্ষম৷ প্রার্থনা এবং 
আপনাকে পতিত মনে না করে, তাহা হইলে, সে কঠার শান্তি প্রাপ্ত হয়।7৪৫ 


নানক ত্বদেশবাসিদিগের প্রচলিত দার্শনিক মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 
বলেন,__-জন্মাস্তর এবং দেহাস্তরগ্রহণে আত্ম! শাস্তিপ্রাপ্ত এবং পাপমুক্ত হয়। ঈশ্বর!হুগ্রহ 
লাভ করিলে, আত্মা দেহাস্তর গ্রহণে বিরত হইয়া থাকে । তিনি পরম স্থখকেই আত্মা 
এবং ইীশ্বরের আবাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। তাহার মতে জীবন উড্ভীয়মান পক্ষীর 
প্রতিবিষ্বন্বরূপ ; কিন্তু মানবের আত্মা কুকালচক্রের ন্যায় দণ্ডের চতুর্দিকে অনবরত 
আবর্তন করিতেছে ।৪৬ অন্তান্ি বিষয়েও প্রচলিত ভাষা! এবং সাময়িক জ্ঞান উপলব্ধি 
করিয়া, নানক একইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । তিনি বলিতেন,_“যে 
অন্ধকারেও ( [0711810--অঞ্জন ) উজ্জ্বল ও আলোক প্রাপ্ত হয়, ইন্দ্রজাল এবং প্রতাঁর- 
ণায়ও (1/199- মায় )যে বিচলিত ও মুগ্ধ হয় না? যে প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও 
বিশুদ্ধ এবং মকলঙ্কিত ;- সেই ব্যক্তিই সুখের অধিকারী 18৭ কিন্তু প্লেটে! ও ব্যাসের 
রীতি অন্ুারে নানক ভৌতিক জগৎ এবং সত্ব! সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন-_ এরূপ অনুমান 


৪৩। আপি-গ্রস্থের “আশা রাখ (4558 8৪৪) অংশের শেষ ভাগ এবং “রত্বমালা” ( 20012 
2919 ) নামক পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । 

৪৪ 2136 4১0০0 0310001), 7১801018055 1২8817160, €9100219 1৬12100110 (51960), 
0. 161 4০. ) 800 ৮/11101105, (455 165. 1, 289 &৫০, ) 

৪৫। 'নাসিউত নামে” ( ি8359০0$ [৪751 ) বা “ক্যারোন' নামক এক কল্পিত রাজার প্রতি 
নানকের তির্কারমূলক অংশ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থে কিন্ত এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। হয়ত এই ব্যক্তিগত 
কিংবা নির্দিষ্ট প্রয়োগ, গ্রচ্থের সাধারণ ভাবের উপযুক্ত নহে বলিরা ইহার বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই। 

লতঃ, যদিও ইহাতে নানকের মানসিক ভাব বর্তমান আছে, তথাপি নিশ্চিতরূপে ইহ1 নানকের রচিত 
বলিয়া মনে সুমী যায় না। 

৪৬1 4১৫55 09101761185 250 01 0179 45532 6", 

৪৭ 4১09০ 101)01),10 005 1501599 200 402101001196 799:010199. (আদি গ্রন্থের 
'সোহি' এবং 'রামকালি অংশ দ্রষ্টব্য )। 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৪৭ 


করা অবিধেয়।৪৮ মানবদেহ পুনজ্জীবন প্রাপ্ত হয় এবং আত্মা চিরকালবাপী পাপ ও 
নরকাগ্রির যন্ত্রণাভোগ করে, নানক এইরূপ ধমশিক্ষা দিতেন না। পুণ্যকার্ধ দ্বারা 
ঘোর নারকী, পাপা সন্ত আত্মারও পবিত্রতা জন্মে এবং আত্মা পর্যায়ক্রমে নৃতন দেহ 
ধারণ করে,--এবন্প্রকার ধমেপিদেশ প্রদান করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন বলিয়া 


৪৮। অধ্যাপক উইলসন, (4১5, 1365, 8৮11 233 204 09101002610) 01 211115 15609 
91 [0018 ৬11. 101, 102) নানকের ধর্মজ্ঞান এবং মতগুলিকে অকিঞ্চিংকর মনে করিতেন ; যেহেতু 
উহ/ বেদাস্তদর্শন এবং জড়-জাগভিক উদাসীক্কের আদর্শ বেোধক শুঙ্ুতর উপলন্ধি। ভগর্দীশ্বরের সব- 
শক্তিমত্বা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ কর! বড়ই স্বকঠিন। এরূপ হইলে কোন না কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত 
হওয়ার দোষে কলুষিত হইতেই হইবে। রাজনৈতিক কবি মিন্টন যখন ভাবিতেন,__“শরীর আত্মার 
দিকে ধাবমান*, তখন হয় তকোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ছিল ( 7৯৪790150 7051, ৬) 
কিন্ত ধর্মগুরু প্রেমোন্মত্ত সেন্ট পল যখন বলিয়াছেন, 'ভৌতিক দেহ রোপিত হইয়াছে এবং স্বগীর দেহে 
উন্নীত হইবে ; (0011100119215, ৯৬. 4৭) তখন কি তাহাকে অবজ্ঞ। করা উচিত? অথবা তাহার 
কথায় অবিশ্বাস করিতে হইবে? “জগদদীথ্র কি স্বর্গ এবং পৃথিবীকে পূর্ণ করেন নাই? ব। জগদীশ্বর 
পথিবী ও স্বর্গে বিরাজমান নহেন,, ( 3016100121) 95111. 24); যে জগদীর্থরে আমর! বাস করি, 
গমনাগমন করি এবং ধাহাতে আমাদের জীবন অধিষ্ঠিত" (4১০15, 51, 24) 7 হা হইতে, বাহার 
জন্য এবং যাহার কর্তৃত্ে আমরা সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হই (10108105 %1.36)) এই সকল বাক্যাবলী 
পাঠ করিয়া কি বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর প্রেরিত দূত এবং ভবিষবদঘর্ত্গণ নাস্তিক ও দেহাত্ববাদী 
ছিলেন? যাহা! হউক, স্পষ্টই বুঝা থায় যে, জেরিমিয়া, পল এবং নানকের, দারশশিক মত প্রচার ভিন্ন 
আরও অন্য উদ্দেগ্ত ছিল। তাহারা লোকের মনে ঈশ্বরের মহত্ব এবং সততা৷ বদ্ধমূল করিয়া দিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। যে ভাষ! সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং যে ভাষা কখনও কাহ1কেও বিপথগামী 
করিবে না তাহারা মেই চলিত ভাষার সাধারণ প্রয়োগই এ কাষ সাধনের বিশেষ উপযোগী মনে 
করিয়াছিলেন । 

শিখ এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ন,_এতভুভয়ের মধ্যে যথাক্রমে যে সাদৃগ্ত এবং মতদ্বৈধ প্রচলিত আছে, তৎসন্বন্ধে 
অধ্যাপক উইল্সন (4. 1২65. ৬11 233, 237, 238) সহিত মোসান ফার্ণার (10615621. 11. 
269, 270, 285, 26 ) তুলনা করা উচিত। ইহাদের উভয়ের সহিত আবার “সৈর-উল মুতাক্ষরীণ 
(৮, 110) মিলাইয়। দেখ। কর্তব্য। ইহাদের প্রত্যেকের বর্ণনাই সত্য। তাহাদের একজন শিখ- 
দিগের_ প্রধানতঃ গঙ্গার নিকটবর্তী গুদেশের শিখদিগের - অসম্পূর্ণ এবং কুরীতিমূলক ধর্নখিশ্বাস বিস্তৃত- 
রূপে বর্ণনা! করিয়াছেন; অপর জন নানক প্রবর্তিত যে ধর্ম শিক্ষ। পণ্ডিতগণ সচরাচর প্রচার করিয়া থাকেন, 
সেই প্রচলিত ধন্জের প্রকৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। 

এস্থলে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে নানক এবং গোবিন্দ প্রবর্তিত শিক্ষা, মহম্মদ প্রতৃতি 
প্রচারিত ঈশ্বর-ভক্তির সমাধি ও সমাপ্তি মাত্র £_শিখদিগের ইহাই বিশ্বাদ। মোজেস, এব্রাহাম, 
মাইকেল ও গ্রেত্রিল প্রভৃতি স্বগীয় দূতের প্রতি তৃষ্টানগণ যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিয়! থাকেন, তাহা 
অপেক্ষ। শিখদিগরের ব্রহ্মা, বিধু এবং অন্যান্য স্বীয় দেবতার উপাসনা, অধিকতর অযৌক্তিক বলিয়] 
মনে হয় না। মধ্যযুখের খুষ্টধর্মপ্রচারকগণ, খুষ্টধর্মের সার নিয়ম পরিত্যাগ করতঃ, কেবলমাত্র ভাষার 
উপর নির্ভর করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন বছু দেবা্টনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। শিখদিগের ঈশ্বরোপাসনা, থুষ্ট- 
প্রচারকদ্দিগের একেস্বরবাদিতা অপেক্ষা! অধিকতর উপেক্ষণীয় ।-11911807, '7110015 88০5. 11. 
34৩, 


৪৮ শিখ-ইতিহাস 


নানকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত নহে ।৪৯» নানক আরবদেশীয় ধম প্রবর্তক 
মহম্মদ এবং হিন্দুদিগের ঈশ্বরাবতার-সমূহেরও উল্লেখ করিতেন। তিনি তাহাদিগকে 
প্রতারক অথব! কুরীতি-প্রবর্তক বলিয়৷ মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন, এই সকল 
মহাত্মা সত্য সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত। তবে তাহার্দিগের এত চেষ্টা সব্ধেও এখনও 
পাঁপের প্রাধান্য বর্তমান রহিয়াছে বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন । নানকের মতাব- 
লগ্বিগণ নানককেই অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তাহার! বিশ্বাস করিতেন, পতিত 
পাপীগণের উদ্ধারকল্পে-_স্বদেশ এবং ম্বজাতিবর্গের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্ত-_তিনি 
যেন দ্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে, নানকও আপনাকে সেইরূপ 
মনে করিতে পারিতেন ; কিন্ত তিনি তাহা করেন নাই।- নানক কোন বিশেষ দেবতার 
উপাসনার প্রথা ও শিক্ষা দেন নাই। সর্বত্র সকল সময়ে তশহাঁর ধম'মত সকলেই 
গ্রহণ করিতে পারিত। নানক বলিতেন,_-তিনি ঈশ্বরের একজন ক্রীতদাস এবং জর্ব- 
শক্তিমানের একজন আজ্জাবাহী দূত মান্ম। নানক সর্ববাদিসম্মত্‌ সত্য ধমই আপন 
দৌত্য-কার্ধের একমাত্র অস্বন্বরূপ গ্রহণ করিয়া ছিলেন।*০ তাহার গ্রন্থসমুহ বিবেক 


নানক পৌরাণিক বার্তাগুলির নৈতিক ব্যবহার করিতেন। এ সম্বন্ধে ওয়ার্ডের “হিন্দু নামক 
পুত্ক দ্রষ্টব্য (41৫ ০0) (019৩ 13870005, 11. 465 )। বস্তুতঃ নানক সর্বদাই হিন্দুদিগ্রের ধ্জ্ঞানের 
উল্লেখ করিতেন; কিন্ত তিনি পৌত্ুলিক ছিলেন না । আর একটি বিষয় সর্বদ| স্মরণ রাখা উচিত যে, 
সেন্ট জন গ্রীকদিগের দর্শন-শান্ত হইতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেন; সেন্ট পলও গ্রীক কবিগণের কাব্যের 
উপযুক্ত প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বন্ৃকাল হুইল, মিল্টন ইহ। প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন (9796০৫ 
(07 0৩1899705০1 [081195055 2110008)- প্রাচীনকালে “ডাইনি বৃক্ষের পত্র যীশুধুষ্টের 
দৌত্যের ভবিষ্যব্/গ্রক বলিয়া উক্ত হইত। এক্ষণে এই সকল বাক্যের কৃত্রিমতা৷ উপলদ্ধি হইয়াছে ; 
ৃষ্টধর্মপ্রচারকগণ এক্ষণে আর বহু-দেবার্চনা-দোষে দুষিত নহেন। এখন আর তাহারা এমালখিয়া বা 
ভুপিটারের ধাত্রীকে কুমারী 'মেরীর প্রকৃত প্রতিকৃতি মনে করিয়। কলুষিত নহেন। 

৪৯। “আত্মার দেহাস্তর-গ্রহণ” সম্বন্ধে সাধারণতঃ মুসলমানগণ এই বলিয়। আপত্তি করেন যে, ইহ- 
জন্মের দুষ্ট আত্ম! পরজন্মে তাহার পূর্বাবস্থা এবং গত শান্তির ৰথ৷ স্মরণ করে ন|; সুতরাং পরজন্মে 
পবিত্রতাসম্বন্ধে আত্মার স্বাভাবিক কোনও উত্তেজনা-শক্তি থাকে না। আদমের পাপ-জ্ঞান এবং তাহার 
ফলম্ববূপ আদমের বংশধরগণের পাপাসক্তির বিষয় মুসলমানগণ কখনও স্বীকার করে না । ইন্দ্রিয়সমূহের 
পরিবর্তনশীল প্রকৃতি হইতে আত্মা পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রা অবলম্বন করে,- ব্রাঙ্মণদিগ্নের ইহাই 
নীতি। মিশর দেশীয় প্রচারকগণের মত এই যে,_বিচারের দিন নম্বর এবং পাপ দেহ পুনজীবন প্রাপ্ত 
হয়। নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এ বিষয়ে মিশরীয়দিগের মত অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিণের মতই শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান করিবেন। মোজেস যদিও এ বিষয়ে উদাসীন, তথাপি “ইজরাইল'দিগ্নের মনে এই ধারণা! বদ্ধমূল 
ছিল। ইহাতে অন্যান্ত ধর্মমত প্রচারে বহুদিন পর্যস্ত বাধা জন্মিয়াছিল; অলৌকিক কার্যসমূহে 
লোকের বিশ্বাস হওয়ায়, সাধারণের মনে এই বিশ্বাসওপ্রবলরূপে পুনজাবিত হইয়াছিল। (566 ৪150 
10006, 7১১ 33-34 ), 

| নাঁনকের উপদেশের মর্ম এই ;--জগদীশ্বরই সর্বেসর্ব। ; মানসিক পবিভ্রতাই প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, 
প্রার্থনীয় এবং সাঁধনীয় বস্ত। নানক সকলকে আত্মোৎনর্গ এবং আরাধন। শিক্ষা! করিতে উপদেশ দিতেন। 
তিনি বলিতেন, পূর্ববতী প্রবর্তকগণের প্রচারিত ধর্শ ও ঈশ্বর-নীতি সমন্তই অকিঞ্িকর। তিনি 
কখনও আপনাকে অপরাপর সকল প্রবর্তকগ্ণ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ এবং অসাধারণ গুণ ও শক্তিশালী 








প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৪৯ 


এবং আত্মোৎসর্গ বিষয়ক উপদেশে পরিপুর্ণ।৫১ তিনি তাহার রচনাবলিকে ঈশ্বর- 
বাক্যের প্রকৃত অস্থলিপি মনে করিয়া, তাহার কোনও অভিনব যোগ্যতা বা ওণ ব্যাথা 
করিতে প্রয়াসী হন নাই ; অথবা তিনি কখনও স্বীয় ধর্মের প্রচার করিতে অলৌকিক 
কার্ধের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই ; কিংবা অলৌকিক কার্ধকলাপেই যে তশহাঁর 
প্রবতিত ধর্মের সত্যতা উপলব্ধি হইবে, নানক সে কথাও কখনও প্রকাশ করেন নাই ।*১ 
তিনি বলিতেন,_-“এক ঈশ্বর বাক্য ব্যতীত অন্য কোন অগ্ত্-সাহাষ্যে যুদ্ধ করিও 
না ঃধম-নীতির পবিভ্রতা ভিন্ন, নিষ্ঠাবান্‌ ধমণগুরুর অন্য কোন উপায় বা অস্ত্র নাই।*৫৩ 
নানক বলিতেন,__প্পৃথিবীতে পুণ্যকার্যরত ধাসিক যোগীর পক্ষে সন্যাস-ধম” গ্রহণ 
অথবা সংসার-র্ম পরিত্যাগ কর! অকর্তব্য। সর্বশক্তিমান্‌ জগদীশ্বরের নিকট সাধু ও 
গৃহী সমভাবে প্রিয় এবং আদরণীয়।' যদিও তাহার নিজ দৃষ্টান্তে বুঝা যাইত ধে, 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বীয় স্বভাবজাত ধম-কম+-সাধন কর্তব্য; তথাপি, তিনি, তশহার 
সমসাময়িক বল্পভের ন্ায় বিবাহিত "গুরুর প্রতি কোনরূপ ঘ্বণার ভাব প্রকাশ করেন 


মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, মন্যান্ঠ সকলের ন্যায় জনসাধারণের মধ্যে তিনিও একটি ক্ষত্ত 
প্রাণী-বিশেষ। তাহার স্বদেশবাসীর্দিগকে পবিত্র জীবন যাঁপন করিতে তিনি সর্বদা! উপদেশ দিতেন। 
€ 00170081505 709015690, 11. 249, 250, 253 5 210৫ 505 ৬/11500, 4১5, 763, 5511, 2345 
101 005 6%0155101) "91701 05 5125 15 8. 0০০-৮/111] 00611176 0000 08০5. অর্থাৎ “হে 
পরমপিতা? নানক আপণারই ভৃত্য । আপনি তাহাকে স্বাধীন ইচ্ছ! প্রদান করিয়াছেন ; আপনাকে 
আরাধনা করিতেছি ।” ) 

৫১। মুসলমান গ্রন্থকর্তৃগণ নানকের পুন্তকগুলি এবং উপদেশসমূহ মুক্তকণ্ঠে প্রশংস। করিয়া থাকেন। 
(00200025165 075 *9০17-0০1-1562101)916590 5 0, 110, 114 2100 055 47090156910” 11, 251, 
252. ) 

এসিয়াবাসী দিগের এই সকল প্রশাস্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতির মহিত ইউরোপের বব্যারণ হাজেলের' মত 
মিলাইয়া৷ দেখিলে, অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যারণ হ্যাজেল (1185519, 0, 283 ) 
বলেন, গুপ্ত, অনির্দিষ্ট, অসার এবং মিথ্য। তত্বের মিশ্রণে গ্রন্থ (01007) পরিপূর্ণ । তিনি স্বীকার 
করেন যে, শিখগণ একই ঈশ্বর উপাসনা করে; পৌত্লিকতায় ঘ্বণা করে; এবং অন্ততঃ কাল্পনিক 
জাতিভেদ অবমানন। করিয়া থাকে । 

৫€২। আদি গ্রন্থের (2১৫৩০ :019100 ) শ্রীরাগ (51059 ২9৪?) অধ্যায় বিশেষরপ ভ্রষ্টব্য। 
এই গ্রপ্থের 'মাজভর' (140803$91 ) অংশে বণিত আছে যে, নানক অলৌকিক কাধ সম্পাদনে পারদ্শাঁ 
একজন প্রতারককে বলিয়াছিলেন,__তুমি অগ্রি মধ্যে অক্ষত দেহে বাস কর; চির তুষারাচ্ছন্ন স্থানে 
অক্ষত শরীরে কালযাপন কর; প্রস্তর খণ্ড তোমার খাছ হউক ; তুমি পদ সধশালনে বৃহৎ স্বত্রিকা রাশি 
দুরে নিক্ষেপ কর; এবং তুলাদণ্ডে স্বর্গ পরিমাপ কর। তারপর তুমি জিজ্ঞানা করিও, নানক কি 
অস্বাভাবিক কার্ষ সম্পন্ন করিতে পারে ?' 

ই্রস (9058059, "10 ০? 15985২, 11. 237 ) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যীশুধুষ্টও অলৌকিক কার্য 
সাধনের উপার অনুসন্ধান বিষয়ে বিশেষ ঘ্বণ! প্রকাশ করিয়াছেন (3০171, 1, 48); ইস বলিক্নাছেন 
যে, ঈশ্বরাদিষ্ট দুতগণ কখন বাঁক্যে কিংবা! লেখনীমুখে কোন অন্বাভাবিক কার্ধের উল্লেখ করেন নাই। 

৫৩ 7198100120১ 491:5601)+ 0১:20, 21, 165, 


৫৪ শিখ-ইতিহাস 


নাই।৫৪ হিন্দুগণ গোঁ-জাতির পুজা করেন এবং মুসলমানগণ শুকরের প্রতি ঘ্বণা প্রকাশ 
করেন। ছুইটি পরষ্পর বিরুদ্ধভাবাক্রাস্ত বিষয়ের আলোচনার সময়ে নানক বিজ্ঞতার 
ও সমদশিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে হয় ত নানক শিক্ষা্জনিত 
কুসংস্কার ও স্বাভাবিক নম্রতার কতকটা প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,- 
“বিধ্মীদিগের ছুইটি অধিকার । এক শ্রেণীর গোজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন; অন্ত 
শ্রেণীর- শুকর জাতির প্রতি জাত-ক্রোধ। কিন্তু যাারা কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহাণি 
করে না, গুরু এবং পণ্ডিতগণ তাহাদ্দিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন ।,৫৫ 

এইরূপে নানক, বনুকাল-প্রচলিত পুঞ্জীকৃত কুসংস্কার এবং কুরীতি হইতে তাহার শিশ্ব- 
দিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। চিত্তের একাগ্রতা এবং স্বাভাবিক আচার-ব্যবহাঁরের ওৎকর্ষ- 
সাধনই শ্রেষ্ঠ ও প্রথম কর্তব্য রূপে নিদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি শিষ্যদ্দিগকে সাহস এবং 
স্বাধীনতা প্রদান করেন ; তাহাদিগের মনের সন্দেহ ভঞ্জন হয়| পরন্ধ নানক কোন নিদিষ্ট 
নিয়ম প্রবতিত করিয়া শিশ্তদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন নাই | এইরূপে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা! 
প্রাপ্ত হওয়ায়, দৃঢবিশ্বাসী উপাসকের দল ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে; একটি স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায় গঠিত হয় ; নানকের সংস্কার-নীতির সাক্ষাৎ-ফলম্বরূপ ধর্মবিষয়ক ও নৈতিক 
উন্নতি সাধিত হইতে থাকে । ধমবিশ্বাসীগণ, "শিখ" অথবা শিষ্ক নামে অভিহিত হইত; 


৫৪ | 4৯৫69 07018017” 0910০018115 005 4558. 29£11006" 2170 42 81700011667 2২৪81766 
(0010987৩015 70915651, 1. 271) ১- আদিগগ্রচ্থের' অশ্থ রাগিণী এবং রামকালী রাঙ্সিণী 
বিশেবরূপ দ্রষ্টব্য। 

৫৫ আদ্িগ্রস্থ, 'মাঝ' অধ্যায় (£১066 9191761%, 11900 ০1090057)। ম্যাল্কমের সারসংগ্রহ, 
৩৬ পৃষ্ঠ! ভ্ষ্টব্য (7/016 220 788০ 137 ) এন্থলে বর্ধিত আছে যে, নানক শুকরের মাংস ভক্ষণ করিতে 
নিষেধ করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে হিন্দুদিগের পক্ষে গৃহপালিত শৃকর-ছানার মাংস সকল সময়েই 
জাতিধর্সনাশক | € ?10100090%5 11250100065”, ৮. 19 ) “দেবীস্থানে' (10201562111 23 ) লিখিত 
আছে, নানক মাদক দ্রব্য (মছ্য) এবং শুকরের মাংস খাইতে নিষেধ করেন। বস্ততঃ, খাছ নির্টেশ 
সম্বন্ধে বিপরীত মতব্যগ্রক অনেক দৃষ্টাস্ত দেখান যাইতে পারে। ওয়ার্ড (৮/970 “00 005 চ3190905, 
17. 466) সপ্রমাণ করিয়াছেন, যাহার। মাংস ভক্ষণ করে, নানক তাহাদিগকে নির্দোষী বলিয়াছেন। 
নানক আরও বলিয়াছেন, ষে শিশু মাতৃত্তন্য পান করে, সে শিশু কাজে কাজেই মাংস ভক্ষণ করিয়। 
জীবন ধারণ করিয়া! থাকে । “গুর রত্বাবলীগ্রস্থ' (40০০: 7২৪00801৩” ) রচয়িতাও সেই মত কিয়্ৎ- 
পরিমাণ অনুসরণ করিয়াছিলেন, _“মনুন্ত স্ত্রীলোক বিবাহ করে না কি? ধর্নপুস্তক পশু-চর্মে বন্ধন 
হয়নাকি!' 

কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিশ্ণ এবং ভিন্ন ধর্নাবলম্বী পণ্ডিতগ্ণণ সময়ে সময়ে নানকের সাধারণ 
নিক্নমগুলির অযথা ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। তাহাদের এইরূপ ব্যাখ্যায় ব্যবহারিকভাবে পণু-জীবনরক্ষার 
বিষয়রুঝা যায়। (৬/115010, 45. ২59,, ৯৬1. 233) কিন্তু শিখদিগের এইরূপ কোন মনোভাব 
বুঝা! যায় না। জৈন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ মাছি ও পিপীলিক! প্রভৃতি সম্বদ্ধে এত অধিক 
সাবধান যে, এইবপ প্রথা দৃঢ়রূপে অবলম্বন করায় তাহাদিগকে সকলেই উপহাস করিয়া! থাকে। 
ভারতবর্ষের কতকগুলি 'রোমান ক্যাথেলিক" খৃষ্টান সম্প্রদায়ও এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন । ভূপালের 
ক্যাথলিক" সম্প্রদায়গুলি, 'লেন্টের' সময় (চল্লিশ দিনের উপবাস-পর্ব ) নিত্য-ব্যবহার্য অপরিস্কৃত শর্করা 
ব্যবহার করেন ন1; কেননা, চিনি প্রস্তত হওয়ার সময় বহু প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হইয়! থাকে । 


প্রাচীন ভারতের ধর্মমত ৫১ 


তাহাদিগকে কেহই অধীনস্থ প্রজা বলিয়া মনে করিত না। জঅমাজ-সংঙ্কার এবং রাঁজ- 
নৈতিক উন্নতি-বিধানে নানক কোনও সহজবোধ্য ধীর-গম্ভীর মতের অধিকারী ছিলেন, 
__ এরূপ সিদ্ধাস্তে উপনীত হওয়! অসম্ভব ও অনাবশ্ক। সময় আোতে শিষাদিগের 
উন্নতি-বিধান ন্যস্ত করিয়া, তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করেন । তাহার ধম সম্প্রদায় সন্গীর্ণ, 
এবং সমাজের অবস্থা অনুপযোগী মনে করিয়া, তিনি আপনাকে ধম”বি ধি-প্রণয়নকর্তা 
বলিয়া ঘোষণ! করিতে পারেন নাই। মঙ্গুর বিধি-বিধান ধ্বংস-করণ, কিঞ্। জাতি ও 
বংশ-পরম্পরার স্মরণাতীত রীতি-নীতির পরিবর্তন-সাধন,_-তিনি সম্ভবপর বলিয়া মনে 
করেননাই ; তাহার পক্ষে সে বিষয় সহজসাধ্যও ঠিল না।৫৬ যাহাতে তাহার শিষ্যগণ 
কোন একটি জশ্প্রদায়-বিশেষ গঠন করিতে না পারে, এবং যাহাতে তাহার সর্ব-সামঞ্জন্ত- 
ব্যগ্তক ধম নীতিসমূহ সঞ্চিত হইয়া সংসার-বিরাগী সঙ্নাসীদিগের ধম-মতের ন্যায় পৃথক্‌ 
সংজ্ঞা প্রাপ্ত না হয়,-সেই সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ চেষ্টা! করিয়াছিলেন। তাহার অবর্তমানে 
তাহার চিন্তাশীল নিষ্ঠাবান্‌ সন্গ্যাসী পুত্রকে ধর্মাধিকরণের উত্তরাধিকারিত্ে বঞ্চিত করিয়া, 
তিনি আপন উদ্দেশ্ট-সাধন-বিষয়ে কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত হয়, নানকের 
মৃত্যুকাল উপনীত হইলে, তিনি তাহার প্রিয় শিষ্তগণকে ডাকিয়া তাহাদের যোগ্যতা 
এবং আহন্থগত্যের পরীক্ষা! করেন ; পরিশেষে সরল ও অনুরাগী লেহনাকে শ্রেষ্ঠ'-পদ্দে বরণ 
করিয়া যান। শিষ্য নানক যখন পদত্রজে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথিঃপার্ে 
একটি মনুষ্মের মৃতদেহ দৃষ্টগোচর হয়। তাহা দেখিয়া! নানক বলিলেন,__ “যদি আমাতে 
তোমাদের ভক্তি থাকে, তাহা! হইলে এই খাদ্য (মৃতদেহ ) ভক্ষণ কর।' লেহন! ব্যতীত 
আর সকলেই ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। লেহনা, হাটুর উপর ভর দিয়া উপবেশন 
করিয়া, মূতদেহের 'আবরণ উন্মোচন করিল, এবং মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া নরমাল ভক্ষণের 


৫৬। ম্যাল্কম (51656০0+ 09. 44, 147 ) বলেন, নানক হিন্দুিখের সামাজিক নিয়মের কিছুই 
পরিবর্তন সাধন করেন নাই। ওয়ার্ড (17174905, 1. 463) বলেন, শিখদিখের আদালত কিনব! 
ফৌজদারী সম্বন্ধীয় কোন আইন ছিল না । প্রাচীন থুষ্টানদিগ্ের সংহিত। বা! আইনাদি সম্বন্ধেও এইরূপ 
নিন্দা বা প্রশংসা করা যাইতে পারে। আমর। জানি, শিশ্তগণের সন্দেহ ও কুসংস্কারের জন্য এবং 
প্রমাণ-সিদ্ধ কোন নীতিয় অভাবে খুষ্টধর্ম-প্রচারকগণকে কত কষ্ট সহ করিতে হইয়াছিল (4১০0. সখ, 
20, 28, 29, 80 ০1185: 79558869 )। ইংলগ্ডের ধমমমন্দির-বিষয়ক সপ্তম সংখ্যক নিয়মাবলী, এবং 
'ব্কট'দিগের ধর্মস্বথীকারের (9০9916151) 09065558090 ০1 7810) ), উনবিংশ অধ্যায় পাঠে, ধর্মপ্রচারে 
আধুনিক ধর্মাচাদিগের বর্তমান বিরক্তির ভাব জান] যায়। ইহুদীদিগের আইনের জন্য থৃষ্টানগণ 
কিরূপ দায়ী এবং।শিখগণের জাতি-ব্যবহার ও মনুপ্রবর্তিত নিয়মসমূহ শিখদিগের অগ্রাহ্ করা কর্তব্য 
কিনা,-এ সম্বন্ধে ষে বগুকাল ধরিয়। বাদান্ুবাদ চলিবে,_তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্বে 'জুডা' 
জাতীয় এক তুষ্ট-সন্প্রদায় ছিল; এক্ষণে ব্রাহ্মণ জাতীয় শিখ বর্তমান। তাহাদের এক সম্প্রদায় শুকর 
স্পর্শ করে না; অপর সম্প্রদায়ের মতে গো-জাতি পধিভ্র। একই বংশ ও একই জাতীয় পরিবারের 
মধ্যে পরম্পর বিবাহ কার্য নির্বাহ হইতে পারে,-এইরূপ ধারণ বদ্ধমূল থাকায়, জাতিভেদ রহিত 
হওয়া! অসম্ভব । (03010079216 .+৬/৪৫ ০0. 0365 771009099+, 188, 459 7 71191001075 %9156018+ 
0. 157 10016 ৪0050186918 1185195 , 293, 295, 308) 


৫২ শিখ-ইতিহাস 


উপক্রম করিতেই সকলে আশ্চ্যান্বিত হইয়া দেখিল, সেখানকার মৃতদেহ অন্তর্ধান হইয়াছে 
এবং তাহার স্থানে নানক পড়িয়৷ রহিয়াছেন। তখন গুরু তাহার বিশ্বাসী শিশ্ককে 
আলিঙ্গন করিলেন ; বলিলেন-_তাহাঁতে ও শিষ্তে কোনই গুভেদ নাই ; তাহার আত্মা 
সর্বদা শিষ্ত-দেহে বিরাজমান থাকিবে ।৫৭ তখন নানক লেহনার নাম পরিবর্তন করিয়া 
'আঙ্গ-ই-খুদ' অথবা! 'অঙ্গদ' ( নিজ দেহ ) এই নাম রাখিলেন।৫৮ এইরূপ গল্পের ভিত্তি 
যাহাই হউক ন! কেন, শব্ব-সাধন সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক,_শিখদের কিন্তু সম্পূর্ণ 
বিশ্বাস ছিল যে, পরবর্তী প্রত্যেক গুরুর দেহে নানকের আত্মা অবতাররূপে আধিভূত হই- 
তেন।৫৯ “অঙ্গ?” শিখদিগের গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নানক যে ভয়ে ভীত 
হইয়াছিলেন, তাহার পুত্র শ্রীঠা৬০ কার্ধ্যতঃ তাহাই করিয়! বসিলেন ; তিনি “উদাসী” 
(পাধিব চিন্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন ) নামক হিন্দু-সপপ্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার গুরু-পদে 
বরিত হইলেন । 


৫৭। অনেক পঞ্জাবী গ্রন্থকার এই গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার ম্যাক্গ্রীগরও তাহার শিখ- 
ইতিহাসে (1. 41) প্রকারান্তরে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পর্যায়ক্রমে চারি যুগ্নেই গাভী, ঘোটক, 
হস্তী ও নরবলীর প্রথা প্রচলিত ছিল,__দেবীস্থানে (40980151917, 1, 268, 269) এইরূপ গল্প বর্নিত 
আছে। তাহাতে জান যায়, নরমাংসাশী পুণ্যাক্মাগণ মুক্তিলাভ করিত এবং হত ব্যক্তি পুনরায় শরীর 
ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইত। 

৫৮ €0070208165 712100110, “5106001) 01 (0116 951101)9”, 0, 24, 10005. 

৫৯। এইবিশ্বাস শিখ-ধর্মের একটি নীতি বিশেষ। 00020916 0115 £080156817 (11. 253, 
281 )--দেবীস্থান দ্রষ্টব্য । “দেবীস্থান'-রচয়িতা মোসান ফাণীর নিকট গুরু হরখোবিন্দ "নানক" নাম 
দস্তখত করিয়া একথানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। 

৬*। উদ্বাসীনদিশের কতক বিবরণের জন্য উইল্‌্সনের “এসিয়াটিক রিসার্চ” সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩২ 
পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। (11500, :4518010 1359558701765- 8511, 232.) এই সম্প্রদায় এক্ষণে চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সভ্যগ্ণ শিখদিগের সহিত ঘনিষ্টতার জগ্য বিশেষ অভিমানী ; ইহারা 
সকলেই নানকের গ্গ্রন্থ' ব্যবহার করে এবং তত্প্রতি ভক্তি করিয়! থাকে । 


ট্দীনী_ নানকের সম্বন্ধে আরও গল্প জানিবার ইচ্ছা হইলে, উৎনুক পাঠকগণ ম্যাল্কমের 'সার-নংগ্রহ' 
(40%18160178”9 51:50" ) “দেবীস্থানের' দ্বিতীয় পুস্তক €৯০০0190 %0180186 0£ 1135 10861362107) 
এবং ডাক্তার ম্যাক্গ্রীগরের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, নব-সংস্করণ (01. 719০8168০13 হ7156075, 131 
০100০) আলোচন। করিয়া দেখিতে পারেন। মূলগ্রন্থে কিংবা! 'নোটে' ইহ1 সন্গিবিষ্ট করা আবশ্তক 


মনে হয় নাই। 


ততীস্ত্র পল্লিচ্ছেদ 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ; গৌবিন্দকর্তৃক 
শিখ-ধর্মের সংস্কার-সাধন। 
১৫২৯--১৭১৬। 


| গুরু 'অঙ্গন' ;_গুরু অমর-দাস এবং “উদাসী” সপ্্রদায় ;_গুক্ রামদাস;-গুর অভুন7--প্রথম গ্রস্থ' 
এবং শিখদিগের সমাজশাঠন £ গুরু হরগোঁবিন্দ এবং শিখদিগের সৈনিক-সপ্রদায় ; _গুরু হরগোবিন্দ 
রায় ;-গুরু হরকিষেন ;- গুরু তেগ বাহাছুর;--গুরু গোবিন্দ এবং শিখ-দিগের রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা $ 
-গোবিন্দের অনুবতী বান্দ বৈরাগী ;--শিখদিগের প্রসার বৃদ্ধি । ] 


১৫৩৯ খুষ্টাব্বে নানক পরলোক গমন করেন। তাহার প্রিয়তম শিষ্য অঙগদ শিখ- 
দিগের গুরু-পদে অভিষিক্ত হন। অঙ্গদ ক্ষত্রিয় জাতির “তিন? বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
বিপাশা নদীর তীরবর্তী গেগালের নিকট কাড়ুর নামক স্থানে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হয়। অঙ্গদের ধর্মাধিকরণ-কালের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। তবে তিনি 
নানকের পুরাতন সহচর বাঁলা-সি্কুর নিকট নানকের সন্বদ্ধে যাঁহা শুনিয়া ছিলেন, নানকের 
অর্চনা ব! সেবার সময় যে সকল উপদেশ প্রাঞ্ধ হইয়াঁছিলেন, এবং নাঁনকের প্রকৃতি-সন্বন্ধে 
নিজে যাহা অনুধাবন করিয়াছিলেন, _ কেবলমাত্র সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
পরবর্তীকালে সেইগুলি একত্রিত হইয়া “গ্রস্থে' সন্নিবেশিত হয় । মহাত্মা নানক তাহাকে 
যে শিক্ষা--যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, অর্গদ আজীবন তাহাতেই দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন, 
এবং ভাহারই অন্ুপরণ করিয়াছিলেন । অঙ্গদ তাহার ছুইটি পুত্রের কাহাঁকেও ধমণধি- 
করণের বা আপন উত্তরাধিকারিত্বের উপযুক্ত মনে করেন নাই । সেই জন্যই “উমারছাস' 
নামক একজন পরিশ্রমী ও ধমনিষ্ঠ অন্ুচরকে প্রচার কার্ধে ও ধর্মধিকরণে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া গিয়াছিলেন।১ 

উমারদাসও গুরুর ন্যায় ক্ষত্রিয় বংশ-সভভূত ; কিন্তু তিনি “ভালে' শাখার অন্ততূক্তি। 
বহু ব্যক্তিকে স্বধর্মে শিশ্তুর্ূপে দীক্ষিত করিয়া, উমারদ্রাস ধমপপ্রচারে বিশেষ কৃতকার্য 


১। অনেকে বলেন, অঙ্গদ ১৫৬১ সম্বং বা ১৫০৪ থুষ্টার্ডে জন্মগ্রহণ করেন । আবার কেহ বলেন,_- 
১৫৬৭ সন্বং অথব! ১৫** থৃষ্টার্ধে অঙ্গদ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। সাধারণতঃ সকলেই ১৬০৯ সন্বৎ ( ১৫৫২ 
থৃষ্টা্ ) তাহার মৃত্যুকাল নির্দেশ করেন। কখন কখন বা! তাহার মৃত্যুবৎনর কিছুকাল পূর্বে নির্ধারিত 
হুয়। পিখদিখের বিবরণে, মাস ও দিনের কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু তাহ! বিশ্বাস করা বায় না। 
ফরষ্টার (70156৩1, “95৩18, ?, 296) ১৫৪২ সম্বৎ অঙ্গদের মৃত্যু তারিখ নির্দেশ করিয়াছিলেন । 


হয়ত, ্রমবশতঃ ১৫৫২ সন্বৎ স্থলে ১৫৪২ সন্বৎ মুদ্রিত হইয়াছে। 


৫৪ শিখ-ইতিহাস 


হইয়াছিলেন। কথিত হয়, - সহিষুণ আকবরও মনোষোগ সহকারে তাহার ধমেরপদেশ 
শ্রবণ করিতেন। অঙ্গদের শিহামগ্ডলীর ম্যায় নানকের পুত্র প্রটাদের অহ্ুচরগণও (প্রথম 
গুরুর” শিষ্য বলিয়া মনে হইত। উমারদাস ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, সংসারত্যাগী 
উিদাসিগণ' কর্মকুশল সংসারাসক্ত 'শিখ*সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক | এই ঘোষণা 
প্রচারে বহু সম্প্রদায়ের আধিপত্য-হেতু শিখধর্ম কলুষিত বা বিলুপ্ত না হয়, উমারদাস 
তাহার উপায়-বিধান করিলেন।২ উমারদ্াসও নাঁনকের ন্যায় গর্বের সহিত বলিতেন,_ 
“অগ্নিতে যাহার বিনাশ নাই, কিন্তু অন্ুতাপানলে যিনি দ্বীভূত, তিনিই প্রকৃত সতী । 
অনুতপ্ত দীন ব্যক্তিই জশ্বরোপাসনায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে। উমারদাস ধীরে ধীরে কু- 
প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিলেন ) কঠোর বিধি-বিধান প্রবতিত না করিয়া প্রাণের ভিতর 
বিশ্বাসের বীজ বপন করিলেন ; জনসাধারণকে সদ্যবহারে বশীভূত করিয়া! তাহাদিগকে 
দোষ-সংশোধনের পথ প্রদর্শন করিলেন ।৩ উমারদাস প্রায় সাড়ে বাইশ বৎসর গুরুপদে 
অধিঠিত ছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন । তাহার একটি পুত্র 
এবং একটি কন্তা ছিল।৪ কন্যার অক্ুত্রিম পিতৃভক্তিতে এবং সেবাত্রতে তিনি মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন ; কথিত আছে, তজন্য অপরাপর শিশ্কগণ অপেক্ষা! হ্বীয় জামাতাকে তিনি 
শ্রেষ্ট জ্ঞান করিতেন এবং পরিশেষে তাহাকেই 'বারকাত” বা! গুরুর সায় গুণসম্পন্ন বলিয়! 
প্রচার করিয়াছিলেন । এইরূপ আরও কথিত আছে, তীহাঁর সেই উচ্চাভিলাধষিণী কন্যার 
নিকট গুরু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন,_-কন্তার অস্তান-সন্ততিই পর্যায়ক্রমে গুরুপদে 
অধিষ্ঠিত হইবে। 

উমারদাসের জামাতা রামদাস ক্ষত্রিয় বংশের “সোধি' শাখার অস্তরূক্ত। স্ত্রীর 
ভালবাসার এবং গুরুর মনোনয়নের তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। বাদসাহ আকবর 
রামদাসকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন ) রামদাসকে তিনি কিছু ভূ-সম্পত্তিও প্রদান করিয়া- 


২। ম্যাল্কম (7491০0157, 4916101, 0. 27) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, উমার দাস এই পার্থক্য 
বিধান করেন। দেবীস্থানে (1১8136910, 17, 571) বধিত আছে, সাধারণতঃ শিখদিগের গুরুগণই এই 
স্বাতন্ত্রা প্রবর্তন করেন। ইদানীং কতকগুলি শিক্ষিত শিখ মনে করে যে, উদাসী এবং নানকের প্রকৃত 
শিল্পগণের মধ্যে এই পার্থক্য অর্জ,নই প্রথমতঃ প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বাব। প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । 

৩। 'আদি-গ্রন্থের' (4০৩ 032017011), 15901166? 01780161) “মুহি' অধ্যায়ের যে অংশ উমার 
দাস রচিত, তাহাই দ্রষ্টব্য । ফরষ্টার (6078061, "[185515 1, 309) বলেন, নানক সতীদাহ 
নিবারণ করিষাছিলেন, এবং বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিয়াছিলেন। কিস্ত নানক এ সম্বন্ধে কোন 
বিশে নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন নাই। প্রথমতঃ আকবর ও জাহাঙ্গীর (115000103 0 10118817661), 
এবং পরবর্তীকালে ইংরেজগণ, এই কু-প্রথার উচ্ছেদ-পাধন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বার! 
এইরূপ আত্মোৎসর্গ নিবারণের কোন চেষ্টা! হয় নাই। 

৪ % উমারদাসের জন্ম-তারিথ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরূপ বর্ণন! দৃষ্ট হয়। এই সকল বর্ণনানুসারে 
উমারদাস ১৫৬৬ সন্বৎং বা ১৫** থৃষ্টার্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যুকাল, ১৬৩১ সম্বৎ (১৫৭৪ 
খৃষ্টাবে ) স্থির নির্দিষ্ট হইয়াছে । একস্থলে এই ধিবরণে ব্যতিক্রম দেখা যায়; তাহাতে দেখ! যায়, ১৫৮ 


খু্াবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৫৫ 


ছিলেন। সেই ভূমি-খণ্ডে রামদাস একটি পুফরিণী খনন করেন, সেই পুঞ্চরিণীই 
“অমুতসর*--বা 'অমবত্বের আধাব' বলিয়া বিখ্যাত। বামদাসের প্রতিষ্ঠিত ধম মন্দিব 
তত্চতুষ্পার্খবর্তা পর্ণ-কুটর-সমূহ, তাহারই নামানুসারে, 'রামদাসপুর নামে অভিহিত 
হইয়াছিল ।৫ বামদাস, শিখ গুরুদ্িগের মধ্যে শ্রেঠ এবং বিশেষ শ্রদ্ধা'ভাজন ছিলেন। 
সাধারণেব গ্রহণোপযোগী কোনও “্নত্রঁ বা নীতি তিনি প্রচার করেন নাই £ কোনকপ 
কার্ধকরী নিয়মও তিনি বিধিবদ্ধ কবিযা যান নাই । তিনি সাত বৎসর গুরু-পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। নানকেব পরবর্তা শিখ-গুরুগণ, বিয়ালিশ বৎসরের চেষ্টাতেও, দ্িগুণের অধিক 
শিষ্ঠাসংখ্যা *বাড়াইতে পাবেন নাই। ইহাতে ম্প্ই প্রতীয়মান হয়, নানক-প্রবতিত ধর্ম 
কিবপে ধাঁবে ধীবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল ।৬ 

১৫৮১ শ্রীষ্টাব্ধে রামদাসের পুত্র অর্ভুন শিখদিগেব গুরুপদে বরিত হন | এইরূপে 
তাহাব মাতার (উমার দাসেব কন্ঠাব ) মনোবাঞ! পুর্ণ হয়" অজুনিই সর্ব-প্রথম নানক- 
প্রদত্ত ধমেণপদেশ সমূহে প্রকৃত তাৎপর্যয উপলব্ধি করেন। সেই সমুদয় নীতি, জীবন ও 
সমাগ্েব কোন্‌ অবস্থায় কিব্্‌পভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে_তিনিই তাহা সর্বপ্রথম 
অনুধাবন কবেন। অমৃতসবে তাহাব শিশ্তগণের প্রধান ধমধিকবণের স্থান নির্দি্ 
হইযাছিল। পাধিব ভোগলালসায় আকৃষ্ট হইয়া, এই পবিষ্ স্থানে তাহারা একতা-স্ত্রে 
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275 শিখগণ বর্ণন। করিয। থাকে ষে একজন বৈবাগী আকবর প্রদত্ত এই দানের দখল লইয়া বিবাদ 
কবিণে প্রবৃত্ত হইযাছিল | বৈবাগীব বিশ্বাস এই যে, এ স্থানের প্রাচীন পুক্ষপরিণী তাহাদের সম্প্রদায়ের 
পৃষ্ঠপোষক দেবতা গামের নামে উৎসগীঁকৃত হইয়াছিল।- ইহ! বলিধাই সে বিবাদ করিত। কিস্ত 
শিখগুক ম্পধাসহকাবে বলিয়াছিলেন, তিনিই সেই খীরের প্রকৃত প্রতিকৃতি । বৈরাগী কোনও প্রমাণ 
প্রদর্শন করিতে পারিল না, রামদাস মৃত্তিকার গভীবতম তলদেশ খনন করাইয়। তাহার অন্ুুচরপিখকে 
তাহার কথিত দেবতাব কীতি প্রদর্শন কবিলেন। 

৬। বর্তমান শতাখ্ধীব প্রারস্তে ভাই কাণ সি একখানি হন্লিখিত পু'খির উদ্ধার সাধন করেন। 
তাহাতে দেখা যায় তিনি (নানক ) তাহা ৮৪ জন শিয্ের সহিত ধর্ম বিষয়ক কথাবার্তা কহিতেন। 
উপরোক্ত প্রসঙ্গের তাহাই মর্ধ। 

বামদাস ১৫৮১ সম্ঘতে ( ৫২৪ থুষ্টান্দে ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৫৪২ থুষ্টান্দে তাহার বিবাহ হয়। 

৫৭৭ থুষ্টাব্দে অমৃতসর (অমৃত সরোবর) প্রতিষ্ঠা করিধা, তিনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ইহধাম পরিত্যাগ 
করেন। 

৭। রামদাসের দুইটি কি তিনটি পুত্র ছিল,- তাহা। সন্দেহস্থল। পৃথচাদ (বনাম ভারতমল বা 
ধীরমল ), অজুন এবং মহাদেও তাহার এই তিন পুত্রের পবিচষ পাওয়া যায়। অভুন ও পৃথাচাদের 
মধ্যে কে জোষ্ঠ, কে কনিষ্ঠ ছিলেন, _তাহাতেও সংশয় জন্মে। তবে ইহ! স্থির নিশ্চয় যে, যর্দিও 
পৃধীাদ পিতার মৃত্যুব পর ধর্মাধিকরণের দাবী কবেন নাই, কিন্তু ভ্রাতার মৃত্যুর পর তিনি তাহার 
উত্তরাধিকারিত্বের অন্ত জিদ করিয়াছিলেন। অনু কে বিষ প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়! 
সকজেই তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করে! (0০900815 746915010, ৭58810189 ০, 30 ৪2৫ 
“1988150901১ 1), 273 )  শতক্রর নিকটবর্তী স্থানে, বিশেষত: কিয়োজপরের ঘস্ষিগে আোটিজায়গ্ায়াই” 
নামক ছাতে পর্ীচিরের হাগেধরাগ বিড বসবাস, তি হিরেছে। 


৫৬ শিখ-ইতিহাস 


আবদ্ধ হইত। যে স্থানে এক সময়ে রামদাসের নির্জন পর্ণকুটীর ও পুফরিণী বিদ্যমান 
ছিল, সেই স্থান এক্ষণে বহুজনাকীর্ণ সহরে পরিণত ;-_-উহ! শিখদিগের একটি মহৎ 
তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত ।৮ পূর্ববর্তী গুরুগণের শুত্র বা নীতি সংগ্রহ করিয়া, অর্জন,একত্র 
বিন্তাস করেন।৯ তাহাতে কয়েক শতাব্দী পূর্বের ধর্ম সংস্কারকদিগের সবিশেষ পরিচিত 
ও উপযোগী গ্রন্থসমুহ সংযোজিত হয়। পরিশেষে তৎসহ ব্ব-হস্ত-লিখিত উশ্বরোপাসনার 
বিধি ও সছুপদেশ সমূহ গ্রথিত করিয়া, অজু ঘোষণ! করেন, সেই সঙ্ধলনই অর্বশ্রে্ঠ 
গ্রন্থ? বা ধমশান্্র। শিষ্গণের নৈতিক এবং ধর্ম-সংক্রাস্ত আচার-পদ্ধতি পরিচালনার 
জন্ত অজু কয়েকটি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। জেই নিয়ম প্রবর্তনকালে, তিনি বলেন__ 
সাধারণ লোক, এমন কি ধমর্ণচার্ধ ব্রাহ্মণগণও, বেদাধ্যয়নে অকর্মণ্য হইয়া পড়াছেন। 
এক্ষণে তাহাতে আর এক তিল পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন করাও কর্তব্য নহে।১০ ইতিপূর্বে 
শিশ্তগণ যে সকল পুজোপহার (প্রণামী ) প্রদ্দান করিত, এক্ষণে তাহা রীতিমত কররূপে 
পরিণত হইল। অজুর্নের প্রাধান্ত-সময়ে তাহার শিষ্য ও সহচরগণ, প্রত্যেক সহরে ও 
প্রদেশে বসবাস বিস্তার করিয়াছিল। ধমেোপদেষ্টা গুরুর প্রতি সম্মান-গ্রদর্শনে এবং 
তাহাদিগের পূজা ও প্রণামী প্রদানে, শিখগণ হ্বতঃই আকুষ্ট হইত। সামাজিক রীতি 
এবং হ্বাভাবিক গুরুভক্তি বশতঃ বাৎসরিক ধর্মসভায় উপস্থিত হইয়া গুরুর পাদপন্ে 
শিখগণ যে প্রণামী প্রদান করিত, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা সংগ্রহ করিবার জন্ত 
অজু“নের প্রতিনিধিগণ দেশের সর্বন্রই পরিভ্রমণ করিতেন। সমসাময়িক মোঁসান ফাণী 
বলিয়াছেন-_-এইরপ প্রথা প্রবতিত হওয়ায়, শিখগণ রীতিমত রাজ্যশাসন-তন্ত্রে অভ্যস্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল।১১ অর্থ সংগ্রহ এবং প্রাধান্ত-বিস্তুতির অন্ান্ট উপায় উদ্ভাবন করিতেও 
অর্জন অমনোযোগী ছিলেন না। শিশ্যগণকে অজু বিদেশে প্রেরণ করিতেন। শিম্তগণ 


৮। শিখদিগের সাধারণ বিবরণে দেখা ষায়,- অজুণি অমুতসরেই বাসস্থান নির্দেশে করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তিনি কিছুকাল “তারাণ-তরাণ' (“৫701 18101)” ) "নামক স্থানে বাদ করেন; এই স্থান 
অম্ৃতসর এবং শতদ্র বিপাশ! নদীদ্বয়ের মিলন স্থানের মধ্যে অবস্থিত । 00073£6 0115 499151217, 
5, 275) 

৯। 1$9100170, 4515101, 9. 30, সাধারণ জনশ্রতি ও অনেকানেক গ্রশ্থকারের বিবরণ পাঠে 
জানা যায়, অজুনই প্রথম-গ্রন্থ' (81156 0100705 ) সঙ্কলন করেন ; কিন্তু নানকের অনেক ধরঞ্জোপদেশ 
ন্ঙ্গদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ফরষ্টার (6075167, [18$615, 1. 297 ) বলেন, রামদাস প্রথমে 
তাহার পূর্ববর্তী গুরুদিগের ইতিহাস এবং মূল-সুত্র সঙ্লন করিয়া তাহাতে টিকা সন্নিবেশ করেন। সেই 
্রন্থকর্ত| (০73651, 1195513, 1, 297 1০06) প্রতিবাদনচক বাক্যে আরও নিদর্শি করিয়াছেন যে, 
অঙগদই ইহার সঙ্কলন-কর্ত। | 

১০) 4১055 0100610008৮ 901701010০1 035 '9901569% 0178160 111, ৮9 
4১1190088 (আদি গ্রস্থের "হুহি' অধ্যায়ের যে অংশ অর্জুন লিখিয়াছেন,_তাহাই তষ্টব্য।) 'আদি 
অথবা প্রথম গ্রস্থের' কতক বিবরণ জানিতে হইলে, পরিশিষ্টের প্রথম অধ্যায় ভ্রষ্টব্া। (58৩ 4১0০৩0- 
080 1, 44065101509 010/50),৯,) 

১১। 2105 10201568111, 270 &০. 002020915 ট18100100, 491696০%9১, 0. 30. 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ €৭ 


ধর্মে যেমন বিশ্বাসী ও অস্থ্রাগী ছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যেও সেইরূপ প্রথর প্রতিভাসম্পন্ 
হইয়াছিল। তাহার শিশ্গণ তুকীস্থান হইতে ঘোড়া ক্রয় করিয়! ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। 
সওদাগরী ব্যবসায়েও তাহারা বিশেষ খ্যাতি প্রতিপতি লাভ করিয়াছিল ।৯২ 


ধমনিষ্ঠ তপস্বীদিগের মধ্যে অর্জ,ন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
জীবনচরিত লেখকগণ বলেন, বহুসংখক যোগী ও ধাম্িক ব্যক্তি তাহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি ধনী এবং সছংশজাত ব্যক্তিগণেরও বিশেষ শ্রন্ধাভাজন ছিলেন । 
অঞ্জু, লাহোর প্রদেশের রাজন্ব-সচিব চাঁওু সাহের কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ 
দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি প্ররকৃত১৩ রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অনেকে অনেক 
সময়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিত। জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরু যখন রাজদ্রোহ ঘোষণা 
করিয়া কিছুকাল পঞ্জাব অধিকার করেন, তখন অজু ঈশ্বরের নিকট তাহার মঙ্গল কামনা 
করিয়াছিলেন। বাদসাহ একসময়ে গুরুকে তাহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য আহবান 
করেন ; কথিত হয়, প্রধানতঃ চাওু সাহের প্ররোচনায় বাদসাহ তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করি- 
যাছিলেন। অজুন চাওুসাহের সহিত বৈবাহিক-সন্বন্ব স্থাপনে অস্বীকার হওয়ায়, অবসর 
বুবিয়া, বাদসাহের নিকট চাঁওু সা জ্ঞাপন করেন,--অর্ঞ্ন একজন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি; 
উহার দ্বার ভবিষ্যতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে।”১৪ ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্জনের মৃত্যু হয়। 


১২। শিখদিগের সাধারণ বিবরণে এইরূপ লিখিত আছে। ০010916 (176 41080156217, 11, 
271, 

১৩] 000815 77015161, “[185515+ 1. 298 ( ফরষ্টারের “ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত' প্রথম পুস্তকের ২৯৮ পৃঃ 
দ্রষ্টব্য) শিখদ্দিমের বিবরণ পাঠে জানা যায়, অজ্জুনের পুত্রই চাও-কস্তা-বিবাহের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া 
বখিত হইয়াছিলেন।' চাু ঘবশিতভাবে এ প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,- “যদ্দিও অর্জুন একজন 
বিখ্যাত এবং ধনী ব্যক্তি, তথাপি সে একজন ভিক্ষুক মাত্র । এই কথা শুনিয়া, উপহাসের জন্য অজ্জুন 
ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ক্রোধের শাস্তিহেতু এবং পুনরায় তাহার সহিত সখ্যতা স্থাপনের জন্য, চাও 
নিজে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া ছিলেন; কিন্তু অর্জুন সে বিবাহে কিছুতেই সম্মত হন নাই । 

নামের শেষে “সা” (সাহ ) শব্দের যোগ,_-ভারতবর্ষে বিস্তৃতভাবে প্রচলিত একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
উপাধি মা্র। ইহা পারহ্য ভাষার শব্দ; ইহার অর্থ “রাজ।'। কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 
“মহারাজ।” উপাধি প্রচলিত, মুসলমান ফকিরদিগের মধ্যেও তেমনই “সা ব। সাহ' উপাধি প্রযুক্ত হয়। 
ইহাতে একজন প্রধান সওদাগর বুঝায় £ অথব] “সাহু ব1 “সাহুকর' শব্ধের অপত্রংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; 
এই শব্দ "সা" অথব। "হহাই” শব্দের অপত্রংশরূপে "নাম" অথব। 'পদবী'ম্বরূপ প্রযুক্ত হয়। মুসলমানধর্সে 
দীক্ষিত নর্মদার তীরবর্তা “গণ্ডগণ সকলেই নামের সঙ্গে 'সাহ' শব্দ ব্যবহার করিয়। থাকে । 

১৪। 40980156213”, 11, 272, 273. শিখদিখের সকল বিবরণগুলিই গুরুর ভৎসন। এবং বিচার 
সম্বন্ধে এক মত; কোথাও তাহার রাজদ্রোহিতার বর্ণন। দৃষ্ট হয় না। তাহার! সকলেই একবাক্যে 
ঘোষণ| করিয়াছে যে, বাদশাহ গুরুর ধর্মনিষ্ঠতা এবং নির্দোধিতায় সন্তষ্ট হইয়াছিলেন ; অথচ তাহারা 
বলে, চুর ঈর্যাবশতঃ এবং আজ্ঞা অবহেল! করায়, গুরু পুনঃপুনঃ কারারদ্ধ হইয়াছিলেন। (০০12- 
081৩, 81910011, 1510960,” 0. 32) মোসান ফাণীও বলিয়াছেন, খসরুর মঙ্গল প্রার্থনা করায়, 
থানেশবরের একজন মুসলমান সন্নযাসীও জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন (102915620. 21. 
273 ) বাদসাহ জাহাঙ্গীর (71০0)0109, 2. 83) নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যখন তিনি লাহোরের 


৫৮ শিখ-ইতিহাস 


কারাগারের অসহ্য যন্ত্রণাই তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ»--ইহা1! অনেকে বিশ্বাস কবেন। 
কিন্ধ তাহার শিশ্তগণের দৃঢ় বিশ্বাস,--বাদসাহেব অনুমতিক্রমে গুরু একদিন ইরাবতী নদী- 
তে নান করিতে গিয়াছিলেন ; প্রহবিগণকে ভীত এবং চমৎরুত করিয়া, সেই ্বক্টসলিল! 
শোতস্থিনীর মধ্যে তিনি অন্তনিহিত হন ১১৫ 

অজ্ঞ্ঞনের ধর্মাধিকরণ কালে, তাহার শিশ্কগণের মনে নাঁনকের নীতিসমূহ দৃঢ় বন্ধযূল 
হইয়াছিল ।১৬ গুবদাস নামক তাহাব একজন শিষ্য এরূপ উদার মত প্রকাশ কবিয়াছিল 
যে, তাহাতে গুরুর উদ্দেশ্ঠ সহজেই উপলদ্ধি হইয়াছিল । গুরদ্রাস আপন গুরুকে ব্যাস বা 
মহম্মদের স্থলাভিসিক্ত বলিয়া মনে করিতেন । তাহার বিশ্বাস এই যে,__নাঁনক ইশ্বর- 
প্রেবিত; বাহ্‌ এবং আভ্যন্তরীণ বিশুদ্ধতা ও পবিভ্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠাত! ) পৃথিবীর 
বর্ধমান পাপভার এবং বিভিন্ন সম্প্রপাঁষের নিষ্ঠুর অচাব ব্যবহাব দুব কবিবার জন্যই নাঁনকে 
আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি মুসলমানদিগেব অন্ধ-ধর্ম-বিশ্বাস এবং তাহাদিগেব উদ্ধত 
প্রক্কৃতিব বিরুদ্ধবাদী ছিলেন :-_হিন্দুদিগেব সন্গ্যাস-ধর্মে ঘ্বণা করিতেন। তিনি পাঁপ-পথ 
পবিত্যাগ করিয়! ধম পথে থাকিয়া! জীবনযাপন কবিতে আজ্ঞা প্রচাব কবিয়াছিলেন। নানক 
যে সত্যন্বরূপ ঈশ্ববেব বিষয় প্রতিপন্ন কবিয়া গিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় ইশ্বর উপাসনা 
করিতে তিনি উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই ধর্মনিষ্ঠ শিস্তেব কঠোব অথচ 
অন্থ্রাগপূর্ণ বিধানগুলি “আদি-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে অন অস্বীকাৰ করেন হয়তো 
তিনি মনে কবিয়াছিলেন, নাঁনক যে নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি তাহাব 
উদ্দেশ্ত বা অভিপ্রায়ের অনুপযোগী $ কেননা, নানকের নীতিসমূহ কখনও কাহারও প্রতি 
ঘ্বণা বা ভয় প্রদর্শন করেন! ৷ বস্ততঃ গুবদাসেব হস্তলিখিত গ্রন্থগুলি ব্যবহাবিক কার্ধ্যক- 
লাপের রূপক বর্ণনা বিশেষ ; সে গুলিকে ঈশ্ববের গুণাহ্থবাদমুলক সবল স্তো্র বলা যাইতে 
পাবে না। তীহাঁর উত্তাবিত নীতিসমূহে নানকেব উদ্দেশ্য বরং ম্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। নানকের প্রধান উদ্দেশ্ট, _ হিন্দু-মুসলমান সবলকেই তত্প্রবাতিত অভিনব ধম- 
মত গ্রহণ করিয়া, নৃতন ভাবে বিমোহিত হইবে | গুঁরদাস যে নীতি প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন,--তাহাতেও নানকের উদ্দেশ্য বিশেষকপে প্রচারিত হইয়াছিল। নানকের গুঢ 
কল্পনাপ্রহ্থত দিব্াজ্জান পবিবতিতভাবে এই সময়ে লোকের মনে বন্ধমূল হইয়াছিল ; সকলেই 


সাত শত বিদ্রোহীকে বিধ্বস্ত করিয়া! সহরে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন তিনি থানেশ্বরের শেখ 
নিজাম নামক এক ব্যক্তিকে একটি উপহার প্রদান কবেন ( 105000179 0, 81 )। হয়ত, তদপর তাহার 
বিদ্রোহিতাচরণের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। 

১৫1 0০010019216 7021০0187 ৭91৩6018, 0. 33 57080156810, 18, 272-3 58045013661 
“18551510298, 

এন্টি বিবরপানুসারে জান! যায়,_-১৫৬৫ থৃষ্টাবে অজু'নের জন্ম হইয়াছিল; কিন্তু তাহার জন্ম-বৎনর 
১৫৫৩ থুষ্টাব্ব হওয়াই অধিক সম্ভবপর । ১৬৩ সম্বৎ, ১৯১৫ হিজিরা, অথব! ১৬*৬ খৃষ্টাব্দে তাহার 

হয় 
সি মোসান কাণী (14910500 5806৬, 10901518115 11, 270 ), অন্গুহাবদ বহি] বলিয়াছেন, 
(রর সদরে পিখখণ দেশের সর্বজই হিম পন্ধিয়াছিল। পু 





শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৫৯ 


সেই নীতি অবলম্বন করিয়া নৃতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিল। এই সকল কারণে 
গুরুদাসের হস্তলিখিত নীতিসমূহ উপেক্ষনীয় নহে । নানক কখনও ছলনা বা প্রতারণ! 
করিতেন ন1; তিনি মানবের পাপাসক্তির জন্য সর্বদাই আক্ষেপ করিতেন ; তিনি ম্বদেশ- 
বাসীদ্দিগকে আস্তরিক ভালবাসিতেন। গুরদাস প্রমূখ সমগ্র শিখজাতি নানককে ্বগাঁয 
শক্তি বলিয়া মনে করিত ; তাহাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়! ভক্তি করিত ; জগতের পাপভার 
মোচনের জন্য ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে তাহার আবির্ভাব,--ইহাই বিশ্বাস করিত। ভারতীয় 
বিভিন্ন জাতির ভবিষ্তং আশা ও চিস্তার বিষয় আলোচন! করিলে, নানকের প্রচারিত 
নীতি-সমূহের শুভ উদ্দেশ্টের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায় ।১৭ 


অর্জনের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মান্থসারে তাহার একমাত্র পুত্র গুরুপদে 
অভিষিক্ত হইবার অধিকারী হইলেন। কিন্তু তিনি তখন শিশু; স্থুতরাং অর্জ,নের ভ্রাত৷ 
পৃথবীচাদ সেই গুরু-পদ প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । অর্জনের বিরুদ্ধেও 
তিনি কয়েকবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসে শিখগন অবিলম্বে অর্জ,নের পুত্রবেই 
আপনাদিগের গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইতিমধ্যে পৃথী্ঠাদও কতকগুলি শিশ্ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন ; তাহারা পৃথ্থীটাঁদের নিয়মাবলী অনুসরণ করিল । এইরূপে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের 
বাজ অস্কুরিত হইল $-বিবাদদ এবং বিবর্তনের হুত্রপাত আরম্ত হইল। পরিশেষে 
সম্প্রদায় ও ধমমমত যতই বাড়িতে লাগিল বিবাদ ও দলাদলি ততই বাড়িয়! উঠিল।৯৮ 
অর্জনের মৃত্যুকালে, পুক্জ হরগোবিন্দের বয়স এগার বৎসরের অধিক ছিল না । কিন্ত 
শিশ্বাগপের নিকট চা সাহের শত্রুতার বিষয় অবগত হইয়া, তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। 
অতঃপর তিনি নান! উপায়ে চাও সাহের বিরুদ্ধে বাদসাহকে উত্তেজিত করিলেন ; বাঁদ- 
সাহ কর্তৃক চাও সাহের দপ্ডাজ্ঞ! ঘোষিত হইল। এরূপও কথিত হয়, বাদসাহের নিকট 


১৭। ভাই গুরুদাস বল্লভের এ নামযুক্ত অথব! “জ্ঞান-রত্বাবলী” নামক গ্রন্থ শিখগণ অতি সমাদরে 
পাঠ করিত। (1/9100177, 916601, 9. 30, 2০65) এই পুস্তকথানি চক্লিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং 
বিভিন্নরূপ কবিতায় রচিত। ইহার কতকগুলি অংশ পরিশিষ্টের তৃতীয় ভাগে উদ্ধত হইয়াছে । ম্যাল্কম- 
কৃত “সার-সংগ্রহের” ১৫২ পৃষ্ঠায়ও ইহ দুষ্ট হয়। (4১00610015%171 2100 17) 1 8100117), +9106001)5 
0. 152 & ০) গুরদাস, অন্ুনের কেরাণী ছিলেন; তিনি অভিমান ও গর্বের জন্য গুরুর বিরাভাজন 
হন, এবং সেইজন্য গুরু তাহার নীতিসমূহ “গ্রন্থে সন্নিবিশিষ্ট করিতে অন্বীকার করেন। সময় এবং চিন্তার 
আবর্তনে, শিখগণ আর একটি অলৌকিক কার্য্যের বিষয় বলিয়া থাকে, _গুরুদাস নিজের দোষ এবং 
নীচতা৷ উপলব্ধি করিতে পাবিয়াছিলেন। শিল্তের অনুতাপ বুঝিতে পারিয়া অজু ন বলিলেন, তাহার 
হস্তলিপি গগ্রশ্থে সন্তরিবিষ্ট হইবে। কিন্ত গুরদাস শেষকালে এত ধীর ও নত্র হইয়াছিলেন যে. তিনি 
গুরুর নিকট প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহার নীতিসমূহ 'গ্শ্থে” সঙ্গিবি্ট হইবার উপযুক্ত নহে। অতঃপর 
গুরু এই নিয়ম প্রচার করিলেন যে, যাহাই হউক ন| কেন, শিখজাঁতি এ নীতিসমূহ অবশ্য পাঠ করিবে। 
তিনি বলেন, (1181০9113, 49856০50530, 016) পিতৃ-অভিযেক বা! গ্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে জন্ভু'ন 
গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহ! এই গুরুর অসাধারণ অনুজ্ঞাপুচক ক্ষমতার একটা উদ্বল দৃষ্টান্ত । 

(181০0175, 9821085 চ* 30১ ) মযাল্কম বলেন, চাক্ষ নী! (থা! ইনীজাদ ) এবং গুরুদাস একউ 


ডঃ শিখ-ইতিহাস 


কোনরূপ আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়া, হরগোবিন্দ নিজেই চাও সাছের নিধন-সাধন 
করেন।১৮ চাতুর মৃত্যু এবং হরগেবিন্দের গুরুপদ-প্রাঞ্ির প্রথম সময়ের বিবরণ যেরূপই 
হুউক না কেন,_-হরগোবিন্দ যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখদিগের ধমণগুরু এবং নেতৃপদ 
-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্ধিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নানক গারস্থা-ধর্মের নীতিসমূহ 
প্রচার করিয়াছিলেন ; নানকের অন্ুজ্ঞ৷ ও সেই নীতি-সমূহ অর্জ,ন কতৃক ব্যবহারোপযোগী 
হইয়া আসিয়াছিল। এক্ষনে হরগোবিন্দ যে নবশক্তি প্রদ্দান করিলেন, তাহাতে তৎসমূ- 
দায় ঝটিতি বহু-বিস্তৃত এবং সর্ববাদি-সম্মতরূপে পরিগৃহীত হুইল। অবস্থাবশে এবং 
স্বাভাবিক প্রতিভাবলে হরগোবিন্দ যেনৃতন প্রথা প্রবর্তন করিলেনতাহতে প্রচলিত রীতি- 
নীতি,আচার-পদ্ধতি ও ধর্ম-কর্ম অনেকাংশে পরিবতিত হইয়া আদিল পিতার অপমৃত্যুতে 
তাহার মানসিক বৃতি বিচলিত হইয়াছিল , তিনি শিতৃ-প্রদশিত নীতি অতিক্রম করিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন । হিন্দু-ধর্মশাস্ত্র অতি নীচ ব্যক্তিকেও আত্মরক্ষার জন্য উপদেশ 
প্রদান করিয়া থাকে ; হরগোবিন্দ মন্থুর উপদেশ জ্ঞাত ছিলেন। হিন্দুধর্মশাস্ত্ের সেই প্রভাব 
তাহার মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ; তিনিও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া- 
ছিলেন।২০ কুট-রাজনৈতিক নিয়মা্গসারে, অর্জন সওদাগরের ন্যায় বাণিজ্য করিতেন ) 
ধর্মকার্য সময়ে যাজকত্ব করিতেন। কিন্তু হরগোবিন্দ এক্ষণে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন; 
বিশ্বাসী এবং ধর্মনিষ্ঠ শিশ্তগণ সমভিব্যাহারে হরগোবিন্দ সম্রাটের সৈনগণের সহিত যুদ্ধ 
যাত্র! করিতেন; হরগেবিন্দ অসীম সাহসে সৈন্য পরিচালন! করিয়া আপন শক্র অথবা 
প্রাদেশিক শাসনকত্তাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিতেন । নানক নিজে মাংসাহার পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন ॥ জ্ঞানবান্‌ অজু'ন সেইরূপ পরিমিতাার অবলম্বন করিয়া যোগিজনো চিত 
জ্ঞান ও ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন । কিন্তু ছুঃদাহসিক হরগোবিন্দ পণ্ড শীকার 
করিতে ভালবাসিতেন এবং মাংসাহা'র করিতেন । তাহার শিষ্যগণও গুকুপ্রদশি ৬ রীতি 
অন্থুকরণ করয়য়াছিল।২১ সৈন্যদ্দিগের নেতৃত্বে, শত্রুর অনুসরণে এবং যুদ্ধের বিপদাশঙ্ধায় 
এই যুদ্ধপ্রিয় ধর্মগুরু সর্বদাই আনন্দ উপভোগ করিতেন। পিতার শোক, ধর্মনেতার 
কর্তব্য এবং মনের উচ্চাভিলাষ--এতৎসংশ্রিণে ধর্মনেতা হরগোবিন্দের মন সংগঠিত 
হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তদমুসারেই তিনি কারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আকবর 


১৮ 118100110, 9061010, 0. 30. 2190 4102015191)+ 21, 273. এই সম্প্রদায়ের ধর্মাবলম্বীগণ 
“মিনা (11908) নামে অভিহিত। মোসান ফাণী বলেন, পঞ্জাবে এই শব 'স্বণা বা অখ্যা তিহ্চক' 
অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়। মতবিশেষের প্রতি আদিম থৃষ্টানদদিগের শ্রদ্ধা! "অনুভব করিয়া, 'পল' 
তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। ( 1 05911061018109, 1. 10-13 )। 

১৯। 000200215 15015167, 7185615, 11,298. * 

২*। এই শেষোক্ত অনুমিত বিষয়ে ম্যালকম-কৃত 'সারসংগ্রহের' ৪৪ ও ১৮৯ পৃষ্ঠা ব্রষ্টবা। (9০০ 
1৬9810০0100 3, 49109601”, 01, 44, 189, ) অনুমান হয়,মুদলমান-রাজত্ব সময়ে, এ সম্বন্ধে মন্তুর 
নীতিসমূহ অনেক দিন হইতে লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। হুতরাং এইরূপ অনুমানে গ্যায্য বিষয়ে যুক্তি-তর্ক 


সন্বন্ধে অনেকট। সংক্ষেপ কর! হইয়াছে। 
২১। 105 902075690+, 2,243 8120 11810০01009 190600))? 2১ 38, 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৬3 


-পুত্রের রাজ্য-শাঁসন সময়ে শিখগণ আংশিক স্বাধীনতা! প্রাপ্ত হইলেও হরগোবিন্দের উদ্দেশ 
সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। পলাতক এবং অপরাধিগণকে হুরগোবিদ্দ সমভাবে শিশ্ুরূপে 
দলতৃক্ত করিতেন। যদিও তাহারা অনেক সময়ে আপনাদিগের রীতি-প্রকৃতি সংশোধন 
করিতে পারিত না, তথাপি কাহারও সহিত শত্রুতা উপস্থিত হইলে তাহার! হরগোবিদ্দের 
পক্ষ হইয়া প্রাণপণে গুরুর আজ্জ! প্রতিপালন করিত। ফলত: তাহাদের বিশ্বাস ছিল 
_ধর্মনিষ্ঠ শিখগণই স্বর্গে গমন করিবে ।২১ একটি আন্তাবলে হরগোবিদ্দের আটশত, 
ঘোড়! ছিল। তিন শত অশ্বারহী শিখ সর্বদ তাঁহার আজ্ঞাবাহী থাকিত। যদি হর- 
গোবিন্দ কখনও নিহত হওয়ার বিষয় মনে করিয়া ভীত হইতেন, তাহ1 হইলে যাটজন 
বন্দুকধারী প্রহরী তাঁহার শরীর রক্ষক নিযুক্ত হইত।২৩ হরগোবিন্দ শিখদিগকে এরূপ 
শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন যে,তাহার' মেই শক্তি ও উত্তেজনা বলে: সমগ্র হিন্দু-জাতি 
হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌ হইয়াছিল। হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর তাহার শিষ্গণ পূর্বের রীতি 
আর অনুসরণ করিল না; সঙ্ন্সী ও ভিক্ষুকদিগের সীমাবদ্ধ পথ অবলম্বন করা তাহার! 
বিপজ্জনক মনে করিল ।২৪ 


২২1 1115 41086015620 ১ 11284, 286, 

২৩] 155 41090151018 11, 277. 

২৪। ম্যাল্কম (91510, 2. 34. 35) এবং ফরষ্টার (112%618, 0, 298, 299 ) উভয়েই 
স্বীকার করিয়াছেন যে, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে ধর্মবিষয়ক বৈরিতাচরণে প্রবৃত্ত হওয়ায়, হরগোবিন্দ 
কতক-পরিমাণে এই পরিবর্তন সাধন করিতে বাধা হইয়াছিলেন। হরগোবিন্দের পিতৃ-মৃত্যুর প্রতিশোধ 
লইবার আকারঁঙ্ষা বলবতী হয় ; তিনি শিখদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ুসঞ্জিত করেন + প্রকৃত যোদ্ধার গায় সৈম্য 
পরিচালনা করিয়। শত্র-বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। শিখগুরু হরগোবিন্দ যে কারণে এরূপ যুদ্ধ- 
সঞ্জা করিয়াছিলেন মোসান ফাণী তাহা আশ্চ্জনক এবং অস্বাভাবিক মনে করেন নাই; সতরাং 
“দেবীস্থান' নামক তাহার গ্রশ্থে এ বিষয়ের কোন কারণ নির্দেশ করিতে তিনি চেষ্ট। করেন নাই। 
নাঁনকের প্রবর্তিত ধর্মমতের সংস্কার সম্বপ্ধে শিখগপ নিজেরাই বলে যে, মিথিল! দেশের পৌরাণিক “জনকের 
ঘ্বার্থ-ভাষিক নীতির সহিত উহার মিল আছে। নানকের শরীরে এই মহাত্মার মুক্তাস্মা প্রবিষ্ট হওয়ায়, 
নানক তৎশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ('79861980” 11. 268)। ব্যক্তিগত পৌরা ধিক 
বার্তার মিশ্রণে তাহার! তাহাদ্িগের শাসনকর্তার আদর্শ ভারগ্রস্থ করিয়াছে ।--অজুনের স্ত্রীর পুত্র-সম্তান 
ছিল না; তিনি ইহজীবনে পুত্রের মাতা! হইতে পারিলেন না৷ বলিয়। হতাশ হইতে লাগিলেন। তিনি 
নানকের একমাত্র পুরাতন বন্ধু “ভাই বুধাঁর' নিকট তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে গমন করেন। কিন্ত 
ভাই বুধা৷ তাহার অবস্থা। ও বহুমূল্য পুজোপহার দেখিয়া অসন্তষ্ট হইয়া ডাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। 
অতঃপর তিনি নগ্রপদে গরীব প্রজা উপযুক্ত যৎসামান্ খাছ মস্তকে লইয়! একাকী মহাস্মার সান্নিধ্যে গমন 
করেন। ভাই বুধ! ঠাছার প্রতি দয়ার্ হইয়। হাসিয়! বলেন” তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হইবে, এবং 
সেই পুত্র 'দেগ' ও 'তেগ' (10৩৪ ৪০৫ 1681) উভয়ে আধিপত্য করিবে। অর্থাৎ সরলভাবাঁয়_- 
সাধারণতঃ খাছ এবং তরবারি ভাগারের (অস্ত্রশস্ত্র), কিন্তু সার-কথার়, উশ্বর-প্রসাদ এবং রাজশত্তির, 


২ শিখ-ইতিহাস 


হরগোবিন্দ বাদসাহ জাহাঙ্গীরের একজন অন্থচর হইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে 
তিনি অদমসা'হসিক যোদ্ধাপুরুষ এবং উন্নত ধর্ম-বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হন? তাহার 
স্বাভাবিক গুণ সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাটের সৈন্যের সহিত তিনি কাশ্মীরে গিয়া- 
ছিলেন; তিনি এক সময়ে মোগলদিগের ধর্মোপদেষ্টা মোল্লাদিগের সহিত পবিত্র ধর্মবিষয়ে 
তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। সৈন্ভদিগকে যে বেতন দিতে হইবে, সেই বেতনের টাকা 
আপনার নিকট রাখিবার জন্য এক সময়ে সম্রাটের সহিত হরগোবিন্দের মতাস্তর ঘটিয়াছিল । 
হরগোবিন্দের বহুসংখক শিষ্ত ও অনুচর ছিল। পশুশিকারে তিনি একান্ত আসক্ত ছিলেন । 
মানবের ধর্মগুরুরূপে তিনি শ্বাধীনতার চিন্তায় বিভোর হইয়াছিলেন। বন এবং শিকার 
সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করায়, বাদশাহ তাহার প্রতি অসন্তষ্ট হন। অধিকন্ত অজুনের 
প্রতি যে অর্থদণ্ড হইয়াছিল» অজুর্ন তাহা কখনও পরিশোধ করেন নাই। এইনকল 
কারণে, বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে হরগোবিন্দকে কারারুদ্ধ করেন ॥ সেখানে 
তাহার জন্ত অতি সামান্য মাত্র আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বিশ্বাসী শিখগণ, 
ইহাতেও কিন্তু তাহাদের নেতাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রকৃত গুণশালী বলিয়া 
ভক্তি করিতে লাগিল। অতঃপর তাহার! সকলে গোয়ালিয়রের দুর্গ-প্রাকাঁরের নিকট 
সমবেত হইল; যে ছুর্গে উৎপীড়িত গুরু আবদ্ধ ছিলেন, সেই ছুর্গ-প্রাচীর সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণাম করিতে লাগিল । গুরুর কারামুক্তি পর্যন্ত তাহারা এইরূপ করিয়াছিল। অবশেষে 


অধিকারী হইবে। জনকের 'রাজ' এবং “যোগ” সশনদদ্বধয়ের সহিত ভারতীয় মুসলমানদিগের “পিরি' 
ও “মিরি” শব্দদ্য়ের সহিত, র়িছদীদিগের ভাবী যীশুবুষ্ট (11655181) ) এবং 'মেলসিছেদেক*দিগের 
পৌরহিত্য ও রাজত-বিষয়ক জ্ঞানের সহিত “তেগ ও দেগ” শব্দ তুল্যখব্যগ্রক। কথিত হয়,_এইরূপে 
হরগোবিন্দ ছুইখানি (তরবারি) অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ঃ__ একখানি তাহার পারমার্থক শক্তি, এবং 
অপরখানি তাহার শাসন-কর্তৃতু জ্ঞাপন করিয়া থাকে । তিনি সময়ে সময়ে এইরূপ ঘোষণ1 করিতে :ভাল- 
বাসিতেন যে. একখানি তিনি তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় এবং অপরখানি মুসলমান-ধর্মের 
উচ্ছেদ-সাধন.কল্পে ধারণ করিয়াছিলেন । (96914910011), 91610%0, 19, 35 ). 

যাহা হউক, অজু নের মৃত্যু এবং তাহার পুত্রের যোদ্ধ-প্রকৃতি, এই উভয় কারণেই শিখজাতি অন্তর গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্ত তাহাদের এই পরিবর্তন কিরূপে সাধিত হইল, তাহা ম্পষ্টরাপে অনুমিত 
হয় না; অথব। সে বিষয়ের অনুসরণ করিয়া, প্রকৃত ঘটন! খু'জিয়৷ বাহির করিবারও কোন উপাদান 
পাওয়া! যায় না। প্রাচীন থৃষ্টানদিগের এতিহাসিক বিবরণ সম্বন্ধেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায়। সিজারের সময় যাহারা যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন কার্ষে ঘ্বণা করিত, তাহার! যে পরিবর্তন ও উন্নতিবলে 
'ডাইওক্িসিয়ানের' রাজত্ব সময়ে সৈম্ক-দলভুক্ত হইয়! সৈশ্যসংখ্যায় রাজ্য পুর্ণ করিয়াছিল; এবং পরিশেষে 
“কনসটান্টাইন” নামক এক ব্যক্তিকে ইউরোপীয় সৈম্কদলের অধিপতি মনোনীত করিয়াছিল ;- সেই 
পরিবর্তন ও উন্নতি কিরূপে সংসাধিত হইগ্লা ছিল, তৎসম্বন্ধে আমর! বিশেষ অনভিজ্ঞ । 

গ্ঈ রাজ মেন যোগ কুমাইও (2২9) 06০8 159919210 ) অবিনম্বর পুণ্য ও ধর্ম অর্জন করিতে, 
অথব। পৃথিষ্ধীতে এঁহিক রাজশক্তি পরিচালনা-কালে, কুখে-বচ্ছন্দে বাস করিতে এবং উঈশ্বর-কৃপা! পাইতে 
অভিলাধী হইলে, "রাজ ও যোগ" আচরণ করিও--এইরূপ বাক্যই সচরাচর ব্যবহৃত হুইয়। থাকে ; "আদি 
গ্রন্থেও' ইহ সঙ্লিবিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি ভাট-কবি “সিউউইয়াস' €90%618$ ) মধ্যেও ইহা 
ব্যবহার করে। এইজন্য “বিকা' (73৩9৪ ) নামক এক ব্যি বলিঙ্নাছিল, "রামদাস, (চতুর্থ গুরু ) 
উমার দাসের নিকট “রাজ ও যোগ' সম্বন্ধে তক্ত (910) ব! সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৬৩ 


বাদসাহু দয়াপরবশ হইয়। অথব! কুসংস্কার প্রণোদিত হইয়া, গুরুকে কারাগার হইতে মুক্ত 
করিয়াছিলেন ।২৫ 

১৬২৮ খুষ্টাঝে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর হরগোবিন্দ মুসলমান 
বাদসাঁহের অধীনেই কার্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি পঞ্জাবের 
রাজকীয় মুসলমান কম চারিগণের বিরুদ্ধে অপ্রধারণ করিলেন। তাহার একজন শিশ্ব 
তুর্কদেশ হইতে কয়েকটি বহুমূল্য ঘোটক আনয়ন করিয়াছিল । কথিত হয়, সেই ঘোড়া- 
গুলি বাঁদসাহের সম্পত্তি বলিয়া অবরুদ্ধ হয়; একটি ঘোটক পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের 
কাজী (বিচার কর্তা ) প্রাপ্ত হন। গুরু সেই ঘোটক খরিদ করিবার ছল করিয়া তাহার 
পুনরুদ্ধার করেন। এইরূপে প্রতারিত হওয়ায়, বিচারকর্তা কাজী হরগোবিন্দের প্রতি কুদ্ধ 
হইলেন। আর একট কারণে তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। শিখগণ বলেন, কাজীর কন্তা। 
এবং মুললমানগণ বলেন কাজীর উপপত্বী, গুরুর প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; এবং গুরু 
তাহাকে অপহরণ করিয়াছিলেন । অন্তান্ত কারণেও হরগোবিন্দ মুসলমানদিগের বিরাগ- 
ভাজন হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার সৈন্যপলকে বিচ্ছিন্ন করিবার 
জন্য মুসলমানগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। মুক্সিল খ! নামক একজন সেনাপতি তাহাকে 
আক্রমণ করে। কিন্তু অধুতসরের নিকটবর্তা স্থানে বাদসাহের সমগ্র সৈম্ত শিখদিগের 
নিকট অম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। কধিত আছে,_ এই যুদ্ধে তাহার পাচ হাজার 
সৈন্যের নিকট রাজকীয় সাত হাজার সৈন্য পরাজিত হয়। অতঃপর শিখধমণাবলম্বী 
একজন দশ্থ্য লাহোর হইতে বাদসাহের ছুইটি শ্রেষ্ঠ ঘোটক চুরি করিয়াছিল ; তজ্জন্য 
প্রাদেশিক সৈম্যগণ বর্তৃক গুরু পুনরায় আক্রাস্ত হন। কিন্ত যুদ্ধে সেই সমুদ্বায় সৈন্য বিধবস্ত 
এবং সেনাপতিপণ নিহত হ্ইয়াছিল। তখন হরগোবিন্দ মনে করিলেন যে, শতদ্রর 
দক্ষিণ ভাতিন্মা নামক নির্জন বন্ত-প্রদেশে যাইয়! কিছুকাল বাস করাই বিধেয় ৮ 
ভাবিলেন, সেই স্থানে তিনি নিরাপদে বাস করিবেন; রাজকীয় সৈম্তগণ সেরূপ দুর্গম 
স্থানে যাইয়া তাহাকে পুনরায় আক্রমণ করা নিশ্রয়োজন বা বিপদসঙ্কুল মনে করিবে । 
তিনি হ্থযোগ প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সুযোগ আর আসিল না। নূতন 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্যই যেন, পুনরায় তিনি পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পায়েণ্া 
'খী নামক এক ব্যক্তির মাতা হরগোবিন্দের ধাত্রী ছিল। এইস্ত্রীলোক এক জময়ে বিশেষ 


২৫1 00170916 0105 40080196217, 817 2735 274 2100 8০015816154 21255189 05290 
299। দেশীয় ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়। কাশ্শীর-ত্রমণ এবং মুসলমান মোল্লাদিগের সহিত ধর্স/লাপের 
বৃত্তান্ত উদ্ধত হইয়াছে। মোসান ফাণীর মতে হরগোঁবিন্দ দ্বাদশ বৎসরকাল কারারদ্ধ ছিলেন। ফরষ্টার 
বলেন, প্রথমে একজন মুসলমান নেতা হরগোবিন্দকে বাঁদসাহের বশ্তা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। এই 


নেতার মধ্যস্থতায় তাহার কারামুক্তি হয়। 
বাদসাহ জাহাঙ্গীর তাহার জীবনবৃত্তাত্তে. যোগী ও এন্্রজালিকদিগের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান-সন্বন্ধে 


অনেকগুলি দৃষ্াস্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। গাঁহার জীবন-বৃতবাস্তের ১২৯ প্রভৃতি পৃষ্ঠা বিশেষরপ 
র্টবা। সেস্থলে একজন এক্ুজালিকের সছিত তাহার সাক্ষাতের বিষয় বপিত আছে। 


৬৪ শিখ-ইতিহাস 


প্রাধান্ত লাভ করে। হরগোবিন্দ তাহার সেই ধাত্রী-পুত্রের প্রতি এতদিন বিশেষ দীয়া- 
পরবশ ছিলেন, এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিতেন । কোন সময়ে ঘটনুবশত: 
গুরুর জ্যোষ্ পুত্রের একটি বহুমূল্য বাজ পক্ষী উড়িয়া পায়ের খার বাড়ীতে যায়। পায়েও 
সেই বাজ-পক্ষীটি নিজে রাখিবার জন্য বিশেষ উৎ্হৃক হইয়া পক্ষীটাকে পিগুরাবদ্ধ করে। 
সেই পক্ষীটি আবদ্ধ করার জন্য পায়েগ্ডা খা একটু অপাস্ত হইয়াছিল; পায়ের! গুরুকে 
ছলনা করিল, এবং ক্রমশঃ গুরুর প্রকাশ্ট শত্রু হইয়া ঈাড়াইল। পঞ্জাবে হরগোবিন্দের 
উপাস্থতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহার ক্ষমতা লোপ করিতে, এবং শক্র-দমন 
ব্যপদেশে, পায়ে খ! বাদসাহের সেনাপতি নিদিষ্ট হইল। পায়েও্ড খা গুরুকে আক্রমণ 
করিল। কিন্তু যুদ্ধকুশল ধমগুরু তাহার যৌবনের বন্ধুকে শ্বহস্তে নিধন করিয়া পুনরায় 
যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন | এই যুদ্ধে একজন টসনিক-পুরুষ উন্মত্বের ন্তায় গুরুকে আক্রমণ 
করিয়াছিল; গুরু তাহার অস্ত্রাঘাত হইতে আত্মরক্ষ! করিয়া, তাহাকে নিহত ও পদতলে 
পাতিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বলেন,_তুমি যের।প উন্মত্ের ন্যায় আমাকে 
আক্রমণ করিয়াছিলে, তরবারি সেরূপে ব্যবহৃত হয় না। আমি তোমাকে যেরূপে 
নিপাতিত করিয়াছি, সেইরূপে শত্রন্ধ্বংসের জন্যই তরবারি ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।” গুরুর 
এই উপদেশ-পুর্ণ বাক্য অবলম্বন করিয়া, “দেবীস্থান+ বুচয়িতা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইলেন, যে, “হরগোবিন্দ ক্রোধ পরবশ হইয়া কাহাকেও অন্াঘাত করিতেন না; তিনি 
নিহত ব)ক্তিকে উপদেশ প্রদান করিবার জন্য বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহার মমে” 
আঘাত করিতেন; কারণ, শিক্ষাবিধান করাই গুরুর একমাত্র কার্ধ) 1২৬ 

বোধ হয়, ইহ! ভিন্ন হরগোবিন্দকে আরও অনেকানেক বিপদসন্কুল ও ছুংসাহসিক কার্ধ 
সম্পন্ন করিতে হইত । এই কারণে তিনি সময় সময় ঘোর বিপজ্জালে জড়িত হইতেন ; 
কিন্ত তাহার অন্ুচর শিখগণ সবাই সুসজ্জিত থাকিত। ধর্মবিষয়ে তাহার সুখ্যাতি 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে পারন্ত দেশীয় একজন 
প্রাচীন ও বিখ্যাত ধাগিক যোগিপুরুষ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।২৭ 
১৬৪৫ গ্রীষ্টান্দে শতদ্রুর তীরবর্তী কীরিতপুর নামক স্থানে হরগোবিন্দ সুখ-শান্তিতে ইহধাম 
পরিত্যাগ করেন। কালুর নামক স্থানের পার্বত্য রাজা হরগোবিন্দকে এই স্থান প্রদান 
করিয়াছিলেন। অতঃপর গুরু-ভণ্তি র নিদর্শন-স্বরূপ শিশ্যগণ আত্মত/াগের ভয়াবহ মুতি 
ধারণ করিল। হরগোবিন্দের একজন রাজপৃত শিষ্য গুরুর চিতাগ্রির মধ্যে বম্প প্রদান 
করতঃ কয়েক প্দ অগ্রসূর হইয়৷ গুরুর পরপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করে। “জাঠ' জাতীয় 
একজন শিশ্তুও এরূপ ভয়াবহ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিল। এই সকল দৃষ্াস্ত দ্বার! প্রণোদিত 


২৬। 5০6 0৩ 198156810, 11. 275; (দেবীস্থানের ছিতীয় পুস্তক, ২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। 
প্রধানতঃ ঘটনাবলীর পর্যায় বর্ণনা কল্পেই এদেশবাসী মুসলমান এবং শিখদিখ্ের দেশীয় বিবরণ অনন্ত 
হুইয়াছে। বাহ! হউক, গুরুর একজন শিল্ঠের ঘোটকসমূহের অবরোধ সম্বন্ধে 'দেবীস্থানের' দ্বিতীয় পুস্তক 
২৮৪ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। (10896151510, 11. 284 ), 

২৭ 12159 4029019120+) 11. 280, 


শিখ গুরু বা শিক্ষকগণ ৬৫ 


হইয়া! অন্ান্ত শিস্তগণ এরূপ কার্ধ অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল? কিন্তু পরবর্তী 
গুরু, হয় রায়, তাহাদের এইরূপ আত্মোৎসর্গে বাধ প্রদান করিলেন ।২৮ 
হরগোবিন্দের সময়ে শিখদিগের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল । অজুর্নের 

রাঁজন্ব-বিষয়ক নীতির ফলে এবং তৎপুত্রের অস্ত্রধারণ ব্যপদেশে, বৃহৎ সাআজ্য মধ্যে 
শিখদিগের স্বতন্ত্র একটি রাজ্য গঠিত হইল। যখন গুরু তাহার সরল-বিশ্বাসী মৃসলমান 
বন্ধুর সহিত কৌতুক করিতেন, কিংবা অভিমানের জন্য বন্ধুকে তিরস্কার করিতেন, 
তখন তাহার স্বভাবসিদ্ধ গ্প্ত শক্তি প্রকাশ পাইত। একদিন তাঁহার বন্ধু বলিয়াছিলেন,--- 
উত্তর দেশের এই রাজা, দিল্লীর বিষয় এবং তত্রত্য রাজার নাম ও তাহার বংশ*বিবরণ 
অবগত হইবার জন্য একজন দুত প্রেরণ করিয়াছেন ; আমি বড়ই আশ্্যা্িত হইতেছি 
যে তিনি ধাগিক-প্রবর নরপতি-শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরের দাম অবগত নহেন”।২৯ কিন্ত 
হরগোবিন্দ তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনে প্রকৃত কার্ধ বিস্বত হন নাই। শিখগণের দৃঢ় 
বিশ্বাস, নানকের আত্ম! পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত প্রত্যেক গুরুর আত্মা-মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
তাহাকে অনুপ্রাণিত এবং নৃতন শক্তি প্রদ্দান করিয়া থাকেন।৩০ নিজ শিষ্যগণের এই 
বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, হরগোবিন্দ সাধারণতঃ আপনাকে নানক নামেই 
অভিহিত করিতেন । হরগোবিন্দ দর্শন-বিজ্ঞান যতদুর জানিতেনঃ এবং যে পরিমাণ জ্ঞান 


২৮। “ঘদ্েবীস্থানের' বর্ণনা অনুনারে এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । (708615080 85 280, 281) 
“দেবীস্থানের' মুল অবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে যে,-৩য় মহরম, ১*৫৫ হিজিরী অথব! ১৬৪৫ খৃষ্টাবের 
১৯শে ফেব্রুয়ারিতে হরগোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে। ম্যাল্কমের “সারসংগ্রহ' (1181০010) “5/6000, 
৮. 37) এবং ফরষ্টারের "ভ্রমণবুতাত্ত' (7০9:9001, 00855131299 )--উভর় গ্রস্থেই বপিত আছে 
যে, ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে হরগ্নোবিন্দের মৃত্যু হয়। এই বিবরণই প্রকৃত এবং সম্ভবপর। এইরূপ গণনায় হয়ত 
তাহার! স্পষ্টই মনে করিয়াছেন যে, ১৭*১ সন্বৎ, ১৬৪৪ থুষ্টাব্ধের সহিত সর্বাংশে তুল্য। কিন্তু কেবল যে 
১৬৪৪ থুষ্টাবের প্রথম নয় মাসের সহিত ১৭*১ সম্বতের শেষ ভাগের মিল,--এ বিষয় তাহারা ভাবেন নাই। 
বর্তমান ইতিহাসের আরও অনেকগুলি তারিখ গ্রণন। সম্বন্ধেও এই ভ্রম দৃষ্ট হয়। হত্তলিখিত পুথি 
আলোচনা! করিলে দেখ! যায়, হরগোবিন্দের মৃত্যু-সন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দি্ আছে ঃ- দেখা! যায়, 
তাহার মৃত্যুকাল বধাক্রমে, ১৬৩৭, ১৬৩৮ এবং ১৬৩ খৃষ্টাব্দে নিশীত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে যেরূপ 
বর্ণনাই থাকুক না| কেন, সকলেই একটি মাঝামাঝি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মোসান ফানী 
বলেন, তিনি ১৬৪৩ থুষ্টাব্দে হরগোবিন্দকে জীবিত .দেখিয়া ছিলেন ; (:79913151)% 1), 281 ) কিন্ত 
ধ সকল বিবরণে, তাহার মৃত্যুকাল কিছু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দেশবাসীদিগের গণনায়, হরখ্ো বিন্দের 
জন্মকাল ১৬৫২ সম্থতের প্রথমভাগে নির্দিষ্ট হয় ; ১৫৯৫ থৃষ্টাব্দের মধ্যভাগের সহিত ইহ! এক। 

২৯। 56৩ (75 99015810” 17 276, 277, (“দেবীস্থান', দ্বিতীয় পুস্তক, ২৭৬, ২৭৭ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য) মোমান ফাণী নিজেই এই প্রসঙ্গের মুসলমান বন্ধু । এই গল্পে জানা যায়, শিখগণ মুসলমান-বন্ধুকে 
সত্য সত্যই আড়ম্বর-তিয় বলিয়! মনে করিত। যে সময়ের কথ বল! হইতেছে, তখন নাজেছান বাদসাহ 
ছিলেন। «দেবীন্থানের' অনুদিত খণ্ডে বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশে জাহাঙ্সীরের পরিবর্তে সাজেহানের বিষয়ই 

বণিত রহিয়াছে। ১৬২৮ খুষ্টান্যে আহাজীয়ের মৃত্যু হয়। হরগোবিন্দের সহিত মোসান ফানীর পরিচয় 
গুরুর জীবনের শেষভাগে অথব1 ১৬৪* খৃষ্টানদের পর হূইয়াছিল বলিয়। বোধ হয়। | 

৩৬1 00102815 086 799৮1508021 282. ৃ 


৬৬ শিখ-ইতিহাস 


লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি. সেই সয়য়ের প্রচলিত মতগুলিই গ্রহণ করেন। 
তাহার মতে, - ঈশ্বর অদ্বিতীয়, বিশ্বসংসার ইন্দ্রজালময় ;_সার-সন্ধাহীন বাহাকতি মান্র। 
এইরূপে তিনি অধিকতর নাস্তিক-মত গ্রহণ করিতে প্রবুন্ধ হুইয়াছিলেন 7 এবং এই বিশ্ব- 
বরহ্ধাগ্ডকেই ঈশ্বরের প্রতিক্কাতি বলিয়! মনে করিয়াছিলেন । তবে এইরূপ চিন্ত! তাহার মনে 
অধিক দিন স্থান পাঁয় নাই, 'অথবা তীহাঁর অন্তর তাহাতে মগ্ন হয় নাই। একদিন একটি 
ব্রাহ্মণ তাহাকে এই বলিয়া তিরন্কার করিয়াছিলেন যে, _যদি বিশ্ব-সংসার এবং ঈশ্বর 
একই, তাহা হইলে, অদূরে যে গার্দিত চরিয়! বেড়াইতেছে, গুরু হুইয়াঁও তিনি এ গাধার 
তুল্য। ব্রাহ্মণের এই ভর্খসনাবাক্যে ধীর সহিষু। হরগোবিদ্দ কেবল একটু হাসিয়া 
ছিলেন।৩১ তিনি ভাবিতেন,--বিবেক বুদ্ধি আমাদের একমাত্র পরিচালক । একব্যক্তি 
প্রচার করে যে,--ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ ঈশ্বর-নিষিদ্ধ। তৎ্সম্বদ্ধে গুরুর যাহা মত; 
সেই ব্যক্তির প্রতি গুরুর উত্তর হইতেই তাহা! উপলব্ধ হইতে পারে । তিনি বলেন, 
যদি পরমেশ্বর ক্ডৃক ইহা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই গঠিত কার্ধ সম্পন্ন কর! মানবের 
পক্ষে সুকঠিন।৩২ হরগোবিষ্দ পৌত্তলিক ধর্মে ঘ্বণা করিতেন $--সময়ে সময়ে তিনি 
নানক প্রবতিত গ্রীতিপ্রদ উপদেশসমূহও পরিত্যাগ করিতেন। তাহার এই প্রকার 
ব্যবহার, নিশ্নলিখিত আখ্যান হইতে বিচাঁর করা যাইতে পারে ;--একদা। তাহার একজন 
শিল্ঠু একটি প্রতিমার নাসিক] ভয় করিয়াছিল। নিকটবর্তাঁ শাসন-কর্তুগণ গুরুর নিকট 
সেই শিষ্তের নামে অভিযোগ করেন। শিখ-শিস্ত গুরু-সমীপে আহত হয়। গুরুর 
'নিকট উপস্থিত হইয়া, অপরাধী দোষ অন্বীকার করে; ব্যজস্তুতি সহকারে বলে, --“বদি 
ঈশ্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তাহা হইলে, সে 
স্বেচ্ছায় প্রাণদান করিতে প্রস্তত আছে।' রাজ! বলিলেন,--“রে নির্বোধ! জীশ্বর 
কিরূপে কথা বলিবেন ?' রাজার এই কথায় শিখ উত্তর করিল,--“এক্ষনে ম্প্টই বুঝা 
গেল, কে নির্বোধ! ইশ্বর যদি নিজে আত্মরক্ষা করিতে ন! পারিলেন, তাহা হইলে 
কিরূপে তিনি তোমার উপকার করিবেন,--কিরূপে তিনি তোমাকে শত্রহন্ত হইতে 
পরিস্রাণ করিবেন 1৩৩ 

হুরগোবিদ্দের জ্যোষ্ঠ পুত্র গুরদত্ত, বিশেষ খ্যাতি-্প্রতিপত্ভি লাভ করিয়াছিলেন ; কিন্ত 
পিতার মৃত্যুর পূর্বে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার ছুইটি পুত্র ছিল; তন্মধ্যে একজন 
শিখদের গুরুপদে বরিত হইযাছিলেন।৩১ এই নবাভিষিক্ত গুরু, হর রায়, কিছুকাল 
কীরিতপুরেই বাস করেন | তিনি যখন কালুরের রাঁজাকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ 


ওডা। ০01000915 095 01086136210 0, 2775 275 280, 

ঙ২। নু 49801512100 280, 

৩৩] 105 79986155910 1, 276, 

৩৪। গুরত্ত বা গুরুদিত্ব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় “দেবীস্থানে' বর্ধিত রহি়াছে (9৩০, 
+158018207+ 11. 281, 282 ) তাহার স্বৃতি এখনও তি শ্রেহ-সহকারে রক্ষিত হয়। তাহার শারীক্জির 
সাষ্ধ্য ও নৈপুণ্য বিবযে অনেক গল্প গ্রচলিত আছে। শতঙ্র-ভীরে কীরিতপুর নামক স্বাদে ভাহার 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৬৭ 


করিবার জন্ত তাহার বিরুদ্ধে ঈৈন্য সমাবেশ করেন, পূর্ব-বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাভি- 
মুখে সীরমূর জেলায় বাস করাই তখন শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ।৩৫ শেষোজ 
স্থানে তিনি কিছুকাল শান্তিতে বাস করেন। এই সময়ে ভারত-সাম্রাজ্য লইয়! দারা 
-সেকো এবং তাহার ভ্রাতা্দিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। দারার পক্ষ অবলগঘন 
করিয়া সেই বিবাদে যোগদান করায়, গুরু হর রায়ের শাস্তি ভঙ্গ হইল। কেনযে তিনি 
দারার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাহার কোন ম্প& কারণ পাওয়া যায় না। যুদ্ধে 
দারা পরাস্ত হইলেন ;--তীহার সাহায্যকারী টৈনগণ তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল ; 
হর রায়, আপন জোষ্ঠ পুত্রকে জামীন-শ্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। হুর রায়ের 
পুত্র বাদসাহের নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদসাহ তাহাকে শী্রই মুক্তি- 
দান করেন। শুনা যায়, কূট-নীতিজ্ঞ আওরঙ্গজেবের এইরূপ অন্ক্গ্রহে হর রায়েব্র মনে 
ঈর্যার উদ্রেক হুইয়াছিল।৩৬ হুর রায়ের জীবন-লীল! শীদ্রই ফুরাইয়া আসিল । ১৬৬১ 
থুষ্টাবে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন ।৩৭ তাহার ধর্ম-শাসন অতিশয় ধীর এবং 
গভীর ছিল; যদিও তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই, তথাপি তিনি সাধারণের বিশেষ 


সমাধিক্ষেত্র, -এক্ষণে উহ শিখদিগের একটি তীর্থস্থান। তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটি গল্প আছে : এই গল্পে 
স্গষ্টত: বুঝ! যায়, শিখ-গুরুমণ অলৌকিক্ষ ক্ষমতার ভাণ করিয়া সাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে 
দ্বণ। বোধ করিতেন। গুরুদিত্ত একটি দরিদ্র ব্যক্তির স্তব-স্তিতে বিচলিত হইয়।, সেই ব্যক্তির একটি মৃত 
গাভীর প্রাণদান করেন। এইকপ কার্ধে লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পুত্রের চেষ্ট। দেখিয়া, গুরুদিত্ের 
পিত। কুপিত হইয়াছিলেন। গুরুদ্িত্ত তাহাতে বলিয়াছিলেন, “একটি জীবন ঈশ্বরের আবশ্তক হইয়া ছিল। 
তিনি ঘখন সেই জীবনটি রক্ষ। করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার নিজের জীবন প্রদান করিবেন।' এই 
কথা৷ বলিয়া, গুরদিত্ত ভূমিতে শয়ন করিয়া জীবন পরিত্যাগ করেন। হ্রগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র অতুল 
রায় সন্বন্ধেও এরূপ একট। গল্প প্রচলিত আছে। শুনা যায়, তিনি জনৈক শোকাতুর। বিধবার মৃত-পুত্রের 
জীবনদান করেন। তাহার পিতাও তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, - গুরুগণ পুণ্য ও পবিভ্রতায় 
ক্ষমত! প্রকাশ করিবে । সেই যুবাকে কেহ কেহ শিশু বলিয়া! অভিহিত করিয়াছেন। গুরদিত্ত বে 
উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা! বলিয়াই এ যুবক প্রাপত্যাগ করেন। অম্ৃতসরে তাহার সমাধি হয়; সেই স্থান 
এক্ষণে শিথদিগের একটি পবিত্র তীর্থ স্থান । 

গুরদিত্বের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ধীরমল। জলদ্ধর দোয়াবের কারতারপুর নামক স্থানে ধীরমলের 
বংশধরণণ এখনও বাস করিতেছে। 

৩৫। 5৩2 98015080+, 8. 282, যে স্থানের আভান দেওয়। হইয়াছে, তাহার নাম 'টাকশাল' বা 
'টাংশাল' হইতে পারে। আন্বালার উত্তর ইংরাজদিগের বর্তমান প্রধান আডড| কাশোলীয় নিকট উহ 
অবস্থিত। 

মোনান ফানীর বিখ্যাত গ্রন্থে শিখ-ইতিহাসের এই অংশ পর্বস্ত বণিত আছে। 

৩৬। কেবল দেশীয় বিবরণের উপর নির্ভর করিয়্াই, দারার প্রতি গুরুর এই পক্ষপাতিতার বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বারার ব্যতিত হ্বতাব ও ধর্মনীতি আলোচন! করিয়। দেখিলে, উহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর 
বলিয়। মনে হয়। 

৩৭। প্রসিদ্ধ লেখকগণ সকলেই হর রায়ের মৃত্াকাল-দ্বনধে একপ্দতাবলবখী। কিন্তু একট বিধরণে 
তাহার মৃদ্থযু-বৎসর ১৬৬২ খৃষ্টান নির্গিষ্ট হইয়াছে। কেহ বলেন, গুরু ১৬১২ খৃষ্টাবে জন্গ্রহণ করেন ; 
কেহ বলেন,-- ১৬২৯ খৃষ্টাঝে তাহায় জন্ম হয়। 


৬৮ শিখ-ইতিহাস 


শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। গুরুর অন্ুগৃহীত সঙ্গীদিগের বংশধর 'ভাই' অথবা 
ভাতৃপশ্প্রদায়ের অনেকেই হর রায়ের কোন না কোন প্রিয় ও খ্যাতনামা শিষ্যের কংশধর 
বলিয়! পরিচয় প্রদান করিত।৩৮ শিখর্দিগের অন্যান্য যে শাখা সম্প্রদায়গুলি প্রচলিত 
আচাঁর-পদ্ধতি অপেক্ষা অধিকতর শুদ্ধ নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া থাকে, সেই অম্প্রদায়- 
গুলিও গুরুর এই শান্তিপূর্ণ ধর্মশাসন ও প্রাধান্য-সময়ে গঠিত হইয়াছিল।৩৯ 

হর রায়ের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুজের নাম রাম রায় ; কনিষ্ঠের নাম হরকিষণ। হুর 
রায়ের মৃত্যুকালে জোষ্ঠ পুত্রের বয়স, ১৫ বৎসর ? কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স, ছয় বৎসর মাত্র । 
রাম রায় দাসী-গর্ভজাত ছিলেন; সুতরাং হর রায় মৃত্যুকালে, তাহার কনিষ্ঠ গুত্রকেই 
শিখদিগের গুরু পদে নির্বাচন করিয়া যান। ফলে, ছুই পুত্রের মধ্যে গুরুতর বিবাদ 
উপস্থিত হওয়ায়, বাদসাহের উপর সে বিষয়ের মীমাংসার ভার অপিত হয়। কোনও 
কোনও বিবরণে বণিত আছে, অওরঙ্গজেব শিখদিগের গুরু মনোনীত কত্িবার স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্ত প্রচলিত গল্পে উল্লিখিত হইয়াছে, একইরূপে 
একই ধরণের পরিচ্ছদে সজ্জিত কতকগুলি রমণীর মধ্য হইতে এই শিশু যেরূপ ক্ষিপ্রকাঁরি- 
তা-সহকারে বাদসাঁহের বেগমকে বাছিয়া বাহির করিয়াছিল, তাহাতে বাদসাহ অত্যন্ত 
চমৎকৃত হইয়াছিলেন; তিনি ঘোষণা করিয়! দিয়াছিলেন,--গুরুপদে হরকিষণের স্বত্‌ই 
অবধারিত। তদহ্ুসারে হরকিষণই শিখদ্দিগের নেতা এবং গুরু-পদ্দে বরিত হন। কিন্তু 
এই শিশু ধর্মগুরু দিল্লী পরিত্যাগ করিবার পূর্বে বসম্তরোগে আক্রান্ত হইয়া, ১৬৬০ খৃষ্টান 
এ নগরেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন।৪০ 


৩৮। ইহাদের মধ্যে লর্ড লেকের দলভুক্ত কাইথাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা “ভাই ভা্টু' বিশেষ প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। ওয়ারিশ-অবর্তমানে সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার ইংরাঞ্জ-প্রবর্তিত প্রথার কাধকরণে 
এই বংশের কিছু গৌরব-হানি হইয়াছে । শতন্রু এবং যমুনার মধ্যবতা “বাণ্রীয়ান' নামক স্থানের সন্্ান্ত 
'ভাই' গণের পূর্বপুরুষ ধরম সিং হর রায়ের একজন শিল্প ছিলেন। 

পূর্বপুরুষ গুরুর অনুচর বা সহচর হউন আর না হউন, আজকাল বিশেষ পুণ্যবান শিখ যোগিমাত্রেই 
সচরাচপ “ভাই' উপাধিতে ভূষিত হইয়1 থাকেন। অগ্ পক্ষে “বেদী ও “সোধী"গ্ণ তাহাদের জাতীয় নামেই 
সন্তুষ্ট; এই নামেই তাহার। অন্তান্ত সম্প্রদায় হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্য রক্ষা! করিয়া আছে। 'বেদী'গণ-_ 
বাবা" বা পিতা” নামে উক্ত হয়। অন্থত্র “সোধী'গণ গোবিন্দ এবং রামদাসের প্রতিনিধিরূপে পরিচিত 
হইয়া! অন্ায়পূর্বক গুরু-উপাধি গ্রহণ করিতে অভিল্াষী হইয়। থাকে । 

৩৯। এই সম্প্রদায়-সমষ্টির মধ্যে “হুট-হ্রী' অথবা! “হুথরা-সাহী'গণই বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উল্লেখ-যোগ্য। 
'কুচ্চা নামক একজন ব্রাঙ্দণ তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা । লাহোরের ছুর্গ প্রাচীরের নিয়ে তাহাদের একটি 
'স্বান-ডেরা' বা আবাস-স্বান আছে। (09000816 ড/11900, “৯৪, ২৩9, 5৬11. 836) তাহাদের নাম 
অথব! রিচ সাধারণতঃ পবিভ্রতাসব্যঞ্জক | ফাতু নামক হর রায়ের আর একজন শিল্প, ক্ষত্রিয়-জাতীয় 
পণ্য-ব্যবসারী ; ফাতু নিজে “ভাই পিরু' নাম গ্রহণ করিয়াছিল, অথব। উপাধিস্রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
অনেকে মনে করেন, এই ব্যততি, “উদাসী দিগের প্রক্কত স্থাপনকর্তা। 

৪৪ | ০৮000091৩ 7819100107, “9166010+ ১ 38, 800 17018160, “18518, |. 299 
( ম্যালকমের 'সার-সংগ্রহ* ৩৮ পৃঃ এবং করষ্টারের 'ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত' প্রথম পুস্তকের ২৯৯ পৃষ্টা: মিলা ইয়া দেখ )। 


শিখ-গুল্ক বা শিক্ষকগণ ৬৯ 


শুনা যায় হরকিষণের জীবন-দীপ যখন নির্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, তখন তিনি 
ইঙ্গিত-সহকারে জানাইয়াছিলেন যে, তাহার পরবর্তী শিখ-গুরু বিপাশা নদী-তীরে 
গণ্ডোয়ালের নিকটবর্তী “বাকলা' গ্রামে দৃষ্ট হইবে। এই গ্রামে হরগোবিন্দের বু 
আত্মীয়-স্বজন বাস করিত। তীহার পুত্র, তেগ বাহাছুর, বহুকাল দেশ পর্যটনের পর 
গঙ্গার তীরবর্তী পাটনায় কিছুকাল বাস করেন। এই সময় তিনি 'বাকলা” গ্রামে বাপ 
করিতেছিলেন। রাম রায় গুরু-পদের দাবী করিতেছিলেন ; কিন্কু তখনও তিনি বৃহৎ দল 
হৃষ্ট করিতে পারেন নাই। স্থৃতরাং তেগ বাহাছুরই সর্বসম্মতিক্রমে শিখদিগের গুরু-পদে 
বরিত হইলেন ; মহা সমারোহে তাহার অভিষেক-ক্রিয়! সম্পন্ন হইল । শুনা যায়, তিনি 
পিতৃশ্তরবারি ধারণে অন্ত্রপধুক্ত ছিলেন; তাহার কার্ধকলাপেও তাহার প্রতি অনেকের 
সন্দেহ হয়; স্থতরাং রাম রায়ের ধূর্ততা ও প্রতারণায় অতি অল্লকালের মধ্যেই তাহার 
জীবন ও প্রতৃত্ব বিপদজালে জড়িত হইল।৪১ প্রতারক এবং শাস্তি-ভঙ্গকারী, প্রভৃতি 
অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, তিনি দিল্লীতে আহুত হইলেন । জয়পুরের রাজ! তাহার প্রতিবা? 
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন। এই রাজপুত তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া বাদান্বাদ করিয়া- 
ছিলেন; বলিয়াছিলেন,--এইরূপ যোগিপুরুষগণের পক্ষে রাজত্বপদের অভিলাষ অপেক্ষা 
তীর্থপর্ধটনই বরং শ্রেয়ক্ষর ; ভাবী বঙ্গদেশ আক্রমণ কালে রাজ। গুরুকে সঙ্গে লইবেন 1৪২ 


একটি দেশীয় বিবরণে হর কিষণের মৃত্যু ১৬৬৬ খৃষ্টাবে নিদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু ১৬৬৪ থৃষ্টাববই ভাহার 
সর্ব-সন্মত প্রশস্ত মৃত্যুকাল। ১৬৫৬ থুষ্টা্দে তাহার জন্ম হয়। 

৪১ | (09108916 1418100]11, ৫910০৫০1+, 1, 38, 200 019061, «[12৬515”, 1, 299, 8100 
13:9%/10518 *[10018 10158005711. 3, 4, দেশীয় হত্তলিখিত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই, তেগ 
বাহাছরের পিতৃ-তররারি-গ্রহণে অসন্মতির বিষয় লিখিত হইয়াছে । এই বিবরণে আরও একটি গল্প আছে 
যে, তিনি এইরূপে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার পূর্বে যে একটি বিশেষ কার্ধ সম্পন্ন করেন, তাহারই ফলে তিনি 
গুরুপদে বরিত হন। মুকুন সা নামক একজন শি্য 'বাকাল।' গ্রামের মধ্য দিয় গ্রমনকালে ধর্ম গুরুকে 
কিছু পুজোপহার প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি উপহার দাবী করায় মুকুন সা 
একরূপ হতবুদ্ধি হইয়। যান। তাহার উপহারের মূল্য সর্বপুদ্ধ ৫২৫ টাকা । কেবল মুকুনই এ উপহারের 
মূল্য অবগত ছিলেন। মুকুন সাহ তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাক] করিয়৷ দিতে সন্বল্প করিলেন ;-- 
মনে করিলেন, যে ব্যক্তি সর্বশেষ উপহার গ্রহণ করিবে, তাহাকেই আশু-উপলব্ধি দ্বারা গুরু বলিয়। গ্রহণ 
করিবেন। তেণ বাহাছুর অবশিষ্টগুলি দাবী করায়. তিনি গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন,_ইত্যাদি। 

৪২। ফরষ্টার এবং ম্যাল্কম উভয়েই এতদ্দেশীয় বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন। যে রাজা তেগ 
বাহাদুরের আনুকৃল্য করিয়াছিলেন, এবং তেগ বাহাছুর যাহার সহিত বঙগদেশে যুদ্ধার্থ গমন করেন ;-- 
তাহাকে জয়সিং নামে অভিহিত করিয়াছেন। একখানি হন্তলিখিত গ্রন্থে দেখ! যায়,-বীরসিং--এই 
কৃপালু রাজ।। টড (91836800, 31. 355) বলেন, জয়সিংহের পুত্র রামসিং প্রথম আসামে গমন 
করেন; কিন্ত তাহার কার্ধের কোন বিবরণ তিনি প্রদান করেন নাই। আজকাল যেমন শিখগণ রণজিৎ 
সিংহের সৈম্ত বলিয়া পরিচয় দেয়; সেইরূপ বন্ুপূর্বে মৃত একজন খ্যাতনাম। ব্যক্তির বর্তমানকালে জীবিত 
থাকার পরিচয় প্রদান করা-_ভারতবর্ধে আশ্চর্যের বিষয্প নহে। পিতা! “মির্জা রাজার' খ্যাতি চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হওয়ায়, রামসিংহের নাম যে কতট! লোপ হইয়াছিল,--তাহ1 সম্ভবপয় বলিয়া! মনে হয়। গত 
শতাব্দীর শেব ভাগে সমনাময়িক বিখ্যাত জ্যোতিধিদ সুহাই জয়সিং, এবং পণ্ডিতগণের প্রতিপালক রাজ! 
জয়সিং,--এই দুইটি নাম পরম্পর মিশাইরা। শিখ এতিহাসিকগণ গোলযোগের সৃতি করিয়াছেন । এ বিষয়ে 


৭০ শিখ-ইতিহাস 


তেগ বাহাছুর রাজার সহিত পূর্বদেশে গমন করিয়াছিলেন । তিনি পুনরায় কিছুকাল 
পাটনাতে বাস করেন। ইতিহাসজ্জ জনৈক পণ্ডিত বলেন, অতঃপর আসামের শাসনক- 
কর্তা্দিগের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-সঙ্জা হয়, তাহাতে জয়লাভ করিবার অভিলাধী' হইয়া 
তেগবাহাছুর পুনরায় শিখ-সৈন্যে যোগদান করিয়াছিলেন । তিনি ব্রক্গপুত্র নর্দীতীরে 
ধ্যানময় হন। শুনা যায়, কামরূপের রাজার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া, তেগ বাহাছুর 
রাজাকে ত্বধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন ।5৩ 

কিয়ৎকাল পরে তেখ বাহাদুর পুনরায় পঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন ; শতত্র-নদী-তীরে 
একথণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। এই স্থান এক্ষণে 'মাখোয়াল নামে অভিহিত ; তাহার 
পিতার অতি-প্রিয় মনোরম বাসস্থান কীরিতপুরের সন্নিকটে ইহ! অবস্থিত। এখানে 
আসিয়াও কিন্ত তিনি রাম রায়ের বৈরিতা৷ ও প্রভৃত্বের হাত এড়াইতে পারিলেন না। 
শিখদিগের প্রচলিত, বর্ণনায় জানা যায়,_এই ধামিক-প্রবর নির্দোষ ধর্মোপদে্টাকে আর 
একবার বাদসাহ-স্মীপে অভিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। তেগবাহাছুর যে পিতৃ-পদাঙ্ব 
অনুসরণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাহা! বলাই বাহুল্য । কিছুকাল পরে 
তেগবাহাছুর শতদ্র এবং হান্সীর মধ্যবর্তা বন্ত-প্রদেশে আপন গুপ্ত বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। 
সে সময় লুঠন ও দক্থ্যবৃতি দ্বারা শিষ্যুদিগের ও আপনার জীবিকা নির্বাহ করিতেন ।8৪ 
কাজে কাজেই এক হিসাবে তিনি লোকের নিকট পরিচিত হইয়া পড়েন। বিশ্বস্তত্ত্রে 
জান! যায়, আদম হাফিজ নামক একজন মুসলমান ধর্মাহরাগীর সহিত তেগ বাহাছুর 
মিত্রতা স্থাপন করেন। তাহার এ মুসলমান বন্ধু, ধনী মুসলমানদিগের নিকট হইতে কর 
সংগ্রহ করিতেন; তেগবাহাছুরও এক্ষণে অবস্থাপন্ন হিন্দুদিগের উপর কর ধার্য করিয়া 
অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। উহার! উভয়েই পলাতক অপরাধীদ্দিগকে আগ্রহ 
-সহকারে আশ্রয় প্রদান করিতেন । কিছুকাল মধ্যেই তাঁহাদের প্রতাপ ও আধিপত্য 
বিসভূত হইল) দেশের উন্নতি-পক্ষে উহা'রা বিশেষ অস্তরায় হইয়া ধাড়াইলেন। অতঃপর 
উহাদের বিরুদ্ধে বাদসাহ একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধে তেগবাহাছুর 
ও তাহার মুসলমান-বন্ধু পরাজিত এবং বন্দী হইলেন। বাদসাহ সেই মুসলমান ফকিরকে 
নির্বাসিত করেন $ কিন্কু শিখ গুরু তেগ বাহাঁছুরকে হত্যা! করিতে ককৃতসঙ্বল্প হন। 

দিল্লীতে যাইবার সময় তেগবাহাছুর তাহার পুত্রকে আহ্বান করেন। হরগোবিনের 


ম্যালকম ( 19190110, 516০1) 0. 37) সম্ভবতঃ ফরষ্টারের ([12৩15%, ?, 299, 300) অনুকরণ 
করিয়াছেন। ম্যালৃকম বলেন, এই লময়ে তেগ বাহাঁছুর ছুই বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। 

৪৩। হগ্ডলিখিত “গুরুমূখী' নামক সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনুদারে, তেগ বাহাছুরের জীষনীর শেষোক্ত 
ব্যক্যাংক্থীচইটি লিখিত হইয়াছে। 

৪৪। সৈর-উল-মুতাক্ষেরীণের লেখক (9০11-001- 01811001661 1 112, 113) তে বাহাছুযের 
এই দস্থ্য বৃত্তি-একং দিপ্রোহ-হুচক কার্য কলাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। হত্তলিখিত সাধারণ পুখি- 
ুলিতেও এইরাপ অভিযোগের বিষয় বাধিত আছে; 18145 কালুরের 
রাজাকে মাখোয়ালের মূল্ান্বরূপ গুরু ৫** পাঁচশত টাক! প্রদান কয়েন। 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৭১ 


তরবারি দ্বারা পুত্রকে ভূষিত করিয়া, তাহাকেই শিখদিগের গুর্পদে অভিষিক্ত করিয়া 
যান। যাত্াকালে তিনি তাহার পুত্রকে কহিলেন,--বিপক্ষগণ তাহাকে বধ করিতে 
লইয়া যাইতেছে ? তাহার মৃতদেহ যেন কুকুরের তক্ষণীয় না হয়। পরিশেষে প্রতিশোধ 
ও প্রতিহিংসার উপযোগিতা বুঝাইয়া', পুত্রের প্রতি তিনি আদেশ করিলেন,-_ প্রতিশোধ 
এবং প্রতিহিংসাই পুত্রের একমাত্র কর্তব্য কার্ধ।* এই প্রসঙ্গে আরও বণিত আছে যে, 
--তেগবাহাঁছব বাদসাহের নিকট উপনীত হইলে, কতকটা অবমানন! ও অবিশ্বাসের 
সহিত বাঁদসাহ তীহার ধর্মেব এশ্বরিকত্ব প্রমান-কল্পে-অলৌকিক কার্ধ প্রদর্শন করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্ধক তেগবাহদুর উত্তর দেন,-“ঈশ্ববের উপাসনাই একমাত্র 
কার্ধ। তথাপি তিনি আর একটি কার্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি একটি মঙ্্ 
লিখিয়া দিলেন ? জানাইলেন,--যাহার গলার চতুর্দিকে এ মন্ত্র বাধ! থাকিবে, তরবারির 
ন্াঘাতে তাহার গলা! বিচ্ছিন্ন হইবে না । অতঃপর তিনি আপনার গলার চতুদিকে উহা 
বশাধিয়। হত্যাকারীর সমক্ষে মস্তক অবনত করিলেন । কিন্তু তরবারির একই আঘাতে 
মন্তক ছিন্ন হইল; কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিচারপতি এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই আশ্চর্যান্থিত হইলেন। 
পরিশেষে দেখা গেল, __কাগজে এই কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে--শির দিয়, সার নেই 
দিয়া”; আমাব মন্তক দিয়াছি। কিন্তু গৃঢ়তত্ব কিছুই প্রদ্পান করিনাই। ফলত;, তাহার 
জীবন নষ্ট হইল; কিন্ত তাঁহার প্রদত্ত নবশক্তি এবং দিব্যজ্ঞান সংসারে বিদ্যমান রহিল। 
অসভ্য এবং ইন্দ্রজাল-প্রিয় জাতির উপাখ্যান এইরূপ । তবে তেগবাহাছুর যে ১৬৭৫ 
খৃষ্টাব্ধে জল্লাদ-হস্তে নিহত হন, এবং ভ্রুর-প্রককৃতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন আওরঙ্গজেব যে দি্তীর 
রাজপথে সর্বসমক্ষে তাহার মৃতর্দেহের প্রতি অবমানন। প্রদর্শন করেন,-- তঘিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই।৪৫. 

তেগবাহাছুর তাঁহার পিতার ন্যায় নব অথব! পুত্রের ন্যায় উন্নতমন! ছিলেন না। 
তিনি কষ্টসহিষু ও রূঢ-প্রর্কৃতি ছিলেন। যাহাহউক, তাহার দৃষ্টান্তে, নানকের শিল্তগণ 
সাহসী, রণকুশল ও ধর্মনিষ্ঠ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিল। পিতার তরবারির প্রতি 
তিনি অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন ) শিশ্তুগণকে তিনি অস্ত্রধারী প্রতিনিধির আদেশ 
প্রতি পালন ক্লুরিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহার এবংবিধ ব্যবহারে সপ্রমাণিত হয়, 
তিনি ধর্মযাজকের শক্তি অপেক্ষ! রাজশক্তি শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। বস্ততঃ, এই সমন্ন 
হইতেই শিখ-গুরুগণ তাহাদের শক্তির পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, অন্থচরগণও 
গুরুদিগকেই 'সাচ্চা পাদসাহ'__অর্থাৎ “যথার্থ রাজা', বলিয়া তাহাদের আজ্ঞানুবর্তী 
হইতে প্রবৃত্ত হয়। ফলতঃ, শিল্তগণ বুবিয্নাছিল, গুরুগণই যথার্থ রাজ! $ কারণ, তীহার! 


৪৫| তেগ বাহাছর যে অতি নৃংসংশরূপে ও নীচভাবে নিহত হইয়াছিলেন, তৎসন্বক্ধে সকল বিবরপই 
একমতাবলম্বী। ১৬৭৫ খৃষ্টানদের শেষ ভাগে, (কেহ কেহ বলেন, মাগসের মানে ) তাহার মৃত্যু হয়। এই 
গ্রণনাই অধিক সত্য বলিয়া! অনুমান হয়। তাহার জন্ম বংসর কোথাও ১৬১২ এবং কোথাও ১৬২১ খৃষ্টাব্দে 


নির্দিষ্ট হাঁয়োছে। 


৭২ শিখ-ইতিহাস 


অস্ত্রসাহায্যে রাজ্যশাঁসন করেন না? তাহারা ভ্তাঁয় শক্তিতে শাসন দণ্ড পরিচালন! করেন ; 
তাহার! ধর্মপথ-প্রদর্শক এবং মুক্তিদাতা। অপরাপর রাজগণ কেবলমাত্র সাংসারিক 
ক্রিয়াকলাপ তন্বাবধারণ করিয়া থাকেন। শিম্যপ্িগের এইরূ ণ বাক্য সকল অবস্থাতেই 
উপযোগী । এই বাক্যের গুঢ় কার্ধকারিতায় মোগল-বাদসাহগণ হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন 
তাহাদের মানসিক শক্তি অনেকটা হাঁস হইয়াছিল । একজন বিচক্ষণ মুসলমান গ্রস্কার 
উদাহরণ ছার! প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তেগ বাহাছুর বহু সহ সৈনের নায়ক হইয়া 
রাজশক্তি প্রাপ্তির আকাজ্ষা করিয়াছিলেন ।৪১ 


তেগ বাহাদুর যখন রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়! নিহত হুইয়াছিলেন, তখন তাহার পুত্র 
গোঁবিন্দের বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। সত্য ও কর্তব্যানরোধে প্রাণাদাতা গুরুর শেষ 
উপদেশ ও ভয়াবহ মৃত্যু, গোবিন্দের মনে গভীর ও স্থায়ীরূপে অভিমত হইয়া রহিল। 
পিতার প্রাণদণ্ড এবং হ্বদেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, তিনি 
মূদলমানদিগের চিরস্তন শক্র হইয়া! উঠিলেন ) বিধ্বস্ত হিনদুিগকে একটি অভিনব বিজীগিষু 
জাতিতে পরিণত করিবার মহৎ কল্পনায় অন্ুগ্রাণিত হইলেন। গেবিনের তখন অতি 
শৈশবাবস্থা ; অধিকস্ত তাহার অন্থচরদিগের প্রতি বাদসাহ সন্দেহ করিতেন ; শিখদিগের 
মধ্যেও এমন অনেক দল ছিল; তাহারা তেগ বাহাদুরের পুত্রের প্রতি শক্রতাচরণ করিতে 
কৃত্টিত হইত না। কয়েকটি অশ্ুরক্ত শি্তের একাস্তিকতায় মৃত গুরুর ছিন্ন দেহ পুনঃপ্রাপ্ত 
হওয়ায়, গোবিন্দ পিতার অস্তে্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন; এইরূপে 
মৃত-আত্মার সদগতি এবং তাহার আত্ীয়গণের মাঁঙগলিক কায সমাহিত হয়।৪৭ গোবিন্দ 
কিছুকাল যমুনার উভয় পার্থববর্তা নিম্-পার্বত্য-প্রদেশে যাইয়' নিভৃতে বাস করেন। 
সেখানে কয়েক বৎসর কেবল ব্যাস্ত ও বন্ত-শুকর শিকারে ব্যাপৃত হন। তিনি পারস্য-ভাষা 


৪৬। বাহার কথা বল! হইয়াছে, তিনি শৈর উল-মুতাক্ষেরীণের (998001 1401910)616613, 1, 
112.) গ্রস্থকর্ত1 সৈয়দ গোলাম হোসেন। 

ব্রাউন, ভাহার “ইিয়। ট্রাক্ট (8100৩, 17801977805 1, 2, 3) নামক পুত্তকে বলিয়াছেন,-- 
তেগ বাহাছুরের “বথার্থ রাজ উপাধি' ধারণ করেনঃ পরস্ত তাহার বংশ-মর্ধাদ। এবং গরীমা-হুচক “বাহাদুর” 
পদবী গ্রহণে বাদসাহ জুদ্ধ হন। ঠাহাকে হত্যা করার জন্য আওরঙ্গজেবের দৃঢ়-সন্কল্লের এই সকলই 
কারণ। বক্ষ্যমাণ বর্ণনানুসারে, গুরু অলৌকিক শক্তি বড় ঘ্বণ1! করিতেন । “সাচ্চা পাদসাহ' শব সম্বন্ধে 
এই অধ্যায়ের শেষ অংশ ভ্ষ্টব্য। 

পিতৃ তরবারি গ্রহণে তেগ বাহাছুবের অসম্মতি, এবং আপন ধনুঃশর পুজা বিষয়ে তাহার আদেশ 
প্রচার, অর্থাৎ তাহার ধনুঃশর-ধারীর আজ্ঞান্ুবপ্তী হওয়ার অনুজ্ঞাং--এই সমস্ত বিষয় দেশ-প্রচলিত 
বিবরণেক্ষীদতাতার উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে । 

৪৭ অপবিত্র ঘৃণিত মেথর জাতীয় কতকগুলি ব্যক্তি, তেগ বাহাছুরের বিক্ষিপ্ত দেহ দিল্লী হইতে 
আনয়নের জন্ট প্রেরিত হয়। মুকুন স৷ নামক যে ব্যক্তি স্ৃত গরুকে গুরু বলিয়! প্রথম সম্বোধন করিয়া ছিল, 
কতটা তাহারই চেষ্টায়, শিষ্যাগণ গুরুর মৃত-দেহ আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 


শিখ-গুকু বা শিক্ষকগণ গও 


শিক্ষা করেন, এবং যে সকল গ্রন্থে জাতীয় মাহাত্ম্য বণিত আছে, তৎসমূদায় মনোভা- 
গারে সঞক্তি করিয়! রাখেন ।৪৮ 

প্রায় বিশ বৎসর কাল গোবিন্দ এই অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন ।৪৯ 
যৌবন-কালেই তীহার ভাবী মহব্বের লক্ষণ দর্শন করিয়া নানকের শিষ্যমণ্ডলী তাহার 
সহিত যোগদান করিল। তিনি এক্চণে শিখদের গুরু ও নেতৃপদে বরিত হইলেন। রাম 
রায়ের শিষ্যগণ তাহাদের গুরুকে উপেক্ষা করিয়া, এক বিরুদ্ধমতাবলম্বী সম্্রদায়ে পরিণত 
হওয়ায়, রাম রায়ের ক্ষমতা হাস হইল। চতুঃপার্খববতাঁ নরপতিগণ গুরুর প্রাধান্য উপলব্ধি 
করিতে লাগিলেন ; তীহারা বুঝিলেন,--গুরুর কোন উচ্চাভিলাষ নাই ; তৎসন্বদ্ধে তাহারা 
আশঙ্কারও কোন কারণ দেখিলেন না । পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় এবং আওরঙগজে- 
বের নিষ্ঠুর ব্যবহার, গোবিন্দের মনে চির-দিন জাগরুচ ছিল। বিবিধ শাস্তাধ্যয়নে ও 
ঈশ্বর-চিন্তায় গোবিন্দের মানসিক বৃতিগুলি জমুন্রত হইয়াছিল; বছুদপিতায় তাহার 
বিচারিশক্তি পরিস্ফুট হুইয়াছিল। গোবিন্দ এক্ষণে পিতার অপমৃত্যুর ও স্বদেশের অনিষ্টের 
জন্য প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায় করিলেন । নবশক্তি বলে তাহার 
উত্তেজনা বৃদ্ধি হইল; আপন শিষ্যদিগের পুনরায় এক নৃতন প্রাণ সঞ্চারের জন্য বদ্ধপরি- 
কর হইলেন। নানক-প্রবাতিত সর্ব-সন্মত ধর্মশিক্ষার নৃতন সংস্কার-দাধন করিয়া, 
তাহাতে অধিকতর সঠিক ও উদ্দেশ্ট-সাধনোপযোগী শক্তি-সধশর করিতে স্বল্প করিলেন। 
প্রবল-শক্তি-সম্পন্ন সাম্রাজ্য-মধ্যে বাস করিয়াও তিনি সেই সাআাজ্ের ধবংস-সাধনে 
কৃতসংকল্প হইলেন। সামাজিক অবনতি ও ধর্মবিষয়ক কুসংস্কার প্রভৃতির মধ্যেও তিনি 
আচার-পদ্ধতির সরলতা উদ্দেশ্তের অভিন্নত! এবং দুর্দমনীয় চিত্তোন্ত্ততা স্থ্ট করিলেন 1৫০ 


৪৮। গোবিন্দের প্রথম বয়সে নির্জন-বাঁস এবং কার্-কলাপ সম্বন্ধে সকল স্থলেই একরপ বনি 
ৃষ্ট হয়। কিন্ত করষ্টারের (7079657, 85৩13, £ 301) গুরমুখীর" বর্ণন! পাঠে জানা যায় প্রথমত 
গোবিন্দ পাটনায় নীত হন ; সেখানে কিছুকাল বাস করিয়।! পরে তিনি প্রীনগরের পার্বতা-প্রদেশে প্রস্থান 
করেন। 

৪৯। ইংরেজ অথবা ভারতীয় এতিহামিকগণ কেহই প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতে লমর্থ হন নাই। 
তারিখ ও ঘটনাবলী তুলনা করিলে দেখা! যায়'--১৬৯৫ থৃষ্টাবে অথবা পয়ত্রিশ বদর বযক্রম ন! হওয়া 
প্স্ত, গোবিন্দ ধর্ষগুরু-রূপে নূতন কার্ধ গ্রহণ করেন নাই। (119100170, 15/6101 0,186 10966) 
এই শিখ গ্রস্থকারের গণনায় ১৬৯৬ খৃষ্টাব্ধে গোবিন্দের ধর্মসং্কার আরম্ত হয়। কিন্তু এই সকল মত খণ্ডন 
কল্পে, গ্রোবিন্দের কতকগুলি বাক্য অথব! তাহার হস্তলিপি উদ্ধত করিয়া দেখিলে বুঝা! যার, মৃত্যুর 
অব্যবহিত পূর্বে গোষিন্দ যখন ভারতবর্ষের দক্ষিণ" প্রদেশে গমন করেন, তখন হইতে তাহার ধর্ম-সংস্কার 
আরম্ত হইয়াছে। 

৫*। প্রচজিত বিবরণে গৌবিন্দের পিতামহের মন্বন্ধে যেরূপ বর্শন! দেখা বায়, গ্লোবিনোর বিষয়েও 
সেইরূপ জান! যায়, পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায়ই তিনি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্থ- 
ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত গোবিন্দ অন্ঠান্য কারণেও এইকপ ছুঃলাহসিক কার্ষে প্রবৃত 
হন। সে কারণাবলী যে ন্যায়সঙ্গত, তাহ! অন্বীকার কর! কোন মতেই উচিত নহে তিনি উৎকট 
জীঘাংসা-পরবশ হইয়া ডাহার.এই মহৎ উদ্দেন্য নফল করিতে যদ্বপর হুইয়াছিলেন। বস্তুতঃ অবথ! 


ন্ট শিখ-ইতিহাস 


গোবিন্দ, বলবীর্ধে অদ্ধিতীয়, শারীরিক গঠনে অতুলনীয় এবং উৎসাহে অটল ছিলেন। 
তাহাকে অবিবেচক উদ্দেশ্বিহীন, প্রতারক অথবা আত্মপ্রবঞ্কক মনে করা! ভ্রম-মূলক। 
তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহ ফোন মহৎ কার্যসাধনোঁযোগী 
করিয়া গঠন করা যাইতে পারে। বহুকালসঞ্জাত কু-সংস্কার ও কু-রীতিসমূহ দেখিয়! 
তিনি দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন; যে অত্যাচার অবিচারে তাহার জীবন বিপদ-জালে 
জড়িত হইয়াছিল, তজ্জন্য তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এক্ষনে তাহার বিশ্বাস হইল, মানবের 
স্বাভাবিক ইচ্ছা-শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে, অন্ত এক গুরুর আবিভাব আবশ্তক। প্রাচীন 
কালের বীর-পুরুষদিগের বীরোচিত কার্ধকলাপের স্মৃতি, গোবিন্দের মনোমধ্যে জাগরুক 
ছিল। স্বীয় কল্পনাশকি-প্রভাবে সংসারে উপদেশ দিবার জন্য, গোবিন্দ পর্যায়ক্রমে 
এন্বরিক বিধি ব্যবস্থাগুলি পর্যালোচনা করিলেন। ভাগ্যচক্র সম্বন্ধে তাহারও কু-সংস্কার 
ও অন্ব-বিশ্বাস ছিল। একখানি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা! যায়, পৌরাণিক রাজবংশ হইতে 
গোবিন্দ আপন বংশ গণনা করিয়াছেন।৫» তিনি তাহার পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মনিষ্ঠা ও 
শীশ্বরানুগত্যের বিশেষ গ্রশংস! করিয়া বলিতেন,_-তাহাদের এই পুণ্য অনুষ্ঠানের জন্তাই 
জগদীশ্বর তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন । তিনি বলেন,--তীহার বিমুক্ত আত্মা ঈশ্বর- 
সম্নিধানে পরম স্থধ উপভোগ করিতেছিলেন,_-তিনি ঈশ্বর চিন্তায় ব্নছিলেন। তাহার 
আত্মা একদা অতি মৃহুন্বরে বলিলেন,__ঈশ্বরের প্রিয় দূতরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন; 
তিনি নানকের স্থলাভিষিক্ত হইবেন ।--একটি প্রদীপ যেমন অন্তটিতে তাহার তেজ বা 
শিখ! প্রদান করে, সেইরূপে নানকের আত্মা ও তেজের শুভ্র আলোক মালায় গোবিন্দের 


উৎ্পীড়িত হইলে, এইরূপ মনোভাব সকলেরই জন্সিয়া থাকে। পূর্বে ইউরোপীয়দিগ্নের মধ্যে যেমন 
প্রতিহংসা-বৃত্তি প্রবল ছিল ; এক্ষণে ভারতবর্ষেও সেই ভাব সর্ব-সাধারণের মনে জাগরুক | এমনকি, একজন 
্রকুষ্ট-ৃষ্টধর্মানুরাগী, 'হেডসের' ছায়ার প্রতিহিংস।-বৃত্তির চরিতার্থ হেতু কোন ভ ৎদনা না করিয়া, এই- 
ভাবেই তাহার নির্দেষিত। প্রমাণ করিয়াছেন। নখর মানবরূপে এ বিষয়ে তাহার নিজের সহানুদ্ভূতি 
এখনও সংসারে বর্তমান,-_ 
প্রিয়, পথ প্রদর্শক ! তুমি ঞ্রুবতার! ! 
তাই কছি, প্রতিশোধ নাহি কি জগতে? 
নৃশংস ভীবণ হত্য। শিহরে হাদয় | 
সে লাঞ্চনা, অপমান, সহিল সে জন, 
প্রতিশোধ নাহি কি তাহার? দণ্ড নাই, 
কলঙ্ক-কলুষ পুর্ণ ঘোর পাঁপাচারে ? 
মরিল সে, নীরবে চলির! গেল হায়। 
স্মারিলে অদৃষ্ট তার বিদরে পরাণ! 
419981706, 41701) 97154081546 21818315610105 


৫১। “বিচিত্র নাটক' অথবা বৈচিত্রময় গল্প'-_“দশষ পাদসাকা . গ্রন্থ" অর্ণাৎ “দশম রাজার গ্রস্ব+ 
নামক পুত্তকের একটি অংশ মাত্র। এস্থলে তাহারই বিষয় বলা হইল। 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৭৫ 


আত্মাও আলোকিত হইবে; গোবিন্দ নানকের তেজোবার্ষেযর অধিকারী হইবেন 1৫৯ 
মন্ুয্যের দুর্বযবহারের প্রতিফল দিবার জদ্ত কিরূপে দৈত্যগণ প্রেরিত হয় ;--বিরাপে 
পরব দেবতাগণ,--শিব-ব্্ধা-বিষুমুতি ধারণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্ত পুনঃ-প্রতিটিত 
করেন ;--সে সকলই তিনি বিবৃত করিয়াছেন । সিদ্ধগণ কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
স্যষট করিয়াছিলেন ;--কিরূপে গোরক্ষনাথ ও রামানন্দ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মনীতি প্রবর্তন করেন ; 
_ আপন ধর্ম-প্রচারকালে মহম্মদ কিরূপে অসংখ্য শিষ্ সংগ্রহ করিয়াছিলেন )--তাহ! 
তিনি বুঝাইয়! দিয়াছেন । প্রসঙ্গত গোবিন্দ আরও বলেন,__তাহারা সকলেই আপনাপন 
কু-সংস্কার প্রবতিত করিয়া পৃথিবীকে পাপভারাক্রাস্ত করিয়াছেন )স-জনসাধারণ 
তাহারই অনুসরণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছে । সেই সমুদায় কু-প্রথার উচ্ছেদ সাধন 
করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম স্থাপনের জন্তই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন ;-_-পুণ্য প্রচার করিয়া পাপ 
-ধংসের নিমিতই মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন । গোবিন্দ বলিলেন,_-যক্ষিও তিনি শ্রেষ্ঠ 
পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাপি অপরের ন্যায় তিনিও একজন সামান্য মানব $--লীশ্বরের 
একজন আজ্ঞাবাহী ভৃত্য )-স্ৃষ্িংকৌশলের অত্যাশ্চ্য কার্ধবলীর একজন পরিদর্শক 
মাত্র। যে কেহ তাহাকে ঈশ্বর-স্বর্ূপ কল্পনা করিয়াঃঅর্চনা করিবে, সেই ব্যক্তি আবহ" 


৫২। রোমের “দিখ্বিজয়ী বাদসাহের' ছায়] সন্বব্ধে 'ভারজিল" যাহ। বলিয়াছেন, এস্থলে তাহার মহিত, 
ভারতবর্ষের এই ধর্ম সংস্কারকের ধরন বিষয়ক প্রশ্মের তুলন করিয়া! দেখা কর্তব্য 
প্রবল প্রতাপশালী সেই সে “সিজার'। 
মরণের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত এখন | 
পৃথিবীর যে ধাতণ1-নাহি সহে আর। 
শক্তির মন্দিরে ম্পৃহ। মৃত্যু আলিঙগন ॥ 
»-48210160, ৬1. 
পাঠকগণ এই বিষয়ে মিপ্টনের অভিব্যক্তিও ন্মরণ করিবেন। ধর্ণশিষ্ঠ গোবিন্দ মিপ্টনের সেই ভাবেক্ঃ 
বিশে উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন ;-- 
'অপুর্ণ প্রার্থনা তার, 
নীরব বীণার তার, 
স্বরগ মন্দির এবে নীরবতাময়। 
নাহিক সহায় ডেহ, 
না আছে মধ্যস্থ কেহ, 
আপন বলিতে তথ! কেহ নাহি রয় ।” 
আপনা আপনি যেন, 
যীশুণৃষ্ট কহিলেন,_ 
“বিশ্বাস আমার প্রতি করহ স্থাপন। 
- আমি সেতাহার তরে, 
আত্মদেহ ত্যাগ ক'রে, 
করিব আত্মার প্রের় গৌরব-বর্ধন ।' 
4০818৫156 1066, 111, 


ব শিখ-ইতিহাস 


মানকাল নরকের চিরাগ্রিতে দগ্ধ হইবে। তিনি প্রচার করিলেন,সহি্দুমুলমান উভয় 
জাতির শিক্ষা, রীতি-নীতি, সকলই তাহার পক্ষে অনুপযোগী ; কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা নিশ্রয়োজন ) দেবমুর্তি-সেবক অথবা মৃত-ব্যক্তির উপাসক, .কেহই 
কখন পরম ্বগাঁয় সখ লাঁভ করিতে পারে না। ধর্মপ্রস্থয পাঠে, ঈশ্বর-প্রতিন্কৃতি 
উপাসনায়, কিংহ্ব! সামাজিক আচার-পদ্ধতির কঠোর অনুসরণে ঈশ্বরের-সামিধ্য লাভ হয় 
না )-বিনয়ী ও অকপট হইলেই ঈশ্বরত্ব ও মুক্তি উভয়ই লাভ করা যায়।৫৩ 
গোবিন্দ ধর্ম-প্রচারের এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন | গোবিন্দের শিষ্কগণ তাহা! 
হইতে তাহার ধর্ম-মতে বহুরূপকের সৃষ্ট করিয়াছিল; তাহার শ্বগীয় কল্পনার সহিত 
নানারূপ পাধিব চিন্তার সমাবেশ করিয়াছিল। কথিত হয়,_গোবিন্দ “নাইনা+ নাঁমক 
পর্বতের অত্যুচ্চ শূঙ্গে গমন করিয়া! তথাকার দেবী-মন্দিরে কঠোর তপস্যাচরণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,__পুরাকালে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জন একটি 
বাণ ঘারা কি উপায়ে সমবেত লোকমমার্ট ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরে 
গোবিন্দ জানিতে পাঁরেন যে, একমাত্র আরাধনা ও আত্মোৎ্সর্গ দ্বারাই সেই ক্ষমতা 
লাভ করা যায়। গোবিন্দ বারাণলী হইতে জনৈক ধর্ম-নিষ্ঠ ব্রাঙ্গগকে আহ্বান করেন। 
শুন! যায়,-পর জগতের কার্ধেও এ ব্রাহ্মণের অশেষ ক্ষমতা ছিল। গোবিন্দ সেই 
ব্রাহ্মণের নিকট পুজ্ষাহুপুজ্ষরূপে বেদাধ্যয়ন করেন। এক্ষণে গোবিন্দ এক ভয়াবহ 
উৎসব-কার্ধয সম্পাদনে প্রস্তুত হইলেন; গোবিন্দ শিষ্যমণ্ডুলীকে আহ্বান করিলেন; 
সকলকেই সেই ছৃঃসাঁহপিক কার্যে যোগদান করিতে বলিলেন। তিনি সর্ব-সমক্ষে সেই 
এন্দ্রজালিক সমস্ত গুণ একে একে পরীক্ষা করিলেন। বনু পরিশ্রম সহকারে “হোমের, 
জন্য এক প্রকাণ্ড বেদী” নিগ্নিত হুইল। ব্রাঙ্গণ গোবিন্দকে বলিলেন, অস্ত্রশস্ত্র 
হুসজ্জিত হইয়া দেবী ছায়ারূপে গোবিন্দকে দর্শন দ্রিবেন ; গোবিন্দ নির্ভয়ে অটল অচল 
ভাবে ও ভক্তি সহকারে দেবীকে অর্চনা করিবেন +_-এবং দেবীর নিকট বর-প্রার্থা 
হইবেন। কিন্ত, গুরু ভয়ে অভিভূত হইলেন ; আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না; 
তরবারি বাড়াইয়া ধরিলেন $--বোধ হইল, গুরু যেন তত্বারা সেই ভয়ঙ্করী মুন্তিকে 
অভিবাদন করিলেন । সেই দেবী-মু্তি তাহাকে অভিবাদন-গ্রহণ ব্যাপদেশে, তরবারি 
স্পর্শ করিলেন ১ সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অগ্নি-শিখা মধ্যে একখানি দ্বর্গায় অস্ত্র-_একখানি লৌহ 
কুঠার- দৃষ্ট হইল। তখধন প্রচারিত হুইল,- দেবীর প্রসন্নতার ও আহ্ধুকুল্যের ইহাই 
নিদর্শন । কিন্তু গুরু সন্ত্রন্ত ও ভীত হওয়ায়, যজ্ঞ পওড হইয়াছে । এক্ষণে ধর্ম-গ্রচারে 
জয়লাভ করিতে হইলে, হয়,--গোবিন্দ নিজে প্রাণদান করিবেন ; না হয়»তাহার 
শ্রি্নতম কোন ব্যক্তির জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে । তখন গুরু বিশেষ ছুঃখিত হইলেন; 
হীষৎ হাসিয়া বলিলেন,_এই পৃথিবীতে এধনও অনেক কার্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে 


£৩। “বিচিত্র নাটক" হুইতে ম্যাল্কম একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন; এস্লে তাহাই ভ্রষ্টব্য। 
47118100117), 1510101, 0, 173 &০) 


শিখ-গুর ব! শিক্ষকগণ ণ্খ 


এখনও তিনি পিতার সম্তগ্ধ আত্মার তুষ্টি-বিধান করিতে পারেন নাই। অনন্তর তিনি 
সম্তানগণের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। কিন্ত মতৃ-স্েহ প্রবল হওয়ায়, গোবিদ্দের স্ত্রী 
সম্তানগণকে লইয়! পলায়ন করিলেন; গোবিন্দের বাসনা পূর্ণ হইল না। তখন তাহার 
পচিশ জন প্রিয়্-শিস্ত অগ্রসর হইয়! প্রাণদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল ; তাহাদের, 
মধ্য হইতে গোবিন্দ একজনকে মনোনীত করিলেন ; অতঃপর ভাগ্যদেবী স্থপ্রসন্ 
হইলেন ।৫৪ 

অতঃপর গেবিম্দ পুনরায় শিল্যুদদিগকে একত্রিত করিলেন । সমবেত শিশ্যমগ্ুলীর নিকট- 
আপন দেহ-পরিগ্রহের মহৎ উদ্দেশ্ত ব্যক্ত করিলেন; এক নৃতন ধর্ম প্রচারিত হইল। 
গেবিন্দ বলিলেন,--অতঃপর একমাত্র «খালসা' বা! মুক্ত ব্যক্তিগণই ৫৫ আধিপত্য 
করিবে। একাগ্র-চিত্তে ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরোপাসনা! করিতে হইবে; কিন্ত কেহুই 
সর্বশক্তিমানের কোন প্রস্তর বা মৃৎ্মূত্তির উপাসনা করিবে না) তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি, 
অবমাননা প্রদর্শন কর! হয়। একমাত্র বিশ্বাস ও ভক্তিতেই জগদীশ্বর “থালসা'র 
€ অশ্প্রদায়-তূক্ত শিখদ্দিগের ) নিকট প্রকট হইবেন। গোবিন্দ প্রচার করিলেন,-- 
সকলেই সমান ? উচ্চ-নীচ সকলেই তুল্য ; জাতিভেদ ভূলিতে হইবে? পৃথিবীতে ছোটবড় 
কিছুই নাই।৬৬ শিস্তগণ সকলেই তাহার নিকট 'পহাঁল' বা মন্ত্র গ্রহণ করিয়! নৃতন ধর্মে 


৫৪1 এই উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন গ্রশ্থে বিভিন্নরপে বণিত আছেঃ ম্যাল্কমের বণনা একরূপ 
(8190101, 51610), 0. 53, 1065); আবার ম্যাকগ্রীগরের শিখইতিহাসের বর্ণনা অন্তরূপ । 
(448০868০075 71500190605 91103, 1, 71) কথিত হয়, গোবিন্দ এক সময়ে বিশেষ 
নিত্রাভিভূত হন; পিজ্রাবস্থায় তিনি ফড়েরবর্যশালিনী দেবী-মুত্তি বিষয়ক একটি স্বপ্ন দেখিতে পান। 
সম্ভবতঃ গোবিন্দের সেই স্বপ্ন-বিষয়ক গল্লেই বর্তমান ঘটনার যথার্থ বিবরণ জানিতে পার! যায়ঃ সেই 
ঘটনাই, বোধ হয়, এই উপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ। শুন! যায়, ১৬৯৬ থৃষ্টান্দে এই প্রক্রিয়। সম্পন্ন হয়া 
(৯/5150100, 5160 0, 86) 

৫৫| “থালসা' বা 'খালিস।” শব আরবী শব্দ হইতে উৎপন্ন । ইহার বুুৎপত্তিগত অর্থ”_পবিজ্র, 
বিশেষ, মুক্ত ইত্যাদি। এই শব্দে সাধারণতঃ করদ ও মিত্ররাজ্য হইতে পৃথক-সংজ্ঞক স্বাধীন রাজা! অথব! 
রাজ্য বুঝায়। "থালসা” শব্দে গোবিন্দের রাজ্য নিদে শিত হয় 7_অথবা, শিখজাতি ঈশ্বরানুগৃহীত,_ 
ইহাই বুঝায়। 

€৬। “রাহেত নামে”, অর্থাৎ গোবিন্দের জীবনীতে এই বিষয় বপিত রহিয়াছে ; উহা গ্রন্থের অন্তু কত 
হয় নাই। গুরু বলিয়াছিলেন, -'যে ব্যক্তি গুরুকে দেখিতে ইচ্ছা! করে, সে 'খালসাতেই' তাহাকে দেখিতে 
পাইবে । কেহ কেহ বলেন, বোধ হয় গুরুই এ কথ বলিয়াছিলেন। 

অনেকে এই তুলনায় আপত্তি করেন) পবিত্রতা লাতের এইরাপ চেষ্ট! সম্বন্ধে অনেকের মত-বিরোধ 
দেখা যায়। কিন্ত এ স্থলে, তাছাদের ভাবিয়! দেখ! কর্তব্য যে-আবিলার্ড ব্রয়াত্মক ঈশ্বরকে প্রোটিবাদের 
তিনটা শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ওয়ালিদ আবার ক্বতঃসিদ্ধ বর্ণমাল! সাহায্যে গশিতশান্ত্ের 
একটা ঘন-পরিমাণ অ্রিডুজের সহ্তি ঈশ্বরত্বের তুলন। করিয়াছেন। “9০5159 3915500853৯ ৪26 
4/১১৩1হ1+) 


প৮ শিখ-ইতিহান 


দীক্ষিত হইবে।৫৭ চারি জাতি একত্র মিলিত হইবে, এবং একই ভোজনপাত্রে আহার 
করিবে। 'তুর্কদিগকে বিনাশ করিতে হুইবে। সিদ্ব-পুরুষদ্িগের কবর পদদলিত 
করিবে।_ হিন্দু্গের আচার-পদ্ধতি পরিহার্ধ ; তাহাদিগের পবিভ্র দেব-মন্দির এবং 
নদনদীসঘুহ পরিত্যক্ত হইবে। ব্রাহ্গগদিগের যাজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিতে হইবে; একমাত্র 
'খালসার' আশ্রয় গ্রহণ করিলেই মুক্তিলাভ হুইবে। ধর্ম ও গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ 
করিবে । €কীরিত নাশ' “কুলনাশ”, 'ধর্মনাঁশ”, কর্মনাশ'১ _জাতিব্যবসায় ও সংসার 
-ত্যাগ, বিশ্বাস ও আচার-পদ্ধতি পরিত্যাগ ; ইহাই তাহাদের মূলমঙ্্ হইবে । গোবিন্দ 
বলিলেন,__এইরূপে কার্ধটকর ; তোমার! সমগ্র জগতের অধীশ্বর হইবে ।৫৮ বহুসংধক 
ক্ষত্রিয় ও ব্রাঙ্মণগণ ইহাতে আপত্তি করিল . কিন্তু নীচ জাতীয় শিষ্যবর্গ বিশেষ আনন্দিত 
হুইল। তাহার! গোবিন্দকে তাহাদের আত্মো্মবর্গ ও সেবার বিষয় স্মরণ করাইয়! দিল। 
পবিত্র সপিলা জলাশয়ে নান করিতে এবং অমুতসরের মন্দিরে ঈশ্বরোপাঁসনা করিতে 
তাহার অন্থমতি প্রার্থনা করিল। কিন্তু তথ্ধিষয়ে দ্ি-জাতী ঘোর আপত্তি করিলেন; 
অনেকেই গুরু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু গোবিন্দ ম্পর্ধাসহকারে কহিলেন, 
--অতঃপর নীচ ব্যক্তিগণ উন্নীত হইবে, এবং তাহার পরবর্তী স্থান অধিকার করিবে ।৫৯ 


৫৭| 'পাছল' ('পাওয়েল'*_এরূপও উচ্চাপিত হয় ) অর্থে সাধুভাষায় সিংহপ্ধার, ক্ষুদ্র-দরজা; উহা 
হইতেই 'দীক্ষ বা! মন্বগ্রহণ' বুঝায়। এই শব্দের উংপত্তি গ্রীক শব্দের উৎপত্তির তুল্য। 

৫৮। মুল গ্রশ্থে কেবল ভাবটুকু দেওয়া আছে। সাধারণতঃ, কোন কোন স্থলে আবার ভিন্ন ভিন্ন 
বিবরণের মূল, কথায় কথায় মিলাইয়| উদ্ধৃত হইয়াছে । (00290815 ৪130 48181001177, 481551010+ 
0, 148. 151) 

৫৯। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে “চূড়া ব! “মেখর জাতীয় কতকগুলি লোক দিল্লী হইতে তেগ 
বাহাছুরের মৃতদেহ আনয়ন করিয়াছিল। (969 ৪০0৫০ ৮* 72) পঞ্জাবের সেই ঘুিত জাতির অনেকেই 
শিখ-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ “রাংগ্রেথহা' শিখ নামে অভিহিত হয়। দিলীর 
চারিদিকে যে সকল রাজপুত মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল,“রাংগুর' শব্দ তাহাদের উদ্দেগ্ঠেই প্রযুক্ত 
হয়। 'মালবের রাজপুত দহ/গণ'ও এ নামে পরিচিত। “রাণা” শবে সম্ঘংশজাত বুঝায়। সম্ভবতঃ এই 
উপাধি 'রাঙ্ক' (অর্থাৎ দরিপ্র ব্যক্তি) শব্দ হইতে শিষ্পন্ন। “রাংগ্রেথহা' শব্দ 'রাঙ্গুর' শব্দের অপত্রংশ 
বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সাধারণতঃ যেরূপ বুঝা যায়, তদনুদারে ইহা 'রঙ্গ' বের্ণ) শব্দ হইতে নিশপন্ন 
নহে। "রাঙগ্রেথহা” শিখগণ কখন কখন “মাঝাবি' অথবা মুসসমান-ধর্মাবলশ্বী বলির] অভিহিত হয়। 
ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত মুসলমানগণ এই নামে পরিচিত ; ভারতবর্ষের মেধরঞ্াতীয় বহুসংখ্যক ব্যক্তিগণ তখন 
মুমলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। 

হিন্দুদিগ্নকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত কক্িবার কল্পন! প্রসঙ্গে কথিত আছে,_গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, কি 
করিয়া গৃধকে পদদলিত করিতে হয়, চড়,ই পক্ষীকে তাহ! তিনি শিক্ষা] দিবেন। [ এন্বলে ষ্যালকমের 
'সারসংএরহ'ট পৃঠ। (148100100 :915100, 0. 24) জষ্টবায। ম্যালকম্‌ বলিয়াছেন,_-আওরঙ্গজেবের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ খোধিনা এ কথ! বিয়া ছিলেন। এন্বলে আবার মত-বির়োধ দেখা যায়। বিভিন্ন 
এভিহা সিকগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এ বিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাহাদের মতে গোবিদাই এই বাফ্য 
প্রযলোগ করেন; কিন্তু কাহার উদ্দেশে খোধিন্ম এ কথা বলিয়াছিলেন, তৎস্বন্ধে কেহই লিক বর্ণন! 
লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। সকলেই এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবলমবী। ্ 


শিখর বা শিক্ষকগণ শট 


অনস্তর গোবিন্দ একটি পানে জল ঢালিয়া যজ্-কুঠার অথবা! দেবী সংস্পর্শ-পৃবি্র, বারি 
দ্বার সেই জল সধালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় সহস! তশহায় খ্ী খঞ্বিধ 
মিষ্টার-পূর্ণ-পাত্র হস্তে লইয়! সেই স্থান দিয়! চলিয়া গেলেন। তধন গোধিদা সান 
বলিলেন,__-ইহাই শুভ লক্ষণ। এই সময়ে স্ত্রীলোকের আগমন গুভলক্ষণ-আাপক। 
ইহাতে 'থালসাঁর' বহুসংখক সন্তান-সন্ততি বৃক্ষপত্রের গ্যায় দিন দিন বুছিপাওয়ার সম্ভবনা । 
তখন এই জলের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়! গোবিন্দ তাহার কতকাংশ পাচজন ধর্ম- 
বিশ্বাসী শিষ্যের গায়ে ছিটাইয়৷ দিলেন। শিষ্যগণের মধ্যে একজন ব্রাঙ্গণ, একজন ক্ষত্রিয় 
এবং তিনজন শুব্র ছিল। তিনি তাহাদিগকে 'সিংবা সিংহ' নামে সন্ভাষণ করিলেন) 
তাহার! 'খালসা” নামে অভিহিত হইল। গোবিন্দ নিজে শিষ্যগণের নিকট 'পাছুল; গ্রহণ 
করিয়া গোবিন্দ সিং ব| সিংহ নামে পরিচিত হইলেন। তখন গোবিন্দ বলিলেন-- 
অতঃপর যখনই পাঁচজন শিখ এক স্থানে হইবে, তখনই তিনি তথায় উপনীত হইবেন ।৬০ 

গোবিন্দ এইরূপে জাতি-ভেদ লোপ করিলেন।৬১ শিষাগণের কুসংস্কার ও 


৬*। কথিত হয়,_ এই নব-দীক্ষিত ব্রাহ্মণ দাক্ষিণাত্যের একজন অধিবামী। ছজিকনটা--পঞ্জাবের। 
শূদ্রের মধ্যে প্রথমটা “জিওয়ার' (কুহার ) জাতীয় ; জগন্নাথ তাহার বাসস্থান। দ্বিতীয়টা হস্তিনাপুরের 
একজন জাঠ; এবং তৃতীয়টা একজন “চিপা' অর্থাৎ বস্ত্রারঞ্রক; তাহার বাসম্থান গুজরাটের 
দ্বারকা নগরে। 

গোবিন্দ প্রচার করেন,- পাঁচ জন শিখ মিলিত হইলে. একটি ধর্মসমাজ গঠিত হইবে ; অথব। পাচজন 
শিখ সমবেত হইলে, সেখানে নিশ্চয়ই গুরু উপস্থিত থাকিবেন ; সে সমাজে গুরু-কৃপ। বর্তমান থাকিবে ;-- 
সত্যতা নির্ণয়ার্থ মালকমের সার-সংগ্রহের ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । (7051০017) 45156০13, 0, 186), 

বস্ততঃ 'গোবিন্দ' শব্দ “রাক়' শব্দের একটা কৌলিক উপাধি অথব! কল্লিত নাম মাত্র। এই উপাধি 
হিন্দুগণ সচরাচর গ্রহণ করিয়া! থাকেন। রণৃকুশল মারহাটটাগণের মধ্যে 'রাও' উপাধি প্রচলিত £ রাওঃ 

,এই 'রায়' শব্দের অপত্রংশ মাত্র । সর্বসাম্রীস্ত-ব্যপ্নক সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায়, গুরু এবং তাহার 
শিশ্মগ্ুলী "সিং বা সিংহ' উপাধি গ্রহণ করেন; এইবূপে অপরাপর সম্প্রদায় হইতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য 
রক্ষিত হইল। সাধারণ কথায় “সিংহ' শব্দে 'সিংহ' বুঝায় । কিন্তু আলক্কারিক ব্যবহারে ইহার অর্থ-_ 
“যোদ্ধা” বা *শুর' ৷ রাজপুতদিগের মধ্যে এই স্বাতত্ত্-্যপ্রক ও গুপবাচক নাম সচরাচর বহুল 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইপ্সা থাকে। এক্ষণে ইহা গোবিন্দের শিল্পগণের অপরিহার্য উপাধি অরূপ 
ব্যবহৃত হুইতে লাখিল। মুমলমানদিগের 'থা” উপাধিতে সন্বংশজত বুঝা যায়। শিখদিগের এই “সিং 
উপাধিও শ্রেষঠত্ব-বাঞ্ক ৷ শিখগণ সাধারণতঃ যেমন তাহা দিগের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দকে বিশেষ নামে অভিহিত 
করে; শিখরাজগণও সেইয়প রণজিৎ সিংহের বিষয় বলিবার সময় 'সিং সাহেব উপাধি প্রয়োগ করিয়া 
থাকে। এই শব্ধ ইংরাজি “ভার কিং' (রাজ। মহাশয় ) অথব। 'ভার নাইট' (নাইট মহাশয় ) উপাধির 
ভায় প্রায় তুলযার্থবাপ্রক। কোন শিখকে মন্মান-হুচক নামে ডাকিতে হইলে, অপরিচিত ব্যিগণও 
“সিংজী' শব প্রয়োগ করে। 

৬১। হরগোবিন্দ প্রন্কৃত পক্ষে কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করেন নাই$ তিনি সমন্বয-ভাবে 
জাতিতে রহিত করিয়াছিলেন । শিখজাতি এখনও যে বংশ-্বতন্ত্র অবলম্বন করিয়! আছে ;--এ বিষয়েও 
বাধ্য জাপতি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। শিখগুুগরণ কেহই বলেন নাই, বরাঙ্গাণ ও শুভ্র পরস্পর বিবাহু- 
হৃতরে জাবন্ধ হইবে। প্রত্যহ এক সূষ্গে বসিয়া একই বন্ধ আহার কছিরে,--গুরুশণণ তাহাও কখনও বলেন 
নাই। ফলভঃ, ডাহারই বে এই জাতিত্কেধ নাশের বাঁজ বপন করিয়া ছিলেন, এবং সেই বীজই হে পরিষেশে 


৮৩ শিখ-ইতিহাস * 


ভ্রম-বিশ্বাস দূর হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, _ অধুনা লোকের অন্তর আকষ্ট করা 
এবং তাহাদের জান-পিপাঁস! পরিতৃপ্ত করা আবস্থাক ; শিখদিগকে একতা-হুত্রে বন্ধন কর! 
গ্রয়োজন। এই একতার ফলে, যাহাতে দুর্বল ব্যক্তিও নবজীবনের নব-প্রভাত "উপলব্ধি 
করিতে পারে, এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণও ঘিগুণ উৎসাহে উপাসনায় রত হয়, তাহার 
উপায়-বিধাঁন.করাই তাহার প্রথম কর্তব্য। গোবিন্দ বলিলেন,--তীহাঁর শিষ্গণ একই 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে; পাঁচজন প্রধান শিষ্য হোমজল প্রক্ষেপ দ্বারা এই দীক্ষা-কার্য সম্পয় 


অঙ্কুরিত হইয়া! পত্র-পুষ্প-ফল পরিশোভিত মহা-বৃক্ষে পরিণত হইয়া ছিল, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
নিম্নলিখিত উদ্ধত অংশ হইতে তাহা! স্পষ্টই সপ্রমাণিত হইবে। এন্থলে মনে রাখা! উচিত»_ শিখগুরুগণ 
একমাত্র ধর্মবিষয়ক একতা-বদ্ধন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতাই অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান 
করিতেন /-- 
'জাতিভেদ চিস্ত। মনে স্থান দিও ন| ; বিনয়ী ও নত্র হও, মুক্তিলাভ করিবে'-_ নানক, সারঙ্গ রাগ। 
“ঈশ্বর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না, তুমি কোন বংশসম্ভৃত, অথবা তুমি কোন জাতীয়? তিনি 
কেবল জিজ্ঞাস। করিবেন,_“কি কাজ করিয়াছ ?' -নানক,- প্রভাতী রাগিণী। 
উচ্চবংশজাত যদি হয় নীচাশয়। 
তাহার আদেশ কু পালনীয় নয ॥ 
ঘ্বণিত অস্পৃণ্ঠ যদি পুণ্যবান হয়। 
পাদপীঠ হয়ে তার নানক সেবয় ॥ 
“নানক, মল্লার রাগ ।" 
ব্রহ্মা! হ'তে সমুৎপন্ন হয় যেই জন। 
ধরা-মাঝে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ ॥ 
কহয়ে ব্রাঙ্দণ সবে আছে চারি জাতি । 
সবে কিন্তু হয় এক ব্রহ্মার সম্ততি॥ 
'উমার দাস,- ভৈরব ।* 
“যে ব্যক্তি নর্ব। একা গ্রচিত্তে ঈখরকে ভাবিয়। থাকে, যে সর্বদা তন্ময় হইয়! তাহার উপাসন! করে -- 
সে ক্ষত্রিয়ই হউক, আর ব্রাঙ্গণই হউক, শৃক্রই হউক, আর বৈশ্তই হউক, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে 1-_ 
রামদাস, বিলাওয়াল। 
চারি জাতি এক জাতি হইবে নিশ্চয় । 
ভেটিব সকলে গুরু আছয়ে ষথায় ॥ 
“গোবিন্দ, রহিত নামে? (প্রস্থ মধ্যে ডরষ্টব্য নহে) 
(০92081৩ 151০01, 96108, 2, 4510015 (মাল্যালকমের সার-সংগ্রহ, ৪৫ পৃষ্ঠার নোট 
দ্রষ্টব্য )। এস্থলে গোবিন্দের সম্বন্ধে একটি বিষয় বর্িত আছে। গোবিন্দ বলিয়াছিলেন,- হিন্দদিগ্রের 
'পানন্থপারির' চারিটি উপাদান ন্রচারুরূপে চিত হইলে, যেমন একটি বর্ণ ফুটিয়! বাছির হয়; সেইরপ 
বখন চক্জরিটি জাতি মৃচারুরূপে মিশিয় যাইবে, তখন একটি জাতি গঠিত হইবে। 
বস্ততঃ শিখগণ সকলে মিলিয়৷ এক সঙ্গে প্রসাদ (ইতর ভাষায়, পরসাদ ), অথব। উৎসগাঁকৃত খাদা, 
ভোজন করিয়! থাকে ; ময়দা, মোট চিলি এবং ক্ষীর এক সঙ্গে মিশাইয়! এই প্রসাদ প্রন্তত হয়। এখনও 
হিন্দুদদিগের মধ্যে এই প্রথ| প্রচলিত আছে। (96০ 11907, “45812115 8:০%০৪০০১৩৪, 1, 83, 
0009, 800 ১11, 239, 10096. ) 


শিখ-গুক্ু বা শিক্ষকগণ ৮১. 


করিবে।৬২ অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর তাহাদের একমাআ্র উপান্ত দেবতা ; নানক ও 
তাহার পরবর্তাঁ গুরুগণের স্থতি শিখগণ অতি ভক্তিসহকারে রক্ষা! করিবে ।৬৩ গুরুর 
জয় হউক 1”__ইহাই তাহাদের সৃলমন্ত্র।৬৪ কিন্তু ধর্মপুস্তক গরস্থ' ব্যতীত অন্ত কোন 
ষ্ঠ বস্তর প্রতি তাহারা ভক্তি প্রদর্শন করিবে না। তও্প্রতি অভিবাদন করাও উচিৎ 





৬২। বিচার শক্তি পরিস্ফুট ও স্মতি-পক্তির বিকাশ ন। হইলে, শিখগণ দীক্ষ। প্রাপ্ত হইত ন|। 
যতদ্দিন তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হইত, ততদিন গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন ন!। সাত বৎনর বয়সের 
পূর্বে, কখন কখন ব! সাবালক না হইলে, গুরু তাহাদিগকে দীক্ষিত করিবেন নাঁ। কিন্ত এ বিষয়ে 
বাধাবীধি কোন নিয়ম নাই। অথব] যে প্রথানুনারে এই দীক্ষ1-কার্য সম্পন্ন হইবে, তাহার প্রমাণ-সিদ্ধ 
কোন বাহ্-প্রক্রিয়। বিশেষরূপে বিবৃত হয় নাই। বিশেষ মাবগ্রকীয় কার্ধাবলীর মধ্যে দেখা যায়, _ 
অন্ততঃ পাচজন শিখও একত্র সমবেত হইবে । সময় সময় আর একটি ব্যবস্থা হইয়1 থাকে; তাহাদের 
একজনও অন্ততঃ ধমন-বিষয়ে খ্যাতনামা হওয়া আবশ্যক । যে কোন পাত্রে শর্কর1 ও জল মিশ্রিত কর! হয়; 
শাণিত ছোরা দ্বার। তাহ সঞ্চালিত হইয়। থাকে । লৌহনিপ্লিত যে কোন অস্ত্র বার! এই কাধ সিদ্ধ হইতে 
পারে। যে বাঞ্তি মন্ত্রগ্রহণ করিবে, সেই বা্তি যুক্ত করে নমভাবে হেঁটমুখে দাড়াইয়া থাকে । গুরু যে 
মন্্ _যে ধরনীতি, উচ্চারণ করেন, দীক্ষিত ব্যক্তি পর পর তাহারই পুনবাবৃত্তি করে। পরে সেই পবিত্র 
জলের কতকাংশ তাহার মুখমণ্ডল ও গা্রে গ্রক্ষিপ্ত হয়; মবশিষ্ট জল দে পান করিয়। গুরুকে সাদরে 
অভিবাদন করে । তখন গ্ররুর জয় হট, -এই ধ্বশিতে বিশধিগন্ত প্রতিধ্বশিত হয় । £পর সেই 
ব্যক্তি দর্বলময়ে ঈপ্বরের শিকট নহতা প্রকাশ করিবে, এবং শিখরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিবে, 
তাহাকে এইরূপ অনুজ্ঞ। প্রনত্ত হইলে, এই প্রক্রিয়! শেষ হয়। দীক্ষার বিশে নিয়ম প্রণালীর বিস্তৃত 
বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রস্থসমূহে ভ্রষ্টব্য ১--80975061 “118৬০133097 7 1519100170 “9190012 0. 182 
&180 1১1110905 5৫10101) 01 ৮1005831510 01 ২20৩৩ 91881) (0. 217 ) শেষোক্ত গ্রচ্ছে 
একজন ভারতীয় সঙ্কলনকর্তার কয়েকটি অংশ উদ্ধত হইয়াছে। 

প্রাচীনকালে একজন শির্ধের পাদোদক ব্যবহারের নিয়ম ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে প্রথা পরিত্যক্ত 
হইয়াছিল। পদাঙ্থুলি দ্বারা জলম্পর্ণ করার যে নিয়ম পরে প্রবতিত হয়, সে প্রধাও এক্ষণে লোগ 
পাইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রথা, সগ্তবতঃ শিখদিগের নতত্রতা ও আনুগত্যের পরিচায়ক । যে জলে ব্রাঙ্গণের 
ৃদ্ধাঙ্গুলি ধৌত হইয়াছে, হিন্দুদিগের নিকট নেই জলই পবিত্র। সম্ভবতঃ এই ধারণাই-প্রথম ও দ্বিতীয় 
নিয়ম উৎপত্তির কারণ। পদও পদাঙ্গুলির পরিবর্তে গোবিন্দ তরবারি প্রবর্তিত করিয়া, তাহার চিহ্ন-বিশিষ্ট 
দেবদত্ত লৌহ-থণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব বিধান করিয়াছেন। 

সাধারণতঃ স্ত্রীলৌকণণ বথারীতি শিখধর্ণে দীক্ষিত হয় না । কিন্তু কখন কখন তাহার] এইরূপ নিয়মের 
বশবভাঁ হইয়। থাকে। স্ত্রীলোকদিগের দীক্ষা সময়ে, জল ও চিনি মিশ্রিত হয় ; শাপিত তরবাগির এক 
পার্খ দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। 

৬৩। ০[1020320000806” (উত্তরকালের জীবিত ব্যক্তিগ্রণ ) শবের প্রয়োগ সম্ভবতঃ আপত্তিজনক 
হইবে না। শিখদিগের বিশ্বাস, পরবতাঁ প্রত্যেক শিল্তের দেহে নানকের আত্ম! অবতার গ্রহণ করেন। 
“বিচিত্র নাটকে' (৬1০1 ০০) গোবিন্দ তাহ। লিপিবদ্ধ করিয়া] গিয়াছেন। গোবিন্দ বলিয়াছেন, 
এক প্রদীপ যেমন অন্য প্রদীপে রশ্মি বিকারণ করে, সেইরূপ নানকের আত্ম দেহ হইতে দেহাস্তর গ্রহণু 
করিয়! থাকেন। 


৬৪। শিখ-জাতির ধর্ম-সপ্প্রদায়ের মূল সুত্র সরল ভাষায়, €ওয়া গুরু | অর্থাৎ “হে গুরো' |! অথবা 
গুরুর জয় হউক'। কিন্তু বিশদভাবে, তাহাদিণের যুল সুত্র, ওয়! | গুরু কিফাতে'! এবং ওয়! | “গুরু 
কা খালসা' 1--( গুরুর ধর্দ ও শক্তির জয় হউক ; গুরুর ও বিজয়ের মঙ্গল হউক |- গুরুর ধর্মাধিকরণ ব1 


ঠ 





৮২ শিখ-ইতিহাস 


নহে ।৬৫ সময়ে সময়ে অমৃতসরের জলাশয়ে অবগাহন করা কর্তব্য ; শিহদিগের মস্তক 
-মুগ্ডন নিষিদ্ধ । তাহার! সকলেই “সিং" অথাৎ ৫সন্য-সম্প্রদায় বলিয়া পরস্পরকে সম্বোধন 
করিবে। জড় পদার্থসমুহের মধ্যে কেবল অস্ত্রের প্রতি তাহার! সম্পূর্ণর্ূপ অনুরক্ত 
থাকিবে ।৬৬ অন্ত্রশস্ত্রে তাহাদের দেহ সর্বদা ভূষিত থাকিবে; তাহারা সর্বদা যুছে, নিযুক্ত 
থাকিবে । সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যে ব্যক্তি শত্রু নিধন করিতে পারিবে,_তাহারই 
জীবন সার্থক ; পরাজিত হইয়াও যে হতাশ হইবে না,_সেও ধন্য; তাহাদের মহিমাই 
অতুলনীয় । তিনি ত্বধর্মবিরোধী তিনটি সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন। 
যাহারা অর্জনের ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, সেই ধীরমলী সম্প্রদায়কে ;-তীহার 
পিতার নিধনকল্পে যাহারা সাহায্য করিয়াছিল» সেই রামরায়ের দলকে ;- এবং যাহারা 
তাহার নিজ ক্ষমত! বিস্তারের অন্তরায় হইয়াছিল»--সেই মুসান্দীদিগকে, গোবিন্দ 
পরিত্যাগ করিলেন। তিনি সমস্ত মুণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অথব! হিন্দু-মুসলমানদিগকে ত্বণা 
করিতেন। তৎকালে কতকগুলি অধামিক লোক কুসংস্কারের বশবতা হইয়া শিশু-কন্যা 
হত্যা করিত; গোবিন৷ সেই নৃশংসদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন্‌ 


সত পাশ পপ শত পে সপ পপ 


রাজ্যের কুশল হউক ।) -ইহ] প্রমাণ-দিদ্ধ নহে। কিস্ত পূর্ব বণিত বাকাটি সচরাচর ব্যবহৃত হওয়ায়, 
উহা। শিখদিগের অভ্যন্ত হইয়াছে । “দেগ' ও “তেগ' শবদছ্য়ের মধ্যে যে গৃঢ়তত্ব নিহিত রহিয়াছে, গোবিন্দ 
তাহারই বুাৎপত্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। এই শবদ্ধয় শিশ্তদিগের অভিবাদনের হুত্ররূপে নির্দিষ্ট না 
হইলেও, গোবিন্দ যে নীতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে এই অভিবাদনের সৃষ্টি হইয়াছে। 

“আদিগ্রন্থ' বু খণ্ড ও অধায়ে বিভক্ত। সেই খণ্ড ও অধ্যায়গুলির অধিকাংশ সংখ্যার প্রথমেই 'একো 
উনকর, সাথ গুরু-প্রমাদ" প্রভৃতি বাক্য লিখিত আছে। “অদ্বিতীয় পরম্ষ্বর ও পরম সুখী গুরুর কৃপা 
সেই শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ । “দশম পাদস। ক] গ্রশ্থের' অর্থাৎ পরমেশ্বর অস্িতীয় এবং গুরুর ঈশর-প্রদত্ত 
ক্ষমতা',-ই সকল লিখিত আছে! 

“গুরু রত্বাবলীর' শিখগ্রন্থকার “ওয়া গুরু”! প্রভৃতি সম্বোধনের সার্থকতা প্রতিপাদনের চেষ্ট! 
করিয়াছেন। তিনি যে মুলীভুত কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহ। কাল্লানিক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া 
মনে হয়, 

“ওয়াসদেও (বাসুদেব ), প্রথম যুগ বা! সত্যযুগের সম্বোধন 

হর হর, দ্বিতীয় ব ক্রেতাযুগের সম্বোধন ; 

গোবিন্দ গোবিন্দ, তৃতীয় ব1 দ্বাপর যুগের সম্বোধন, 

রাম রাম, চতুর্থ যুগ বা! কলি যুগের সম্বোধন ; 

ইহা হইতেই এই পঞ্চম যুগ বা নব-বিধানের “ওয়া (বাহবা) গু রু" (৬৪ 0০০ 7২০০ ) 
নিপ্পন্ন হইয়ছে। 

৬৫। “রিহিত নামে" অথব! গোবিন্দ-জীবনের নিয়মাবলীতে একমান্জ “গ্রন্থের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের 
বিষয়ই আদিষ্ট হইয়াছে। শিষ্নগণের অনেকেই গোবিন্দকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিত। তাহাদের এই 
কাঁধের জঙন্ শুরু তাহাদিগকে ঘ্বণ! করিতেন। এইরপে গোবিন্দ শিয্ভগণের পৌত্বলিকতা ধ্বংস 
করিয়াছিলেন । 

৬৬। শিখ-জাতি লৌহের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিত। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থ ভ্রষ্টবা। যথা-, 
15819011009 49165601012. 48, 0. 1117 7909, ৪0 0. 182, 15016. 


7. শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৮৩ 


নীতি অবলম্বন করিয়া গোবিন্দ এই প্রথ! রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার 
ধ্মণ্ন্থে তাহার কোন নিদর্শন নাই 1৬৭ 

গোবিন্দ এক বিষয়ে জয়লাভ করিয়া ছিলেন । তিনি ধম" প্রচারে শিষ্যগণের প্রত 
হ্টগ্াছিলেন। এখনও তাহার একটি গুরুতর শ্রমপাধ। কার্ধ অবশিষ্ট আছে। প়েকা$ 
_ অবিশ্বাসী প্রজাগীড়নকারী বিধন্িগণের রাজ্যের ধ্বংস-সাধন। মুসলমানদিগের 
ণিভ্রমর এবং হিন্দুদিগের কুসংস্কারের মধ্যেও তিনি “ধালনার% বা 'সিংদিগের ধর্মরাজ্যের 


মুল পুস্তকে এই নিয়মের যে ব্যাধ্যা সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, -সেই ব্যাখ্যাই প্রকৃত। ভারতবর্ষের 
সপত্রই সর্বপ্রকার অন্ত্শস্ত্রে, (হাতিয়ার পাত্রের ) পুজা হয়। পশ্চিম-নঞ্চলের প্রচলিত দাধু-ভাষায় 
বলিতে খেলে, এ সকলই পবিত্র বলিয়। বিবেচিত হইত এবং ঈঙরের নামে সকলেই তাহ। উৎসর্গ করিত। 
প্রধানতঃ বাবসায়ী সওদাগরদিগের মধ্যেই এই প্রথার বুল গুচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার! 
প্রঠি বংসর একন্থানে স্বর্ণ স্গী$ত করিয়া তংদমক্ষে ধর্মকাধের উৎসবাদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। 
যাহার পুরুধানুক্রমে কেরানীগিরি অথবা নকলনবিসী করে, তাহারাও সেইরূপে মসীপাত্র পুজা করে । 
সৈনিকবিভাগেও এ প্রথার অভাব দেখ। যায় না; সৈগ্ভাধ।ক্ষণণ দশহরার উৎসবের দিন পতাকা ও 
রংশিকৃত এন্ত্রশ্ত্র ঈধরের নামে উৎসর্গ করে। গোবিন্দের শিক্ষা্ডণে তাহার শিল্পগণ জাতি-বাবসায় 
পরিতণাগ করিয়াছিল। তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হলাকর্ষণ, বন্্রববয়ন, কেরাণীগিরি প্রন্থৃতি কার্ষে 
নিধুক্ থাকিতেন। এক্ষণে শিখ-জাতি পূর্বপুরুষদিগের সেই দকল বাবদায় পরিত্যাগ করিল। গোবিনের 
শিক্ষা-প্রভাবে তাহারা বুঝিল,._এই পৃথিবীতে তরবারিই তাহাদের একমাত্র অবলদ্ধন। যহ্থার| 
ক্ষমতা-প্রতুত্ব লাভ হয়; যাহার সাহাধ্যে শিরাপদে নিরুপদ্রবে কালযাপন করা যায়; যাহাতে প্রাত্যহিক 
থাগ্েব সংস্থান হয়; -তংপ্রতি সন্মান প্রদর্শনের জ্ঞান সর্বদেশেই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। 
আমাদের (ইংবাজদের ) স্বদেশে কোন নাবিক নৌ বিভাগের কর্মচারী বলিয়া পরিচিত হওয়া] সন্মানাহ 
বলিয়া মনে করেন। অগ্ত বিভাগের কার্য অপেক্ষ। নৌ-বিভাগের কাষ তাহাদের নিকট ল্লাঘপীয়। 
ভারতবর্ষে পুরুষানুক্ুমিক বাবসায় প্রথা প্রচলিত থাকায়, এই ভাব উচ্চ-্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দর্শন- 
শানে ত'ষায় বলিতে গালে ইহ। গাত্মার পুনর্রন্মলাভ সব্ধ্বী বিশিষ্ট নীতি-বিশেষ। কিস বিবেক- 
শক্তি দ্বার বিচার করিয়! দেখিতে গেলে বুঝ! যায়, মনুয়ের প্রাত্যাহিক ক্রিয়।-কলাপ স্নচারুরূপে 
পরিচাপিত করিতেই এই নীতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে; এবং পরম সুখ সম্পূর্ণরূপে আয়ত না হওয়া পথস্ত 
এই নীতি অনুস্থত হইবে। যে বাক্তি সর্বদা যুদ্ধ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকে ; যে বাড়ি তরবারিই একমাত্র 
অবলম্বনীয় মনে করে,_ তাহার আত্মাই নিকৃষ্ট আত্মা । মুক্ত আত্মা সর্ধদাই ঈর-চিন্তায় রত থাকে। 

'সাচ্চ। পাস” বা প্রকৃতরাজা,_এই শদের প্রকৃন্ত বুৎপত্তি নির্ণয় কর! মুকঠিন। এই শবের 
উংপত্তি ও বু[ৎপত্তি একই রূপে নিপ্ন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ধর্শরাজ বা গুরু অবিনগ্থর 
আত্মার উপর আধিপত্য করেন; তিনি মুক্তির পথ-প্রদর্শক। কিন্তু এহিক রাজা, ইন্জরিয়বৃত্তি 
পরিচালনার পথ-প্রদর্শক। তিনি ইন্টরির হখভোগ্-লালসা ও প্রবল বাসনার পরিমিত ব্যবহারের 
ব্যবগ্থাবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগ্নেরও তাহাই বিশ্বা। এবং তাহাদের মধ্যে একতাব্ঞক 
হাকিকি শব্দ প্রচপিত আছে। 

৬৭। এই গ্রস্থের পরিশিষ্টে গোঁধিনের “রেহেত' ও "্টাঙ্খা নামে" নামক গ্রন্থ সগ্রিবিষ্ট হইয়াছে। 
তাহাতে এই সমুদ্রায় এবং অন্যান আরও অনেক ভেদ-বাপ্রক প্রথা দৃষ্ট হইবে। 

প্রকৃত ধার্স্িকের স্বাভাবিক প্রভেন-বাঞ্রক অমুগ্তিত কেশ্দাম ও নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা! 
গোবিন্দের কোন গ্রস্থেই দৃষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে ঠাহার কোন আদেশ ছিল বলিদলা মনে হয় ন|। 
বোধ হয় প্রধানতঃ আচার পদ্ধতি ও ব্যবহাগিক নীতি হইতে তাহারা বিশেষ একটি নিদর্শন স্বরূপ 


৮৪ শিখ-ইতিহাস 


প্রতিষ্ঠা করিয়াঁছিলেন। পীর ও মোল্লা, সাধু ও পণ্ডিত, সকলকেই তিনি চমকিত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এখনও একটি কার্ধ অবশিষ্ট আছে। সে কার্ধ,.- প্রবল 
-গ্রতাপ মুসলমান সম্রাটের সৈম্তগণের নিধনসাঁধন এবং অসংখ্য ঘৃণিত ধমণবঙম্বীদিগের 
উচ্ছেদ-বিধান। ধাহারা প্রাচীন রোমের দৃঢ় শাসন ও কৃট-রাজনীতি আলোচন! “করিয়া 
থাকেন; যাহারা আধুনিক ইউরোপের প্রতৃত্ব-ক্ষমত। ও রাজ্যশাসন-নীতির স্থবন্দোবন্ত 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন,_ তাহাদের নিকট হয়ত গোঁবিন্দের «এই কল্পনা ও বিধিশ্ব্যবস্থা 
অসভ্যতা ও প্রলাপের পরিচায়ক বলিয়া অনুমিত হইবে । কিন্তু এসিয়ায় বিস্তৃত রাজ্য 
-সমাষ্ট, ইউরোপের অর্ধ-অসভ্য জাতির অধিক্কৃত রাজ্যের ন্যায়, অসংখ্য লোকসমাষ্টির গভীর 
বিশ্বাসভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; তাহার! একই জাতীয় বিভিন্ন রাজবংশে বিভক্ত । 
সামরিক শক্তির ক্রমবিকাশে, এবং দলপতিগণের প্রতিভ| শক্তিতে তাহারা বিজয়োল্লাসে 
মত্ত হইয়াছিল। এক বংশের পর অপর বংশ পর্যায়ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিত। সাইরাস 


এই প্রভেদব্যপ্ক রীতি গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বে এই নীলবর্ণ পরিচ্ছদ-পরিধান একরূপ নিয়মাধীন 
ছিল; এক্ষণে তাহারা আর সে প্রথা অনিবাধ বলিয়া মনে করে ন!। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্জের প্রতি 
বিক্ষপতাচরণের ফলেই এতদুভয় প্রথার সৃষ্টি হয়। বহুসংখ্যক ত্রাণ সন্ন্যামিগণ যত্ব সহকারে মস্তক 
মুণ্ডন করেন; ধর্ণকার্ধে, প্রথম দীক্ষাকালে এবং নিকট সম্পকাঁয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে হিন্দু জাতি 
মন্তক-মুণ্ডন করিয়। থাকে । আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক ধামিক ব্যক্তি এবং সম্ত্রান্ত হিন্দু- 
গণ এখনও নীলবর্ণ ঘবণা করেন। আজিও রাজপুত কৃষকগণ জমিতে নীল বপন করে না; তাহারা 
এ কার্য লজ্জাম্কর বলিয়া মনে করে। অন্যপক্ষে, মুসলমানগণ নীলপোষাক বিশেষ পছন্দ করে। হয়ত, 
মুনলমান-রাজত্বের সময় হইতেই নীলবর্ণের প্রতি হিন্দুদিগের বিদ্বেষভাব জন্মিয়াছে। অগ্ঠান্ বর্ণণার 
মধ্যে কৃষ্ণের নীলবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধানের বিষয়ও উল্লিখিত আছে। যাহ। হউক, নানকের বিষয় 
উল্লেখকালে, "ভাই গুরুদাস' নামক একজন শিখ গ্রন্থকার বলিয়াছেন,_“'যখন আমর! মক্কায় গিয়াছিলাম, 
তখন নানকের পরিধানে কৃষ্ণের হ্যায় নীলবর্পণের পোষাক ছিল। সেইরূপ শিখদিগের কেহই *ম্থহি' 
রঙ্গের অথব] কুস্কুমজাতীয় পুপ্প-রঙ্গে রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান করে না। বহুদিন পযন্ত হিন্দুগণ এই 
রঙ. বিশেষ ভালবাসিত। কিন্ত আজকাল এই রও ক্রমে ক্রমে ফকিরদিগের বিশেষ আদরনীয় হইয় 
উঠিয়াছে। 

শিখজাতি ধুমপান করে না; অথব] অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবন করে না। নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে 
প্রথমতঃ তামাকের নম্তই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। নন্ত নিষিদ্ধ দ্রব্য; কাজেই তামাকও কেহ ব্যবহার 
করিত না। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথমে তামাকের আমদানি হয়। (74001100199 00- 
19181 19101109781, '৪1৮-1০6৪০০০) আমার বোধ হয়, আকবরের কোন বংশধর একবার তামাক 
বহিষ্কারের বৃথ! চেষ্টা করেন; কিন্তু আজকাল ভারতীয় মুসলমানগণ সকলেই ধুমপান করিয়া থাকেন; 
তামাক ব্যবহার করেন। 

পার্থকোর আর একটি চিহ্ন লক্ষিত হয় ;--শিখগণ একপ্রকার পা-জাম৷ পরিধান করে। কিন্ত 
হিন্দু্ণ যেরূপে গাত্র আবরণ করিয়। থাকে, শিখগণ সকলেই তদ্বিপরীতভাবে পেন্টলান পরিধান করিয়া 
থাকে |8&রোমীয় যুবকের পক্ষে 'টগা ভিরিলিন' দ্বার! ধর্মাধিকার প্রদান কর! যেরাপ অত্যাবগ্ঠকীয় ; 
শিখ বালকেরও তেমনই “কুচ' বা “পায়জাম।' গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। 

হিন্দু রমণীগণ একই রকমের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। কিন্ত শিখ রমণীগণ বহু প্রকারের পোষাক 
পরিধান করিয়া থাকে। প্রধানতঃ তাহাদের উচ্চ খেঁপ। বিশেষ পার্থক্য-পরিচায়ক। 


শিখ গরু বা শিক্ষকগণ ৮৫ 


পারদ সৈন্ত সাহাযো, এবং সালিমেন অল্পনংখক ফরাসী সৈন্য সমভিব্যহারে রাজ্যের 
পর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। বাবর রাজ্য-স্থাপনের হত্রপাত করিয়া যান? মুষ্টমেয় 
তাতার পৈগ্ঠ সাহায্যে আকবর সেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 'একিমিনিডিস” এবং 
“কার্লোভিজিয়ান* দিগের ন্যায় মোগলদিগের রাজ্যে তেমন সুশাসন ছিল না; বাবরের 
স্বজাতীয়গণের সংখ]াও অধিক নহে,_-এবং তাঁহার পুন্ন সিংহাসনচ্যুত হুইয়াছিলেন। 
কিন্তু আকবর বিশেষ রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, কু্পালু ও উদার-প্রক্কৃতি ছিলেন। তাহার 
দক্ষতা ও সৎদাহসিকতা বিশেষ প্রশংসনীয় । তাহার অন্ুচরগণ সাহসী ও উদ্যমশীল 
ঠিল। আকবর নিজেও কৃটরাজনীতিজ্ঞ এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। এই 
সকল কারণে আকবর সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তৎকালে 
আকবর লোকের অভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অসাঁধারণ পরিচালনা শক্তি বলে, 
তিনি হিন্দুমুললমানদিগের, রাজপুত,তুর্ক ও পাঠাঁনদিগের পরস্পর-বিরোধী সংস্কার ও 
ধর্মমতগুলির সমতা বিধান করেন। পঞ্চাশ বদর রাজত্ব করিবার পর আকবর তীছার 
উত্তরাধিকারীদিগের ভোগের জন্য একটি বনু বিস্তৃত এবং স্থশাসিত রাজ্য রাখিয়৷ পরলোক 
গমন করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এক পুত্র রাজ্য লাঁলসায় পিতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 
পরে, সাজাহাণি যখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন প্রথমে তাহার পুন্রগণ রাঁজালাতের 
আশায় পরম্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; এবং পরিশেষে এই যোদ্ধগণের একজন দক্ষ ও ল্ধ 
-প্রতিষ্ ব্যক্তি কর্তৃক, সাহাজান কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব চিরকাল ভয় 
করিতেন,--পাছে বা তীহারই দৃষ্টাত্ত অবলম্বন করিয়! অন্য কেহ আধিপত্য স্থাপন করে। 
আওরঙ্গজেব নিষ্ুরপ্রককৃতি হিলেন। তিনি মুসলমানদিগকে সন্দেহ করিতেন। তাহার 
গৌড়ামিতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়নে হিন্দুপ্রজাগণও তাহার প্রতি অসস্ত্ হইয়াছিল; 
সকলেই তাহাকে ঘ্বণা করিত। স্থৃতরাং বৃদ্ধ বয়সে আওরঙ্গজেব কেবল অশাস্তি ভোগ 
করিয়াছিলেন ; তাহার প্রাণে শাস্তি ছিল না। কোন বীর জাতিই তাঁহার সহিত যোগদান 
করিত না; রাজ-সভায় প্রায়ই বিশ্বস্ত ব্যক্তি দেখা যাইত না। অসাধারণ বুদ্ধিবলে 
আওরঙ্গজেব জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; সেই বুদ্ধিবলেই তিনি 
এতকাল তাহার অন্তরের অসারত্ব লুকাইয়! রাবিতে পারিয়াছিলেন ); জীবিতকালে তাহার 
অসারত্ব কেহই বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু মৃত্যুর পর তীঁহার প্রক্ুত ন্বভাব ও অসারত্ব 
সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মোগল রাজত্বে রাজনৈতিক একতার অভাব ছিল। 
পিংহাসন লইয়! সর্বদাই বিবাদ-বিসংস্বাদ উপস্থিত হইত? তাহাতেই রাজ্য-শাসন-নীতি ও 
আধিপত্যের সুশৃঙ্খল! নষ্ট হইয়াছিল।৬৮ মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে বহুসংখক ক্ষুত্র কুত্র 


৬৮। মোগল রাজ্যে এ দোষ চিরদিন বর্তমান ছিল; আকবর পরগতে 'চৌস্রি' এবং পরগণা 
“কানুনগো।” নামক ছুইটি পদ হ্তি করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ছুইটি পদবী, বংশানুক্রমিক “সেরিফ' 
এবং জমি-জম। ও ধনসম্পত্তির সিরেন্তাদারের ন্যায় তুল্যার্থবাঞ্জক। সেইরূপ দীর্ঘকালস্থায়ী বিধি- 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কর! ইংরেজদের পক্ষে এখনও প্রভূত আয়াস-সাপেক্ষ। বংশের মধ্যে যে ব্যক্তি হুদক্ষ ও 
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রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজার! অতি অনিচ্ছা-সব্ধে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইতেন। আবার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি জায়গীরদারও 
ছিল। সেই সকল রাজবংশ এবং বিস্বভোগী জায়গীরদারগণ সম্রাটের শাসন কার্ধে বিল্ব 
উৎপাদনের জন্ত সর্বদাই চেষ্টা করিত; তাহারা পূর্বেও বিশ্বাস করিতেন এবং এখনও 
করিয়া! থাকেন যে--বাদসাহ কেবল নিজ স্বার্থের জন্যই রাজকার্ধ নির্বাহ করেন; দেশের 
জনসাধারণের মঙ্গল-বিধান-কল্পে তিনি কোন কাধই করেন না। সাধারণের মনে এই 
বিশ্বাস অনেকটা বদ্ধমূল ছিল; স্থশাসিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের শত চেষ্টায়ও তাহ! 
দুর হয় নাই। তখন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি প্রভৃত্ব লাভে সমর্থ হইলে, তাহারই প্রশংসা- 
ধবনিতে দিউঅগুল পূর্ণ হইত। রাজা এবং প্রজার মধ্যে এই বৈরিভাব দূর করিবার জন্য 
আকবর অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; তিনি এবিষয়ে কতকটা ক্লৃতকার্ষও হইয়াছিলেন। 
কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারিগণ তাহার স্তায় বুদ্ধিমান ছিলেন না। দেশে ম্বাধীনতার ভাব 
পূর্বেই জাগিয়! উঠিয়াছিল ; ধর্মবিষয়ক অসন্তোষ নিবন্ধন সেই ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ অধিকৃত হয়) তখন আওরঙজেব 
রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না; তিনি সেই দুরদেশে প্রভূত্ব অন্ষুঞ্ন রাখিতে বৃথা চেষ্টায় 
নিযুক্ত ছিলেন। মোঁগলগণ কাশ্মীর ব্যতীত হিমালয়ের অন্ত কোন প্রদেশে আধিপত্য 
স্থাপন করিতে পারেন নাই? সেই সকল বন্য গিরি-সংকটেই সহসা বিদ্রোহের স্থত্রপাত 
হইয়াছিল। এই সময়ে শিবাজি মহারাস্ট্রীয় জাতির নিত্রিত শক্তি জাগরিত করিলেন। 
তিনি কষ্টসহিষণ পশুপালকর্দিগকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া একদল স্থুনিপুণ সৈন্য গঠন 
করিলেন; বাদসাহের অধিকারের অনতিদুরে তাহার এক প্রাদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইল। বীরোচিত ত্বভাবে গোবিন্দ ধর্মান্ুরাগ উদ্দীপ্ত করেন। আওরঙ্গজেবের লু 
গৌরবের উপর তিনি এক নৃতন জাঠ-রাজ্য প্রতি্টার কল্পনা করেন ; তাহারা সে কল্পনা 
প্রলাঁপ-জনক বা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। 

পরস্ত গোবিন্দের কার্ষ-প্রণালীর শৃঙ্খলা-সাধন সহজসাধ্য নহে ; তাহার কার্ধাবলীর 
গুঢ়তত্ব উপলব্ধি করাঁও অসস্ভব। একজন বিশ্বাসযোগ্য মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছিলেন, 
- গোবিন্দ তাহার শিষাগণের ভিন্ন ভিন্ন দল এবং ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন। তাহার! 
সকলেই তাহার বিশ্বস্ত শিষ্গণের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হইত।৬৯ তিনি একদল 
পাঠান সৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন,--তাহার! সর্ধব্রই বিজয়-শ্রী লাভ করিত।৭০ গোব্নি 


সতাব্যুদী তাহাকেই সিংহাসন দানের বাবস্থা হইয়াছে। সুতরাং বংশানুক্রমে পুত্র পৌত্রাদি পর্যায়ে 
ধকারিত্বের আপত্তিজনক নিয়ম সংশোধিত হইয়াছে । 
৬৯। 9157 0০01 14100910761662, + 113. 
৭*। মারহা্টাদিগের তিহাসিক বিবরণে দেখ! বায়, শিবজীও এইরূপ বহু সংখ্যক বেতনভুক 
পাঠান সৈষ্ক নিযুক্ত করেন; তাহার! বিজাপুর রাজো কার্য করিত ; এক্ষণে & রাজ্য ধ্বংস হওয়ায় তাহারা 
কর্মচাত হইয়াছে । (01810 0১7, 17180015০01 035 7491/8625) £ 105, ) 
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শত্রু ও যমূনার মধ্যবরাঁ পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে ছুইটি কি তিনটি ছুর্গ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। নাঁছনের নিকটবতাঁ “কিরদা” উপত্যকায় “পাওনটা' নামক স্থানেও তাহার একটি 
আড্ডা ছিল $--বহুকাল পরে, এই স্থানে ইংরেজ ও গুধরঁদিগের বিষম যুদ্ধ হয়। আনন্দ- 
পুর-মাখোয়ালও তাঁহার একটি আশ্রয় স্থান ) তাহার পিতা সেই আশ্রম স্থাপন 
করিয়াছিলেন ।+১ চামকৌরে গোবিন্দের আর একটি আশ্রয়স্থান ছিল ;-__-এই স্থানটি 
শতদ্রু নদীর নিষ্-প্রদেশস্থ উপত্যকায় অবস্থিত । তখন এই স্থানটি তেগ বাহাদুরের অতি 
প্রিয় ছিল। এইরূপে কতকগুপি সুরক্ষিত ছুর্গের অধিপতি হইয়া গোবিন্দ পাশ্ববর্তী 
পার্বত্য অধিবাঁসিগণের আক্রমণ হইতে নিবিদ্বে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর 
গোবিন্দ এই সকল অর্ধ-্বাধীন রাঁজগণের রাজকার্ধ পরিচালনায় যোগদান করিতে প্রয়াসী 
হন, এবং এইক্বপে সেই সকল অর্ধ-স্বাধীন রাজগণের উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। 
তিনি মনে মনে বুঝিলেনঃ__হুর্গম-পর্বত-শ্রেণী মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে আধিপত্য স্থাপিত 
হইবে, তাহাঁতেই মোগলরাজ্োর উচ্ছেদ-সাধন অবশ্যাস্ভাবী | ধর্মগুরুরূপে গোবিন্দ বন্থ 
উপটৌকন প্রাপ্ত হইতেন ; ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতেই শিষ্য সংগৃহীত হইয়াছিল; 
গোবিন্দ সামরিক শক্তি প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা অন্গভব করিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদিগের 
ন্যায় নিরাপদ স্থানে পলায়নের আবশ্তকত! বুবিতেও তিনি অক্ষম ছিলেন ন|। 

প্রধান নেতৃরূপে অথবা অন্য রাজার সাহায্যকল্পে গোবিন্দ যে সকল যুদ্ধকার্ধে ব্যাপৃত 
ছিলেন, তৎসমুদায় তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন।?২ তাহার বর্ণশাগুলি তাহার 
কার্ধকলাপের জীবন্ত প্রতিক্কতি; এঁতিহাসিক বিবরণ হিসাবে সেগুলি মূল্যবান এবং 
অন্ান্ত বর্ণনা অপেক্ষা গেবিন্দের সেই বর্ণনাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য । পুরাতন বন্ধু 
নাহুনের রাজার সহিত গোবিন্দের প্রথম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুদের রাজা নাহুনের পক্ষ 
অবলঘন করিয়াছিলেন ॥ শুন! যায় সেই রাজা একবার গোবিন্দ কর্তৃক বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত 
ও অপাদস্থ হইয়াছিলেন। গোবিন্দের বেতনভোগী কতকগুলি পাঠানসৈম্তও নাহ্ছনের 
সহিত যোগদান করিয়াছিল। গোবিন্বের নিকট তাহার্দের বেতন পাঁওনা ছিল বলিয়া 


৭১। মাখোয়ালের অতি সন্গিকটে আনন্দপুর অবস্থিত। মাখোয়ালের সিজ বাসন্থানটিকে 
গোবিন্দ প্রথমতঃ এই 'আনন্দপুর' নামে অভিহিত করেন। ইহাতে বুঝা যায়, গাহার বাসভূমি তৎপিতৃ- 
বাদভূমি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং তাহার অর্থ, স্বখস্থান। এখানে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর একটি 
"চৌকী' আছে। কথিত হয়, গোবিন্দ এই স্থান হইতে সওয়] ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে শর নিক্ষেপ করিতেন ; 
ইংরাজী গণনায় এই দূরত্বের পরিমাণ প্রায় ছুই মাইল; কারণ পঞ্জাবীদিগের ক্রোশের পরিমাণ 
অপেক্ষাকৃত কম। 

৭২। দ্বিতীয় গ্রস্থের একটি মংশরূপে এই অংশ--“বিচিত্র নাটক"-_পূর্বেই উদ্ধত হইয়াছে! শুখা 
সিংহের “গুরবিলাসে' গ্রোবিন্ের এই বিবরণ সম্পূর্ণ সমর্থন কর! হইয়াছে। ইহাতে বহু বিস্তৃত বিবরণও 
দৃষ্ট হয়। এই সময়ের বিবরণ-স্ণিত “বিচিত্র নাটকের” কতকগুলি অংশের ম্যাল্কম অনুবাদ 
( স51০91005 15150018 0, 58, ) করিয়াছেন ; তাহ! মিলাইয়! দেখ! যাইতে পারে। কিন্তু ম্যালকমের 
সাধারণ বিবরণ এই ঘটনাবলীর বিপরীত ও তাহ। ভ্রমমূলক | ৰ 


৮৮ শিখ-ইতিহাস 


তাহারা দাবী করিত। তাহারা মনে করিয়াছিল--গোবিন্দের ধ্বংস সাধনে এবং 
তশহার অবাসস্থান লুষ্ঠনে তাহাদের জমূদায় দাবী পূরণ হইবে ;__তাহাদের সমূদায় ক্ষোভ 
দুর হইবে । কিন্তু গোবিন্দ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন ; কতকগুলি পাঠান সৈন্যাধক্ষ্য যুদ্ধে 
নিহত হয়ঃ এবং গোবিন্দ শ্বহস্তে নাল!গড়ের যুবক যোছ! হরিটাদকে নিহত করেন। 
অনস্তর গুরু শতদ্র অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এই 
সময়ে কোট-কাউরার রাজকীয় বর্মচারিদিগের সহিত কালুরের ভীমঠাদের যুদ্ধ চলিতে- 
ছিল ? সেই সুযোগে, আনম্দপুর স্থরক্ষিত করিয়া ভীমঠাদের বন্ধুরূপে গোবিন্দ সেই যুদ্ধে 
যোগদান করেন। বহুসংখ্যক পার্বত্য রাজা মুসলমানদলপতির সহিত যোগদান করে) 
কিন্তু এই যুদ্ধে মুসলমান সেনানায়ক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হন। যুদ্ধে ভীমটাদ" 
জয়লাভ করেন; বিদ্রোহের স্বার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। অতঃপর কিছুকাল বিশ্রামে অতি- 
বাহিত হুইল। গোবিন্দ বলেন,__ এই সময়ে তিনি তাহার অমনোযোগী ও উচ্ছৃঙ্খল 
অশ্চরবর্গের শান্তি-বিধান করিয়াছিলেন। কালুরের রাজাকে গোবিন্দ যে সাহায্য প্রদান 
করিয়াছিলেন, মুঘলমাঁনগণ তা! কখনও বিশ্বৃত হইতে পারে নাই। তৎ্প্রতিবিধানার্থ এই 
সময়ে একদল মুসলমান সৈন্য তাহাকে আক্রমণ করে; কিন্তু তাহারা অকৃতকার্ধ হয়। 
অতঃপর একজন দক্ষ সেনাপতির অধীনে বাদসাহের আঁর একদল টৈন্য গোঁবিন্দকে দমন 
করিতে আগমন করে। যে সকল পার্বত্য রাজগণ ভীমাদের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া 
কর প্রদানে অস্বীক্কৃত হুইয়াছিল, তাহা দিগের ক্ষমতা হাস করাও এই সেনাপতির অন্যতঞ্ 
উদ্দেশ্ত ছিল। উভয় দলে কিছুদিন যুদ্ধ চলিল; পার্বত্য রাজগণ সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা বিফল হইল। যাহা-হউক, পরিশেষে মুনলমানগণ 
সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়া, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল। 

গোবিন্দ এইরূপে পুনঃপুন যুদ্ধে জয়লাভ করায়, মুসলমানদিগের মনে উদ্বেগের সঞ্চার 
হইল। তাহার কার্ধ-কলাপে পার্বত্য-রাজগণের মনে প্রথমেই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। 
ধিনি প্রকৃত রাজা! নামে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তীহার ধ্বংস-সাধনকল্পে তাহারা বাদসাহের 
সৈগ্ের সাহায্য প্রার্থনা করিল। আওরঙ্গজেব লাহোর ও সারহিন্দের শাসনকর্তাদদিগকে 


গুরুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন; তাহাদিগের সাহায্যার্থ বাদসাহপুক্র 
বাহাছুর সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, এইরূপ জনরব উঠে ।৭৩ যাহা হউক, 


৭৩। ম্যালকম বলেন, (748100117, 1516101+, 0,60১ 10০1০) ইহাতে বুঝা! যায়, এই যুদ্ধ 
১৭৯১ থুষ্টাব্দে হয়। এই সময়ে বাহাদুর স! দক্ষিণাপথ হইতে কাবুলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, 
শিখদিগের কতকগুলি বিবরণে জানা ধায়, গোবিন্দ বাহাঁছুর সাহের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়!ছিলেন ; অথবা] 
তাহাদের মতে, বাহাছুর সাহের প্রতিই গোবিন্দ দয়] প্রকাশ করেন । “বিচিত্র নাটকে গোবিন্দ নিজেই 
বলিয়াছেঞ্জ- বিদ্রোহ দমনের জগ্ত বাদসাহের এক পুত্র প্রেরিত হইয়াছিল। গোবিন্দ কিন্ত তাহার 
কোন নাম উল্লেখ করেন নাই। এল্ফিনষ্টোনও (181711109190৩, 47136015511 545) বাহাদুর 
সাহের নাম নির্দেশ করিয়। বলেন নাই। বস্তুতঃ, বোধ হয়, তিনি অনুমান করিয়াই বলিয়াছেন, 
রাজবংশের একজন রাজপুত্র মুলতাঁনের নিকটে বিদ্রোহ দমনের জঙ্ঘা প্রেরিত হইয়াছিলেন,_ তিনি 
সারহিন্দের শিথদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হন। 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৮৯ 


বাদসাহের সৈম্তগণ আনন্দপুরে গোবিন্দকে পরিবেষ্টন করে। সর্বপ্রকার বিপৎপাতে 
গোবিন্দ সমরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অটল ছিলেন ; এই সময় তাঁহার অনুচরগণ অনেকেই 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল । তিনি তাহাদিগকে ইহলোকে ও পরলোকে অভিশাপ 
করিলেন? যাঁহারা তাঁহাকে সাহাধ্য করিতে ছিধা-ভাঁব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে 
তিনি ত্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং ঘ্ব্ণা ও অপমাঁন সহকারে তাহার্দিগকে 
বিদায় দিলেন । কিন্তু তাহার বিপদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল? ক্রমে ক্রমে 
সকলেই তীহাঁকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে তিনি দেখিলেন,--কেবলমাত্র অতি 
অল্পসংখক শিষাই তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই; চল্লিশটি মাত্র অঙ্রক্ত শিষ্য তাহার 
আজ্ঞান্ছবর্তা রহিয়াছে । তাঁহার মাতা, তাহার পত্বীদ্বয় এবং ছুইটি সর্ব কনিষ্ঠ সস্তান__ 
সকলেই সারহিন্দে পলাইয়! গিয়াছিল। পরিশেষে তাহার পুত্রত্য় মুসলমানদিগের হস্তে 
পতিত হইয়াছিল ; মুসলমানগণ তাহার্দিগকে নিহত করিয়া ফেলে।18 এই চক্লিশ জন 
অন্ুরক্ত শিষ্য বলিল,-_তাহার! রাজ! ও গুরু গোবিন্দের সহিত মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে 
প্রস্তুত আছে। তাহাদের দুর্বল-হৃদয়-ভ্রাতৃবুন্দের অভিশাপ মোচনের জন্য তাহার! 
প্রার্থনা করিল; তাহাদিগকে মুক্তির আশ! প্রদ্দান করিতে অনুরোধ করিল। গোবিন 
বলিলেন,_-তশাহাঁর ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী হইবে না। গোবিন্দ নিজ অৃষ্টের উপরেই 
নির্ভর করিয়া রহিলেন। চামকৌরের দুর্গ তাহার অধীনেই ছিল, রাত্রিযোগে পলায়ন 
করিয়। গোবিন্দ নিবি্গে সে স্থানে পৌছিলেন। 

এই চামকৌর দুর্গে গোবিন্দ পুনরায় অবরুদ্ধ হইলেন ।৭৫ বিপক্ষগণ তাহাকে আত্ম 
-সমর্পণ করিতে বলিল, এবং স্বধর্মত্যাগ করিতে আদেশ করিল। কিন্ত তাহার পুত্র 
অজিৎ সিং ক্রোধপ্রকাশে সংবাদবাহী দুতকে নিরুত্তর করিলেন। তাহাতে বিপক্ষ সৈন্য 
চারিদিক হইতে শিখদ্দিগকে বিপধস্ত করিতে লাগিল। গুরু সর্বস্থানেই উপস্থিত ছিলেন? 
অবশিষ্ট দুইটি পুত্রও তাহার চক্ষের সমক্ষে নিহত হইল) তাহার মুষ্টিমেয় সৈগ্ভও প্রায় 
ধ্বংস হইল। অবশেষে তিনি পলায়ন করিতে কৃতনংকল্প হইলেন। তমসাচ্ছণ রজনীর 
গাঢ় অন্ধকারে গোবিন্দ শিবিরের বছিভাগে গমন করিলেন 7 কিন্তু ছুই জন পাঠান ৈন্ত 
তাহাকে চিনিতে পারিয়! তাহার গতিরোধ করিল । কথিত হয়,- এই পাঠানদ্বয় পূর্বে 
কোন সময়ে গুরুর নিকট উপকার প্রাপ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে পাঠান সৈন্যদ্বয়ের সহায়তায় 


৭৪। গোবিন্দ সম্ভানগণের হত্যাবিষয়ক বিশেষ বিস্তৃত বিবরণ ব্রাউনের “ইত্ডিয়। ট্রাক্টে' সন্গিবেশিত 
রহিয়াছে । (4310106+5 [10 018, 01806 11. 6১7) | 

৭৫। চুমকৌরের ইষ্টক-নি্সিত ক্ষুদ্র ছুর্গের চুড়ায় একটি বিখ্যাত যৌ্ধার কবর এখনও বিদ্যমান 
আছে। এই যোদ্ধা *মেখর' জাতীয় একজন শিখ ;- তাহার নাম, জিউয়ান সিং| এই যুদ্ধে সেই 
ব্যক্তি নিহত হয়। বপ্রট সেই মহাপুরুষের কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । গ্োবিন্দের জোষ্ঠ পুত্র, 
অজিং সিং ও যুজার সিং যে স্থানে সিহত হন, সেখানে একটি ধর্ম মন্দির প্রতিষ্টিত রহিয়াছে। 

শিখদিগের বিবরণামুসারে গৌধিন্দের পরাজয় ও পলায়নের কাল ১৭৫ ও ১৭*৬ থুষ্টাবে নির্দেশিত 
হইয়াছে। 


৯০ শিখ-ইতিহাঁস 


তিনি বেলোপপুর সহরে পৌছিলেন। এখানে আসিয়া! গুরু ইসলাম ধর্মের তৃতীয় প্রচারক 
পীর মহম্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তশহার নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
কথিত হয়,_-গুরু এক সময়ে পীর মহম্মদের নিকট কোরাঁণ পাঠ করিয়াছিলেন । এই 
স্থানে গোবিন্দ ঘৃূঘপমানদিগের অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন ;--আপৎকালে যৃনলমানের 
অন্ন গ্রহণ দুষণীয় নহে বলিয় প্রচার করিয়াছিলেন । অতঃপর নীল বণ 
পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ মুনলমান দরবেশের ন্যায় গোবিন্দ ছন্মবেশে ভাতিন্দার পার্বত্য 
উপত্যকায় পৌছিলেন। শিষ্যগণ পুনরায় তাহার নিকট সমবেত হইল; তাহাদের 
সাহায্যে অস্থসরণকা'রিগণকে বিদৃরিত করিতে সমর্থ হইলেন। তদবধি সেই স্থান “মুক- 
তসর' অর্থাৎ “মুক্তি-সরোবর' নামে অভিহিত। গোবিন্দ পলায়ন করিয়া হান্সি ও 
ফিরোজপুরের মধ্য-পথবর্তাঁ দামদাম্মা ব! «বিশ্রাম স্থান” পর্যন্ত গিয়াছিলেন। তখন 
বাদসাহের কর্মচারিগণ মনে করিলেন,_ গোবিন্দের সৈন্য এবং ক্ষমতা যথেষ্টরূপে হাস 
হইয়াছে । সেই বিশ্বাসে তাহার! বন্ধুর মরুময় প্রদেশে আর অধিক দূর গেবিন্দের অন্থ- 
সরণ করিলেন না। 


গোবিন্দ দমদম্মায় কিছুকাল অবস্থনি করিলেন; এই স্থানে শিষ্যগণের শক্তির 
পুনরদ্দীপন এবং ধর্মীহ্রক্ত শিষ্যদিগের মুক্তির আশা প্রদানের জন্য “দশম-রাজার-গ্রন্ 
নামক গ্রন্থের' ক্রোড়পত্র প্রণয়নে ব্যপূত হন। “বিচিত্র নাটুক' বা “অত্যাশ্চর্য গল্পসমূহ? 
ইহারই অন্থমিবিষ্ট । বিচিত্র নাঁটুক' উভয় গ্রস্থেরই এতিহাসিক অংশ । যে জগদীশ্বর 
পূর্বাপর তাহার সহায়তা করিয়াছেন, সেই সর্বশক্তিমানের স্তোত্রে এই গ্রন্থের উপসংহার 
হইয়াছে । গোবিন্দ বলিয়াছেন,_তিনি যে সকল কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ 
গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে । তিনি যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাহার মহিমা, 
এবং পূর্বজন্ম সমন্ধে তাহার স্ৃতি ও কল্পন। সকলই তাহাতে যোজিত হইবে । তিনি 
বলিলেন,--'তিনি যে সকল কার্য করিয়াছেন”, সে সকলই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্যে 
সম্পন্ন হইয়াছে ;-লো” বা লৌহ তরবারি এখ্বরিক ক্ষমতাতেই তাহার প্রাণরক্ষা 
হুইয়াছে। যখন গোবিন্দ এইরূপে নির্জনে বাস করিতেছিলেন, তখন জনৈক দত 
আসিয়া তাহাকে বাদসাহের নিকটে উপস্থিত হওয়ার অদেশ জ্ঞাপন করে। কিন্তু তিনি 
রাজার প্রতি ভৎসনা-ম্থচক কতকগুলি গল্পে আরঙ্গজেবের আদেশের প্রতুত্তর প্রদান 
করেন। এই সকল গল্পে ও তাহার প্রেরিত পত্রে, বাদসাহের নিকট বিনীত না হইয়া 
বরং তাহার ক্রোধ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বাদসাছের কোপ শাস্তির চেষ্টা করেন 
নাই ; বরং বাদদাহের প্রতি ঈশ্বর কুপিত,--ইহাই বলিয়! বাদসাহকে ভয় প্রদর্শন করিয়া- 
ছিলেন। &র্মতনি সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, -বাদসাহের প্রতি তাহার বিশ্বাস 
নাই; 'খালসা' এখনও বাদসাহের কু-কার্ধের প্রতিশোধ লইতে প্রস্তুত আছে। তিনি 
নানক-প্রবতিত ধর্ম-রীতির বিষয় উত্থাপন করেন) অর্জন ও তেগ বাহাছুরের মৃত্যু- 
কাহিনীও সংক্ষেপে ম্মরণ করাইয়! দেন। তাহার প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে, 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৯১ 


এবং তাহার পুত্রগণকে নিহত করিয়! তাহাঁকে যে অপুত্রক করা হইয়াছে,-সে সকল 
কথাও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন। তিনি আরও বলিলেন »--এ সংসারে তাহার সংসার 
-বন্ধন কিছুই নাই ? তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন? বাদলাহের বাদসাহ অদ্ধিতীর় 
ক্ষমতাশালী জগদীশ্বর ব্যতীত তিনি আর কাহাঁকেও ভয় করেন না। তিনি বলিলেন,_- 
দরিদ্রের প্রার্থনাও নিক্ষল হয় না; শেষ বিচারের দিন দেখা যাইবে »-বাদসাহ কি উত্তর 
দেন; তাহার অসংখ্য নিষ্টুরতা ও অতাচারের সার্থকত৷ প্রতিপন্ন করিয়া কিরূপে নির্দে'ষ 
সাব্যস্ত হন? ইহার পর আর একবার আওরজজেবের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্ত গুরু 
আহুত হইয়াছিলেন। "গুরু নিজেই তাহার নিকট যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। শুন! 
যায়._.সেই উদ্দেশ্টে বাদসাহের মৃত্যুর কিছুকাল পৃবে গোবিন্দ দক্ষিণাতিমূখে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন ।৭৬ 

১৭০৭ খৃষ্টানদের গ্রারস্তে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। তাহার জোম্ঠ পুত্র বাহাদুর সা 
সিংহাসন অধিকারার্থ কাবুল হইতে আগমন করিলেন | তিনি আগরার নিকট এক 
ভ্রাতাকে পরাজিত ও নিহত করেন ; এবং দৃক্ষিণমুখে যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় ভ্রাতা! কামবক্স- 
কে পরাজিত করিলেন। কামবকৃস গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, এবং তাহাতেই তাহার 
মৃত্যু হয়। যখন বাহাদুর সা এই যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় গোবিন্দকে তাহার 
শিবিরে আহ্বান করিয়াছিলেন। গুরু তথায় গমন করিলেন, বাহাদুর সা তাহাকে সম্মান 
পুরঃসর গ্রহণ করিয়! বিশেষ স্ঘ/বহার করিলেন) গুরু গোদাবরীর উপত্যকায় সৈন্াধ্যক্ষের 
পদ প্রাপ্ত হইলেন। বাদসাহ হয়ত মনে করিয়াছিলেন,__রাজদ্রোহী মারহাট্টাগণের 
বিরূদ্ধে বিদ্রোহী 'জাঠ'গণের নেতার নিয়োগ বিশেষ ফলবতী হইবে। তখন গোবিন্দ 
দেখিলেন, বাঁদসাহের অধীনে কার্ধ গ্রহণই, বাদসাহের সন্দেহ নিরসনের এবং আপন 
টসনদল গঠনের প্রকষ্ট উপায়।৭৭ দমদন্মায় অবস্থান কালে, গুরু শিস্তগণকে ভয় দেখাইলেন, 
এখন হইতে যে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, ভাহার সমূহ অনিষ্ট সম্ভবনা । তিনি 
সাহসী বীর বান্দাকে দক্ষিণ প্রদেশের অন্ম্বরূপ নিয়োগ করিলেন। শতদ্ধর উভয় পারে 


৭৬ গোধিনে'র বীরপুরুষোচিত কার্যাবলীর এই বিবরণে, শুকাসিংহ বিরচিত “গুরু বিলাসের' 
অন্তর্গত “বিচিত্র নাটকের", এবং “গুরমুখী' ও পারস্ত-ডাঁধায় নঙ্কলিত প্রচলিত গ্রন্থ সমূহের উল্লেখ আছে। 
এই সকল গ্রন্থের অসম্পূর্ণ প্রতিলিপির শেযোক্তখানি ডাক্তার ম্যাক্গ্রীগর কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত, 
হইয়াছে। (1715019 ০1011৩91109. 00» 79-99 ). 

৭৭। গুরু দাক্ষিণাতো যুদ্ধ করিতে আরিষ্ট হন,_শিখ ্রস্থকারগণ সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার: 
করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক মুসলমান লেখকগণ বলেন,_পাটনায় গোবিনের মৃতু হয়। সমসাময়িক 
ধ্ধিহাসিক কাফি খা, বাহাছুর সার উদার-বাবহারের বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। কাফি খাঁ বলেন, 
মোগল সৈগ্তগণের মধো তিনি একটি বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। (966 81921600৩, 3151015 ০ 
[1018,, 1. 566. 0০6৩) ; গোদাবরী নদী-তীরে গরুর মৃত্য হয়,_-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিলেও, 
সাহার! তাহা সমর্থন করিয়াছেন। লোক-পরম্পরাগত যে সকল বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায়, 
১৭৬৫ সন্ঘতের কাঠিক মাদে অথবা! ১৭০৩ খৃষ্টাব্ধের শেষ ভাগে “নাদের' নামক স্থানে গুরু আগমণ 
করেন। 


৯২ শিখ-ইতিহাঁস 


বহুসংখ্যক শিখগণ পুনরায় সমবেত হইল। কিন্ত ইতিপূর্বেই এ সংসারে গোবিন্দের 
কার্ধের অবসান হইয়৷ আিয়াছিল। গোবিন্দ নিজে আর বেশী কিছু লাভ করেন,১- 
তাহার অনুষ্টে তাহা ছিল না। এই সময়ে একজন অঞ্ধ-বাবসায়ী ও অর্দ-যোদ্ধা আফগান 
সামরিক বিভাগের কার্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; গোবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে বহুদংধ্যক 
অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন।1৮ এই সওদাগর বা ভৃত্য গুরুকে আপন অভাবের বিষয় 
জ্ঞাপন করিয়া, প্রাপ্য টাকা পাঁইবাঁর দাবী করিতে লাগিল। দাবী অনেক টাকার ; 
সুতরাং টাকা প্রানে বিলম্ব হইতে লাগিল; সেই হেতু অধৈর্য হইয়া, সেই আফগান ব্যব- 
সায়ী গুরুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিল। পরিশেষে তাহার অসংযত বাক্যে 
উত্তেজিত হইয়া, তরবারির এক আঘাতে গোবিন্দ তাহাকে নিহত করেন। হত 
পাঠানের মুতদেহ স্থানাস্তরিত এবং কবরিত হইল। তাহার পবারবর্গ সকলেই অধি- 
নায়কের মৃত্যুতে গোবিন্দের নিকট বশ্ঠতার ভাব প্রকাশ করিল) কিন্তু তাহার পুক্রগণ মনে 
মনে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনা পোষণ করিতে লাগিল, এবং সেই উদ্দেশ্ঠ সাধনের 
স্বযোগ অন্বেষণে ব্যপূত রহিল। একদিন তাহার: গুপ্তভাবে গুরুর নিভৃত বাসে গমন 
করিল; গুরু তখন নিদ্রিত ছিলেন; তাহার রক্ষকগণ কেহই তথায় ছিল না। সেই 
অবস্থায় তাহারা তাহার প্রতি সাংঘাতিক অস্ত্রাধাত করিল। গোবিন্দ উঠিয়া দাড়াইলেন 
হত্যাকারিগণ ধৃত হইল । কিন্তু তাহাদের মুখভঙ্গীতে অস্বাভাবিক বিকট হাস্যচ্ছটা 
বিকাশ পাইল, তাহার আপনাদিগের দোঁষ-স্থবালনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল )_ককৃত 
কার্ষের সার্থকতা সম্পাদনে যুক্তিজাল বিস্তার করিল; নান! তর্কের অবতারণ! করিল। 
গুরু সকলই শুনিলেন ) তাহাদের পিতার অনৃষ্টের কথা স্মরণ করিলেন; আপন পিতার 
মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া বাকী রহিয়াছে,_তাহাও তাহার মনে উদয় হইল। তিনি 
যুবকঘয়কে বলিলেন,- তাহারা! উপযুক্ত কার্ধই করিয়াছে । তখন গুরু আজ্ঞা করিলেন, 
--তাহাদের কোনরূপ শান্তি বিধান না করিয়! তাহাদিগকে মুক্ত করা হউক।৭৯ মুনুর 


৭৮। পূর্বে কষুত্র ক্ষুদ্র দলের আফগান ও তুর্কম্যান সেনানয়কগণ ঘোটক বিক্রয় করিয়! দৈনিক ব্যয়- 
ভার সন্কুলান করিত। তাহাদের আক্রমণকালের মাঝামাঝি সময়ে, ভারতবর্ষের কতদুরে উপনিবেশ 
স্থাপিত হইয়াছিল তাহার অনুলরণ কর। বড়ই আমোদজনক। লো'কপরম্পরায় শুনা যায়,মানিকালা- 
নর ধ্বংসকারী এবং হরিয়ানার অন্তর্গত ভাতনির প্রতিষ্ঠাতা, সকলেই ভিন্ন-দেশবাসী ছিলেন। পরে 
ভাহার। উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার! অবস্থান্ুমারে ঘোটকাদি বিক্রয় করিয়! জীবিক- 
নির্বাহ করিতেন। বর্তমান সময়ের ভারতীয় যোদ্ধ!, আমীর খাঁও খাগ্ছের জন্ত সেইরূপে অশ্ব-বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (11520011501 00651 10081 9 16) 


৭৯। মূল রিতা মৃত্যু সন্বন্ধে যাহা বণিত আছে, অন্যান্য বিবরণেই সেইর।প বর্ণনা! দেখিতে 
পাওয়! বায়। উবে পুজ্গানুপুজ্ষ বর্ণনায় একটু আধটু পার্থক্য দেখা যায়। আবার কোন কোন 
গ্রন্থকার বলেন, হত পাঠানের বিধব! স্ত্রী, স্বামীর মৃতার প্রতিশোধের অন্য পুত্রর্দিগকে পুনঃ পুনঃ 
উত্তেজিত করিতেন । আরও অনেক বর্ণনার, বিশেষতঃ মুসলমানদিগের বিবরণে, দেখা যায়, - গোষিন্দের 
মানসিক বিকার জন্মিয়াছিল। কতকগুলি শিখ গ্রন্থকারও এই বিশ্বাসের সমর্থন করেন। তাহার 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৯৬ 


গুরু অপুত্রক ছিলেন $ সমবেত শিশ্বগণ তাহার মৃত্যুকালে অতি ছুঃখিত-ভাবে জিজ্ঞাস! 
করিল, কে তাহাদের সত্য-ধর্মের জ্ঞান প্রদান করিবে? তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, 
কে তাহাদিগকে বিজয়-পথে পরিচালিত করিবে? তখন গুরু সকলকে আনন্দ করিতে 
আদেশ দিলেন। তিনি ভাবিলেন,_ নিদিষ্ট দশ জন গুরু তাহাদিগের কর্তব্য পালন 
করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে ঈশ্বর বা অমর গুরুর নিকট *খালস!” সমর্পণ করিয়া 
যাইতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন,--“যে গুরু-সাক্ষাৎকার লাভে ইচ্ছুক, সে যেন নাঁনকের 


গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া দেখে। গুরু সর্বদা “খালসার' সহিত বাস করিবেন । দৃঢ়" 
প্রতিজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও; যেখানেই পাঁচজন শিখ একত্র সমবেত হইবে, সেখানে আমিও 
উপস্থিত থাকিব ।"৮০ 

১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গোদাঁবরী নদী-তীরে 'নাদের নামক স্থানে গোবিন্দ নিহত হন ।* 


বলেন, গুরু যে যুবকদ্বয়ের পিতৃ-হত্যা করেন, তাহাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাদিগকে হুযোগমত প্রতিশোধের আবগ্তকতা বুঝাইয়া দিতেন; তাহাতে বোধ হইত, যেন 
তিণি নিজে তাহার জীবন ভারাক্রান্ত বোধ করিয়াছেন, এবং তাহাদের হস্তে নিহত হইবার জন্য প্রস্তুত 
আছেন। শৈর-উল-মুতাক্ষরীণে জান যায় (114), গোবিন্দ পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
00120198109 121০017, 9155101)1, 7১:70 10010, 870 121018110560106, £17150019”, 18 564 ). 
নাদেরের ধর্ম-মন্দিরের পুরোহিতগণ আর এক ধিবরণ প্রদান করিয়াছেন । তাহার! বলেন,হর গোবিন্দ 
পয়েণ্ড। খাঁর হত্যা বিধান করেন; পয়েণ্ড খার পৌত্রই গোবিন্দকে নিহত করিয়াছিল ; গোবিন্দের 
সহিত তাহাদের বিবাদের আর কোন কারণ ছিল কি না -তাহ। এ বিবরণে জান! ঘায় না। 

৮*। স্বৃত্যুকালে গুরু যে আদেশ প্রচার করেন, তৎস্চদ্ধে এই বিবরণই প্রচঙ্গিত আছে। অনেকের 
বিশ্বাস,_গেবিন্দ নানক প্রবর্তিত ধর্মের উদ্দেগ্ত পুরণ করিয়াছিলেন ; উহ। লোকের উদ্দেস্তোপযোগা 
হইয়াছিল; আজকাল উহা! শৈব-ধর্মের একটি প্রধান নীতি। গোবিন্দের মাতা ও স্ত্রী, গ্োবিন্দের 
মৃত্যুর পরও কয়েক বদর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার! বলিয়াছিলেন, সাধারণ “খালসা"দিগের 
মধ্যেই গুরু অবস্থিত; কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি গুরু হইবার উপযুক্ত নহে। এই কারণে শিখদিগের মধ্যে 
শ্রে্ঠতম ধাশ্সিক ব্যক্তিও সম্মানজনক 'গুরু' নামে অভিহিত হন না। “ভাই" শব্দ তাহাদের সর্বোচ্চ 
ধর্মোপাধি। চলিত কথায় ইহার অর্থ,-'ভ্রাত।"; কিন্ত ব্ুৎপত্তিগত অর্থে ইংরাজী 'বয়োজ্যোষ্ঠ” 
(610৩: ) শকেরর সহিত ইহার সাদৃণ্ত আছে। 

*্ কথিত হয়,_ গোবিন্দ ১৭১৮ সম্বতের "পে" মাসে ১৬৬১ খুষ্টাকের শেষভাগে অথবা ১৬৬২ 
ৃষ্টাবে র প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্ত তাহার মৃত্যু যে ১৭৬৫ সন্বৎ অথবা! ১৭*৮ খৃষ্টাবে হয়, 
তাহাতে কাহারও মতহ্দৈধ দৃষ্ট হয় না। 

নাদেরে একটি বৃহৎ ধর্ম-মন্দির আছে। কতকাংশে স্থাবর সম্পত্তির আয়ে, কতকাংশে চাঁদা সংগ্রহ 
স্বারা, আবার কতকাংশে বা অর্জ.ন-প্রবর্তিত শিয়মানুসারে বাৎসরিক করাদায়ে উহার ব্যয় সঙ্কুলান 
হইত। জমাখরচ এই ধর্মাধিকরণের অধিপতি দেখাইবার জন্ত প্রত্যেক ধান্নিক ব্যক্তির নিকট লোক 
প্রেরণ করিয়। থাকেন; তাহারা সকলে নিজ নিজ অবস্থানুদারে অর্থ প্রদান করেন। এইরূপে ভূপালের 
রাজার সাধারণ অশ্বপালকগণ প্রতি বৎসর এক টাক! চারি আনা এবং তাহ। ব্যতীত তীর্ঘধাত্রা-কালে 
অন্থাচ্য উপহারও প্রদান করিয়। থাকে। 

রণজিৎ সিংও নাদেরে বু অর্থ প্রেরণ করিতেন। কিন্তু ততপ্রদত্ত অর্থে যে ইমারত আরম্ত হয়, তাহ! 


এখনও সম্পূর্ণ হুয় নাই। 


৯৪ শিখ-ইতিহা'স 


তখন গোবিন্দের বয়স ৪৮ বৎসর । যর্দি কেহ মনে করেন, গোবিন্দের এই রহস্যময় 
অকাল মৃত্যুতে তাহার সমগ্র জীবনের আশা-ভরসা সকলই মিথ্যা হইয়াছিল, তাহ! 
হইলে তাহাদের স্মরণ রাখ! উচিৎ যে, 

কল্পনার ক্রীতদাস মানব নিশ্চয় । 

ইঙ্গিতে চালিত তার দৃঢ় শক্তিচয়। 

কল্পনার মোহময় পথ সে ভীষণ। 

উৎসাহে ধাইছে তাহে মৃঢ় অনুক্ষণ 1৮১ 
যখন মহম্মদ মক্কা হইতে পলায়ন করেন, তখন হয়ত “একজন আরবের বরশার আঘাতে 
সমগ্র জগতের ইতিহাস পরিবতিত হইত” ;৮২ পদ্যে বণিত সত্যের প্রতিমৃতি বিখ্যাত 
একিলেস, (৯০1011199 ) ট্রয় নগর অধিকাঁর না করিয়াই পলায়ন করিতেন! 'মারমিডন, 
দিগের অধিপতি অল্প বয়সে মৃত্্যুমুখে পতিত হইলেও. তিনি চিরকীর্তি অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। “পিময়' ও '“স্কামাগডার'দিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে তিনি যে হেয় মৃত্যুভয়ে ভীত 
হইয়াছিলেন, তাহার অদৃষ্টে সেইরূপ নৃশংস ও হেয় মৃত্যুই সংঘটিত হইয়াছিল। পূর্ব ও 
পশ্চিম ভূ-খণ্ডে ধাহার অক্ষয় কীতি বিরাজমান) ধাহার যশোরশ্রিতে দিগ.দিগস্ত উদ্ভাসিত; 
যিনি সর্বাস্তঃকরণে জেরুসালেম উদ্ধারের জন্য স্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন $- ঈশ্বরের 
পবিত্র নগর বিধমাঁর করতপগত রহিল বলিয়া! এবং তাহার উদ্ধার-সাঁধন করিতে না পারিয়া, 
সেই বীরশ্রেষ্ঠ রিচার্ড ও, লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইয়াছিলেন ঃ তিনি আর মুখ দেখা- 
ইলেন না। ভিনি যে পুণ্যভূমির উদ্ধার সাধনে অক্ষম হইলেন, সে পুণ্যভূমির দিকে আর 
ফিরিয়া চাহিলেন না। তিনি পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া দাঁসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন । 
পরিশেষে অকাল মৃত্যুতে তাহার আশা ভরদ৷ সকলই ফুরাইল।৮৩ যাহা হউক, কার্ধ- 
সিদ্ধি ছারা সকল সময়ে মহত্বের পরিমাপ হয় না। শিখদ্িগের শেষ গুরু গোবিন্দ জীবিত 
কালে স্বীয় উদ্দেশ্ট সাধন করিতে সমর্থ হন নাই) কিন্তু তিনি একটি পরাজিত ও 
অধঃপতিত জাতির বিলুপ্তপ্রায় অস্তিত্ব ও স্বপ্ত বৃতিগুলিকে উত্তেজিত ও কার্যক্ষম করিয়া 
যান। নানকপপ্রবতিত ধর্মস্ত্রবলে, সমাজ-ম্বাধীনতা ও জাতীয় প্রাধানোর অভিনব স্থখ 
লালসায় তাহার! সকলেই উগ্নত হইয়া উঠে; তাহাদের মন সেই ম্বাধানতা-ম্থখ লাভের 


নাদেরের আর এক নাম,_“উপচাল্ন।' নগর। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে ইহা। ভক্তিনুচক 'গুরুৰাওয়ার।” 
অর্থাৎ'গুরু-গৃহ' নামে অভিহিত। 

৮১ । 911 1$12110980015 7187৬/611, 2. 01981079110 [09610) 2০৫ 1৬. 909186 6, 

৮২1 0199০00. 006০1176 2190 17911 01 0116 [২01791) [2100116,৯, 29,255. 

৮৩। সিংহৃতুল্য রাজার বিষয় জানিতে হইলে, খিবনের রোম-রাজোর অবনতি ও অধঃপতন 
(9199০, ১০০1106 8130 5৪11 01086 00090) 12100175 %1, 143.) ভ্রষ্টবা। টারনার কৃত 
একিলিম ও্রিচার্ডের পরস্পর তুলন! দেখা উচিত। (17758 13851019 0167181870, 0. 300) 
কিভ ও ইংরাজ-বীরের পরম্পর আপেক্ষিক তুলনায় শ্রেষ্ঠ ন্যায়পরত। সম্বন্ধে হালামের সম্মতি ভ্রষ্টবা। 
(17911810, 10015 4১855, 101. 482.) 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৯৫ 


উৎকট ইচ্ছায় পরিপূর্ণ হয়। তখনও যাহা জীবস্ত গোবিদ তাহারই মধ্যে হ্বরগীয় শক্তি 
সঞ্চালিত করিলেন ; হৃদয়ে উদ্দীপনার অনলম্রোত প্রবাহিত হুইল। জমগ্র শিখজাতি 
একই জীবস্তমাত্মার অধিকারী । গোবিন্দ প্রচারিত ধর্ম ও উপদেশসমূহ কেবল তাহাদের 
মানসিক শক্তি উন্নত ও পরিবতিত করিয়াছিল ; তাহাদের শরীর সুগঠিত ও ক্ষমতাশালী 
হইয়াছিল । তাহাতে তাহারা অশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এইরূপে শিখ-জাতির 
স্বাভাবিক প্ররুতি ও বাহ্‌ আকৃতির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। একজন শিখ-রাজাকে 
তাহার প্রতাপশালী দেহ এবং স্বাধীন ও বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া হুন্দররূপে চিনিত্তে 
পার! যায়। কিন্তু শিখ ধর্মের একজন গুরুকে ততোধিক সহজে চিনিতে পারা যায়ঃ 
কারণ তাহার আত্মা ঈশ্বর-সান্িধ্য লাভের জন্য ব্যগ্র)--তাহার আত্মা সর্বদাই ঈশ্বর 
চিন্তায় মগ্ন। তাহার সেই সমুদায় লক্ষণ দেহে প্রকটিত হয় এবং তাহাতেই গুরুকে 
সহজে চিনিতে পারা যায়।৮৪ যাহা হউক, এই সকল পরিবর্তন সত্বেও, অধিকাংশ শিখই 
হিন্দুংশজাত। ফলতঃ তাহাদের দৈনিক রীতি পদ্ধতি এবং চলিত ভাষ! যে সকলই 
হিন্দুদিগের ন্যায়-_-তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক প্রথা ও কঠোর বিধি-বিধান 
প্রবর্তিত করিয়! গোবিন্দ শিশ্তুদিগকে শৃঙ্খলাবন্ধ করেন নাই । তথাপি, তাহারা ধর্ম-বিশ্বাঁস 
এবং জাংসারিক কামনায় অন্তান্য ভারতীয় 'জাতি অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাহারা 
একই উদ্দেন্টে' পরিচাপিত হইত; সকলেই একই ভাব- একই চিন্তা, মনোমধ্যে পোষণ 
করিত। এই অভিন্ন উদ্দেশ্ট সাধনেই তাহার! একতা-হুত্রে একই সম্প্রদায়তুক্ত হইয়াছিল। 
তাহাদের এ উদ্দেপ্ত - এ ভাব আর কাহারও মনে স্থান পায় নাই। এক সময়ে একটি 
সম্প্রদায় থু ধর্মে দীক্ষিত হয়? গ্রীস ও রোম দেশের পণ্ডিতগণ এই নব জীবন প্রার্থ 
ব্যক্তিগণের প্ররুত শক্তি ও তেজ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্থতরাং শিখদিগের 
প্রকৃতশক্তি বুঝিতে না! পারিয়াঃ তঘিষয়ে যে সকল ভ্রমাত্মক ঘটনার অবতারণা দেখা যায়, 
তাহাতে জনসাধারণের চমৎ্ক্ৃত হইবার কোন কারণ নাই, অথবা ইংরাজ গ্রস্থকারদিগের 


৮৪। এইরূপ বাহক পরিবর্তন প্রথমে স্তার আলেক্জান্দার বারণেস লক্ষ্য করিয়াছেন। 
(85513 1 285, 8001) 39, ) এল্ফিনষ্টোন (17151019 01 170012, 11, 59$") এবং ম্যাল্কমও 
(9190০%. 9. 129) তাহ! সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দু পরিবারের কতকগুলি বংশধর এক 
ফিংব। ছুই শতাব্দী পূর্বে মুদলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদিগের ব্যক্তিগত আকৃতির সহিত 
মালব এবং উত্তর ভারতবর্ষের নানা স্থানের ব্রাঙ্মণ-ধর্নাবলম্বী অধিবাসিগণের প্রতিকৃতির বিশেষরূপে 
তুলনা করা যাইতে পারে ;--তাহাদের বাহক আকৃতি ও পরিচ্ছদেও একইরূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হইতে 
পারে। প্রিচার্ডও (চ/0591081 17156015 ০1 71900800, 1. 183 80৫ 1, 191. ) তুষ্টধর্ম-দীক্ষিত 
“ছটেনটট' ও 'এদ্‌কুইম্যাকস'দিগের স্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন; কিন্ত তিনি তাহাদের 
স্বাভাবিক মুখ-গ্রর কোন পরিবর্তন দেখেন নাই। ইহাতে বুঝ! যায়,-অনুসন্ধিৎম্ম ইংরাজগণ প্রকৃত 
বিষয়ের কোন তথ্য নিরূপণ করেন না; জথবা| পূর্ব-বরধিত অসভ্য জাতিগণ স্বল্প ব্যগ্রতা ও ওৎস্কোর 
সফ্কিত এই নুতন ধর্ গ্রহণ করিয়াছেন,-_তথ্ধিবয়েও তাহারা কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই। 


৯৬ শিখ-ইতিহাস 


প্রতি ঘৃণ! প্রকাশ করারও আবশ্তক নাই ।৮৫ টাসিটস এবং সুইটোনিয়স মনে করিতেন, 
প্রাচীন খৃষ্টানগণ ইছদী জাতীয় একটি সম্প্রদায় বিশেষ। তখহারা উভয় সম্প্রদায়ের 
মৌলিক পার্থক্য ভেদ করিতে অক্কুতকার্ধ হইয়াছিলেন। এই ধর্মের যে গ্ুপধ শক্তি ও 
প্রত শ্রেষত্ব প্রভাবে আধুনিক সভ্যত! দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হইছিল; 
যাহাতে সেই সভ্যতার ক্ষীণ রশ্ির নির্মল জ্যোৎ্মালোকে দিগদদিগন্ত উল্তাসিত হইতে 
লাগিল১__তাহারা তাহার প্রকৃত তথ্য বা! প্রাণভূত শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন 
নাই ।৮৬ 


৮৫। গ্রস্থকর্তা প্রধানতঃ অধ্যাপক এইচ, এইচ, উইলদনের বিষয় বলিতেছেন। তাহার শিক্ষা ও 
পরিশ্রমে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এইরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । (999 4৯918010 [9998101)09 
5,237, 238, 8174 ০0150100801010 01 ৬1115 171510155 911, 101, 102.) ম্যাল্কমও এক 
স্থলে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন (17৮81001177, 4516569১+, 0. 1445 1485 150) ১ কিন্তু অন্থস্থলে 
আবার এই মতের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। (49106/018 0, 43) যাহা হউক, এই সকল মতের সহিত 
এলফিনষ্টোনের অধিকতর বিশুদ্ধ মত তুলনা করা যাইতে পারে। (75101)10910109, 47156915 ০ 
[10019, 11. 562, 564) এবং স্যার আলেকজান্দার বারণেস (90. 4158. 90053, "[18%615 ॥. 
214, 28 ) ও ম্যাজর ব্রাউনের মন্তব্যও (19001 3105706+5) [10018178005 11, 4) ইহার সহিত 
তুলনীয় । ম্যাজর ব্রাউন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমিয়দিগের মধ্যে ষে একতা, শিখ ও হিন্দু 
দিগ্নের ধর্মমতেও পরম্পর সেইরূপ সমতা দৃষ্ট হয়। 


৮৬1] 965 009 44500915091 70501009, 710101755721051201018 (09০0৮ 9৬, 96০৮ 44, 
18066 15) ট্যাসিটদ বলেন, খুষ্টানধর্ম একটি ভয়াবহ কু-সংস্কার। তিনি মনে করেন, খৃষ্ট-গুচারকগণ 
সমগ্র মনুস্যজাতির প্রতি ঘ্বণায় ও অপ্রসন্নতার প্রণোদিত ।--এই সময়ে তাহাই জুডাইকের স্বাভাবিক 
ধর্ম। সুইটোনিয়স বলেন,_ ক্লডিয়সের রাজত্ব সময়ে 'ফ্রেস্টাস' নামক এক ব্যক্তির উত্তেজনায় জিউগণ 
বিদ্রোহের হুত্রপাত করিয়াছিল। এইরূপে সকল বিষয়েই তিনি স্পৃষ্টতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 

আবার, ভোপিসকাস নামক একজন অপরিচিত এঁতিহাসিক বাদসাহ হাডিম্নান লিখিত একখানি 
পত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়,--'সিরাপির' ভক্তবুন্দের সহিত খুষ্টানগণের 
তুলন কর! হইয়াছে; তাহাতে আরও সন্দেহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশপগণ প্রধানতঃ সেই অস্বাভাবিক 
দেবতার ঘোর পক্ষপাতী এবং উপাসক ; এই দেবতার উপাসনা “পলেমি' জাতি কর্তৃক মিশরে প্রথম 
প্রবন্তিত হয়। ( ড/৪৫৫08090, '1715015 ০1 & 0170101১, 0. 37. ) ইউমিবিয়াসও নিজে, খৃষ্টান 
এবং এসেনিক্‌ ধিরাপিউটি (195561216 11761995696) এতছুওয়ের মধ্যে কোন বিশেষ পার্থক্য 
দেখিতে পান নাই। (9081058, 7105 91 6303, ?. 294) কিন্তু শেষোক্তটি একটি সম্প্রদায় বা 
জাতি বিশেষ ;-_ ইহার! বৈরাগ্যের ও বুদ্ধির অগোচর প্রহেলিকার ভাণ করিত। 


এস্থলে উল্লেখ কর! কর্তব্য যে, মিঃ নিউম্যানও ট্যাসিটাসের এই বর্ণন! উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাতে 
দেখ। যায়,এ বর্ণনা প্রকৃত পক্ষে ইহুদীগণের পরিবর্তে খৃষ্টানদ্দিগকেই নির্দেশ করে। (00 1১9 
19651007067 ০৫ ০10150190 10০9০0109» 1, 205, &০) হয়ত, এই বিষয়ে তাহার বর্ণনাই 
ঘথার্থ। কিন্তু পূর্ববতী পশ্ডিতগণের মতের সহিত তাহার মত-বিরোধের কোন কারণ, তিনি উল্লেখ 
করেন নাই। 


শিখ-গুরু ব! শিক্ষকগণ ৯৭ 


গোবিনের প্রিয় শিস্তু খান্দ। দক্ষিন ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন; তিনি “বরাগী” 
সম্প্রদায়ের একজন সন্যাসী বলিয়া পরিচিত।৮৭ গুরুর মৃত্যুর পর, তাহার 
শিপ্তগণের কার্ধ-প্রণালীর বর্ণনা হইতে মৃত গুরুর সাজসজ্জা, সৈম্তপরিমাণ, এবং 
তাহার ধনৈশ্বর্ষের বিষয় উত্তমরূপে বুঝা যাইবে । যখন বান্দা উত্তর-পশ্চিম দিকে 
পৌছিলেন) তখন বিজয় কেন স্বরূপ গোবিন্দের শর বহন করিয়! বহুসংখ্যক শিখ তশহার 
নিকট সমবেত হইল। বান্দার আগমনে সারহিন্দের নিকটবত্তাঁ মোগল কর্মচারিগণ 
পলায়ন করিলেন) তখন তিনি সেই প্রদেশের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিলেন ; সে 
ব্যক্তি যুগ্ধে নিহত হইগ। সারহিন্দ লুষ্তিত হইল: গোবিন্দের সন্তানগণকে শত্রহন্তে 
নিক্ষেপকারী হিন্দুগণ এবং তাহাদ্িগের নিধনকারী মুসলমানগণ সকলেই প্রতিশোধ-পরবশ 
শিখগণ কর্তৃক নিহত হইল।৮৮ অতঃপর বান্দ৷ সারমুর পর্বতের পাদদেশে একটি হূর্গ 
নির্মাণ করিলেন )৮৯ শতদ্র ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ড তত্কততৃক অধিকৃত হইল; তখন 
তিনি সাহারাণপুর জেল! ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন।৯।) 

এই সময়ে বাদসাহু বাহাদুর সাঃ তীহার বিদ্রোহী ভ্রাতা কামবক্সকে পরাজিত 
করিলেন। মারহাট্রার্দিগের সহিত তাহার সন্ধি স্থাপিত হইল। এক্ষণে তিনি রাজপুতনার 
রাজাগণকে অধীনতা পাসে আবদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এমন সময়ে তিনি 
শুনিলেন যে,_অজ্ঞাতকুলণীল বান্দ। কর্তৃক রাজকীয় সৈন্য পরাজিত হইয়াছে এবং বিপক্ষ 
দল নগর লুন করিয়াছে ।৯১ তিনি অতি শীঘ্বতর পঞ্াবে গমন করিলেন। দৃক্ষিপাপথে 
বিজয়লাভ করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবার জন্য তিনি সেখানে একটুও বিলম্ব ক'রলেন 


৮৭। কোন কোন স্বানে দেখা যায়, বান্দা উত্তর ভারতের অধিবাঁদী ছিলেন। ম্যাজর ব্রাউন যে 
গ্রন্থকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তিশি বলেন যে. জলগ্ধর দোয়াবে বান্দার জন্ম হয়। (1019 778065 
1. 9) 

“বান্দা' শব্দে ক্রীতদাস" বুঝায়। “গুর রত্বাবলী* রচয়িতা স্বরূপ চাদ বলেন, এই বৈরাগী যখন দক্ষিণ 
দিকে গুরুর মহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি এই নাম বা উপাধি গ্রহণ করেন। এখানে তিনি 
দেখিলেন যে, গুরু-সান্িধ্যে ভাহার রক্ষক দেবতা বিধুর ক্ষমতা নি্চল। তখন হইতেই বান্দা বলিলেন 
--তিনি গুরু? ক্রীতদাস হইবেন। 

৮৮| সারহিন্দ অবরোধ সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ নিক্মলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য £-731০%/7৩, €[15019 
পুার০(5, 16, 9, 105 6100180056015, 40715091901 10019 81. 565, 566- ম্যাল্কম বলিয়াছেন, 
এ প্রদেশের শাসনকর্তার নাম-ফৌজদার খ1। (৮৪1০০910). 51560) 1. 77, 78) বস্তুতঃ, 
ভাহার নাম ভূ্জির খা, _ফৌজদার খ! নহে। প্রকৃত পক্ষে ভুঙ্জির খা এই প্রদেশের 'ফৌজদার' অর্থাৎ 
সেনানায়ক ছিলেন বটে; কিন্তু এক্ষণে এই শব নামস্বরাপ প্রযুক্ত হয়, এবং কোন উচ্চপদস্থ কর্ণচারীকে 
বুঝায়। 

৮৯| সাদোয়ারা আম্বালার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মুখলিদপুর তাহারই সন্নিকটে অবস্থিত। 
ইহাই বোধ হয়, শৈর-উল-মুতাক্ষেবীণের 'লো-গড়' বা লৌহ্হূর্গ । (991: ০০1 718881061660,1. 115) 

৯৯) 10086: 4772৬৩1৪' 1. 304. 

৯১। নিষ্লিত্বিত গ্রন্থ জব ১2105803190, 175960 01[518 10, 561 8০৫ চাও, 
85013, 1. 304, ১৭০৯-১০ খৃষ্টান ইহা সংঘটিত হয় । 


৯৮ শিখ-ইতিহাঁস 


না। ইতিমধ্যে তাহার সেনাপতিগণ পাণিপথের সন্নিকটে একদল শিখ সৈন্য পরাস্ত 
করিলেন । বান্দ। তাহার দুর্গে পুনরায় বিপক্ষ সৈম্ত কর্তৃক পরিবেষ্টিত হুইয়৷ অবরুদ্ধ 
হইলেন । কিন্তু এই অবরোধ সময়ে শিখধর্মে দীক্ষিত একজন ধর্মানুরাগী স্বেচ্ছায় ন'য়কের 
বেশ ধরিয়! ছদ্মবেশে যখন বহির্গমন করিতেছিল, তখন শত্রু কর্তৃক ধৃত হয়, এবং বান্দা 
তাঁহার সকল অস্ুচরবর্গের সহিত সেখান হইতে পলায়ন করেন।*২ অতঃপর কতকগুলি 
সামান্ত সামান্ত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, লাহোরের উত্তরবর্তী পর্বতমালামধ্যে জান্মুর সন্নিকটে 
বান্দা স্বীয় আবাস স্থান স্থাপিত করিলেন, এবং পঞ্জাবের অতযুত্তম ভূমিখও্ বিতরণ 
করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে বাহাছুর সা স্বয়ং লাহোর পর্যস্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; 
কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে তাহার মৃত্যু হয় ।৯৩ 

বাদসাহের মৃত্যু হওয়ায়, সিংহাসন লইয় পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইল। বাদসাহের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র, জাঠান্দার স! প্রায় এক বৎসর নিজ ম্মমতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু 
১৭১৩ খুষ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে, তীহার ভ্রাতুদ্পুত্র ফেরোকসের তাহাকে পরাজিত ও 
নিহত করেন। মোগল দিগের এই সমুদয় অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্জোহে শিখদিগের 
বিশেষ স্থুবিধা হইল; তাহারা পুনরায় একত্রিত হওয়ায় অজেয় হইয়া! উঠিল, এবং বিপাশা 
ও ইরাবতীর মধ্যবর্তা স্থানে “গুরদাসপুর' নামে একটি বৃহৎ দুর্গ নির্মান করিল৯৪ 
লাহোরের শাসন-কর্ত! বান্দার বিরুদ্ধ যুদ্ধ-ঘোষণ! করিলেন ; কিন্তু একটি খণ্ড যুদ্ধে তিনি 
পরাজিত হইলেন। তখন শিখগণ সারহিনদ অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিল, তথাকার 
শাসন কর্তা বাইজিদ খ! তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । একটি 
ধর্মোন্ত ব্যক্তি মৃদু-পদ-বিক্ষেপে তাহার শিবিবে প্রবেশ করিয়া, তাহ!কে গুরুতররূপে 
অস্ত্রাধাত করে; সেই আঘাতেই তাহার মৃত্যু হয়। অধিনায়কের মৃতু)তে মুসলমানগণ 
ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়; অন্ুমান হয় এই নগর দ্বিতীয় বার আর 
বিজয়োগ্মত শিখদিগের হন্ডে পতিত হয় নহি ।৯৫ এক্ষণে কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল 
সামাদ খা নামক “তুরাণি' বংশীয় একজন সন্তাস্ত ব্যক্তি ও স্থচতুর সেনানায়ককে পঞ্জাবের 
সেনাপতির পদ গ্রহণ করিতে বাদসাহ অঙ্গুমতি করিলেন। তাহার সাহায্যার্থ পূর্ব দিক 


৯২। নিয়্লিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ১-81101111)560106, 17151017901 110019, 17166 8100 17015021, 
*18৬155% £, 305 এ শিষ্তের একাস্ত আনুরক্তি দেখিয়া, বাদসাহ তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিয়া - 
ছিলেন : কিন্ত তিনি তাহাকে ক্ষম। করেন নাই। 

৯৩। শৈর-উল-মুতাক্ষেরীন/ প্রথম খণ্ড, ১*৯ ও ১১২ পৃ. দরষ্টব্য। (001178159৩1: ০০1 
1৬] 01216101661” 1. 109 87৫ 112) 

শ্ী। গুরুদাসপুর কুলানৌরের অতি সন্গিকটে অবস্থিত ; এখানে আকবর বাদসাহ পদে অভিষিক্ত 
হন। ফরষ্টার, মাল্কম এবং অন্যান্য এঁতিহাসিকগণ যে সাধারণ বিবরণ অনুসরণ করিয়াছেন, এই 
স্থানেই, বঠিত 'লৌগড়' অবস্থিত বলিক্' অনুমিত হয়। যে সকল সারম্বত ব্রান্র্ণগণ শিখদিগের আঁচার- 
পদ্ধতি ও ধর্মনীতি অধিকাংশরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, এখানে আজকাল তাঁহাদের একটি ধর্ম-মন্দির 


প্রতিষ্ঠিত আছে। ী 
৯৫ | তথাপি কতকগুলি বিবরণে দেখা যায় যে, বান্দ। পুনরার সারহিচ্ছ অধিকার করি্লাছিলেন। 


শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ৯৯ 


হইতে কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরিত হইল। আবছুল সামাদ খা নিজেও কয়েক 
সহম্্র সুশিক্ষিত ও রণকুশল স্বদেশবাসী সৈন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধান্্ 
ও গোলন্দ'জ সৈম্ প্রাপ্ত হইয়া লাহোর পরিত্যাগ করতঃ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। 
কিন্তু বান্দার প্রচণ্ড বাধা ও যুদ্ধ সত্বেও এই যুদ্ধে শিখসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মুসলমানগণ শিখ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিল) বান্দ! বিজয়ী মুসলমান 
সেনানায়কের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে তাহার ( আবছুল সামাদ খার ) টদন্তর গুরুতর 
ক্ষতি করিয়৷, একস্থান হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । কিন্তু পরিশেষে তিনি 
নিজে গুরুদাসপুরের ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতি সন্ধীর্ণভাবে দুর্গ 
অবরুদ্ধ হইল। দুর্গের বহিতাগ হইতে মধ্যভাগে কোন জিনিস সরবরাহ করিবার স্থবিধা 
ছিল নাঃ অমৃদায় খান ফুরাইয়া যাওয়ায় ঘোড়া, গাধাঃ এমনকি অথান্য গোমাংস ভক্ষণ 
করিয়া, পরিশেষে বান্দ। আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন 1৯৬ অধিকাংশ শিখ নিহত 
তইল | যখন তাহারা অগভ্য অথবা অদ্ধ-সভ্য এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিজয়িগণের ব্বভাবজঃ 
অবমানন! হুচক ও লজ্জান্কর প্রথান্বসারে দিলি অভিমুখে গমন করিতে ছিল, তখন তাহারা 
শিখদিগের ছিন্ন মস্তক-_বান্দ! এবং অপরাপরের সমক্ষে ভল্লে বিদ্ধ করিয়া! বহন করিতে 
লাগিল।৯৭ শিধর্দিগের সকলেই ধর্মের জন্ত প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাদের 
মধ্যে [বাদ বাধিল,-কে আগে মরিবে ! সকলেই এ কার্ধে অগ্রণী হইতে লাগিল; 
হতরাং তাহাদের মধ্যেও বিবাদ উপস্থিত হইল। পরম্পর বিবাদ হেতু প্রত্যহ এক শত 
শিখ নিহত হইতে লাগিল। অবশেষে অষ্টম দিনে বান্দ। নিজেই বিচারক্দিগের সমক্ষে 
অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে তশহার দোষ সাব্যস্ত হওয়ায়, একজন সন্ত্রস্ত মুললমান 
তশহাকে জিজ্ঞাস! ' করিলেন,__“একজন বিচক্ষণ এবং জ্ঞাণী ব্যক্তি হইয়া, তিনি কিরপে 
পাপকার্ধ করিলেন; সেই পাপ কার্ধে তিনি নরকে নিক্ষিপ্ত হইবেন, জানিয়াও কেন 
তিনি সেই পাপে লিপ্ত হইলেন ? বান্দা উত্তর করিলেন যে,__ছুষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান 
বা দও বিধান করিতে তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র অন্ত-স্বূপ; এবং এক্ষণে জগদীশ্বরের 


৯৬। নিম্বলিখিত গ্র্থ সমূহ দ্রষ্টব্য £ 81০০1] 49105101)+, 0. 79, 80 3 7919167, “ 118%615, 
1. 306 200 205 : 880 006 56811 001 :১11210175165010+, 1. 116, 117. প্রচলিত সাধারণ 
বিবরণে শিখ সৈগ্ভের সংখ্যা ৩৫,০০০ প্রদত্ত হইয়াছে (ফরষ্টার বলেন, ২*,*** ); তাহার! বলেন, 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পুর্বে আবদুল সামাদ এক বৎসর লাহোরে ছিলেন ; সেই বিবরণানুসারে 
জান। যায়, _সমুদায় পার্বত্য রাজনণ তাহার সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলেন ; এতছুভয় ঘটনাই সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয়। 

৯৭। সমসাময়িক কাফি খার বিবরণ উল্লেখ করিয়া শৈর-উল-মুতাক্ষেরীণ লেখক (১৫7 ০০1 
1/00191070:6520, 1 118, 120 ) এবং এলফিনষ্টোন (12101719369105 27190019580 574, 576) 
উভয়েই বলিয়াছেন, শিখ-কয়েদীর সংখা সর্বশুদ্ধ ৭৪ জন। বাইঞ্জিদ খার বৃদ্ধা মাতা কিরূপে 
তাহার পুত্তহস্তাকে নিহত করিয়াছিল, তাহা৷ শৈর-উল-সুতাক্ষেরীণে বধিত আছে। যখন তিনি ও 
অস্তান্য কয়েদিগণ লাহোরের পথ দিয়! পরিচালিত হইতেছিলেন, তখন বাইজিদ খার মাতা মন্তকোপরি 
একখান! প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়। পুত্রহস্কাকে নিহত করে। 


১০০ শিখ-ইতিহাস 


"ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ধ করায়, তিনি যে পাপ করিয়াছেন,_ এক্ষণে কেবল তাহারই শাস্তি 
ভোগ করিতেছেন। তশহার পুত্র তশহার সমক্ষে জানু পাঁতিয়া উপবেশন কুরিল,_ 
তাহার হস্তে একখানি ছুরিকা প্রদত্ত হইল; বান্দা আপন পুত্রের প্রাণ সংহার করিতে 
আদিষ্ট হইলেন। তিনি অবিচলিতভাবে এবং নিঃশবে তাহাই করিলেন । পুত্রের প্রাণ 
সংহার করিতে বান্দা অন্ুমাত্র বিচলিত হইলেন না। অতঃপর তশহার নিজ শরীরের 
মাংস অগ্নিবৎ তগ্ সাড়াশী দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া! ছি*ড়িয়! ফেলিল; বান্দা অসহা যন্ত্রণা- 
ভোগ করিতে করিতে ভবলীল! সংবরণ করিলেন । মুসলমানগণ বলেন, বান্দার পাপময় 
আত্মা ঘ্বণিত নরকে নিক্ষিপ্ত হইল।৯৮ 

শিখগণ বান্দার স্মতির প্রতি অধিকতর সন্মান প্রদর্শন করে না। বান্দা স্বভাবতঃ 
অপ্রসন্ন-চিত্ত ছিলেন। একজন উৎসাহী, অধ্যবসায়শীল এবং সাহসী সেনাপতি বলিয়া 
সকলেই তশাহাকে শ্রদ্ধা করিত। তবে তখহার অস্থচরবর্গের কেহই তশহার প্রতি 
সহাহ্ভূতি প্রকাশ করে নাই। নাঁনক ও গোবিন্দ যে ধর্ম-সংস্কার প্রচার করিয়াছিলেন, 
বন্দি সেই সংস্কার-নীতির গৃঢ় উদ্দেশ্ঠ অঙ্গভব করিতে সমর্থ হন নাই; সম্প্রদায়-বিশেষের 
নীতি তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হুইয়াছিল। নানক এবং গুরু গোবিন্দ যে ধর্মনীতি,- যে 
আচার-পদ্ধতি গ্রচার করিয়াছিলেন, বান্দা তাহারই সংঙ্কার-সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন; 
আপন জন্গ্যাসধর্মের রীতি ও হিন্দুদিগের ধর্মনীতি তাহাতে সংযোজিত করিয়া) তিনি সেই 
উদ্দেশ্ত সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । ধর্মানুরাগী শিখগণ তাঁহার সেই বিধি-বিরুদ্ধ সংস্কার 
-সাধনে বাঁধ! প্রদান করিয়াছিল। হয়ত, বান্দার এই অবৈধ ও অযাচিত বিধিপ্রবর্তনের 
চেষ্টা হেতু, শিখগণ তাহার ম্যায় একজন দক্ষ ও অধ্যবসায়শীল নায়কের প্রতি অবমাননা 
প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াঁছিল।৯৯ 

বান্দার মৃত্যুর পর, শিখদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার-উৎপীড়ন চলিতে লাঁগিল। 


৯৮ এস্থলে ম্যাল্কম (121০017, 51101,, 9. 82) শৈরণউল মুতাক্ষেরীণ হইতে কয়েকটি 
অংশ উদ্ধত করিয়!ছেন। শৈর-উল-মৃতাক্ষেরীণ (9০17-001 1100811)01015 ?, 109), অরম (01176 
ব156915,, 1, 22) এবং এলফিনষ্টোন (1010101031910৩, 11851915117 564 ) স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন 
যে. ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে বান্দা পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু ফরষ্টার ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বান্দার মৃত্যুকাল 
নির্দেশ করিয়াছেন। (8015067, “18৩19, £, 306 70066 ), 

৯৯ | (00019915 ৬ ৪100170 19106০1), 0- 83. 8%, শৈর-উল-সুতাক্ষেরীণে জানা যায়,_বান্দ 
সময়ে সময়ে ভারতীয়গণ কর্তৃক গুরু' নামে অভিহিত হইতেন। (9510 ০০1 1৬00210761620, 1. 114) 
বর্তমান লময়েও কতকগুলি অর্দাবিশ্বাসী শিখ দেখিতে পাওয়] যায়; তাহারা বান্দাকেই তাহাদের 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া সমাদর করে। কথিত হয়, বান্দা! স্বতন্ত্র একটি ধ-স প্রায় স্থাপনের 
ইচ্ছ। হীরিয়াছিলেন ; কিন্তু গোবিন্দের শিখ-সপ্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন ধর-সম্প্রদায় অধিক দিন 
স্থায়ী হয় নাই। বান্দ। আরও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি অভিবাদন ও আরাধনার পরিবর্তন 
সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। “ওয়! গুরু ফি ফাতে', গোবিন্দের আদিষ্ট বা তৎকর্তৃক প্রযুক্ত 
এই সন্ধোধন পরিবন্ডিত করি! 'ফাতে ধরম' ও 'ফাতে দর্শন" ( ধর্মের জয় ! সম্প্রদায়ের জয়।) প্রবতিত 
করিতে চাহিয়াছিলেন। 0027281৩ 819100117, 450০500010১ 83, 84. তি 





শিখ-গুরু বা শিক্ষকগণ ১৩১ 


যুদ্ধে তাহাদের বহু ঠৈন্যবল ক্ষয় হইয়াছিল। যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহারাও হয়. 
নিহত, না হয় বাধা হইয়া হ্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, যে যত শিখটৈন্য নিহত 
করিবে, সে সেই হিসাবে পুরস্কৃত হইবে,_এই ঘোষণা প্রচারত হওয়ায় বিপক্ষগণ 
গ্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। শিখর্দিগের উপর অমানুষিক 
অতাচাঁর চলিতে লাগিল। পরিশেষে অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়নে শিখদিগের অনেকেই 
বাধা হইয়! হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিল ) অপরাপর সকলে ধর্মের বাহক নিদর্শন পরিতাগ করিতে 
বাধ্য হইল। ধর্মান্ুরাগী শিখগণ নিভৃতে পর্বত কন্দরে পলায়ন করিল; কেহ কেহ আবার 
শত্রুর দক্ষিণ-তীরবর্তা নির্জন আরণ্য প্রদেশে পলাইয়! গেল। ইহার পর প্রায় এক- 
পুরুষ কাল শিখদ্দিগের আর কোন বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।১০০ 

এইরূপে ছুই শত বৎসরের পর শিখ-ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হইল। সেই ধর্ম-নীতি সর্বোচ্চ 
স্বান অধিকার করিল; শিখ-ধর্মের প্রভাবে সকলেই পরিচালিত হইতে লাগিল। এই 
ধর্মনীতি মানবের মনে বদ্ধমূল হওয়ায়, শিখধর্ম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইল। 
প্রথমতঃ নানক একটি ক্ষুদ্র ধর্ন-সম্প্রদায় গঠন করেন। জম্প্রদদায় বিশেষের প্রভাবে তাহার 
শিশ্কগণ যাহাতে কু-পথে পরিচালিত না হয়, নানক তাহার উপায়-বিধান করিয়া যান। 
আপন উদ্দেশ্-সাধন-কল্পে নানক, পৌত্তলিক হিন্দ-সম্প্রদায় এবং কুসংস্কারাচ্ছ্ মুদলমান 
সম্প্রদায় হইতে আপনার শিষ্তগণকে পৃথক করিয়া লইয়াছিলেন। এইব্ীপে অপরাপর 
সম্প্রদায় হইতে শিখদিগের শ্বাতন্ত্য পরিরক্ষিত হয়। শিখসশ্রদায় যাহাতে অক্সাসী 
সম্প্রদায়ে পরিণত ন! হয়, উমার দাস তাহার উপায় বিধান করেন। অজুর্ন শিখদিগের 
সমাজ গঠনের নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া যান, এবং উন্নতিশীল শিখসম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপ 
সম্পাদনের ও চরিত্র গঠনের নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন। হরগোবিন্দ কর্তৃক অন্্র-শস্থ 
ব্যবহারের নিয়ম ও যুদ্ধ-প্রথা প্রবতিত হয়। পরিশেষে গোবিন্দ সিংহের শিক্ষা প্রভাবে 
শিখগণের প্রাণে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ভাব উদ্দীপ্ত হয়। গোবিন্দ তাহাদিগকে সামাজিক 
মুক্তি প্রদান করেন ; তাহাতে তাহাদের কঠোর সমাজ-বন্ধন দূর হয় ;--জাতীয় স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির উৎকট আশায় তাহার! উন্মত্ত হইয়া উঠে। অতঃপর আর কোন ব্যবস্থা-গ্রকরণ 
বা শাসন-নীতির আবন্তক হয় নাই। কেবল গুরুগণের অদ্ভুত শিক্ষা! গ্রভাবে শিখদিগের 
মনে এক অদম্য প্রবৃত্তি বিস্তৃত তাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পূর্বে তাহাদের 
মনে অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইত; এক্ষণে তাহাদের সেই অনিশ্চিত ভাব উদ্দেস্ 
সাধনোপযোগী হইয়া গঠিত হইয়াছে । শিখ ধর্মের এই প্রক্রিয়া এক্ষণে স্বতঃসিদ্ধ। 
বর্তমান সময়ে এই ধর্ম উন্নতির পথে প্রধাবিত; অতঃপর এই ধর্ম প্রভাবে কি 
ফল উৎপন্ন হুইবে, তাহা পূর্বে অন্থভব. করা বড়ই কুকঠিন। পূর্বেই ক্রাঙ্গপা-ধর্মের 
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১০২ শিখ-ইতিহাস। 


অধঃপতন হইয়াছিল? ব্রাঙ্গণগণ আচার-্র্ট হইয়াছিলেন।১০৯ তখন মুসলমান 
ধর্মের ক্রমোগনতি হইতেছিল। সুতরাং শক্তিসঞ্চারক মুসলমান ধর্মের প্রব্ধা প্রভাবে 
যখন ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের মূলোচ্ছেদ সাধিত হইল, তখন হইতেই শিখ-ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ 
হয়। এক্ষণে এই শিখ-ধর্ম পাশ্চাত্য সত্যতা-ফলে ও খুষ্ধর্মের সংস্পর্শে ক্রমশঃই উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে। বহুকাল পরে ইহা'র ফল প্রকটিত হইবে ;_পরবর্তী বংশধরগণ 
তাহা অন্থভব করিতে সমর্থ হইবেন। 


১*১। শিখ ধর্মের মধ্যেও পরিবর্তনের বিষয় দেখা হয়। কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগে সময় সময় শত্ির 
আধিক্য হুচিত হয় বটে; কিন্তু শ্বধর্ম পরিত্যাগ সর্ব সময়েই দুর্বলতার পরিচন্ন প্রদান করে; সম্প্রদায় 
ধ্বংসেরও ইহাই কারণ । শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা অনেক অধিক। কিন্ত গুরু গোবিন্দ প্রবর্তিত মতের 
উন্নতিতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপে শিখগরণের মধ্যে নানকের 'খালাসা” এবং 
গোবিন্দের 'থালসা” নামক যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিষয় ফরষ্টার বর্ণন। করিয়াছেন, (150151615 “[19615, 
1, 309) তাহা আর এক্ষণে সমধিক বলশালী নহে। বস্ততঃ, পূর্বোক্ত “খালাসা' শব আজকাল একরূপ 
অজ্ঞাত ; কিস্তু সকলেই "খালসা' সম্প্রদায়ের সভ্য বলিয়া পরিচিত হইতে প্রয়াসী। প্রথম গুরুর 
শাস্তি-প্রিয় শিল্ষ শিখগণ ভারতবর্ষের সর্বত্রই দৃষ্ট হয়; কিন্তু দশম রাজার যুদ্ধপ্রিয় “সিং'গণ সচরাচর 
পঞ্জাবে দৃষ্ট হয়; সৈনিক ব্যবসায়ে তাহারা কাবুল হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিক পর্যস্ত বিস্তৃত হুইয়াছে। 

ষ্ঠ 

'্টাগনী'--পাঠকগণ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিশিষ্ট দেখিবেন। শিখদিগের গ্রন্থে সমস্ত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।. গুরুগণ তাহাদের ধর্মনীতি ও আচার-পদ্ধতির বর্ণন। করিয়াছেন; নানক ও 
গ্রোবিলদ কতকগুলি চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার সারসংগ্রহ এবং শিখদিগের জীবন ও ধর্নীতির 
বিস্তারিত বর্ণন1 সকলই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরিশিষ্টে সন্গিবিষ্ট রহিয়াছে । কতকগুলি শিখ 
সম্প্রদায় এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন 'পদবী' পঞ্চম পরিশিষ্টের তালিকায় সংযোজিত হইয়াছে। 


চত্র্থ শক্রিচ্জ্ছেদ 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য 
১৭১৬--১৭৬৪ 


[ মোখন সাম্রাজে)ব ম্বধপত7$ -শিখপিতোর পুনবাবিভ্াব ॥ _মীব মনন, কর্তৃক শিখবিশেব শিধাতন, 
এবং আমেদসাব পুর তৈমুবের উৎপীডন ঃ -খালসা' সৈন্তেব ও 'খালপ।' ঝঙজ্যেবস্থাধী শক্তির বিকাশ $-- 
আদিন] বেগ খা এবং বাঘবের নেতৃত্বাধীনে মাবহাটাগণ ;$-মামেদ সার মাক্রমণ ও বিজয়লাভ ;-- 
সাবহিন্দ ও লাহোব প্রদেশে শিখদিখের রাজ্য স্থাপন; _জাযগীবদাবকপে শিখধিশেব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা 8 
--'মআকালি' সপ্রদাষ । ] 


বাদসাহু আরঙ্গজেবের সঙ্গে সঙ্গে তৈমুরলঙ্গবংশের শৌর্ধ-বীর্ব-প্রতিভার অবসান 
হইল। আরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ ছুর্বলচ্তো ছিলেন ; স্বার্থপর অবিশ্বাসী মন্ত্রীগণের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায়, রাজ্যে দাকণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। বৃহৎ সাম্রাজ্য ভি 
ভিন্ন ্ংশে বিতক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রার্দেশিক শাসনকর্তগণ আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন ; অধীনস্থ বিদ্রোহী প্রজাগণ দমন করিয়া রাজ্যশাসন কর! কঠিন 
হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দুঃসাহসিক মুনলমাদগণ, বঙ্গদেশ, লক্ষ 
এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানে স্ব তন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। মহারান্ত্রীয় পেশোয়! সহসা 
রাজখানীর সম্মুখে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়া, ভারতবর্ষের মুসলমানগণকে চমকাইয়! দিলেন ।৯ 
এদিকে দুর্ধর্ষ নাদির সা রক্তরঞ্রিত রাজধানীর মধ্যে দূর-সম্পফিত তুর্ক ভ্রাত! মহম্মদ সাকে 
অবজ্ঞার সহত অলিঙ্গন করিলেন ।২ এই সময় রোহিলখগ্ডের আফগ'ন ওপনিবেশিক- 
গণ, এবং ভরতপুরের হিন্দু 'জাঠগণ' বিশেষ শক্তি সম্পন্ন হইয়! উঠিয়াছিল।৩ যখন 
লু্নকারী বিজেতা নাদির সা লুণ্ঠিত দ্রব্য সমভিবাহারে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন, তখন 
বাদসাহ হীনবল ; সমাজ বিশৃঙ্খল ;--এমন কি যখন, নিরাশ্রম্ম বাবর ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করিয়া তশহার বংশ-সামর্থের উপযুক্ত সিংহাসন অঙ্সন্ধান করিয়াছিলেন, তধনও বোধ 
হয়ঃ এরূপ বিশৃঙ্খল! ঘটে নাই। 

১) ১৭৩৭ খুষ্টান্ে পেশোয়। বাজীরাও আগরা হইতে দিলী অভিমুখে গমন করেন! (9৩৩ 
[21170103690 40711510915, 0. 609, 800 06218 10469 1704১6915০6 089 7৬818800689, ॥. 


533, 534), 

২। ভারত আক্রমণে কৃতকার্য হইয়া, নাদির স| ভাহারা পুত্রের নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন, 
এস্লে তাহাই দ্রষ্টব্য । (4১512610 05552101899, %* 5455 546 ) 

৩। রোহিলাদিগের সম্বন্ধে বহু প্রঞজোজনীয় বিবরণ, ফরষ্টাবেব '্রমণ বৃত্বাস্তে ত্রষ্টব্য (89015৫61, 
“ [78১15 1, 115 &০০) একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ নেতা হাফিণ রহমত খাঁর লীবনী, 'লগুন ওরিয়েন্টাল 
ট্রানগ্পেদন কমিটির' একখানি পুস্তকে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে । 

ভরতপুর এবং ঢোলপুর, হ।তরান এবং অন্থান্ত কু কু স্থানের জাঠদিগের ঘতস্থ ইতিহাস মাবস্তক | 


১০৪ শিখ-ইতিহাস 


মোগল সাআাজ্যের এই অস্তবিপ্রব, সেই ভরগ্নপ্রাণ শিখজাতির পুনরাভ্যুদয়ের পক্ষে 
বিশেষ অনুকূল হুইয়াছিল। তাবছুল জামাদ লাহোরে কঠোর শাসন-নীতি প্রবর্তন 
করেন; তশহার এবং তাহার দুর্বল বংশধরগণের৪ শাসনাধীনে, শিখগণ প্রজার ন্যায় 
শাস্তভাব প্রদর্শন করিত। কখন কখন তাহার! দক্থ্যবৃত্তি-ঘবারা জীবিকা অর্জন করিত ; 
বন্য-্প্রদেশে ও গিরি-গুহাঁয় শিকার অদ্বেষণে লুকাইয়া থাকিত।৫ যাহা হউক, নানক 
ও গোবিন্দের ধর্ম-নীতিসমূহ লোকের মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছিল। সামান্ত গৃহী ও শিল্পী 
সকলেই এই ধর্ম অন্তরে অন্তরে পোষণ করিত । অধিকতর অনুরাগী ব্যক্তিগণ প্রতিশোধ 
ও বিজয় লাভের আশায় অঙ্প্রাণিত হই্য়াছিল। মৃত গুরু বলিয়াছিলেন, তিনিই শিখ- 
দিগের শেষ গুরু । হুতরাং ধর্মোন্বত্ত ব্যক্তিগণের এহিক কোন পরিচালক ছিল না? কিন্ত 
যাহার! ধর্মগুরুকেই ঈশ্বর জ্ঞানে সম্মান করিত, সেই রূঢ় ও অশিক্ষিত বাক্তিগণ আপনাপন 
উন্নতিলাভের চেষ্টা করিতে লাঁগিল। ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ব্যতিত শিখদিগের আর 
কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম বা অন্য কোন একতা-বন্ধন ছিল না। এই নৃতন ধের শ্রী-বৃদ্ধি, 
এবং এই ধর্মাবলস্িগণের উন্নতির প্রধান কারণ,-_-এই ধর্মকে লোকে সত্য ধর্ম বলিয়া 
বিশ্বাস করিয়াছিল, এবং ভারতবাঁসীর মন এই ধম" গ্রহণের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। 
সর্বসামঞ্জন্তমূলক এইরূপ একটি সরল নীতি যে এত শীপ্র সকলে গ্রহণ করিবে,__তাহ! 
অনেক সময় অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ধীর ও অনিয়মিত ভাবে 
এই ধমের গতি প্রবাহিত হইয়াছিল। গোবিন্দের মৃত্যুকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যস্ত 
শিখদিগের ইতিহাস আলোচন। কালে এই বিষয় ম্মরণ রাখা কর্তব)। 

নাদির সাহের আক্রমণ কালে শিখগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে একত্র সমবেত হইয়াছিল। 
প্রত্যাগত পারস্ত দেশীয় সৈম্তদলের ধন-সম্পত্তি সকলই তাহার! লু্ন করিয়াছিল। নাদির 
সার আগমনে যাহার! পলায়ন করিয়াছিল, এবং পরে দিল্লীতে নুশংস হত্যাকাণ্ড আরস্ত 
হুইলে যাহারা পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, শিখগণ তাহাদের যৎসামান্তয 
সম্বল লু্ঠন করিয়া লইল।৬ এই সকল অবৈধ কার্ধের জন্ত গণ না হওয়ায়, তাহার! 
অধিকতর দুঃসাহসিক কার্য সাধনের প্রশ্রয় পাইল । শিখগণ প্রকাশ্তঠভাবে অমৃতসরে 


৪। তিনিও বান্দা-বিজেতার পুত্র ছিলেন। তাহার নাম, জাকারিয়া খ। এবং তাহার উপাধি 
--খ। বাহাছুর। 
৫ | 05017019816 77017306175, [12৬515, 1, 313, 200 31051176973 1110015,2118015, 1 13. 
৬। 0105155, 1117019 119005) 2 15, 141 মোগল বাদসাহের নিকট নাদির, সিন্ধুদেশ ও 
কাবুল এবং বিতন্তার নিকটবতাঁ ল/হোরের চারিটি প্রদেশ প্রাণ্ড হন। 
এই সময়ে আবছুল সাঁমাদের পুত্র, জাক|রিয়। খ, লাহোরের শাসনকর্তা ছিলেন। 
: দিপুর বাদসাহের পরাজয়, এবং রাজধানীতে নাদিরের প্রবেশ, যথাক্রমে ১৭৩৯ থুষ্টাবের ১৩ই 
এবং মার্চ মাসের প্রারন্তে ঘটিয়াছিল। কিন্তু তখন তিন পুরুষ পূর্বে সংবাদাদি জ্ঞাপনের 
পদ্ধতি এত নিকৃষ্ট এবং ইংরেজদিগের নিকট দিল্লী নগরী এত কম আদরনীয় ছিল যে, অক্টোবর মাস 
গর্ত লগ্ডন নগরীতে এ সংবাদ পৌছে নাই। (9৫৩ 081001981921 2811018) 1713609, 
০0,417). 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৪৫ 


আগমন করিতে লাগিল। এক্ষণে আর তাহাদের সে ছগ্সবেশ রহিল না। একজন 
মুসলমান গ্রন্থকার বলিয়াছেন, নান! দিগ্দেশ হইতে অশ্বারোহী শিখ সৈম্ত আসিয়া! এই 
পবিভ্র ধর্মমন্দিরে ঈীশ্বরোপাসনা করিত । তাহাদের অধিকাংশই নিহত হইয়াছিল, অবশিষ্ট 
কয়েকজন মাত্র বন্দী হুইয়াছিল। কিন্তু এই পবিত্র স্থানে গমন কালে, নিগৃহীত হইলেও, 
তাহাদের কেহই স্ব-ধর্ম পরিত্যাগ করে নাই।৭ পরে কতকগুলি শিখ ইরাবততী তীরে 
দালিওয়াল নামক স্থানে একটা ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করে। এ পর্যস্ত কেহই তাহাদের বিষয় 
অবগত ছিল না । অতঃপর তাহার! এমিনাবাদ ও তৎপার্বর্তা স্থানে সমবেত হইল; 
তাহাদের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল; তত্ত্রত্য অধিবাসিগণের নিকট হইতে তাহার! 
কর আদায় করিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকত্বিত 
হইল ;_ সকলেই অগ্রস্ত হইলেন। তৎপূর্বে কেহই তাহাদিগকে গ্রাহা করিতেন ন1। 
এক্ষণে লুনকারিগণ আক্রান্ত হইল? যুদ্ধে সৈন্তগণ বিতাড়িত এবং তাহাদের সেনাপতি 
নিহত হইল। পুনরায় অধিকতর সৈন্য প্রেরিত হয়। এবার শিখগণ পরাজিত এবং 
তাহাঁদের অনেকে বন্দী হইল। বহুসংখ্যক অপরাধী লাহোরে আনীত হয়; তাহাদের 
হত্য! বা বধ্যভূমি এক্ষণে “হুহিদগঞ্জ'-_বা হত ধর্মপ্রিয় গণের স্থান-_নামে অভিহিত।৮ 
এই স্থানটির প্রসিদ্ধির আর একটি কারণ আছে ; এখানে ভাই তারু সিংহের কবর স্থাপিত । 
ইনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। কিন্তু গুরু গোবিন্দের 
পূর্ব বন্ধু কখনও হ্বীয় বিবেক অথবা! স্বীয় ধম প্রকৃতির অবমাননা করেন নাই ৮-- 
অপরের অধীনতাও স্বীকার করেন নাই । সুতরাং বর্তমানকাল পর্বস্তও তাহার প্রত্যুত্তরের 
বিষয় সকলে স্মরণ করিয়! থাকে । কেহ বলেন তাহার উত্তর প্রকৃত; কেহ বলেন তাহা 
ছলনাপুর্ণ। তিনি বলিতেন,-_মন্তকের চুল, ত্বক ও মন্তকাঁবরণ,” সকলই পরস্পর একক্থত্ে 
আবদ্ধ। মন্তুযের মস্তক ও জীবনের পরম্পর নিকটসম্বদ্ধ, এবং তিনি আনন্দে প্রাণদান 
করিতে প্রস্তৃত ছিলেন। 

এই সময়ে লাহোরের শাসনকর্তৃত্ব লইয়।, জাকারিয়া খার দুই পুত্রের মধ্যে ঘোরতর 
বিবাদ চলিতেছিল। জাকারিয়া খা, আবদুল সামাদের বংশধর ছিলেন; সেই আবছুল 
সামাদই বান্দাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাকারিয়া খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সা নেওয়াজ খা 
তাহার জ্যো্টকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যে নিজ 
ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য সা নেওয়াজ, আমেদ সা আবদালির সহিত একতানুন্ছে 
আবদ্ধ হইতে চোষ্টত হন ; সেই উদ্দেশ্তে তিনি আমেদ সার সহিত পত্রাদি লিখিতে 
আরম্ত করেন। ১৭৪৭ থ্ৃষ্টাব্বের জুন মাসে নারির সাহকে নিহত করিয়া আমেদ সা 


৭।| ম্যালকম এস্থলে গ্রস্থকারের লেখ! উদ্ধত করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গ্রস্থকারের কোন পরিচয় 
প্রদান করেন নাই । (148100177, 19461018+.9. ৪১), 

৮|। এ বিষয়ের সম্যক বিবৃতির জন্ নিয়লিখিত গ্রস্থাবলী দ্রষ্টব্য £--8০%0৩, 10018 219005, 
1, 15.) 1৮9100110, 4916101 চ:86, 810৫ 1005552056৮ 91082) 69 2010০6, 4 
এই সময় জাকারিয়া খার জোষ্ঠ পুত্র জেহাইয়। খ'। পঞ্জাবের শাসনকর্ত! ছিলেন । 


১০৬ শিখ-ইতিহাস 


আবদালি আফগাণিস্থানের গ্রন্থৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন । অতঃপর মধ্য এশিয়ার কতকগুলি 
ছুদর্য জাতি ছুরাণী রাজার সহিত যোগদান করিল। এ সকল জাতি দুর দেশে যাইয়া 
লুট-তরাজ করিতে ভাবাসিত )-_তাহারা লু্নকার্ধে বিশেষ পারদরশাঁ ছিল। এ সকল 
জাতির সহায়তা পাইয়! ছুরাণী রাজ! মনে করিলেন, ভারতবর্ষই তাঁহার বিজয়ের বা! লু্ঠনের 
উপযুক্ত স্থান। তন্দারা তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে,_তিনি বিশেষ লাভবান হইবেন । ছুই 
প্রকার ছলনা করিয়া তিনি গুঢ় অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন । প্রথমতঃ, 
লাহোরের শালনকর্তা তাহার প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ; দ্বিতীয়ত:, তাহার শক্র, 
নাদির সার অবীনস্থ কাবুলের মেই পলাতক শাসনকর্তা, দিল্লীতে গিয়৷ বাদসাহের নিকট 
বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন )-__এই ছুই হেতুরাদে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন।৯ যাহ। হউক, আমেদ সা সিন্ধু নদ অতিক্রম করিলেন ; লাঠোরের 
শাসনকর্তা রাজদ্রোহিতা অপরাধে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইলেন । তখন কু-অভিসন্ধি 
অপেক্ষা সদাশয়তাই প্রবল হইয়! উঠিল। আফগানগণ যাহাতে অধিকদুর অগ্রসর হইতে 
না পারে তজ্জগ্ত তিনি কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন 
নাঃ আমেদ সা আবদালি পঞ্জাব অধিকার করিয়া! বসিলেন । আমেদ সা সারহিন্দ 
পর্যস্ত তাহার অন্থসরণ করিলেন। এই স্থানে পতনোম্মুখ মোগল সাআ্রাজ্যের উজীরের 
সহিত তাহার যুদ্ধ হইল। কতকগুলি খওযুদ্ধ এবং একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ হইল। এই সকল 
যুদ্ধের ফল আক্রমণকারীর পক্ষে এত প্রতিকুল হইয়াছিল যে, তিনি পুনরায় পঞ্জাব হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। সতর্ক শিখগণ এই সময় আবদালি-সন্তের পশ্চান্ভাগ 
অক্রমণ করিল ; তাহারা আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস করিবার আর এক প্রমাণ পাইল। 
একটি সামান্ যুদ্ধে দিল্লীর মন্ত্রী গোলার অঘাতে নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র 
মীর মনন, বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। স্থতরাং পিতার মৃত্যু- 
তে “মইন-উল মূল্ক্‌" উপাধি গ্রহণ করিয়া, তিনি লাহোর এবং মুলতানের শাসনকর্তার 
পদে অধিষ্ঠিত হইলেন ।১০ 

এই নৃতন শাসনকর্তা, বীর্ধবান এবং স্থচতুর ছিলেন। বাদসাহের মঙ্গল কামনা কর! 
অপেক্ষা নিজ স্বাথ-সাধনই তাহার প্রধান উদ্দেশ ছিল। শাসনকার্ধে তিনি কাহারও 
পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। নিজের বুদ্ধি অন্সারেই তিনি সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন। 
কাওরা মল্প এবং আদিনা! বেগ খ! নাম বহুদর্শা ব্যক্তিদ্বয়কে নিজ কার্ধে নিযুক্ত রািয়! 


৯ 00170216 “400995 [00701690 911781)”, 05 1911795) 0, 9, 2100 31006, “11001 
শ':৪০0+ 1, তাৎকাঁলিক শাননকর্ত। নাছির খা, ভিন্ন-জাতীয় আমেদ সার সহিত কন্যা বিবাহ দিতে 
অন্বীকরত্গহন। তিনি তাহাকে রাক্ত] বলিয়াও স্বীকার করেন না; পরস্ত তাহাকে উপেক্ষা করেন। 
ধাহ। হউক, এস্থলে এলফিনষ্টোনের কাবুলের বিবরণ দ্রষ্টব্য । (151010109009, “4১০০০০৫ ০ 
08৮৪1, 1, 285 ) এ মম্বন্ধে তিনি এই সকল বিশেষ বিবরণের কিছুই উল্লেখ করেন নাই। 

১০1 001770906 610117900926, 4050601, 11. 285, 286 80৫ এ ৫55 “[২810055% 
91087, 2. 6-৪. 


শিখদিগের ছ্াঁধীন রাজ্য ১০৭ 


তিনি বিজ্ঞতার পরিচয় প্রঙ্গান করিয়া ছিলেন; কাওরা! মঞ্প তাহার প্রতিনিধি হইলেন, এবং 
আঁদিনা বেগ জলম্কর গোয়াবের অধ্যক্ষ পদে গ্রতিচিত হইলেন । এই সময়ে বিদ্রোহী 
শিখগণ শাসন-কার্ধের অস্তরায় হইয়! দীড়াইয়াছিল। স্থৃতরাং শীগ্রই তাহাদিগের প্রতি 
রাজগ্রোহী শাসন কর্তাদিগের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল । তীহারা বিশেষ দক্ষতার সহিত শিখ 
বিদ্রোহ দমন করিলেন।৯১ আমে? সার আক্রমণ কালে তাহারা অমুতসরের নিকটবর্তী 
'রাম রাওণি' নামক একটি দুর্গ ধংস করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদের মধ্যে মদ্য-বিক্রে- 
তা যুশা সিং কুলাল নামক একজন সুদক্ষ সেনানায়ক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । সাহস 
ও বীরত্বের সহিত শিখ-সাম্রাজ্যে একটি নবশক্তির সঞ্চার করেন । ইহাই “খালসা'র 
'ডাল' অথবা “সিংহ+-উপা ধি-যুক্ত ধর্ম-সম্প্রদায়ের সৈম্যল।৯২ মীর মনন, আপন ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠা করিয়াই, বিদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন । বিদ্রোহী শিখদিগের দুর্গ 
অবরুদ্ধ হইল $ সৈম্গণ বিধ্বস্ত হইয়! চতুর্দিকে পলায়ন করিল । তিনি শাস্তি স্থাপনের জন্য 
বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন ।১৯৩ ইতিমধ্যে তিন শুনিতে পাইলেন, আফগানগণ 
দ্বিতীয়বার ভারত আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, এই জনরবে তাহার সকল কল্পনাই 
বিফল হইল। এই বিপদ নিবারণ কল্পে তিনি ৰিতন্ত! নদীতীরে সৈন্য-সমাঁবেশ করিলেন । 
দুরাণীর শিবিরে দূত প্রেরিত হইল ; এই বিপদ দূর করিবার জন্য তাহাকে নানা প্রকার 
কুবিধ! প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। আমেদ সার নিজ রাজ্যের শাসন শৃঙ্খলা তখনও 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সারাহিন্দে যে যুবক তাহার গতিরোধ করিয়াছিল, তিনি তাহার; 
দক্ষতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; স| তাহাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন । আবদালি নাদির সার 
উত্তরাধিকারী ছিলেন? সেই স্বত্বেই তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন $ তৎকালে নাদীর 


১১। কাঁওর! মল্ল গোবিন্দের নীতি অবলম্বন করেন নাই ; কিন্ত তিনি নিজে নানকের শিল্প বলিয়া, 
পরিচিত ছিলেন। (150915061, 078%61১+, ! 314) জাকারিয়া খা, আর্িনা বেগ খাকে জলন্ধর 
দোয়াবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। আদিন। বেগ নাদির সার প্রত্যাবর্তনের পর, এখানে শিখদিগের 
ক্ষমতা লোপ করিতে আদিষ্ট হন। (31০09 11001971500, 11. 14.) 

১২1 002216 731:0%716, 110019 71800, 11. 16. তিনি বলিয়াছেন, চেরশ। সিং, টোকা 
সিং এবং কিরওয়ার সিং, - সকলেই যুশ! কুল্লালের সহিত একতা -হুত্রে আবদ্ধ হন। 

১৩] কাওর মল্ল এবং আদিন! বেগ উভয়েই শিখদিশের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতে বীর মন্নঃকে- 
প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। কাওরা মললের পূর্ব হইতেই শিখদিগের প্রতি অনুরাগ ছিল ; এবং আদিন! 
বেগ রাজনৈতিক গুঢ় উদ্দেগ্ত-দাধনকল্পে তাহাদের প্রতি আক্রমণে অমত করিয়াছিলেন । (0০27281৮ 
8০৬76, 1800”, 105 16, 200 চা0োএতোত পা515১, 1314, 215, 32728.) করষ্টার বলেন, 
শিখদিগ্ের অপরিণত সম্প্রদায়কে দমন করা অপেক্ষা মল্লুর আরও গুরুতর উদ্দেশ্য মনে হইয়াছিল ॥ 
দার্থ অধিকতর আবশ্বীয় মনে করিয়া, তিনি এই হূর্বল ধর্ম-নন্প্রদায় ধ্বংস করিতে চেষ্টা! করেন নাই 


১৪৮ শিখ-ইতিহাস 


সাহু চারিটি গ্রদেশের কর প্রাপ্ত হইতেন। আমেদকেও তাহা প্রদানের অঙ্গীকার করায়, 
তিনি সিদ্ধুনদের পরপারে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।১৪ 

মীর মর, যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হওয়ায়, 
দিল্লীতে তিনি বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু তাহার গুঢ় অভিসন্ধি 
অবগত হইয়া, উজীর সাফদার জঙ্গ বিশেষ ভীত হইলেন। তিনি অযোধ্যার বিষয়ে মনে 
সনে এক কল্পন! করিয়াছিলেন 7 এক্ষণে তাহ! কার্ধে পরিণত করিবার জন্ত। চেষ্টত হইলেন 
তখন আর আস্মীয়-পুত্র বলিয়া! মীর মন,র মুখ চাহিলেন না। তিনি এক প্রস্তাব করিলেন 
সা নাওয়াজ খাকে মুলতানের শাঁসন-কত্তৃত্ব প্রদান করিয়া মীর মন্ন,র ক্ষমতা! হাস করা 
কর্তব্য। মীর মন, কৌশলে সেই সা নাওয়াজকে লাহোরের সিংহাসন-লাভে বঞ্চিত 
করিয়াছিলেন।১৫ মনু, বাদসাছের ক্ষমত! ও সৈম্তবল সকলই বিশদরূপে অবগত ছিলেন; 
আপন অর্থ-সামর্থও বুঝিতে তীহার বাকী ছিল না । মর, আপন প্রতিনিধি কাওরা মল্লকে 
নৃতন শাসন-কর্তার গতিরোধ করিতে আর্দেশ করিলেন। সা! নাওয়াজ খঁ| যুদ্ধে পরাজিত 
ও নিহত হইলেন । তাহাতে বিজোন্মত্ত শাসনকর্তা তাহার ক্কৃতকর্মা অঙ্থচরকে 
“মহারাজ উপাধি প্রদান করেন।৯৬ তিনি বাদসাহের অধীনতা-পাশ অন্পূর্ণরূপে 
ছিন্প করিয়! স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। শিখর্দিগের বিদ্রোহ দমিত হইল। 
পর পর ক্ৃতকার্ধত৷ লাভে উৎসাহিত হইয়া, মনন, আপন গুঢ় অভিসন্ধি কার্ধে 
পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হুইলেন। আমেদ সাহকে তিনি যে রাজস্ব দিতে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজস্ব আদায়ের ছলনা 
করা হইল ; মনও মস্ত বাকী রাজন্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষের 
কেহই কাহারও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে প:রিলেন না । তখন সৈন্ত সহ আফগান 
রাজ লাহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মনন, সীমাস্ত প্রদেশেই তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিবার ভাপ করিলেন ) কিন্ত অবশেষে নগর-প্রাকারের মধ্যস্থিত একটি স্থ্রক্ষিত স্থানে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মনন, যদি শত্রুকে বাঁধা দিয়! আত্মরক্ষা করিতে যত্বুপর হইতেন, 
তাহা হইলে, সম্ভবতঃ আবদালির সমুদয় চেষ্টা বিফল হইত। কিন্তু মনন, তদ্ধিষয়ে 


১৪। আফগানগণের বিবরণ অনুসারে জান! যায়, পঞ্জাবের শাসনকর্তা মীর মনসুর, আমেদ সার করদ 
রাজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই আক্রমণকারীকে দুরে রাখিবার জন্য এবং তাহার আক্রমণ 
হইতে নিরাপদ থাকিবার অভিপ্রায়ে আবদালির নিকট তিনি কোন না কোন সর্তে আবদ্ধ হন। 
(00170816 6101)10510106, 08009111286, 1৮01185, 1২0110650 911081, 0.9-10 ), 

১৫। মুলতানের স্থানীক্ষ বিবরণে জান] যায় যে, ১৭৩৯-৪০ খৃষ্টান যখন নাদির সা সিদ্ধুদেশে 
প্রবেশ বর্ধেট, তখন জাকারিয়] খার কণিষ্ট পুত্র হিয়াএতুল্। খ! মূলত!নের শাসনকর্ত1 ছিলেন। নাদির 
নার উদ্দেগ্ত ছিল, তিনি সিকুদেশ অধিকার করিয়া. তথায় রাজা স্বাপন করিবেন। তখন হিয্লাএতুল্য 
'খ) সেই পারল্ত দেশীয় বিজেতার অধীনত। স্বীকার করেন। হিয়াএতুল্যা নাদির সার নিকট 'স। নেওয়াজ 


'খ। উপাধি প্রাপ্ত হন। 
১৬ (07008160099 87691 91787 ঢ10 


১০৪ 


শিখদিপের খবার্থীম সাজি ১৬৯ 


নিশ্চে্ট রহিলেন। তিনি ছুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। চারি মাস কাল এই অবস্থায় 
কালযাপন করিয়া, পরিশেষে আবদালী সৈম্ের সহিত তিনি যুদ্ধে গধুত হইলেন। এই 
যুদ্ধে কাওর! মল্প নিহত হইলেন ; আদিনা বেগ যুদ্ধে ষোগদান করিলেন না। তখন মল, 
দেখিলেন,--যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী হইলে, বিশেষ ক্ষতির সম্ভবনা ; সুতরাং তিনি অতি 
বিচক্ষণতার সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিজেতার প্রতি তাহার আচুগত্যের 
অশেষ পরিচয় প্রর্ণান করিতে লাগিলেন । আমে? সা বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন; লাহোর 
ও মুলতান আফগান-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। আমেদ সা, মকর অসাধারণ সৈম্য-পরি- 
চালন-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিলেন $- তাহার শাসন ক্ষমতায় মোহিত হুইলেন। এই 
সমস্ত কারণে আমেদ সা মন্গুকেই নব-বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। অতঃপর কাশ্মীর অধিকারের জন্য আমে? সা নানা উপায় অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন ? কিন্ত শীদ্রই তশাহাকে স্বদেশ ভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে হইল ।১? 


এইরূপে বিদেশীয়গণ কর্তৃক লাহোর দ্বিতীর বার আক্রান্ত হওয়ায়, তত্প্রদেশের শাসন 
-শৃঙ্খল ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িল। চির-শ্বাধীনতালোলুপ শিখগণ পুনরায় মস্তকোত্তলন 
করিল, এবং নানারূপ উপদ্রব আরম্ত করিয়া দিল। আদিনা বেগ লাহোরের যুদ্ধে 
যোগদান করেন নাই? স্বাথসাধনোদেশ্টে তিনি বিদ্রোহী প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন, তৎকালে সকলের মনে সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়াছিল। এক্ষণে আদিনাবেগ 
মনে করিলেন,-_তশাহার প্রতি সেই সন্দেহের মূলোচ্ছেদ করাই যুক্তিস্গত। শিখগণ 
ইতিমধ্যে অমৃতসর এবং পার্বত্য প্রর্দেশের মধ্যবর্তী গ্রদেশসমূহ অধিকার করিয়াছিল। 
আধিন। বেগ -ভাবিলেন,--শিখদিগকে অধীনতাপাশে আবন্ধ করাই তাহার একমাত্র 
কর্তব্য। মাখোয়ালে এক উৎসবের দিনে তিনি তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিলেন ; 
যুদ্ধে শিখগণ অন্পুর্ণরূপ পরাজিত হইল। শিখগণ তাহাকে মিত্র বলিয়া মনে করে»-- 
ইহাই তাহার অভিপ্রায় হইল। তিনি শিখদিগের সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন ? 
তাহারা নামমাত্র যৎকিঞ্িৎ কর প্রদান করিবে_ ইহাই ধার্ধ হইল। এবং তাহাদের 
অধীনস্থ লোকের নিকট হইতে তাহার! পরিমিত পরিমাণে অথব! নিদিষ্ট হারে কর আদায় 
করিতে পারিবে স্থির হইল। বহুসংখ্যক শিখদিগকে বেতন প্রদানে তিনি আপনার কর্ম- 
চারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তাহাদিগের মধ্যে ুত্রধর জাতীয় যুশা সিং নামক এক. 
ব্যক্তি পরিশেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন ।৯৮ 


নৃতন প্রন্থর অধীনে আপনার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার কয়েক মাস পরেই মির মঞ্র্র 


১৭। 001010815 2100010510709, ০8901৮1০288, 800 71010878 :0২0780561 91108121, 


2,50, 13. ূ 
১৮1 00700815 810%3০, 10018 18065 4, 17) ৪0081815010), 9106601852১ 82. ঃ 


১১৪ শিখ ইতিহাস 


মৃত্যু হয়।১৯ তার বিধবা! পত্বী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন; 
লাহোরের শাসন-কৃত্বের জন্য পুত্রের পক্ষ হইতে কৌশলব্রমে বাদসাহের শ্বীকারপত্র 
সংগ্রহ করিলেন। বাদসাহ এবং দুরাণী-রাজ উভয়ের সহিত তিনি সপ্তাব স্থাপনের চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন-_তিনি উভয়ের অধীনতা স্বীকারের ভাব প্রকাশ করিলেন। দক্ষিণা- 
পথের প্রথম নিজামের পৌত্র গাজী উদ্দিনের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ হয়। নিজাম 
এক সময়ে পতনোন্ুখ ভারত সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন; সেই সময় তৎকর্ক অযোধ্যার 
রাজপ্রতিনিধি কৌশলক্রমে পদচু)ত হন।২৪ তখন উজীর আপন প্রভুর জন্য একটি 
প্রদেশ অধিকার করিতে চেষ্ট| করেন । নিজেও *নরায় বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়া 
একটি উপযুক্ত পাত্রী অন্বেষণ করিতে থাকেন। এক্ষণে তিনি লাহোরে গমন করিয়া 
তাহার ক্রোধ-পরায়ণ শ্বশ্বকে স্থানাস্তরিত করিলেন; কিছুকালের জন্য সমগ্র পঞ্জাব 
আদিনাবেগ খাঁর নামমাত্র শাসনাধীনে রহিল। পরিশেষে আমেদ স! পুনরায় ভারতবর্ষে 
আগমন করিয়া পঞ্জাব অধিকার করিলেন । ১৭৫৫-৫৬ খুষ্টাব্ের শীতকালে ছুরাণী-রাজ 
লাহোরের মধ্য দিয়া গমন করিলেন ; তাহার পুত্র তাইমুর জেহান খা নামক এক ব্যক্তির 
অভিভাবকতায় তত্প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সারহিন্দ আমেদ সার রাজ্য- 
ভুক্ত হুইল। গাজী উদ্দিনের সমস্ত অপরাধ আমেদ স ক্ষমা! করিলেন বটে, কিন্তু দিজী 
ও মথুরা লুষঠন ন| করিয়া তিনি কান্দাহারে প্রত্যাবৃত্ত লইলেন না। সম্রাট উজীরের 
একজন ক্রীড়--ুক্তলি ছিলেন ; তদ্র্শনে আমেদ সা, নাজিবুদ্দৌলা নামক একজন রোহিলা 
বংশীয় সেনানায়ককে দিলী-সাভ্রাজ্যের নামমাত্র সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সে 
ব্যক্তি আবদালীর স্বার্থ-সাধনের জন্য সর্বদ! চেষ্টত রহিল।২১ 

যুবরাজ তাইদূরের দুইটি উদ্দেশ্ত ছিল। তীহার প্রথম উদ্দেশ, বিদ্রোহী 


১৯। ফরষ্টার (719%515, 1. 315) এবং ম্যাল্কম (51901 0. 92) বলেন, ১৭৫২ খুষ্টাব্দে 
মীর মনু মৃত্যু হয়। ব্রাউন (+719%615, 11, 18) বলেন, হিজীরা বৎসর ১১৬৫। ইহা! ইংরাজী 
১৭৫১ ও ১৭৫২ বুষ্টাব্ধের সহিত এক । মারে (1২811560 9178, 0. 1১) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
অধীনত। স্বীকারের পর মন্ন আর অধিক দ্দিন জীবিত ছিলেন না। কিন্তু এলফিনষ্টোন বলিয়াছেন, 
১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধির মৃত্যু হয়। 

২*। থজীউদ্দীনের প্রথম নাম সাহাবুদ্দিন। মারহাট্াগণ কর্তৃক অপত্রংশে চলিত কথায় সাহছুদ্দিন 
এবং সাওদিন নামে অভিহিত হয়। 

২১। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য £--6015661, “]12613, 1. 316-17 ১ 910%/09, 78065), 
8. 48; 119190100, 19110005925 9471 810101091016, 4058৮910258) 259 5800 
2১101789, 2২ 000550 9110810-” 10, 14, 15. 

মীর মন্ত্রী বিধবা শরীর নাম-মাত্র শাসন সময়ে তাহার প্রতিনিধি বিকারী খ। নামক এক ব্যক্তি 
বিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে তিনি বিকারী থাকে নিহত করেন; কারণ. বিকারী 
সখা ঠাহার ক্ষমত। প্রতিহত করিতে সংকল্প করিয়াছিল। যাহ! হউক, বিকারী সম্ভবতঃ তাহার উপপতি 
ছিল বলিয়। বোধ হয়। (0০910816 780%105) 7, 18 800 110118, 0, 14 ) বিকারী থ! 
লাহোরের সথবণূ-মলজীদ নিঙ্ধাণ করিয়/ছিলেন। 


শিখদিগের হ্বাধীন রাজ্য ১১১ 


শিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত কর! । দ্বিতীয় উদ্দেশ্ত,-_-আদিনা! বেগ খার দণ্ড বিধান 
করা। লাহোর পুনরুদ্ধার কালে আদিনাবেগ মন্ত্রীকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন)-_- 
ইহাই তাহার অপরাধ । এই সময় হুত্রধরজাতীয় যুশ! অমৃতসরের রাম-রাওণী পুনরন্ধার 
করেন। সুতরাং সেই স্থান আক্রান্ত হইল; বিপক্ষগণ দুর্গটি ধুলিসাৎ করিল ; ঘর বাড়ী 
চূর্ণ হইল; পবিত্র সরোবর এই সকল ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। আদিনা 
বেগ যুবরাজকে বিশ্বাস করিতেন নাঃ সুতরাং তিনি পাবত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। 
আদিনা বেগ তথায় অতি সংগোপনে প্রতিহিংসাপরবশ শিখদ্দিগকে সাহায্য প্রদান 
করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহার! দলে দলে একত্র মিলিত 
হংতে লাগিল। গোবিন্দ-প্রবতিত ধর্ম সেই দুদ দৃঢমনা গ্রামবাসিদের হৃদয়ে বদ্ধমূল 
ছিল। কর্মাসক্ত সহরবাসীদিগের স্থায় পরস্পর-বিরোধী স্বার্থ চিন্তায় শিখজাতি প্রকৃত 
ধর্ম বিসর্জন দিয়া কৃত্রিম সমাজের নির্ধারিত নিয়মের বশবতাঁ হয় নাই। তাহারা বাহ 
লোকাচারে বিশ্বাস স্থাপন করে না । এই সময়েলাহোর ও ততচতুষ্পার্শবর্তী স্থানে বহু- 
সংখ্যক অশ্বারোহী শিখ দলে দলে ভ্রমণ করিত; দক্থ্য বৃত্তি ঘবারা তাহাদের জীবনবাত্র 
নির্বাহ হইত। যুবরাজ এবং তাহার অভিভাবক তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা 
করিলেন? তাহারা বহু আয়াস স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের সমূদায় চেষ্টা বিফল 
হইল। স্তরাং পলায়ন করাই তাহারা অধিকতর নিরাপদ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে 
করিলেন । বিজয়োন্মত্ত শিখগণ কিছুকাল লাহোর অধিকার করিয়া রহিল। যুশা সিং 
প্রথমে ঘোষণ! করিয়াছিলেন, --“খালসা* একটি রাজ্যরূপে পরিণত হইবে, এবং তদধীনে 
বহুসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত থাকিবে । তিনিই এক্ষণে তাহাতে আর একটি স্থায়ী ক্ষমতার 
নিদর্শন প্রদ্দান করিলেন। তিনি টাকা প্রস্ততের জন্য মোগলপ্িগের টাকশাল ব)বহার 
করিতেন। তাহাতে যে টাকা প্রস্তুত হইত, তাহাতে মুক্রিত থাকিত,_-যুশা কুল্লাল 
বিজিত আমেদের রাজ্য মধ্যে 'খালসার* অনুগ্রহে এই টাকা প্রস্তত হইল+।২২ 


এই সময় দিল্লীর মন্ত্রী, নাজিব উদ্দৌলাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন। আপন উদ্দেশ্ত-সাধন-কল্পে মন্ত্রীবর মহারাষ্ত্ীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
নাজিবুদ্দৌলা, আমেদ সা আবদা।লর প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময় নিজ ক্ষমতা ও 
নিপুণতা প্রভাবে তিনি রাজদরবারে বিশেষ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । গাঁজি- 
উদ্দিন পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘবকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন । 
রাঘবও দ্বিধামত ন! করিয়া সহজেই তাহাতে শ্বীকৃত হইলেন। মারহাট্রাগণ দিষ্পী 


হস 





২২। নিম্লিখিত গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য ₹_-81০%/6, “18005, 0519 ১ 18199110, 5151918১, 
9, 93 &০ 3 12191)11519106, “08৮91, 0, 289 ) 900 151017235 408180556 917818” 0. 15. 

আফগানদিগ্ের বিবরণ অবলম্বন করিয়া, এলফিনষ্টোন বলেন যে, তাইমুয়নের একদল সৈগ্ক আদিন। 

বেগ্নের নিকট পরাজিত হয়। পঞ্র1বের মুললমনদিখের বর্ণনা] অনুসরণ করিয়াই হয়ত মারে পিখদিশের 


লাহোর অধিকার সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। 


১১২ শিখ-ইতিহাস 


অধিকার করিল, এবং নাজিবুদ্দৌলা অতি কষ্টে পলায়ন করিলেন। আদিন! বেগ 
দেখিলেন, শিখগণ অধযথ! বিলম্ব করিতেছে, পরস্ত তাহারা এত অধিক পরান্রাস্ত ও 
বলশালী নহে যে, আদিনা বেগ অন্তের সাহায্য ব্যতিরেকে পাঞ্জাব শ।সন করিতে সমর্থ 
হন। স্থতরাং সিন্ধু নদ পর্বস্ত আধিপত্য বিস্তারের জন্য তিনি মহারাট্রার্দিগকে আহ্বান 
করিলেন। সারহিন্দে আমে? সার একজন প্রতিনিধি-শাসনশ-কর্তা ছিলেন। সমবেত 
আক্রমণে তিনি বিতাড়িত হইলেন। এদিকে শিখগণ আদিন! বেগের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়। তাহাকে সাহাধ্য করিতেছিল। এক্ষণে তাহার! মনে করিল,-_ছুই পুরুষ ধরিয়া 
যে সহর তাহার! ক্রমাগত লুন করিয়াছে, যাহাতে তাহাদের স্বত্বাধিকার অক্ষুণ্ন) এবং 
যাহা তাহাদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ, আজ মারহাট্রাগণ সেই সহর লুঠন করিবে । 
সুতরাং শিখগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না; তাহাদের অসংযত ব্যবহারে মারহান্টাগণ 
কুপিত হইল। শিধগণ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গ 
ফেলিয়া আফগান সৈম্তগণ প্রস্থান করিল; মহারাষ্ট্ীয়গণ এক্ষণে মূলতান, আটক এবং 
রাজধানী অধিকার করিলেন। আদিন! বেগ পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন; 
কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাবীনত! লাভের যে হ্থখ-আশ!| তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া! আসিতেছিলেন 
অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায়, তাহার সে আশা নিমূ্ল হইল; -প্রতূত্ব প্রতিষ্ঠার 
কয়েক মাস পরেই, তিনি কবর-শায়িত হইলেন ।২৩ মারহাট্টাগণ দেখিলেন,-_-সমগ্র 
ভারতবর্ষই তখন তাহাদের পদানত। এক্ষণে অযোধ্যা অধিকার করিয়া রোহিলাদিগকে 
বিতাড়িত করিতে হইবে,--এই মর্মে গাজীউদ্দিনের নিকট মারহান্টাগণ এক প্রস্তাব 
উত্থাপন করিলেন ; --উভয় পক্ষের প্রীতিকর এক বড়যন্ত্র চলিতে ল!গিল।২৪ ইতিমধ্যে, 
ইতিমধ্যে পঞ্জাব অধিকারচ্যত হওয়ায়, আমেদ সা! দ্বিতীয়বার যমুনা তীর পর্যস্ত অগ্রসর 
হইলেন; তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মারহাট্র! প্রাধান্তের স্বপ্টুকু পর্বস্ত চিরকালের জন্য 
বিলুপ্ত হইল ।২৫ 

দুরাণী-রাঁজ বেলুচিস্থান হইতে সিদ্ধু নদের তীর দিয়া উত্তরাভিমুখে পেশোয়ারে 
পৌছিলেন। সেখান হইতে সিন্ধুনন অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাবে উপনীত হইলেন । তাহার 
উপস্থিতিতে মারহাট্রাগণ মূলতান ও লাহোর পরিত্যাগ করিল ; আমেদ সার আগমনে 
গাজী উদ্দিন বাদসাহের জীবন সংহার করিতে চেষ্টিত হইলেন । তখন যুবরাজ রাজ- 
ধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। বঙ্গদেশের নবাধিপতি ইংরাজদ্িগের সাহায্যে তিনি 


২৩। নিক্মলিখিত গ্রস্থাবলী দ্রষ্টব্য £--3:0%09, "10018 11900, 10, 19, 20) 0019161, 
“12809 1. 3117, 318 71210181990900, 408৮4111299) এবং 01810670863 42190915 
009 ১/1811)010915,11 132 ১৭৫৮ বুষ্টা্দের পূর্বেই আদিনাবেগের মৃতু হয়। 

২৪1 (০0178:9815 217010105093৩, [7190915 01 10018, 81. 669-670. 

২৫৭ যখন নাজিবুদ্দৌলা এবং রোহিলাগ্ধণ দেখিল যে, মারহাট্াগণ তাহাদের গ্রামসমূহে অগ্নি 
প্রশ্বালিত করিয়াছে, তখন তাহারা আমেদ সাহকে প্রস্থান করিতে বিশেষ জিদ করিয়ঃছিল। 511১10- 
56016, 10018, 11, 670, এবং 81০5/76, 412800, 0. 20, 


শিখদিগের স্বাধীন রাজা ১১৩ 


আপন প্ররতুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্ট' করিতেছিলেন, এবং পরে সা আলম উপাধি গ্রহণ করিয়া" 
দিল্লীর বাদসাহ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মুদ্ধে মারহা্রা-অধিনায়ক সিদ্ধিয় এবং 
হোলকার পরাজিত হইলেন । অতঃপর আফগান-র:জ দিল্লী অধিকার করিয়া গঙ্গা অভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন। এই পলময়ে মারহান্টাগণ মুসলমান রাজত্ব চিরদিনের তরে লোপ 
করিবার চেষ্ট। করিতেছিলেন । অযোধ্যার সুজাউদ্দোলার সহিত সন্ধি-স্ত্রে আবদ্ধ হুইয়াঃ 
সমবেত আঞুমণে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদিগের ক্ষমতা হ্রাস করাই আমেদ সার প্রধান উদ্দেশ 
ছিল। এই সময় একজন সেনানায়ক পুন! হইতে দিলী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। 
উত্তর ভারতবর্ষের সদুদায় যুদ্ধে তিনি বিশেষ বারত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে পেশোয়ার বংশধর এবং খ্যাতনামা মারহাট্রা রাজগণ তশহার সহিত যোগদান 
করিলেন। আপন অদুষ্টের উপ* নির্ভর করিয়া অসংখ্য ?দশ্ত সমভিব্যাহারে সেই নবাভি- 
ষিক্ত সেনাপতি দিল্লীর অতি সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন । সদাসিউরাও কর্তৃক্ধ আফগান- 
দিগের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঠৈগ্ঠদল দিলী হইতে বিতাড়িত হইল । মারহাট্রাগণ আফগান- 
দিগের প্রধান তৈন্তাংশ দোয়াবের দুর্গে অতরোধ করিলেন। এক্ষণে তিনি বিশ্বাস রাওকে 
ভারতবর্ষের সবশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু তাহার 
উদ্দেখ সফল হইল না। ১৭৬১ খুষ্ঠাৰের প্রারন্তে পাণিপথের বুদ্ধে আমেদ সা জয়লাভ 
করিলেন। মারহাট্রাগণ পরাজিত হইলেন। আপন প্রজাপুঞ্রের উপর পেশোয়ার 
আধিপত;-প্রভাব ধ্বংস হইল, 'এবং হিন্দুস্থানে মারহান্টাদিগের ক্ষমত! চিরতরে বিলুপ্ত 
হইল। অতঃপর মারহাট্টাগণ আর আপনাদের পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া পান নাই 3 -- 
কিংবা পূর্ব ক্ষমতা পুনঃ-প্রাপ্ত হন নাই। তাহাদের পতনের পর, বিদেশীয়গণের ক্ষমতা 
বিস্তারে বিশেষ সুবিধা হইল; সাধারণের অজ্ঞাতপারে খিদেশীয়গণ প্রকারাস্তরে 
মারহাট্রাগণের কল্পনা কার্ধে পরিণত করিলেন ।২৬ 

অতঃপর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সারহিন্দ ও লাহোরে ছুই জন প্রতিনিধি নিযুক্ত 
করিয়া আফগান সআট কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ।২৭ ।শখগণ এই যুদ্ধ সময়েই অবতীর্ণ 
হয়; তাহারা দলবদ্ধ হইয়! ছুরাণী টৈগ্ভের চতুর্দিকে ভ্রঘণ করিত ) এবং স্থযোগ মত 
তাহাদের ধনসম্পত্তি লুঠন করিত। রীতিমত কোন শাসন-নীতি প্রবতিত ন! থাকায়, 
তাহারা অধিক শক্তি লাভ করিয়াছিল। আপনাপন পল্লীতে তাহাদের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত 


২৬। ব্রাউনের "ইণ্ডিয়। ট্রাট' দ্বিতীয় খণ্ড, ২০১, ২১ পৃঃ; এলফিন্ষ্টোন কৃত 'ভারতবধের ইতিহাস, 
দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠা ইতাদি ; এবং মারে বিরচিভ “বণজিং সিং, ১৭ ও ২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টুবা। 

এলফিন্ষ্টোন বলেন, মহারাষ্ত্ীয় সেনাপতি বিসম্ব করিতে লাগিলেন; বিশ্বাপকে হিন্দুস্থানের, শ্রেষ্ঠ 
সম্রাট বলিয়া ঘোষণ|। করিলেন না। তাহার উদ্দে্, যে পন “ছুরাপিগণ' সিদ্ধুনদের পরপারে 
বিতাড়িত ন। হয়, ততদিন তাহার পক্ষে নীরব থাকাই কর্বা। 

২৭। ব্রাউনের (310%139, 41109019 18091511121, 23) মতান্ুসারে সেই ছুই ব্যক্তির নাম - 
লাহোরের বুলন্দ খা এবং সারহিন্দের জিন 1! 


৮ 


১১৪ শিখ-ইতিহাঁস 


হইয়াছিল ; বিদেশীয় সম্পরদায়সমূহকে দমন করিবার উদ্দেশ্তে তাহারা ইতিপৃবেই ছূর্গ 
নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিপ। অধিক কি অপরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রণজিৎ 
সিংহের পিতামহ ছুরত সিং তীহার স্ত্রীর বাসস্থান গুজারাওপি (বা গুজরাঁণওয়ালী] ) 
নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্ান বরিয়াছিলেন 7 দুর্গটি লাহোরের উত্তরে অসস্থিত। 
১৭৬২ খুষ্টাৰের প্রারস্তে দুরাণী-রাজ বা তাহার প্রতিনিধি খ!জা ওবেইদ, সেই ছুর্গ ধ্বংস 
করিতে আগমন করেন।২৮ শিখগণ দলবদ্ধ হইয়া দুর্গ রক্ষার জন্য অগ্রসর হয়। যুদ্ধে 
আফগাঁনগণ পরাজিত হয়; সমুদয় সম্বল পরিত্যাগ করিয়া, খাজা! ওবেইদ লাহোরের দু'গ 
আশ্রয় গ্রগণ করেন।২১ শিখগণ সে সনুদয় দ্রন্য লু: করিয়া লয়। মালের কোটলার 
হিংঘাণ খ! নামক একজন দেশ-গ্রসিদ্দ ও হুচতুর সেনানায়কের সাহায্যে সারহিন্দের 
শাঁসন-কর্তা অতি সুকৌশলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন । শিখগণ এই পাঠানের শব্রঙা- 
চরণে অধিকতর ত্রুদ্ধ হইশ। এক সময়ে তাহারা জিন্দিয়ালার একজন হিন্দুর প্রতি 
এইরূপে কুপিত হয়। সেই ব্যক্তি শিধ ধর্ম গ্রহণ করিয়াও আমেদ »ার অন্ুরক্ত হইয়া- 
ছিল, এবং উহাকে নিশ্ষে সহায়তা করিয়াছিল, ইহাই তাহার অপরাধ । যাহ! হউক, 
থালস! সৈন্য” অমুতসরে সমবেত হইপ £ প্রগাঁ় ধর্ম-বিশ্বাসিগণ পুণ্যতোয়া সরোবরে 
ঈশ্বরোপাসনা সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষেই শিখদিগের “গুরুমাতা” অথবা “গাজসভা' 
বা মহতী সৈনিক-সভার প্রথম অধিবেশন হয় ॥ তাহারা হিংঘান খখশর অধিকৃত জমুদয় 
রাজ্য লুষ্ঠন করিল। অধিকতর লাভজনক অথচ বিপদ-সঙ্কুল কার্ধের প্রথম অনুঠান স্বরূপ 
তাহার! জিম্দিয়ালাকে পত্রপুষ্প-হ্ুশোভিত ও অন্থান্ত ভূষণে ভূষিত করিল ।৩০ 


কিন্তু চঞ্চলমঠি আমে? সা পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করিলেন । আমেদ সা, 
আফগান বীরগণের শ্রেষ্ঠ আদর্শ । তিনি কষ্ট-সহিষু, অধ্যবসায়শীল এবং অদ্বিতীয় বীর 
-পুরুষ বলিয়! পরিচিত । কিন্তু রাজ্যার্ধিকারে তিনি অসীম গ্রতিভাশালী হইলেও, তাহার 
সামা ব্যগঠনের ক্ষমতা ছিল ন!। এই জন্যই বোধ হয়, রাজ্যের পর রাজ্য হারাইয়। পুনরায় 
ত'হাঁর উদ্ধার-সাধনে তিশি আজীবন ব্য!পৃত ছিলেন। ১৭৬২ খুষ্টাব্বের শেষ ভাগে 
আমেদ স! লাহোরে পৌছিলেন ; তাহার আগমনে শিখগণ শতদ্রর দক্ষিণে প্রস্থান করিল । 


২৮। মারের (1107, 20015665108, 2. 21 ) মতে খাজ। ওবেইদই এই প্রদেশের শাসন 
কর্তা1। তিনি হয়ত বুলন্দ খার উত্তরাধিকারী ছিলেন £ কিংবা! গাহার প্রতিদ্ধি শির্বাচিত হইয়া- 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সময় সময় বুপন্দ খা। রোটাসে (রোহতকে ) বাস ক্তেন। যে গ্রান 
আক্রান্ত হয়, তাহার আধুনিক নাম, গুজ্রাণওয়ালা। আধুশিক নাম হইলেও, এ স্থান গুজনাণওয়াল! 
নামে অভিহিত । রণজিৎ পিং এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে, ইহার আয়তনও কম নগে, এবং 
সহরটাও উত্ধুষ্তনীল। (0170810 “,1০92911 91171121016 21655 91711075800 1208175), 
2, 51) 

২৯) 80855 40106০0২11৮), 0. 22, 23. 

৩৯ | (0110915 8310৬176, 11700191600, £. 22, 23 5800 9011995 '8001561 


81085 9, 23. 


শিখদিগের শ্বাধীন রাজ্য ১১৫ 


'তাহারা মনে করিয়াহিল, আমেদ সার সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়ার পূর্বেই, সারহিন্দের 
শিখ-ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হওয়া আবশ্তক + এবং সমবেত অক্রমণে তত্রত্য শাসনকর্তা 
জিন খশাকে পরাভূত করা তাহাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য । কিন্তু লুধিয়ানার পথ অব- 
লগ্বন করিয়! লাহোর হইতে বহু দৃরবর্তাঁ স্থানে সৈন্য পরিচালনার আবশ্তক হওয়ায়, 
তাহাদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল না। আমেদ সার প্রতিনিধির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার 
পূ্েই শ্বয়ং আমেদ জা তাহাদিগের গতিরোধ করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ 
হইল। এই যুদ্ধে শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। মুসলমানগণ যেরূপ দক্ষতার 
সহিত শিখর্দিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিকতর নিপুণতা৷ সহকারে তাহারা 
শিখদিগের অনুসরণ করিল । অনেকে বলেন,__বার হইতে পনের হাজার শিখ এই যুদ্ধে 
নিহত হয়। শিখদিগের এই পরাজয় আজিও "ঘালুঘর (€070819) 9818 ) বা 
“ঘোর সঙ্কট” নামে অভিহিত।৩১ বন্দিগণের মধ্যে বর্তমান পাতিয়ালা বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
আল! সিং ছিলেন $'তাহার সৎসাহসিকতায় বীরশ্রেষ্ঠ ছুরাণি-রাজ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। 
“মালোয়া” এবং 'মানঝ।” “সিংদিগের মধ্যে অধিকতর পাথক্ক্য বিধানের উপযোগিতা 
বিজেত৷ আমেদ সা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমেদ সা তাহাকে একটি রাজ্যের রাজ 
-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে অতি সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। অতঃপর 
সারহিন্দে গমন করিয়া, সা আপন মিত্র অথবা অধীনস্থ শাসনকর্তা! নান্দীবু'দ্দীলার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময়ে কান্দাহারে এক বিদ্রোহের স্থত্রপাত হয়। স্থতরাং কাবুলী 
মল্ল নামক একজন হিন্দুকে লাহ্বোরের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দূরদেশের 
বিদ্রোহ দমনকল্পে আব্দালী কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় যাইবার পূর্বে 
প্রথমতঃ তিনি তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিলেন ; তাহার অসভ্য কুসংস্কারাচ্ছন্ 
অনুচরবর্গের অভীষ্টও প্িদ্ধ হইল? অমৃতসরের নবসংস্কত ধর্মমন্দির তাহার! ধ্বংস করিয়া 
ফেলিল; মন্দিরাভ্যস্তরে তাহারা গো-হত্য! করিল এবং সেই নিহত গাভীগুলিকে পবিষ্ঞ 
সরোবরে নিক্ষেপ করিল ; গাভীদেহে সরোবর পরিপুর্ণ হইল । বহু সংখ্যক ভ্রিকোণাক্কৃতি 
স্তস্ত হত শিখদিগের ছিন্নদুণ্মালায় ভূষিত হইল ; এবং বিধমী শক্রদিগের রক্তে অপবিত্র 
ও অক্পৃশ্ঠ মস্জিদ সমূহের প্রাচীর পরিষ্কুত ও রঞ্জিত হইল ।৩২ 

শিখ জাতি তখনও নিরুৎমাহিত হয় নাই। তাহাদের সংখ]! দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল; জাতীয়তার এক অভিনব উদ্দীপনা! তাহাদের মনোমধ্যে জাগরুক হইয়াছিল; 


৩১। লুখিয়ান। হইতে ২* মাইল দক্ষিণে গুজিরওয়াল! ও বারনালার মধ্যে এই যুদ্ধ হয়। অনুমান 
হয়,-মালের কোটলার হিংঘাণ খার উপদেশ অনুসারে সা পরিচালিত হইয়াছিলেন। ব্রাউনের 
“ইত্ডিয়৷ ট্রাক”, দ্বিতীয় খণ্ড ২৩ পৃষ্ঠা ; ফরষ্টারের ভ্রমণ বৃত্তাস্ত, প্রথম খওড ৩১৯ পৃষ্ঠা ; এবং মারে ধিরচিত 
*রণজিৎ সিং, ২৩ ও ২৫ পৃষ্ঠা ভষ্টবা । ১৭৬২ থৃষ্টাবের ফেঞ্রয়ারী মাসে এই যুদ্ধ হয়। 
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১১৬ শিখ-ইতিহাস 


সকলেই এক্ষণে প্রতিহিংসাপরবশ এবং প্রতিফল প্রদানে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের 
সেনানায়ক ও নেতৃবৃন্দ সকলেই যশঃপ্রার্থী এবং রাজ্য সংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন । 
প্রথমতঃ তাহারা কাশুরের পাঠান উপনিবেশ আক্রমণ করে; এ প্রদেশ তাহাদের 
অধিক্কৃত হয়, এবং তাহার! তাহা লুণ্ঠন করিয়া ফেলে। অতঃপর তাহার! পূর্ব-শক্র 
মালের কোটলার হিংঘাণ থার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল। যুদ্ধে হিংঘাণ খ*! পরাজিত ও 
নিহত হইলেন। পরিশেষে সারহিন্দ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া! শিখগণ সারহিন্দ আক্র*ণ 
করিল। তৎকালে দিল্লীর বাদসাহ হীনবল হইয়া! পড়িয়াছিলেন। স্থতরাং মুসলমান 
ধর্ম রক্ষার্থ তিনি শিখদিগের বিরুদ্ধে অস্ধারণ করিতে পারিলেন না| ১৭৬৩ খুষ্ঠাবের 
ডিসেম্বর মাসে চল্লিশ হাজার শিখ সৈম্ভের সহিত তত্রত্য আফগান শাসনকর্তা জিন খশার 
যুদ্ধ হইল । কিন্ধ এই যুদ্ধেজিন খা পরাজিত ও নিহত হইলেন। শতদ্র ও যমুনার 
মধ্যবর্তা সাঁরহিন্দের বিস্তৃত উপত,কা শিখগণ অধিকার করিয়া লইল,_ কেহই আর 
তাহাদিগকে বাধ৷ প্রদ্দান করিতে সমর্থ হইলেন না। শুনা যায়, -যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! 
শিখগণ চতুদ্দিকে বিক্ষিপ্ত ইয়া পড়িল। প্রত্যেক শিখ-অশ্বারোহী গ্রাম হইতে 
গ্রামাস্তরে গমন করিয়া, সম্পূর্ণ নগ্র না হওয়া পর্যন্ত, পর্যায়ক্রমে আপনাপন কটিবন্ধ, 
অসি-কোষ, পরিচ্ছদ-সামগ্রী এবং বর্ম নিক্ষেপ করিতে লাগিল; এইরূপে তাহারা সেই 
সকল গ্রাম ও জনপদ আপনা দ্দিগের অধিকারভুক্ত বলিয়া! চিহ্নিত করিয়া লইল । সারহিন্দ 
সহরটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইল। গোবিন্দ সিংহের মাতা এবং সন্তানগণ যে স্থানে নিহত 
হইয়াছিলেন, সেই পবিত্র স্থানের ইষ্টক বহন করিয়! লওয়া পুণ্যজনক ও প্রশংসার্থ বলিয়া 
শিখগণ এখনও বিশ্বাস করিয়া থাকে । এই যুদ্ধ-জয়ে উৎদাহিত হইয়! বুসংখ্যক শিখ 
যমুনা অতিক্রম করিল। এই সময়ে নাজিবুদ্দোন্লা “জাঠ-দিগের সহিত যুদ্ধে ব্যপৃত 
ছিলেন । হ্ুর্ধ্য মল শিখদ্দিগের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, 
ইতিমধ্যে শিখগণ সাহারাণপুরে উপনীত হইল। আপন রাজ্য রক্ষার্থ নাজিবুদ্দৌন্লা সে 
যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। নাজিবুন্দৌল্লা ভাবিলেন,__সন্মুখ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে; আক্রমণকারিগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কিংবা! 
কতকাংশে বলপ্রয়োগ দ্বার! আক্রমণকারীিগকে বিদুরিত করাই বিধি-সঙ্গত 1৩৩ 


নাজিবুদ্দোল্লা জাঠদিগের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন । সে যুদ্ধে সুর্য মল্ল 
নিহত হন। ১৭৩৪ খৃষ্টান মৃত সর্দারের পুত্র উজীর--রাজপ্রতিনিধিকে দ্িজিতে অবরোধ 
করিলেন। এদিকে বহুসংখ)ক শিখ সৈন্য ভরতপুরের ভাবী রাজার সহিত মিলিত হইল । 
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2. 26. 27 কোন কোন বিবরণে দেখ। যায়, শিখগণ এই সময়ে লাহোরও কিছুকালের নিমিত্ত অধিকার, 
করিয়াছিল। 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১১৭ 


মারহাট্রাগণও রাজকীয় শক্তি উপেক্ষা করিয়া তাহীর সহিত যোগদান করিল ।৩5 সার. 
হিন্দ অধিকারচ্যুত হওয়ায় আমেদ সা সপ্তমবার সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিলেন 7 
নাজিবুন্দৌন্লা বিবিধ বিপদ-জালে জড়িত হইয়া যমুনার নিকটবর্তী স্থানে অগ্রসর হইলেন। 
এই সময়ে দিল্লীর অবরোধ পরিত্যক্ত হইল; মারহাট্রা শাসনকর্তা হোলকারের মধ্যস্থতায় 
কিংবা তাহার অসম্পূর্ণতায় মারহাট্রাগণ দিল্লী পরিত্যাগ করিল। এদিকে আমেদ সার 
ত্বদদশে, নিজরাজ্যে বিদ্রাহ উপস্থিত হইল। সুতরা* তিনি সারহিন্দ পুনরুদ্ধারের কোন 
চেষ্টা করিলেন না ; সহসা! ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবত্ত হইলেন। তিনি 
নিজে পাঁতিয়ালার আলা সিংহকেই তৎপ্রদেশের শাসনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন। 
এই সময় সেই রাজা সময় বুঝিয়! গুরুর একজন পূর্ববন্ধুর বংশধরের নিকট বিনিময়ে সহরটি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;) শিখ-সম্প্রদায় এই স্থানটি বন্ধুকে প্রদান করিয়াছিল। যাহা হউক, 
শিখদিগের ইতিহাসে দেখা যায়, অমেদ সা বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত না হইয়া, নিষ্কৃতি লাভ করেন 
নাই। অমুভসরের নিকট উভয়পক্ষে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর একটি ঘুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
কোনপক্ষেই জয়লাভ করিতে সক্ষম হয় না; পরন্ত এই যুদ্ধের ফলে, আফগানগণ ত্বরায় 
ভারতবর্ষ পরিতণাগ করিয়া চলিয়! গেল। শিখ সৈন্য অনায়াসে লাহোরের শাসনকর্তা 
কাবুলি মল্লের উচ্ছেদ সাধন করিল। ইরাবতী হইতে শতত্র পর্যস্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্য 
শিখদিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইল। শিখগণ পূর্ববংসর সারহিন্দ বিভাগ করিয়া 
লইয়াছিল; এইবার শিখ-রাজগণ এবং তাহাদের অহ্চরবর্গ এই বিশ|ল রাজ্য পরম্পর 
বিভাঁগ করিয়া লইলেন। বহুসংখক মস্জিদ ধংস হইল; বন্দী আফগানগণ শৃকরের 
রক্তে মসজিদের ভিত্তি-ভূমি প্রক্ষালন করিতে বাধ্য হইল। অতঃপর শিখ সর্দারগণ 
অমৃতসরে সমবেত' হইলেন ; মুদ্বাঙ্কন আরম্ভ হইল ; এইরূপে তাহারা আপনাপন প্ররতৃতব 
এবং শিখবর্মের প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন । গুরু গোবিন্দ নানকের নিকট যে “দেগ, তেগ 
ও ফাঁতে' -ঈশ্বরাসুগ্রহ, প্রতুত্বশক্তি, এবং জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
_দুদ্রার উপরিভাগে তাহাই ধোদিত হইল ।৩৫ 


৩৪ | 001709816 73-০৬700, 41120059 17 2ব. এই উপলক্ষে যে সকল রাজগ্য-বৃন্দ দিলীর শাক- 
সবজীর বাজার লুষ্ঠন করিয়াছিলেন, শিখদিগের প্রচলিত উপাখানে এখনও তাহা দ্িগের নাম দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

৩৫। ব্রাউনের 'ইত্ডিয। ট্রাক্‌ট”, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৫ ও ১৭ পৃষ্ঠ; ফরষ্টার, 'ভ্রমণবৃত্তান্ত” প্রথম খণ্ড, 
৩২১৪ ৩২৩ পৃঃ; এলফিনষ্টোন, কাবুল, খ্বিতীয় পুস্তক, ২৯৬-২৯৭ পৃঃ; এবং মারে বিরচিত “রণজিৎ 
সিংহ” ২৬, ২৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য । 

মুদ্রিত টাক। 'গোধিন্দনাহী* নামে অভিহিত; বাদসাহের নাম বাবহারে সকলেই আপত্তি 
করিয়াছিল। (ক্রাউন কৃত '্রাক্ট”, দ্বিতীয় পুন্তক ২৮ পুঃ ষ্টবা)। আজকাল যে সকল মুদ্রা 
প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝ! যায়, ক্র গুদ্র নরপতিগণ এ সকল মুদ্রা প্রচলন করেন। রণজিৎ সিংহের 
রাজত্বকালে, এক প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল ; তাহার উপরিভাগে লেখ! থাকিত ;-_“দেগ, ওয়। তেগ, 
ওয়া ফাতে, ওয়া নছরত বি দিরাং ইর়াফৎ, আজ নানক ওরু-গোবিন্দ লিং'। স্থুলতঃ ইহাতে বুঝা! 
যাইত, ঈখরানুগ্রহ, ক্ষমতা ও বিজয়লাভ -জয়লাভে ক্ষিপ্রকারিত --গুরুগোবিদ্দ সিং নানকের লিকট 


১১৮ শিখ-ইতিহাস 


প্রায় দুই বৎসরকাল শিখদিগের কার্ধ-কলাপে কেহই হস্তক্ষেপ করে নাই। এই 
অল্লমাত্র অবসরের সময় তাহারা অধিকৃত রাজ্যগুলির সীমানির্দেশে ব্যাপুত ছিল; তাহাদের 
স্বাধীনতা ও প্রভৃত্বের অনভ্যন্ত অবস্থায় পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণয় 
করিতে প্রবৃত হইয়াছিল। শিখধর্মাবলম্বী গ্রত্যেকেই স্বাধীন ;-_ প্রত্যেকেই সাধারণতন্ত্রের 
এক একজন প্রকৃত সদস্তা। কিন্তু তাহাদের পরম্পরের সংস্থান শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি এবং মান-সম্ত্রম একরপ নহে। এখন সকলেই বুঝিতে পারিল, -_ প্রত্যেকেরই 
সমানরূপ শক্তি-সামর্থ নাই; তাহাদিগের মধ্যে প্রভূ-ভূত্য সহন্ধও বর্তমান আছে। 
হুতরাং প্রকারাস্তরে তাহার! জায়গীর-প্রথার প্রবর্তন করিল। রাজা, প্রজা ও সর্দারগণ 
পর্যায়ক্রমে পরস্পর ঈশ্বরের নামে সন্ধি-স্ত্রে আবদ্ধ হইল। অর্দ-সভ্য সমাজে রাজা, 
জমীদার ও প্রজাদের মধ্যে যেরূপ আদান-প্রদানের সম্বন্ধ থাকে, শিখগণের তিন শ্রেণীর 
মধ্যেও সেইরূপ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইল। তাহারা জানিত,-- ঈশ্বর তাহাদের 
একমাত্র আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী ; তিনিই তাহাদের একমাক্র বিচারক । তাহার 
একই ধর্মে বিশ্বাস করিত, এবং সাধারণের মঙ্গলকামনাই ঘ্বাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্ত ছিল। 
এই নীতি অবলম্বন করিয়াই তাহার! সকল কার্ধে উদ্দ্ধ হইত এবং যুদ্ধাদি কার্ধে ব্যাপৃত 
থাকিত। গোবিন্দের লৌহ তরবারির প্রতি তাহারা অপরিসীম ভক্তি প্রদর্শন করিত; 
সেই ওরবারিই ইহজগতে তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। প্রতিবৎসর সাময়িক 
বৃষ্টিপাতের বিরাম হইলে, যখন সেনাশিবেশ স্থাপনে আর কোন বিপদাশঙ্কা থাঁকিত নাঁ, 
তখন পৌরাণিক বীর রাঁমচন্ত্রের উৎসব উপলক্ষে, “সারবাত খালসা”,--বা সমগ্র শিখ- 
জাতি, অন্ততঃ একবার মাত্র অমৃতসরে সমবেত হইত । হয়ত, তাহারা মনে করিত, 
__ পুণ্যক্ষেত্র তীর্ঘস্থানে ধর্মাহুষ্ঠান করিলে, পাপকাধ ম্পাদনে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় : 
তাহাতে সমুদয় স্বার্থ বিদুরিত হইয়! সাধারণের শুভজনক কার্ধে প্রবৃতি জন্মে । প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিগণ এবং অধিনায়কদিগের সভা “গুরুমাতা” নামে অভিহিত? ইহাতে বুঝা 
যায়,_গোবিন্দের উপদেশ ও আদেশাহ্ুসারে তাহারা সকলেই তাহাদের গুরু ও ধর্ম 
পুস্তক হইতে জ্ঞান-শিক্ষা করিত এবং একমতাবলম্বী হইতে যত্ববান হইত।৩৬ যে সকল 


প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীর অধ্যায়ের ১১৯-১২১ পৃষ্ঠায় টাকায় তেগ. দেগ্ধ ও ফাতে' সম্বন্ধে কতকগুলি 
ৃষ্ট হইবে। ব্রাউন, ('্রাক্ট', দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা ৭ম পৃষ্টা ) “দেখ” শব্দের কোনরূপ মন্তব্য বুুৎপত্তি 
নিপ্পন্্র করেন নাই 1 হ্তরাং তিনি এঁ শব্ধ অর্থহীন অবস্থায়ই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্ত তিনি 
“কর্ণেল প্সিমান অপেক্ষা! বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কর্ণেল প্লিমীন” বলিয়াছেন, 
“তরবারি, পট (£০£) বিজয়, এবং যুদ্ধে জয়লাভ সহজেই প্রাপ্ত হইতে দেখ! গিয়াছিল।” ইত)াদি, 
ইত্যার্রি। (595 '8.817165 01817 1200141) 06018, 11, 235 1966). 

৩৬। “মাত শব্দে "জ্ঞান-শত্তি' এবং "মাতা" শব্দে “পরামর্শ বা বিবেক' বুঝায়। অতএব 
“গুরুমাতা” শবের প্রকৃত অর্থ,--গুরর উপদেশ।' 

ম্যাল্কম (37৩10). 9. 52) এবং ব্রাউন (718015, £. ৬1) প্রতিপন্ন করিয়াছেন, গ্োবিদ্দ 
এই *গুরুমাতা' মিলনের আদেশ করেন। গোবিন কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা 
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অধিনায়ক এই সছুদ্দস্টে সমবেত হইতেন, তাহারা কেহ কাহারও অবীনতা স্বীকার 
করিতেন না, তাহা দিগের অনুচর বর্গের অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদিগকে অকপটে শ্রহ্ধা-ভক্তি 
করিত না, কিংবা! তাঁহাদের আদেশ পালন করিত না । তাহারা পরস্পরের অধীনে জায়গীর 
ভোগ করিত, এবং জায়গীর-প্রণালী অনুসারে পরস্পরের অধীনে ঘদ্ধ করিতে বাধ্য হইত। 
স্থতরাং শিখগণ সামরিক রীতি অনুসারে এক্ষণে অধিনায়কগণের অধীনতা স্বীকার করিল । 
বিধিবদ্ধ বিধানজ্ঞানে তাহার! এই সামরিক নীতি আগ্রহের সহিত অন্থসরণ করিতে 
লাগিল। শিখ-রাঁজগণ পরম্পর মিলিত হইয়া কোন রাজ্য অধিকার করিলে, তাহারা সেই 
বিজিত রাজ্য তুল্যাংশে পরম্পর ভাগ করিয়া লইতেন। তাহার আপনাপন অংশ সমান- 
ভাগে বিভক্ত করিয়া অধীনস্থ ক্ুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্তদলের অধিনায়কদিগকে প্রদান করিতেন । 
এই দলপতিগণ আবার আপনাপন অংশ বণ্টন করিয়া কোফাপ্রজাই-সত্বের নিয়মহসারে 
অধীনস্থ সৈম্ভগণের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন ।৩৭ কিন্তু এই নিয়ম সকল অবস্থায় সর্ব 
সময়ে উপযোগী হইত ন!। কারণ, শিখগণ অধিকৃত রাজোর কিয়দংশ 'জন্মসতে? 
ভোগদখল করিত এবং 'তাহাতে তাহারা স্বভাবতঃই অধিকারী ছিল। শিখদিগের অনেকে 


কোন বিবরণে দেখা যাঁয় না । তদ্ধিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোন বিবরণ খুঁজিয়। পাঁওয়াও কঠিন। ভবে 
তিনি যে নীতি প্রবর্তন করিয়৷ যান, সেই নীতির সাধারণ উদ্দোগ্ঠ অনুযায়ী এবং তাৎকালিক রাজনৈতিক 
অবস্থানুসারে সেই সকল গাজসভা। এবং 'সৈম্ত-সমিতি অধিবেশনের বিধি খিধান বদ্ধমূল হইয়াছিল। 
সর্বব্রই মানবজাতি এই শিয়মের বশবতা হইয়া থাকে এবং সর্বত্রই এইরূপ সভাসমিতির অধিবেশন 
হয়। কিন্তু ম্রণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ সভা-সমিতি অধিবেশনের বদ্ধমূল প্রথ। চলিয়। 
আসিতেছে । এই নময়ে শিখদিগের রাজাশাসন অধিক কাল স্থায়ী হয় দাই; তাৎকালিক অধিবা সিগণও 
অধিকতর কষ্ট সহিবু ছিল। তাহাদের ম্বভাবজাত এই সমুদয় গুণবিষয়ক বিবরণ এবং পিখদিগের 
শাসন-শৃঙ্থল। সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য ফরষ্টারের “্রনণবৃত্তান্তে' সন্গিবিষ্ট রহিয়াছে। (50279919 
ঢ015161, 703$515+, 1. 328 ৫০) *গুরুমাতা' গঠন সম্বন্ধে মালকমের “সারসংগ্রহ দ্রষ্টব্য। 
(1151001]), 910090018, 0 129) 

৩৭। মারে ধিরচিত 'রণজিৎ সিং' নামক গ্রন্থের ৩৩-৩৭ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য । শিখগণ কতকগুলি রাজ্য 
আধকার করিয়াছিল ; তাহার! তাহা আপনাদের শাসনাধীনে রাখে নাই। সেই সমুদয় রাজ্য হইতে 
তাহারা 'রাখী বা৷ সংরক্ষণী রাজস্ব' ( আশ্রয় প্রদ্দানহেতু যে রাজন প্রাপ্ত হওয়া যার) পীতিমত আদায় 
করিত। এই 'রাখীর' পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ছিল। উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ হইতে 
পঞ্চাংশ পর্যস্ত এই রাজন্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছিল। মহারাদ্্রী়গর্ণের যেমন '.চীথ' অথব। 
উৎপন্ন দ্রব্যের চতুর্থাংশ ; শিখদিগেরও তেমনি “রাখী বা অধাংশ হইতে পঞ্চমাংশ। উভয় শবে র 
অর্থই এক ;- অর্থাৎ 'অত্যাচার শিবারণার্থ দ্গযদিগের বৃত্তিম্বরাপ বার্ধিক দেয় টাকা'। কিন্ত সাধু- 
ভাষায় ইহার অর্থ--'কর ব। রাজন্ব' । 0010926 13:0৬/16, [1018 112015+ 11. ৬111 2170 
১৮1007255 10২510550 9108৮ 232. কখনও কখনও সম্পত্তিগুলি এত ক্ষত্রতমাংশে বিভক্ত 
হইত বে, ছুই, তিন, এমন কি দশজন শিখ একই গ্রথমের রাজন্বের অংশীদার হইত, কিংবা! সহরের একই 
রাস্তার বাড়ীভাড়ার অংশ পাইত। ফলত, কোন নির্দিষ্ সীমান্তবতী স্থানের ব্বত্ব-শির্দেণে অধিকতর 


গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। 


১২০ শিখ-ইতিহাস 


'আবার এরূপ সর্তে রাজ্যভোগ করিত যে, প্রধান রাজশক্তি প্রত্)াহত হইলেই, তাহার! 
হ্বাধীনতা অবলম্বন করিত। ফলতঃ, এই সমস্ত শিথ কাহারও প্রজা নহে ; কিংবা! কোঁন 
জায়গীরদারের অধীনতা স্বীকার করিত না। তাহারা হ্থেচ্ছাক্রমে যে কোন ব্যত্তির 
অধীনে কার্ধ গ্রহণ করিত; তাহারা নিজেরাই সৈম্ভদল পরিচালনা করিত; 'খা+সা' 
অথবা! সাধারণ-তন্ত্রের নামে নৃতন নৃতন রাজ্য অধিকার করিয়৷ নিজেরাই তাহা ভোগদখল 
করিত। শিখগণ কখনও কোন নিগিষ্ট ব্যক্তির অধীনতা পাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিত 
নাঃ-কিংবা কোন নিদিষ্ট ব্যক্তির সহিত পূর্বাপর একতা হ্ত্রে আবদ্ধ হইত না। সুতরাং 
তাহাদের এই চির-পরিবর্তনশীল বিধি-ব্যবস্থ' “রাজনৈতিক শাসনপ্রণালী নামে অভিহিত 
হইতে পারে লা। কোঁন রীতি-পদ্ধতির রেখামাত্র কল্পন! করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্বাধীন 
শিখদিগের বি্ষিয় উল্লেখ করা কর্তব্য । আমাদের প্রকৃতিগত নিয়মাবলী প্রণিধান পুবক 
বিচার করিয়া দেখিলেও তাহার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। পরন্ত তৎসমন্ধে 
সভাসমিতির বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী কিংব! তাহাদের ধর্মগুরুদিগের উপদেশসমূহ আলোচন 
করা হিশ্রিয়োজন । যাহ! হউক, ক্মমতাশালী ব্যক্তি আপন গ্রতূত্ব বিস্তার করিয়া অপবের 
শ্রদ্ধাভাজন হইতে অভিলাধী হইয়া উঠিলেন । পশুবলে আপনাপন ম্ষমতা প্রয়োগে 
যাহা আয়ত্ত করা যাইতে পারে, তাহারা তৎসমুদায় অধিকার করিতে উৎকট প্রয়াসী 
হইলেন । সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশ পরম্পর একতা স্ত্রে আবদ্ধ হইলেও পরম্পর 
পরস্পরকে আক্রমণ করিতে তাঁহারা কুন্ঠিত হইতেন না। যাহ! হউক, ই্বরান্নুগ্রহের 
কঠোর অনুশাসন প্রত্যেক শিখের মনেই জাগরুক ছিল। শিখধর্মীবলম্বী প্রত্যেক বাক্তিই 
ঈশ্বর-নিদিষ্ট 'খালসর, প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিত। কিন্তু প্রগাট ধর্মবিশ্বাস 
নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়া, সেই ধর্মোন্মত্ব জনসাধারণকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করিতে 
হইলে, অসীম প্রতিভা ও অবস্থ। বিশেষের প্রক্রিয়া একমান্র আবশ্যক | 


অতঃপর শিখগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। এই সমুদায় সম্প্রদায়ের সংখ] 
সর্বশুদ্ধ বারটি। প্রত্যেক সন্ধিবদ্ধ সম্প্রণায় “মিছিল” নামে অভিহিত হইত। "মিছিল, 
--একটি আরবী শব্ধ; ইহার অর্থ,_ তুল্য বা সমান-পদস্থ ।৩৮ প্রত্যেক মিছিল” এক 
'একটি 'সর্দারের'আজ্ঞানুসাঁরে পরিচালিত হইত ; সচরাচর একজন রাজা বা! সেনাপতি এই 
“সর্দার পদে বরিত হইতেন। কিন্তু এই উপাধি তখন অতি সাধারণ ভাবে প্রধুক্ত হইত। 
সামান্য একটি দলের নেতা হইতে সেই সম্প্রদায়ের অন্তগতি তুল্য-সত্বাধিকারী “সিং'দিগের 


ও 'মিছিল' শব্দের ইহাই বুাৎপত্তিগত অর্থ। তথাপি মনে রাখ উচিত যে, আরবী শব্দ 
“মাছলাহাট' (08191+ শব্দের যেরূপ উচ্চারণ প্রচলিত মাছে, তগ্ব্যতীত এই শব্দের উচ্চারণ কালে আর 
একটি “5 যোখ করিতে হয়) অন্ক অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহার অর্থ, “অন্ত্র-শস্বনুসজ্জিত ব্যক্তি অথৰ! 
'রণকুশল জাতি' । ভারতবর্ষে মিছিল" শবের অর্থ অন্তরূপ ; ইহাতে সাধারণতঃ কাগজপত্রের ফাইল 
অখব। সজ্জিত বন্ত ব। সাজান জিনিষ বুঝায় । 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১২১ 


দলপতি পর্যস্ত--ছোট বড় সকল দলের অধিনায়ক বা সেনাপতি সকলেই এই উপাধি 
প্রাপ্ত হইতেন। এই সমুদায় সন্ধিবন্ধ সম্প্রদায়ের সকলগুজিই এবই সময়ে সমভাবে পুর্ণ 
শক্তি প্রাপ্ত হয় নাই; পরস্থ একটি “মিছিল” হইতে অপরটি উৎপন্ন হইত । এই সমুদায় 
সদ্ধিবদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সংযোগনীতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং যে কোন 
ক্ষমতালিপ্দ, দলপতি তাৎকালিক সমাজ বা দল পরিত্যাগ করিয়'? বৃহৎ একটি দল গঠন 
করিতেন। প্রথম অথবা প্রসিদ্ধ অধিনায়কের নাম, ধাম, জেলা অথবা কোন পূর্বপুরুষের 
মাম অনুসারে প্রতোক“মিছিল' স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইত। কথনও বা! এক একটি 
মিছিল সামাজিক রীতি-পদ্ধতি অথবা অধিনায়কের কোন গুণবিশেষ অন্ুসারে পরিচিত 
5ইত। এইরূপ বারটি সম্প্রদায়ের নাম ও পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল।--(১) “ভাঙ্গা, 
সম্প্রদায় ; এই সম্প্রদায়ের ব্যান্তিগণ “ভাউ নামক এক প্রকার মাদক দ্রব্য পান করিতে 
ভালবাসিত, এবং তজ্জন্াই তাহারা “ভাঙ্গীঃ নামে পরিচিত।৬৯ (২) “নিশানিয়া 
সম্প্রদায় ; এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যুক্ত-সৈন্তের বিজয়কেতন-বাহীদিগের অন্ুবর্তা বলিয়া 
এ মামে অভিহিত হয় । (৩) “সাহিদ" এবং 'নিহাউ* অম্প্রদায় ; যাহারা ধর্মের জন্য 
প্রাণ বিসঞজন করিতেন, তাহাদের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 'ণবং অধিনায়ক । 
( ৪ ) “রামগড়িয়া' সম্প্রদায় ; অণৃতসরের “রামরাওণি” অথব 'ঈশ্বরাধিষ্ঠিত দুর্গবহির্ভাগস্থ 
ক্দ্র-রক্ষণীর' নাম অন্থসারে এই সম্প্রদায় 'রামগড়িয়া' নামে অভিহিত। শ্যত্রধর বংশগত 
যুশ সিং কর্তৃক এই স্থানটি 'রামগড়” বা উশ্বরাধিষ্ঠিত দুর্গ নামে অভিহিত হয়। (৫) 
“নাকিয়া” সম্প্রদায় ; লাহোরের দক্ষিণে “নাকিয়া' মামক একটি জনপদ ছিল; তত্প্রদেশেই 
এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। (৬) “আলহওয়ালিয়া' সম্প্রদায় ; যুশ! সিং প্রথমতঃ 
যে গ্রামে আরক চুয়ান কার্ধে আপন পিতার সহায়ত! করেন, সেই গ্রামের নামানুসারে 
এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হয়। এই যুশা পিং প্রথমে 'খালসার সৈন্য সন্প্রদায় গঠন 
করেন। (৭) “ঘাণিয়া বা কাণিয়া' সম্প্রদায় । (৮) “ফজুলাপুরিয়া” বা “সিংপুরিয়া: 
সম্প্রদায় । (৯) ্থকারচাকিয়া" সম্প্রদাঁয়। (১০) ডালেওয়ালা" অন্প্রদায় ; এই 
সম্প্রদায়তূক্ত বাক্তিগণ সম্ভবতঃ তাহাদের অধিনায়কের বাসভূমি বা গ্রামের নাম হইতে 
এই নাঁমে অভিহিত হইয়াছে । (১১) “ক্রোড়া সিংঘিয়া” সম্প্রদায় ; তৃতীয় অধিনায়কের 
নাম!ছুসারে এই অশ্প্রদায়ের বর্তমান আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । কখন কখন এই সম্প্রদায়টি 
“পাঞ্গরয়া' সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়। প্রথম অধিনায়কের স্ব-গ্রামের নাম অনুসারে 
এ সম্প্রদায়টি 'পাঞ্গরিয়া” সম্পুদায় নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। (১২) 'ফুলকিয়া” 


-৩৯। “মঙ্গা" গাছ হইতে ভাঙ. উৎপন্ন হয়। রাজপুতগণ যেমন অহিফেন সেবন করিতে ভালবাসে, 
ইউরোপীয়গণ যেমন উন্মাদকারী মগ্ধপান করিতে তৎপর, শিখগণও তেমনি “ভাঙ, খাইতে অভ্যন্ত। 
্বাস্থানাশ এবং বুদ্ধিত্রংশ হয় বলিয়া, এই মাদকদ্রবা সর্বত্রই নিন্দনীয় । 


১২২ শিখ-ইতিহাস 


সম্প্রদায় ঃ আলা সিং এবং তাহার পরিবারের নন্থান্ত সর্দারদিগের একজন পূর্বপুরুষের 
নামান্থুদারে এই অম্প্র্গায় “ফুলকিয়া' সম্প্রদায় নামে অভিহিত 1৪০ 

এই সমৃদ্রায় “মিছিলের' মধ্যে “ফুলকিয়া* ব্যতীত অবশিষ্ট সকলগুলিই শতক্রর” উত্তর 
পঞ্জাব প্রদেশে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার! সকলেই 'মাগ্ঝা' 
সিং নামে পরিচিত। লাহোরের চতুঃপার্খবততাঁ বিশাল ভূখণ্ড মাঞ্থা নামে অভিভিত 
বলিয়! দেশের নামানুসারে তাহারা এ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । মাঞ্চা নামে পরিচিত হইয়া 
'মালোয়।” সিং দিগের সহিত তাহারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে । সারহিন্দ 
এবং শীর্যার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রদেশসমূহ সাধারণতঃ “খালোয়া নামে অভিহিত, এ”ং 
তত্ত্রত্য অধিবাসিগণ 'মাঁলোয়া” সিং নামে পরিচিত। মাঞ্ধ'য় প্রথমে 'ফেল্জুলাপুরিয়া", 
“আপহুওয়ালিয়া” এবং “র'মগড়িয়া সম্দায়ের অভ্যখান হয়) কিন্ক তাহাদের সে 
প্রাধান্য অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এই সময় “ভাঙ্গী” সম্প্রদায় প্রাধান্য স্থাপন করে, এবং 
কিছুকাল তাহাদের ক্ষমতাই অক্ষুপ্ন থাকে। অতঃপর “ফৈজুলাপুরিয়া'দিগের 'কাণিয়?" 
নামক একটি শাখ! সম্প্রদায়ের অভ্যুর্থানে, “ভাঙ্গী” সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত কিয়ৎপরিষাণে 
ধ্বংস হয়। অতঃপর রণজিৎ সিংহের অত্যুথানে এবং “হুকারচাকিয়া” সম্প্রদায়ের প্রতৃত্ 
প্রতিষ্ঠায়, 'কাণিয়া* দিগের প্রাধান্ই নষ্ট হয়। মালবের 'ফুলকিয়া” সম্প্রদায়, পাতিয়াশা 
'শাখা-সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত স্বীকার করিত। আলা সিংহকে উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়', 
আমেদ সাও পাতিয়ালার আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন । বে 
স্প্রদায়সম্টর শ্রেষ্ঠত্ব সন্বদ্ধে বলিতে গেলে, একমাত্র “ভাঙ্গী” অশ্প্রদাঁয়ের নিকটই 
পাতিয়াল!” শাখ! সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত নিক্ষ্ট ছিল। “নিশানিয়া” এবং “সাহিদ+ সন্ুদায় 
কদাচিৎ প্রকৃত “মিছিল* গঠনে সমর্থ হইত । তাহাদের বিশেষ বিশেষ শাখাগুলি স্বতন্ 
থাকিত, এবং বিশেষ কারণ বশতঃ সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত।৪১ 'নাকিয়া' 
সম্প্রদায় কখনও খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্ত লাভে সমথ হয় নাই ; “ডালিওয়ালা, 


৪০! কাণ্তেন মারে ("রণজিৎ সিং ২৯ পৃ] ইত্যাদি ।- 90691) ১10119)/5 0২00100৩ 
5781), 0. 29 £০, ) সর্বপ্রথমেই শিখদিগের এই “মিছিল+-প্রথ! বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ 
করষ্টার, ব্রাউন, অথব। ম্যাল্কম কেহই এই “মিস্থিল গঠনের” বিষয় অথবা এই শব্দের উল্লেখ করেন 
নাই। স্যার ডেভিও অক্টারলোনি প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলেন,_'মিছিল শব্খে জাতি ও বংশ 
বুঝায়; ইহাতে সদ্ধিবন্ধ দল বা সশ্রদায় কিছুই নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং শ্তার ডেভিড তাহার 
বিশ্বাসানুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন । .. 91 79, 0০106719065 (০ 015 00917176710 ০1 [70073, 
30101 169907601, 1809 ) 

৪১। 'নিশানিয়' এবং 'সাহিদ' সম্প্রদায় স্বতন্ত্র দুইটি মিছিল" সংগঠন করিয়াছিল,- কাণ্তেন মারে 
তাহা বঙ্িষ্ীর সম্পূর্ণ অধিকারী নহেন। অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতস্তার পশ্চিমদিকে যাহারা 
বাস করিত, তাহাদেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'মিছিল' বা একতা -হুত্রে-আবদ্ধ সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। শত্দ্র 
নদীর নিকটবতা গ্রদেশসমূছে তৎকালে সে সকল মতামত প্রচলিত ছিল্‌, এই পুজ্জানুপুঞ্ষ বিবরণে কাণ্ডেন 
মারে কেবল তাছাই বর্ণনা করিয়াছেন। 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১২৩ 


এবং এক্রোড়া সিংঘিয়া” নামক “ফজুলাপুরী" সম্প্রদায়ের দুইটি শাখ! সারহিম্দ আক্রমণ 
করিয়া তাহাদের রাজে)র অধিকাংশই অধিকার করিয়া লইয়াছিল। শেষোক্ত সম্প্রদায় 
বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করিযফ্াছিল বটে, কিন্তু অন্যান্ সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্ত 
স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিংবা! সে সম্প্রদায়গুলি তাহাদের অধীনত! পাশে আবদ্ধ 
হয় নাই। 


“ভাঙ্গী” সম্প্রদায়ের অধিকৃত দেশ বহুদূর বিস্তৃত। উরে লাহোর ও অমৃতসর 
হইতে বিতস্তা নদী এবং তন্িম-প্রদেশ পর্যস্ত “ভাঙ্গী” সম্প্রদায়ের আধিপত্য বিস্তৃত 
হইয়াছিল। অমৃতসর এবং পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে 'কাণিয়া” সম্প্রদায় বাঁস করিত। 
“ভাঙ্গী'-রাঁজ্যর দক্ষিণ, ইরাবতী ও চন্ত্রভাগার মধ্যবর্তী প্রদেশে “হুকারচাকিয়া” সম্প্রদায় 
প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রর্দেশে ইরাঁবতী নর্দীর তারে 
“নাকিয়া” সম্প্রদায়ের বাস । শতদ্র ও বিপাশার সঙ্গমস্থলের নিম্ন ্রদেশে “ফৈজুলপুরিয়া' 
সম্প্রদায়, নদীর পশ্চিম তীরম্থ প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়াছিল । আবার বিপাশ! নদী'র 
পূর্বতীরে “আলহুওয়ালিয়* অন্প্রদ্দায়ের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। “ডালিওয়ালাগণ' 
শতদ্রর উত্তর দিকের পশ্চিম তীরে বাস করিত, এবং 'রামগড়িয়া সম্প্র্ায় শেষোক্ত 
দুইটির অস্তগতি পরতমালার পাদদেশের অধিবাসী ছিল। “ক্রোড়া সিংঘিয়াগণ” জলম্বর 
দোয়াবের কতকাংশ অধিকার করিয়াছিল। শতক্রর দক্ষিণস্থ স্থনাম ও ভাতিন্দার 
চতুষ্পার্ববর্তা প্রদেশসমূহে প্ফুলকিয়াগণ* বাস করিত। 'সাহিদ্* এবং 'নিশানিয়া' 
সম্পরদায়দ্য় নানা দেশ অধিকার করিয়াছিল ; তাহাদের অধিকৃত স্থানসমূহে তাহারা বাস 
করিত; তদ্যতীত অন্য কোন প্রদেশে তাহাদের সম্প্রদায় দৃষ্ট হইত না। এইরূপে এই 
ছুইটি “মিছিল” এবং মাগার কতকগুলি সম্প্রদায় ( এই অশ্প্রদায় সমষ্টি পূর্বে সারহিন্দ 
আক্রমণ করিয়া ছিল ) অর্থাৎ “ভাঙ্গী', “আলহুওয়ালিয়।” “ভালিওয়া লিয়া',রামগড়িয়া এবং 
ক্রোড়াসিংঘিয়া” সম্প্রদায়-সমাষ্ট একত্র সমবেত হইয়া, ফিরোজপুর হইতে কর্ণাল পর্যন্ত 
বিস্তৃত শতদ্রর দক্ষিণবতাঁ পর্বত-পাঁদদেশস্থ বিশীল ভূ-খণ্ড পরম্পর বিভাগ করিয়া 
লইয়াছিল। এদিকে সারহিন্দ এবং দিলর মধ্যবর্তী প্রদেশ সমূহে “ফুলকিয়াগণ' আধিপত্য 
স্থাপন করিয়াছিল ।১২ এই স্থান পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-সমষ্টির অধিকৃত মালোয়ার সন্নিকটে 
অবস্থিত। 


শিখদিগের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। অনেকের অন্মান তাহাদের 
অশ্বারোহী সৈন্ের সংখ্যা ৭* হাজার হইতে ২ লক্ষ ৮* হাজার পর্বস্ত হইতে পারে। 
তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সৈন্তসংখ্যা গরুত পক্ষে কত ছিল, তাহা নির্ণয় বরা 


৪২। ভাক্তার ম্যাকৃত্রীগর তাহার 'শিখ ইতিহাসে (172191919 ০1 005 51103, 1, 28 ৫০ 
কয়েকটি মিছিলের", সংঙ্গি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 


১২৪ শিখ-ইতিহাস 


দুরহ।৪৩ তবে নিশ্চিত যাহা! জানা গিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, “ভাঙ্গী” 
সম্প্রদায় একসময়ে বিশেষ প্রতিষ্ান্বিত হইয়াছিল ; কিন্তু “নুকারচাকিয়া" ও “নোকিয়া 
সম্প্রদায়ের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া! দাড়াইয়াছিল। “ভাঙ্গী'গণের বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত 
রাজ্যে অঙ্থুন্য ২* সহম্র সৈন্য সমবেত হইত; কিন্তু শেষোক্ত সম্প্রদায়ের সৈন্য সংখ্যা 
উগর দশমাংশ মাত্র। সমগ্র শিখজাতির সৈন্য সংখ্যা গড়ে উত্ত অংখ্যার অধিক নহে? 
এই গণনাই অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। খিখদিগের প্রত্যেকেই অশ্বারোহী ; 
পার্বত্য প্রদেশের অথবা সমতল ভূমির অদ্ধবর্বর অধিবাসিগণের মধ্যে কিংবা অশিক্ষিত 
সৈন্য অল্প্রদায়ের মধ্যে অশ্বারোহী শিখ সৈন্য সর্বাপেক্ষা ছুর্মনীয় । শিখগণ অশ্বপুষ্ঠে 
কঁতিত্বের সহিত বন্দুক চালনা করিতে পারিত বলিয়! বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। 
তাহাদের পূর্ব-পুরুষগণ ধন্ুুধিদ্যায় বিশেষ পারদশাঁ ছিলেন। কথিত হয়, তাহার! এই 
যুদ্ধবিদ্যা তাহাদের পুর্বপুরুষগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। কেবলমাত্র ছুর্গরক্ষার্থ 
পদাতিক সেন্ত নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকেই পদব্রজে "মিছিলের, অন্থুগামী হইত, এবং 
যতদিন লুঠন ছারা অশ্ব সংগ্রহ করিতে না! পারিত, কিংবা অশ্ব ত্রয় করিবার স্থল না 
হইত, ততদিন তাহারা এই অনুষ্ঠানে 'মিছিলের' অন্ুবর্তা থাকিত। প্রাচীনকালে শিখগণ 
গোলাগুলি ব্যবহার করিত না। ক্রমে ক্রমে এই প্রথ! তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। 
কারণ উহা অর্থ-সাঁপেক্ষ এবং উহাতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্তের আবশ্টক হয় 1৪৪ 

এই জমুদায় সম্প্রদায় ন্যুনাধিক পরিমাণে পরস্পরের অধীনতা স্বীকার করিত। 
এতদ্বযতীত আর একটি সম্প্রদ্দায় তৎকালে বর্তমান ছিল। তাহারা সর্বপ্রকার এঁহিক 
অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়াছিল ;__-তাহা'রা পৃথিবীতে কাহারও বশ্ঠতা স্বীকার করিত না। 
তাহাদের মধ্যে শিখধর্মের প্রকৃত উপাদান বিদ্যমান ছিল। এই সম্প্রদায় 'আকালি' 
অর্থাৎ “অবিনশ্বর” বা ঈশ্বর-নিযুক্ত সৈন্য সম্প্রদায় নামে অভিহিত। তাহারা নীল পরিচ্ছদ 
পরিধান করিত--তাহাদের হস্ত লৌহ্-বলয় ভূষিত থাঁকিত; গোবিন্দ সিংহের আদি 


৪৩। ফরষ্টার বলেন, (০[18513, 1. 333 ) ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে শিখসৈম্ভের সংখ্যা ৩০*,*** তিন লক্ষ 
নিরূপিত হইয়াছিল। কিন্তু শিখসৈন্ের পরিমাণ ২০,০০০ ছুই লক্ষও হইতে পারে। ব্রাউন সাহেব 
(11800, 11109080155 1080) প্রতিপন্ন করেন,_এই সময়ে শিখদিগের ৭৩ হাজার অশ্বারোহী 
এবং ২৫ হাজার পদাতিক সৈম্ত ছিল। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে, কর্ণেল ফ্রাস্কলিন একখানি 
গ্রন্থে (10106 01 91918 4১121005100916 075) উল্লেখ করিয়াছেন যে শিখগণ ২ লক্ষ ৪৮ হাজার 
অশ্বারোহী সৈম্য সংগ্রহ করিতে পারিত। তিনি আর একখানি পুস্তকে (17166 ০01 06০0178৩ 
11701035, 0066, 0. 68 ) বলিয়াছেন, যুদ্ধ সময়ে শিখগণ ৬৪ হাজারের অধিক মৈগ্য সংগ্রহ করিতে 
পারিত ন]। ছ্ঈর্জ টমাস নিজে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,_-তৎকালে শিখদ্দিগের ৬* হাজার অধারোহী 
এবং ৫ হাজার পদাতিক সৈ্ত ছিল। (1516, 00 নি 11011170274 ) 


8৪) জর্জ টমাস ১৮*৭ ধৃষ্টাব্ধে তাৎকালিক সামগ্রিক অবস্থার যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে 
জানা যায়, শিখনিগের ৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র কামান ছিল। (140, 63 চ180010105 0, 274 ) 


-শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১২৫ 


সমাজের অন্তর্গত বলিয়।, এই সম্প্রদায়ের শিখগণ ম্পদ্ধা করিত। ধর্মের জন্ত গুরু সকলকে 
ধন-মান, এঙ্বর্ব-সম্পদ, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে অন্নমতি করিয়াছেন $--ঘর 
-বাড়ী--সংসার-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়! যুদ্ধবুতি গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। 
গুরু গোবিন্দ এবং তাহার পূর্ববতিগণ সকলেই একবাক্যে হিন্দুদিগের অসার সন্ন্যাস-ধর্মের 
নিন্দা ক্রিয়াছেন। এইরূপে অসার ও অনুপযোগী সর্ববিধ উপকরণ পরিত্যক্ত হওয়ায়, 
ধর্মোন্মত্ত শিখদ্দিগের মনে এক ভয়াবহ আবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল $-_তাহাদের মানসিক 
গতি অস্বাভাবিক কার্ধ সাধনে ভয়াবহ মৃতি ধারণ করিয়াছিল। সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
সমাস ধর্ম আচরণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিধ্যা শিক্ষার উৎকট অঙিলাষ হওয়ায়, দুইটি বিরদ্ধ 
"ধর্মীক্রান্ত অনুষ্ঠানের সংঘর্ষে 'আকালিগণণ একটি স্বতন্ত্র সংপ্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল । 
ধর্মভীরু বিনয়ী ব্যক্তিগণ ধর্মমন্দিরের অতি হেয় কার্য আগ্রহ ও অধ্যবসায় সহকার 
সম্পন্ন করিত। কিন্ত অপরাপর ব্যক্তিগণ সময় সময় ছুর্মনীয় ধমেপন্ত্ততা-বশে অস্বশন্তে 
সুসজ্জিত হইয়া অমৃতসরের প্রহরী নিযুক্ত হইত। কখনও বা কুসংস্কারবশে উত্তেজিত, 
হইয়! যথেচ্ছা গমন করিত, এবং সময় সময় উত্তেজনা-বশে একাকা ভ্রমণ করিয়া! তরবারি 
সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিত।9৫ তাহারা সময় সময় পরিদর্শক এবং বিচারকের, 
ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিত। তাহাদের কোন অধিনায়ক বিশ্বাসঘাতকতা 
অপরাধে "খালসার' নিকট অভিযুক্ত হয় নাই। তাহাদের নামে সকলেরই মনে ভয়ের 


৪৫। ম্যালকমের সার সংগ্রহ ছুষ্টব্য। (15160110, "51101, 9. 116) গুরুগোবিন্দ এই 
'আকালি' সম্পদায়ের প্রতিটা করেন, - ম্যালকমও “সই মত সমর্থন করিয়াছেন। তঙ্থিষয়ে গুরু- 
গোবিন্দের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়] যায় না। একমাত্র ধ্থানুরাগীরিগকেই গোবিন্দ শিখ-সম্প্রদায়ের 
অন্তভুক্ত করিবার সংকল্প করিয়াছিপেন কি শা, সে বিময় তাহাতে হয়ত জানা যাইত। মুতরাং বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও গঠন সম্বন্ধে যূলগ্রচ্থে যে বিবরণ প্রদন্ত হইয়াছে. তাহাই প্রকৃত। 


শিখদিগের ধর্ম প্রবৃত্তি এত প্রবল ছিল যে, প্রত্যেক শিখ কোন না৷ কোন কার্ধে নিযুক্ত থাকিত,. 
অথবা কোন ব্যবসায় বাশিজ্য করিত। যে ব্যক্তি সংসার-রিরাগী এবং ম্বভাৰতঃ যুদ্ধ-প্রিয় নহে, 
সাধারণতস্ত্রের মঙ্জল সাধনার্থ তাহাকেও কোন ন! কোন কাধে নিযুক্ত থাকিতে হইত। এক সময় 
্রশ্থকার দেখিয়াছিলেন,_একজ্জন 'মাকালি' শতদ্রর সমতল ভূমি হইতে কুদ্র কীরিতপুর সহর পংস্ত 
বিস্তৃত ঢালু অতুচ্চ পর্বতকন্দরের মধ্য দিয়! রাস্তা! নির্সাণ করিতেছে। সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার সংলার 
বন্ধন পরিত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই তাহাকে বিশেষ প্রশংসা করিত। কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই 
বাঞ্তির জগ্ঠ সর্বসাধারণে থাগ্ ও বন্ত্র সংগ্রহ করিয়! রাখিত। তাহার এই অধ্যবসায়শীলতা। ও একাগ্রতার 
একজন মেষপালক হিন্দু বালকের মনে এক অভিনব প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই হিন্দু বালক. 
আকালিদিগের গ্ভায় পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। ধর্সনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সর্বদাই যেমন ঈশ্বরকে ভয় 
করিয়। থাকেন, সেই বালকও তক্রুপ ভীতি সহকারে ধর্মালাপ করিত। 


১২৬ শিখ-ইতিহাস। 


সঞ্চার হইত )--সকলেই তাহাদিগকে সম্মান করিত। কোন ব্যক্তি তাহাদের বিরাঁগ- 
ভাজন হইলে, অথব! সাধারণ-তন্ত্রের কোন অনিষ্ট সাধন করিলে, তাহারা সময়ে সময়ে 
সেই ব্যক্তির যথাপর্বন্ব লুঠন করিত। 'আকালি' সম্প্রদায় কিছুকাল বিশেষ খ]াতি- 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের এই উন্মত্ততা বহুদিন বর্তমান হিল। অতঃপর 
রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা! ও আধিপত্য ধ্বংস হয়। এই উন্নত 
সম্প্রদায়কে দমন করিয়া, জনসমাজে আপন অক্ষয় কীতি প্রতিষ্ঠা করিতে সেই স্থাক্ষ ও 
অধ্যবসায়ণীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নরপতির অর্থ ব্যয় এবং কালক্ষয় হইয়াছিল $--তিনি 


যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াছিলেন । 


হল গপকিচে্ল্াদ 


শিখজাতির স্বাধীন রাজ্য স্থাপন হুইতে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয় 
এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন । 
১৭৬৫ ১৮০৮৯ 


[ হামেদ সার শেষবার ভারত আক্রমণ ;- শিজাতির 'ভাঞ্গী সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন ১-তাইমুর 
সার আক্রমণ ;-হারিয়ানার “ফুলকিয়া' শিখ-সম্প্রদায় £- জাবিতা খা;শিখজাতির মধো 
“কাণিয়া” সম্প্রদায়ের আধিপত্য স্ভাপন ;-খাহা সিং সুকেরচাকিয়ার প্রতিঠা লাভ; সা 
ভামানের আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের অভয় ;-সিদ্ধিয়ার অধিনায়কত্ব উত্তর ভারতে মহান্ীয়- 
€ণেক প্রাধান্ত স্থাপন ;- জেনারেল প্রেরণ এবং জর্জ টমাস; -শিখজাতি এবং মহারাদ্্রীয়গণের সন্ধি 
স্তাপন ;- শিখদিগের সহিত ইংরাজদিশের সম্বপ্ধ ,_সিদ্ধিয়া এবং হোলকারের বিরুদ্ধে লর্ড লেকের 
যুদ্ধযাত্রা ;- শিখপিগের সহিত ইংরাগদিখের প্রথন সন্ধি; যরাদীর ভারত আক্রমণের বাধ] প্রদানের 
উদ্যোন ;- রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রতী। ব্খণ এবং শতক্রর পশ্চিম সীমান্তবতী শিখ-সর্দারগণণের 
রঙা সন্ধি স্থাপন ।] 

শিখঙ্রাতি কর্ণাল এবং হাম্সি হইতে বিতন্তা নদীর তীর পর্যন্ত বিশ্তুত ভূ-খণ্ডে 
অ*বিপত্য বিস্তার করিয়াছিল । তাহাদের একতাঁবন্কন অধিক দিন স্থায়ী হইল না; দুর্ধর্ষ 
অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বতঃই রিপুর বশবর্তা হইল ? তাহারা সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা আত্ম 
স্থার্থ ই প্রবল বলিয়া মনে করিল। কতকগুলি লোক প্রর্কত বা কাল্পনিক অনিষ্ট মন্তাবনায় 
কার্ধ করিতে লাগিল। তখন তাহারা মনে করিল,_ প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সময় 
আসিয়াছে । অপর কতকগুলি ব্যক্তি পারিপাশ্থিক অবস্থার অন্ুব্তা হইয়া নিকটস্থ নগর 
ও জেলা সমূহ অধিকার করিতে উদ্,দ্ধ হইল । ধর্মনিষ্ঠ শিখগণ ধর্ম বিস্তারের জন্য বদ্ধ 
-পরিষ্কর হইল । ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য জয় করিয়া, অথবা কোন কোন রাজ্যে কর স্থাপন 
করিয়। তাহার! খালসার সাধারণ বাক্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কিছুকাল বিশ্রামের পর, 
নংবাথসাহে উতাহিত হইয়া এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্টে প্রাণোদিত হইয়া) যখন শিখজাতির 
পুনরন্থ্যদয় হইতে লাগিল, তখন আমেদ সা শেষবার ভারতবর্ষ আব্রমণ করিল্ন। 
উহার আক্রমণে ভীত হইয়। শিখজাতি পুনরায় একতা-বন্থনে আবদ্ধ হইল। বয়োবৃ্ির 
সঙ্গে সঙ্গে রোগতাপের আধিক্য হেতু আমেদ সার উৎসাহ, কার্ধ-নৈপুণ্য এবং ক্ষমতা হ্রাস 
হইয়াছিল; তথাপি সেই আফগান নরপতি আপন রাজ্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ উর্বরভূমি পঞ্জাব 
পুনরুদ্ধারের জন্ত আর একবার চেষ্টা করিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিয়া 
তিনি শতদ্ক পর্যস্ত অগ্রসর হইলেন; তিনি আর অধিক দুর গমন করিলেন না) সুতরাং 
লাহোর পরিত্যক্ত হইল। যখন তিনি বুঝিলেন, শিখ দীগকে পরাভূত করা এক্ষণে তাহার 
ক্ষমতাতীত, তখন তিনি তাহাছের সহিত স্ধিস্থাপনের চেষ্টার করিলেন। এই সময়ে 
রণকুশল উমার সিং পিতামহের উত্তরাধিকার ত্র পাতিয়ালার সিং বা মালোয়া শিখ- 
দিগের অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন। আমেদ সা তাহাকেই মহারাজ উপাধি প্রদান 


১২৮ শিখ-ইতিহাস 


করিয়া, সারহিন্দের সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিলেন । তখন আমেদ সা দেখিলেন, 
কটোচের রাজপুত সর্দারও তাহার সহিত মৈভ্রতাস্থাপনে অভিল'ধী। আমেদ সা 
তাহাকেও উপাধিভূষণে ভূষিত করিয়া, জলম্বরদোয়াব এবং তৎসংলগ্ন পার্বত্য প্রদেশের 
প্রতিশিধি নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সৈন্দলের অব্যবস্থ৷ হেতু তাহার সকল উদ্দেশ্ট-_-সকল 
চেষ্ট ব্যর্থ হইল। তাহার দ্বাদশ সহশ্ব নয কাবুণ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল; অগত্যা 
তিনিও তাহাদের অন্থগমন করাই শ্রেয় বোধ করিলেন । কিন্ত প্রত্যাগমন কালে, আমের 
স! পুনরায় বিপর্যন্ত হইলেন। সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিবার পৃবেই, রণজিৎ সিংহের 
শিতামহের অধিনায়কতে এবং পারিপস্থিক “ভাঙ্গী” সম্প্রদায়ের একটি সৈম্তদলের সাহাযে 
“হুক্কারচাকিয়াগণ” শের সার রোটাসের পার্বত্য দুর্গ অবরোধ করিল। ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে এই 
স্থান অধিকৃত হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই “ভাঙ্গী'গণ রাওলাপিশ্ডি এবং খানপুবের 
বিস্তুত উপত্যকা পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিল। "গুকার” সম্প্রদায় আক্রমণকারা 
মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে যে সৎসাহস ও শ্রমশীলতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, 
এক্ষণে তাহারা আর সেরূপ সতসাঁহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিতে সক্ষম 
হইল না।৯ 

অতঃপর হরি সিংহের অধিনায়কত্বে “ভাঙ্গী'গণ মূলতান অভিমুখে যাত্রা করিল। 
কিন্ত 'দাউদ-পোত্র' নামক এক মুসলমান সম্প্রদায়ের আক্রমণে তাহাদের গতি প্রতিহত 
হইল। নাদির সাহ দাউদ-পোত্র-দিগকে কাবুলে স্থানাস্তরিত করিবার ইচ্ছ৷ প্রকাশ 
করেন ॥ নাদির সাহের পেই উদ্দেশ্ট অবগত হইয়া, তাহারা সিদ্ধু-দেশ পরিত্যাগ করিয়া, 
পঞ্জাবে এক্ উপনিবেশ স্থাপন করে। অধুনা সেই স্থান, “ভাওয়ালপুর' নামে অভিঠিতি২ 
অতঃপর হরি সিংহের সহিত সর্দার মোবারক খা! সন্ধি স্থাপন করিলেন । দেশপ্রসিদ্ধ 


১। ফরষ্টারের 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত", পুথম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ; এনফিনৃষ্টোন, “কাবুল, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯৭ পৃঃ, 
মারে বিরচিত রণজিৎ পিং' ২৭ পৃষ্ঠা; যুরক্রফটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গ্রকার 
যে সকল হস্তলিখিত পুস্তক আলোচন। করিয়াছেন, তাহারও আলোচন। আঁবগ্তক। 

২। নাদির স। এক সনয়ে সিন্ধুদেশে আপন ক্ষনঠ।বিস্তারের জন্য গমন করেন; তগশ 
ভাওয়ালপুর বংশের পূর্বপুরুষ তাহার ন্েশ শিকারপুবে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপন্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
নারদির সা তাহাকে সেই প্রদেশের উত্তর-তৃর্তীয়াংশের শাসন-কর্ত শিযুক্ত করেন। কিন্তু সমগ্র 
সম্প্রদায়ের প্রতি অবিখান বশতঃ নার্দির স। তাহার্পিগকে গজনীতে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসংকলপ হন। 
তখন সেই রাজবংশ স্বস্থান পরিত্যাশ করিয়া শতদ্রর উত্তরবতী প্রদেশ সমূহ বলপূর্বক অধিকার কগিয়। 
লয়। দাউদ (ডেহিড । নামক সেই বংশের বিখাত আদিপুরুষের নাম হইতে এই সম্প্রণায় 'দাউদপোত্র 
নামে অভিহিত। তাহাদের বিষ্বাস তাহার! কালিফ আব্বাদের বংশধর। কিন্তু তাহারা সিদ্ধুদেপীয় 
'বেলুচি' জাতি; অথব! তাহারা! আদিম বেলুচি জাতি'-সিক্কুদেশে অধিক কাল বাস হেতু তাহাদের 
অনেক ঞীরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। শতদ্র তীরে তাহার! আধিপত্য স্থাপন.ও বাসস্থান নির্দেশ করায়, 
প্রাচীন 'লুঞ্গা' ও 'জোহিয়া সম্প্রনায়ের নবশিষ্ট জাতিগুপি লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার! সিদ্ধুদেশায় 
সেচ-প্রণালী দ্বারা জল-সেচন-প্রথ। প্রবর্তিত করিয়াছিল | সেই নদীর উভয় তীরেই পাকপটনের নিষ্নদেশে 
তাহাদের প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের এবং কৃষিকার্ধষের জাহল্য দৃষ্টান্ত বর্তমান রহিয়াছে। 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৯৯ 


মুদলমান ফকির যে স্থানের অধিকারী, সেই নিরপেক্ষ পাকপট্টন সহরই উভয় পক্ষের 
সাধারণ সীম! নির্ধারিত হইল। অনস্তর হরি সিং সিদ্ধুনদ এবং ভেরাগাজিখ"! অভিমুখে 
গমন করিয়া, বলপূর্বক রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন তিশি রাজ্য বিস্তারে ব্যপৃত 
ছিলেন, তখন তাহার গুজরাটের প্রতিনিধি রাওলপিগ্ডি অধিকার করিয়! কাশ্মীর-প্রবেশের 
চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার সে উদ্ম ব্যর্থ হয়? প্রতিনিধি সে স্থান হইতে বিতাড়িত 
হন, এবং তাহার বহু সৈম্তবল নষ্ট হয়। বুদ্ধ নাজীব-উদ্দৌলাকে জগাধ্রি পরগণা এবং 
পারিপান্িক নগর সমুহের মধ্যে সর্বপ্রধান শাসন কর্তা মনে করিয়া, রায় সিং ভাঙ্গী তাহার 
প্রতিযোগী হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে যমন! তীরে এবং সথবৃহৎ দোয়াবে রায় সিং ভাঙ্গী 
এবং বাঘেল সিং ক্রোড়া সিংঘিয়া নাজিবুদ্দৌলার প্রতি দারুণ উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। 
তাহাদের উৎপীড়ন অসহা হইয়া উঠিল; সুতরাং অনগ্োপায় হইয়া, নাজিবুন্দৌল! সেই 
সর্দারঘয়ের বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণের জন্য মারহাট্ািগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন ॥ 
কিন্ত ১৭৭০ খুষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার সে কল্পনা,--'অভিযন্ধি ব্যর্থ হইল। 
তাহার উত্তরাধিকার পুন্তের স্বতন্ত্র উদ্দেশ্তট ছিল। বিপদ কালের মিত্র জ্ঞান করিয়া, তিনি 
শিখদ্দিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন ।৩ 

এই সময়ে হরি সিং ভাঙ্গীর মৃত্যু হইল। বান্দা সিং তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন। 
ঝান্দা সিংহের অধীনে “মিছিলের' ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল! 
জান্মু করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল । তৎকালে আফগানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমধে 
এবং শিখদ্িগের অবিচ্ছিন্ন রাজদ্রোহ ও লুঠনে, সমতল প্রদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য পার্বত্য 
প্রদেশের বক্র অথচ নিরাপদ পথে পরিচালিত হওয়ায়, জান্মু প্রধান স্থান বলিষ্ন! গণ্য 
হুইল। রাজপুত বংশীয় রাজা রণজিৎ দেও অতি সৎ-স্বভাঁব-সম্পন্ন ছিলেন? ব্যবসায়ীগণ 
তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আশ্রয়ার্থ তাহার রাজধানীতে সমবেত হইতে 
লাগিল। অতঃপর কাশুরের পাঠান রাজ্যসমুহ করদ-রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। 
পরিশেষে ঝান্দা সিং আপন প্রতিনিধি মাজ্জা সিংহকে মূলতান আক্রমণ করিতে প্রেরণ 
করিলেন। কিন্তু ভাওয়ালপুরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া, সদ্ধিবদ্ধ আফগান-সর্দার- 
গণের সমবেত সন্ত তাহাকে আক্রমণ করিল 7 তিনি পরাজিত হইলেন ? যুদ্ধে তাহার মৃত্যু 
হইল। পর বংঘ্বর, ১৭৭২ থুষ্টাবঝে সেই সহযোগী শাননকততগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত 
হইল। তাঁহাদের একজন ঝান্দা সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিবেচক সর্দার 
্বয়ং দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর উত্তরাভিমুখ প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি 
দেখিতে পাইলেন, _জাম্ম-সিংহাসনের আর একজন প্রতিঘন্ী ইতিমধ্যে চুরত সিং 
সুকারচাকিয়া এবং 'কাণিয়া মিছিলের, উন্নতিশীল অধিনায়ক জয় সিংহের সাহায্য প্রা 
হইয়াছেন। কিন্ত স্বহস্তস্থিত কামান বিদার্ণ হুইয়৷ দেই গুলির আঘাতে ছুরত দিং 


৩। ভাওয়ালপুর পরিবারের ইতিবৃত্ত এবং হপ্তলিধিত শিখ ইতিহাস জর্টব্য। € ( ফরারের 'ভ্রযণ 
বৃত্াস্ত, প্রথম খণ্ড, ১৪৮ পৃষ্টা )। 
৯ 


১৩৪ শিখ-ইতিহাস 


মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতঃপর জয় সিং বিবিধ হেয় উপায়ে ঝান্দা সিংহকে নিহত 
করিয়া আপন নীচাশয়তার পরিচয় প্রদান করিলেন। এইরূপে একটি পরাক্রাস্ত নরপতিকে 
অপসারিত করিয়া, জয় সিং কাণিয়৷ অতি আনন্দ লাঁভ করিলেন বটে, কিন্তু জান্মপ্রার্থা 
হৃত্ব-নির্ধারণ এবং সংকল্প-সাধন-কলে একাকী বর্তমান রহিলেন, এবং তিনি তঘিষয়ে 
চেষ্টান্িত হইলেন। তখন হুব্রধরজাতীয় যুশা সিংহকে বিতাড়িত করিবার মানসে 
কাণিয়া' সর্দার জয় সিং, যুশ! সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত মিলিত হইয়া এক ষড়যন্ত্র 
করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুশা সিং হ্ত্রধরের প্রভাবে আঁমেদ সার নামমাত্র 
প্রতিনিধি, কটোঁচের ঘামান্দ চাদ এবং পার্বত্য প্রদেশের রাজপুত সর্দারগণ তাহার 
অধীনতা শ্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের অধিকৃত রাজ্যস্মূহ যুশা সিং হুব্রধরের 
করদরাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহা! হউক, পরিশেষে রামগড়িয়৷ যুশা সিং 
পরাজিত হইয়া! হরিয়ানার মরু প্রদেশে পলায়ন করিলেন, এবং দস্থ্যবৃত্তি দ্বার! জীবিকা 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন । এই সময়ে, ১৭৭৪ খৃষ্টাঝের প্রারস্তে. কাউরাঁর মুসলমান 
শাসনবর্তার মৃত্যু হইল। তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে অথবা দিল্লী কিংবা 
কাবুলের অধীনতা ব্বীকার করিতে ক্ৃতসংবল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু কটোচের অভ্যুতখানণীল 
অধিপতি বহুকালাবধি তাহার দেশ-প্রসিদ্ধ ছুর্গ অধিকার করিতে লালায়িত ছিলেন। যাহা 
হউক, কটোচের নরপতি জয় সিং কাণিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; জয় সিংহও 
সাহায্য দান করিতে সম্মত হইলেন। সমবেত আক্রমণে সেই সুদৃঢ় ছুর্গ অধিকৃত হইল। 
কিন্তু শিখ-সেনাপতি দুর্গটি নিজে অধিকার করিয়া বসিলেন। পারিপাশ্থিক রাজা ও 
ঠাকুরদিগের উপর বছুকাল হইতে যুশা সিংহের একাধিপত্য ছিল। জয় সিংহ এক্ষণে 
রাজকীয় ছুর্গ অধিকার করিয়া, যুশ! সিংহের আধিপত্য অপহরণ করিতে লাগিলেন ।৪ 
পঞ্জাবের দক্ষিণবর্তাঁ প্রদেশসমূহে “ভালী” সপ্প্রদায়ের শিখগণ প্রাধান্য স্থাপন 
বরিয়াছিল। মাঁনকেরা এবং মুলতানের বৃহৎ ছুইটি স্থরক্ষিত ছূর্গ শিখদিগের অধিকৃত 
ছিল এবং তাহারা কালাবা! হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র নি়-প্রদদেশে বলপুর্বক কর 
আদায় করিত। মুলতান অধিকারচ্যুত হওয়ায়, আফগান-জাতি সুজাবাদে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিল। শিখগণ.সেই স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের 
সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৩ থৃষ্টাবে তাইমুর সা পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি 
পরিশেষে সিদ্ধুন্দ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য 
স্বতন্ত্র ছিল; সিন্ধুদেশ, ভাওয়ালপুর এবং নিম-পঞ্জাব-প্রদেশ অধিকার করিবার মনস্থ 
হওয়ায় তিনি লাহোর পুনরুধিকারের কোন চেষ্টা করিলেন না। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে কাবুল 





৪] ভাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃত্ত এবং শিখদিগের হম্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য। মারে-বিরচিত 
ররণর্জিৎ সিং নামক পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠা এবং ফরষ্টারের “ভ্রমণ-বৃতীস্ত,“ প্রথম খণ্ড, ২৮৩, ২৮৬, ৩৩৬ পৃষ্ঠা । 
১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জাম্ুর রণজিৎ দেওর মৃত্যু হয়। 
দৈহব-ঘটনাক্রমে ছুরত সিং নিহত হন, এবং ১৭৭৪ ৃষ্টাবে ঝান্দ! সিংহের মন্তক দ্বিখণ্ডিত হয়। 
পাতিয়ালার উমার সিংহের সহিত যুদ্ধে, ১৭৭* থৃষ্টাবে, হরি সিং ভাঙ্গী নিহত হন। 


শিখধিগের স্বাধীন রাজ্য ১৩১ 


সৈন্ভের ছুইটি ক্ষুত্র দল মূলতান হইতে শিখদদিগকে বিভাড়িত করিবার চেষ্ট| করে ? কিন্ত 
তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৭৮-৭৯ থৃষ্টাবে সা শ্বয়ং সৈম্ত-সমভিব্যহারে তথিরুদ্ধে 
গমন করেন। “ভাঙ্গী* দ্িগের নৃতন অধিনায়ক গান্দা সিং এই সময়ে অন্থান্য শিখ- 
অধিনায়কগণের সহিত বিবাদে গবৃত্ত ছিলেন; তাহার প্রতিনিধিগণ প্রাতিরোধের ভাপ 
করিয়া রাজধানী সমর্পন করিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্বস্ত তাইমুর সা তথায় রাজস্ব করেন ॥ 
কিন্ত তিনি একয়েক বংসর সিদ্ধিমা কাশ্মীররাজ এবং উজবেকদিগের বিদ্রোহ দমনে 
নিযুক্ত ছিলেন। এমন কি শিখজাতির রাওলপিপ্ডি অধিকারে তাইমুর কোনরাপ বাধা 
প্রদান করেন নাই। তাহাদের দস্থ্য-ব্যবসায়ী অশ্বারোহী কচ্ছ হইতে আটকের সীমা 
পর্যস্ত বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিয়াছিল; তৎ্সমূদায় প্রদেশ শিখদিগের অধিক্কত 
হুইয়াছিল।৫ 

ইতিমধ্যে উমার সিং ফুলকিয়া, হারিয়ানা এবং দিলীর সীমান্ত পর্বস্ত আপন প্রতুন্ব 
বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন। তিনি শিরিস1 এবং ফতেহাবাদ অধিকার করিলেন ) তাহার 
রাজ্য বিকানির ও ভাওয়ালপুর রাজ্যের সমকক্ষ হইয়! উঠিল। তাহার! অধীনস্থ বিন্দ 
এবং কাইথালের যোধগণ হান্গি এবং রোহতকের চতুর্দিকবর্তী সমগ্র প্রদেশে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল। এই সময় সারহিন্দ প্রদেশে প্রভূত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে দিশ্নীর 
বাঁদসাহ শেষবার চেষ্টা করিলেন। সুতরাং উমার সিং আপন রাজধানী পাতিয়ালায় 
প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৭৯-৮* থুষ্টাবে তাৎকালিক মন্ত্রী এবং সম্রাট 
পরিবারের ফারধুন্দ বখত নামক জনৈক সেনাঁনীর অধীনে একদল সৈন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিল। 
কর্ণাল পুনরধি্ৃত হইল; অনেকে রাজস্ব প্রানের অঙ্গীকার করিল এবং খ্যাতনাম! 
ক্রোড়াসিংঘিয়া-অধিনায়ক বাঘেপ সিং বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন। কাইথালের দেশ সিং 
বহু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে রাজকীয় সৈম্থ পাতিয়ালায় প্রবেশ করিল। 
উমার সিং বাদশাহের বস্তা স্বীকার করিয়া রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন । তখন 
বাঘেল সিং আপন উদ্দেশ্ত সাধন' কল্পে বন্ধপরিকর হইলেন । এমন সময়ে সংবাদ আসিল, 
_"সুবৃহৎ একদল শিখ সৈন্য লাহোর হইতে যাত্রা করিয়াছে; তৎক্ষণাৎ মোগল সৈন্য 
ভ্রুতবেগে পাণিপথ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু তাহাদের মনে এক সন্দেহ 
জন্মিল যে,_-মস্ত্রীর শিখদিগের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীয় ধনলিপ্প। চরিতার্থ 
করিয়াছেন, এবং তজ্ঞন্ত বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক প্রতূর হ্থার্থ বিসর্জন দিয়া শত্রপক্ষ অবলম্বন 
করিয়াছেন। ১৭৮১ খৃষ্টান্ধে উমার সিং একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক উন্মাদগ্রন্ত পুত্র রাখিয়া 
পরলোক গমন করেন। তাহার ছুই বৎসর পরে, ছুতিক্ষের গ্রকোপে হারিয়ান৷ জনশৃন্ত 
হয় তত্রত্য অধিবাসীগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং অনেকেই স্থানান্তরে গমন 

€। ভাওয়ালপুরের রাজার ইতিবৃএবং অস্তান্ত হস্তলিখিত বিবরণ দ্রষ্টব্য । 502019816 810%706, 
[1018 11800, 05 28, 800 5015651) “018%619,, ?, 324 এলফিন্ষ্টোন (08001 18, 
303 ) বলেন, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে শিখদিগের হস্ত হইতে মুলতান পুনরধিকৃত হয়। তিনি ১৭৭৯ খৃষ্টাবে 
স্বীকার করেন ন।। 


১৩২ শিখ-ইতিহাস 


করে। শিরসা মরুভূমিতে পরিণত হইল। তৎকালে একটি বছ বিস্তৃত প্রদেশ শিখ- 
দিগের হস্তত্খলিত হইয়! স্বাধীনতা! অবলম্বন করে। অতঃপর শিখগণ সেই প্রদ্দেশ আর 
পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই।৬ 

গল্গ! এবং যমুনার মধ্যবর্তা নিম়প্রদেশের শিখগণ, নাঁজিব-উদ্দৌলার পুত্র জাবিতা 
খ'কে বছু অর্থ প্রদানে বশীভূত করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল। সেই 
শাসনকর্তা সাআজোর নামমাত্র মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইতে অভিলাধী হন, এবং সেই মঞ্রিত 
লাভের জন্য তিনি নানারূপ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। এক্ষণে রাজকীর সৈন্যের 
পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কতকার্ধ হইজ্নে। ১৭৭৬ খুষ্টাব্বে তিনি দিল্লী নগরী 
অবরোধ মানসে তদভিমুখে যাত্র। করিলেন) কিন্তু যুদ্ব-কাল উপনীত হইলে, তাহার 
আপন ক্ষমতায় অবিশ্বাস জন্মিল । এদিকে বাদ?সাহও তাহাকে আর অধিক উত্তেজিত 
ও কুপিত করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। উভয় পক্ষের এক সন্ধি হইল।. বাদসাহ জাবিতা 
খশকেই সাহরাণপুরের শাঁসনকর্ত৷ বলিয়া শ্বীকার করিলেন। এই উপলক্ষে একদল শিখ 
সৈন্ত জাবিত! খখর সহায়তা করিয়াছিল । তিনি তাহাদিগকে অন্থ্রঞ্জিত করিবার প্রবল 
ইচ্ছ| প্রকাশ করেন। বিশ্বস্তন্থত্রে অবগত হওয়া যায়,-জাবিতা খখ তাহাদিগের 
জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া “পানুল' বা দীক্ষা-মন্ত্র গ্রহণাস্তর ধরম সিংহ নাম প্রার্ধ 
হইয়াছিলেন।? 

যুশ! সিং রামগড়িয়া, “আলবুয়ালিয়া” এবং “কাণিয়া? সম্প্রদায় কুক আক্রান্ত হইয়া 
পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তখন হিসারের নিকটবর্তাঁ প্রদেশে আপন আধিপত্য স্থাপন 
-কল্পে তিনি উমার সিং ফুলকিয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি 
দিল্লীর সীমান্ত পর্যস্ত বাহুবলে রাজন্ব সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ১৭০১ থুষ্টাবে 
একদল সৈন্য দোয়াবের নিম্নভূমি আক্রমণ করিল কিন্তু বাদসাহের সেনাপতি মির্জা 
সাফি বেগের সহিত মিরাটে তাহাদের এক ঘোরতর যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে শিখগণ 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ঝিন্দের গণপৎ সিংহ বন্দী হইলেন। তথাপি, ১৭৮৩ 
থৃষ্টাব্বে বাঘেল সিং এবং অন্তান্ত সেনাপতিগণ বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গঙ্গা 
অতিক্রম করিতে মনস্থ করেন।। কিন্ত নদীর পরপাঁরে অযোধ্যায় বাদসাহ-সৈন্তের সতর্কতা 
হেতু তাহাদের সে উদ্ভম ব্যর্থ হয়? তাঁহারা গঙ্গা অতিক্রম করিতে অগমর্থ হন । পূর্বেই 
বণিত হইয়াছে--দুভিক্ষের প্রকোপে বহু লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বুশ সিং বাধ্য 


.৬। ভুটিয়ানার সীম! সম্বন্ধে মিঃ রস্‌ বেল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এক কার্ধ-বৃত্ান্ত প্রদান করেন। এস্লে 
সেই ঝিঞীণ এবং হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত দরষ্টবা। ফ্রাঙ্কলিন কৃত 'সা আলম" ৮৬ ও ৯* পৃষ্ঠ এবং স 
নাওয়াজ খার 'মিরিট-ই-আফটাব নুম1' নামক ভারত-ইতিহাসের সারস:গ্রহ দ্রষ্টব্য । 

৭। ফরষ্টারের 'অ্রমাণ-বৃত্বাস্ত', প্রথম খণ্ড ৩২৫ পৃষ্ঠ; ব্রাউনের “ইওিয়া ট্রাক্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ 
পৃষ্ঠ; এবং ক্রাঙ্কলিন কৃত 'স। আলম,” ৭২ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য । (50700816, 17015(৩7, “[18615” 1, 
3257 7310%1)6১ 400019 17180155 1, 29 7 2110 71810161105 59181) 005 0 72 05 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৩৩ 


হইয়! দোয়াবে গমন করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাবে সন্ধিবন্ধ সম্প্রদায়-সমক্ট রোহিলাঁধণ্ডে প্রবেশ 
করিয়া, বরেলি হইতে চল্লিশ মাইলের অনধিক দুরবর্তাঁ চান্দোসি পর্যন্ত বিস্তৃত অমস্ত দেশ 
লু্ন করিয়া ফেলে। এই সময়ে জাবিতা খ! ঘোৌষগড়ের ছুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলেন । 
ঘারওয়ালের পার্বত্য রাজা চন্দ্রভাগার পশ্চিমতীরবর্তী পর্বত-পাদদেশস্থ অন্যান্য রাঁজপুত- 
গণের ন্যায় কর?-রাজগণের অন্তর্ভ,ন্ত হইলেন। তাহারই পূর্বপুরুষ বাদসাহ 
অওরঙ্গজেবের ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া, তৎপুত্র দারাকে আশ্রয় প্রদ্দান করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত তিনি এক্ষণে সে পূর্ব-গৌরব রক্ষা করিতে পারিলেন না । অযোখ্যার সীমান্ত হইতে 
সিন্ধুনদ পর্যস্ত সমগ্র দেশে শিখ জাতিই তৎকালে প্রবল ও প্রধান ছিল। পরিব্রাজক 
ফরষ্টাব কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছেন,__ছুর্গ প্রাচীর মধ্যে দুই জন্য অশ্বারোহী শিখ-সৈম্ত 
দেখিয়া, সেই ছুর্গাবিপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক সর্দার-বালকের এবং তাহার অনুচর ও প্রজাবর্গের 
মনে মহ! ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ঘারোয়ালেব স্থানীয় রাজকর্মচারিগণের নিকট 
সমসংখ্যক শিখ সন্ত বিশেষ সম্মান-সন্বদ্ধনা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং বিশেষ সতর্কতার 
সহিত তীহারা শিখদিগেব অশেক উপকাব করিয়াছিলেন । জখারণ অভ্যর্থপা-স্থলে 
সমবেত পথিকবৃন্দের শিকট তাহারা যে অম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল,-ফরষ্টার আরও 
মনোমুগ্ধকর ভাবে তাহ! বর্ণনা করিয়াছেন।৮ 

তখন পঞ্জাবে জয় সিং কাণিয়াব ক্ষমতা অক্ষুগ ছিল, ছুরত সিং স্থকারচাকিয়ার পুত্র 
মাহা সিং এই সময়ে তাহার রক্ষণাধীনে ছিলেন। তৎকালে মুসলমানগণ চন্দ্রভাগা- 
তীরবর্তী রহ্থলনগর অধিকার করিয়াছিল। সেই নগরের উদ্ধার-সাধন-কল্পে জয় সিং সেই 
সর্দার-বালকের সহায়ত! করেন। মাহ! সিংহের প্রশংস। দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
পরিশেষে জয় সিংহের অধীনতা৷ পাশ ছিন্ন করিয়া, ১৭৮৪-৮৫ থুষ্টাৰে স্বাথ-সাধন-কলে 
স্বেচ্ছাত্রমে তিনি জান্মুর কার্ধকলাপে হস্তক্ষেপ করিলেন। শুনা যায়, জাম্মুর কার্ধকলাপে 
বাধা প্রদান করায়, সেই স্থান লুন্তিত হয়। সেই স্থান লুঠন করিয়া! তিনি বহু ধনৈশ্চর্ষের 
অধিকারী হন, এবং পরে স্বাধীনতা অবম্বন করেন। স্বেচ্ছাক্রমে জাম্মু লুনে এবং 
স্বাধীনতা অবলম্বনে জয় সিং তাঁহার প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। মাহা সিং তাহার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করেন, এবং পাপের প্রায়শ্চিত স্ববপ সমস্ত এশ্বধ গ্রদ্দান করিতে প্রতিশ্রুত 
হন। কিন্ত জয় সিং তাহার সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে যুবরাজের 
ক্রোধামি গ্রজলিত হয়, এবং অস্ত্র সাহায্যে সেই বিষয়ের মীমাংসা ও প্রতিকার করিতে 
তিনি ককৃত-সংকল্প হইলেন। অতঃপর তিনি যুশা! সিং রামগড়িয়ার নিকটে দুতপ্রেরণ 
করিলেন। সেই সেনাপতি নুপ্ত-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ পাইয়! সাতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। তিনি মাহ! সিংহের সহিত মিলিত হইলেন, এবং অতি সহজেই কটোচের 
খুমান্দ চাদের পৌর সংসার টাদের সাহায্য প্রাণ্ত হইলেন। কাণিয়াগণ আক্রান্ত ও 





৮। ফরষ্টারের 'অ্রমণ-বৃত্তান্ত', প্রথন খণ্ড, ২২৮, ২২৯ ও ৩২৬ পৃষ্ঠা! এবং টিক! ফ্রাধিনের “মা! 
হ্যালম* ৮৩ ও ৯৪ পৃ! “এবং মিরিত-ই-আফাব নুমার' পারন্ত ভাষার সারসংগ্রহ ভষ্টবা। 


১৩৪ শিখ-ইতিহাস 


পরাজিত হইল। যুদ্ধে জয় সিংহের জো্ঠ পুত্র গুরুবকৃস সিং নিহত হইলেন, এবং বৃদ্ধ 
জয়সিংহের শক্তি দ্বিবিধ দুঃখে যথেষ্ট হাঁস হইল। যুশা সিং স্বীয় রাজ্যে পুনঃগ্রিতিঠিত 
হুইলেন। সংসার চাদের পিতা ও পিতামহ যে দুর্গ অধিকার করিতে বিশেষ ইচ্ছ! 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংসার চাঁদ সেই 'কাঙড়া? ছুগ লাভ করিলেন । এক্ষণে মাহা সিং 
পঞ্জাবে বিশেষ ক্ষমতাপন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ! বলিয়া! পরিগণিত হইলেন। তাহার একমাত্র 
পুত্র» রণজিৎ সিংহ, ১৭৮০ খৃষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের সহিত আপন 
শিশু কন্ঠার বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা উভয় পরিবারের একতা-বন্ধন দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিতে 
প্রয়াসী হইয়া) জয়সিংহের বিধবা! পত্বী সাদা কৌর মাহা সিংহের নিকট এক প্রস্তাব 
উত্থাপন করিলেন । মাহা সিং তাহাতে সম্মত হইলেন। অন্তর মাহ! সিং গুজরাট 
আক্রমণ মানিসে যাত্রা করিলেন। ১৭৯১ খুষ্টাবে তাহার পিতার মিত্র তত্রত্য 'ভাঙী, 
রাজ গুজার সিংহের মৃত্যু হয়। কিন্তু তিনি নিজেও সেই নগর অবরোধ সময়ে বিশেষ 
পীড়িত হইয়! পড়েন, এবং পর বৎসরের প্রথমভাগে কেবলমাত্র সাতাইশ বৎসর বয়সে 
অকালে কালকবলে পতিত হন।৯ 

১৭৯৩ থ্টাবে সা জামান কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ভারত-সাম্রাজ্য 
জয়ের এক অকিঞ্চিৎকর আশায় তাহার মন সর্বদা পরিপ্রত থাকিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাবের 
শেষভাগে তিনি হাসেন অবদাল পর্যন্ত গমন করিয়া, তথা হইতে একদল সৈস্ত 
পূর্বাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কথিত হয়, তাহারা রোটাষের ছুর্গ পুনরধিকার করিয়াছিল। 
কিন্ত তাহার পশ্চিমস্থ রাজ্যের অরক্ষিত অবস্থ! হেতু, তিনি কাবুলে প্রত্যাবর্তন করিতে 
বাধ্য হইলেন। পুনর্বার ছুরাণি আক্রমণের এক জনরব উঠে। উত্তর ভারতের 
তাৎকালিক নরপতিগণ ইংরেজ এবং মারহাট্রাগণের অত্যাচারে ক্রিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
স্থতরাং তাহারা যে দুরাণি-আক্রমণের ভয়ে ভীত হন নাই,__তাহা সম্ভবপর বলিয়া 
অন্গমিত হয় না। রোহিলখণ্ডের ভূতপুর্ব শাসনকর্তা, গোলাম মহম্মদ, ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাবে 
পঞ্জাব অতিক্রম করিলেন । আপন কল্পনা কার্ধে পরিণত করার উদ্দেশ্টে স জামানকে 
উত্তেজিত করাই তাহার বাসনা ছিল। তাহার এই দুঃসাহসিক দুরভিসন্ধি ব্যর্২-করণ 
মানসে অযোধ্যার আসফউদ্দৌলার পক্ষ হইতে তাহার প্রতিনিধিগণ গোলাম মহদ্মদের 
অন্থুগমন করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ সন্থষ্টচিত্তে তাহাকে নিস্তারকারী বলিয়া গ্রহণ 


৯। হস্তলিখিত ইতিহাস ও.পুরাবৃত্ত দ্রষ্টব্য । ফরষ্টারের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত প্রথম খণ্ড ২৮৮ পুষ্ঠ। ; মারে 
বিরচিত “রণজিৎ সিং ৪২ এবং ৪৮ পৃষ্ঠ; মুরক্রফটের 'ভ্রমণ-বৃত্বান্ত', প্রথম খণ্ড, ১২৭ পৃষ্ঠ|। 
(00000915 75015061, £1855181, 1,288 ১60117255 48101556 91781), 0. 42. 48. 20৫ 
71০০0:0:0169 “18615”, 4, )27, ) যুশ! সিংহের স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠ1 এবং 'কুপিয়া“দিগের পরাজয়ের 
সময় ১৭৮২ থৃষ্টাবে নির্ধারিত ন৷ হইয়া.--১৭৮৫, ১৭৮৬ থৃষ্টাবে নাদষ্ট হওয়াই যুক্তিযুক্ত। মারেও সেই 
মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহার কারণ, ফরষ্টারের বিবরণ অনুসারে (41255615356 10905 ) ১৭৮৫ 
খৃষ্টাবে রোহিতখও অবরাদ্ধ হয়, এবং যে যুপ। সিং সেই যুদ্ধে ব]াপৃত ছিলেন বলিয়া স্থিরীকৃত হুইক্লাছে, 
তিনি তৎকালে নির্বাসন, দণ্ডে দত্তিত হইয়াছিলেন। 


শিখদিগের শ্বাধীন রাজ্য ১৩৫ 


করিবে১সবাদসাহ সা জামানকে তঘিষয়ে অন্থরোধ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ 
ছিল। ১৭৯৭ খৃষ্টাঝের প্রারস্তে ত্রিশ সহশ্র সৈন্য ইয়া সা লাহোরে উপনীত হুইলেন। 
শিখদিগকে অন্ুরঞজিত করিয়া, স্বীয় কাল্লনিক আধিপত্য-ভার সকলের উপযোগীরূপে প্রকট 
করা,-- তাহার প্রথম উদ্দেশ্ট হইল। কতকগুলি রাজ! তাহার সহিত মিলিত হইলেন। 
কিন্ত শিখগণ বিনা যুদ্ধে তাহার বশ্তা-স্বীকারে ইচ্ছুক হইলেও, স্বীয় ভ্রাতা মামুদের 
সন্দেহমূলক কার্ধ-প্রণালীতে তিনি স্বদেশে পুনরাহুত হইলেন; তক্জন্য এতদ্দেশে তিনি 
কোনরূপ বিধি-বন্দোবস্ত করিতে সমথ হইলেন না। পরাজিত মারহাট্রাগণ এবং ইংরেজ 
অপেক্ষা শিখগণ অত্যন্প ভয় বিহ্বল হইয়াছিল। কারণ তৎকালে ইংরেজগণ তথ্িষয়ে 
কোন সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। 

অযোধ্যার উজিরের সহিত সকলেই সহান্ভূতি প্রকাঁশ করিলেন। শেষোক্ত সকলেই 
তাহার রাজ্যে বিপৎপাত-হেতু ছুঃখিত হইলেন। তাহারা বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত 
দোয়াবের অন্তর্গত অন্থপসহরে একটি সেনানিবেশ স্থাপন করিলেন। সকলে ভয়-বিহবল 
হওয়ায়, পারস্যের সাহকে আফগান রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উৎমাহিত করিতে 
তেহেরাঁণে এক দূত প্রেরিত হইল । ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সা জামান পুনরায় ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিলেন। তীহার পঞ্চ সহম্র সৈন্য বহুদূর অগ্রসর হইল) কিন্তু বিতস্তা নদী-তীরে বিপক্ষ 
সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিল। সা অবাধে লাহোরে প্রবেশ করিয়া কখনও 
বা শিখদিগকে অন্ুরজ্ঞন করিতে লাগিলেন, কখনও বা তাহাদদিগের প্রতি ভয় প্রদর্শন 
করিতে লাগিলেন। এইবপে ভয়-প্রদর্শন ও অন্ুরঞ্জনের দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া, 
তিনি আপন উদ্দেশ সাধনে চোষ্টত হইলেন । এই সময়ে নিজাম-উদ্দীন নামক একজন 
কুক্ষ পাঠান কাশ্বরে বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সেই পাঠান সা 
জামানের পক্ষ অবলম্বন করিল? কিন্তু সা জামান তাহার মিত্রতায় বিশ্বাস করিতে 
গারিলেন না। যাহা হউক, সা জামান তাহ]কেই শিখদিগকে এবং বীর যুবক রণজিৎ 
সিংহকে দমন করিতে নিযুক্ত করিলেন। তাহার! সা জামানের আত্ম-মর্ধাদায় বিশ্বাস 
স্থাপন করিতে পারিল না। এদিকে নিজামুদ্দীনও তাহার প্রতৃত্বের স্থায়িত্বে সন্দিহান 
হইয়া উঠিলেন। তাহার ভয় হইল --সা! জামানের প্রত্যাগমনের পর প্রতিবেশী শিখগণ 
তাহার উপর অত্যচার-উৎপীড়নের বীভৎস অভিনয় করিবে , সুতরাং নিজামুদ্দীন অতিশয় 
বিচক্ষণতার সহিত শিখদিগের প্রতি অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিরত 
হইলেন। কয়েকটি অবিচ্ছিন্ন খগযুদ্ধ হইল কিন্তু তাহাতে কোন হৃফল ফলিল ন1। 
এই সময়ে মাঁশুদের উদ্দেস্ট ও চেষ্ট৷ সফল হইল) তিনি পারস্যের সার সাহায্য প্রাপ্ত 
হইলেন। হ্ৃতরাং হতভাগ্য আফগান সআ'ট ১৭৯৯ খু্টাকের প্রারভে লাহোর পরিত্যাগ 
করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাগযন করিলেন। সা জামানের দ্বিতীয়বার ভারত 
আক্রমণকালে, রণজিৎ সিংহের সৎম্বভাব এবং আধিপত্য-প্রতিপত্তির ক্ষমত! আফগান 
সমাট ছুরামী স! এবং শিখদিগের খানসপটে সমভাবে অস্বিত হইয়াছিল; সকলেই রণজিৎ 


১৩৬ শিখ-ইতিহাস 


সিংহেব ভাবী মহত্বের বিষয় উপলব্ধি কবিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লাঙ্কোব অধিকারের 
অভিল।য প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ, ক্ষমতালাভেব সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর অধিকাবেব 
আকাজ্ষা মনোমধ্যে উদয় হয়। যাহা হউক, বাঁজা আপন গুরুভার যুদ্ধাপ্রসমূচ, 
জলপ্লাবিত প্রবল বেগবতী বিতন্ত| নদী পবপাবে লইতে অসমর্থ হুইযা রাজ্যাভিলাষী 
সর্দারগণের নিকট বিজ্ঞাপিত করিগেন,--এই সময় যুদ্ধোপকবণ সমূহ নন্দীর পর পাবে 
স্থানান্তরিত কবিয়৷ দিলে, মহৎ উপকাব সাধিত হইবে ; বাজা তজ্জন্য তাহাদেব পিকট 
চিরককৃতজ্ঞ থাকিবেন। অতএব যে কামানগুলি কৌশল ক্রমে উদ্ধাব কৰা হইযাছিল, সাব 
গমনেব অব্যদহিত পবেই তৎসমুদায় প্রেবিত হইল। বণজিৎ সিং আপন অভীপ্গিত 
বিষয় লাভ কবিলেন ,-_পুবস্কাব স্বরূপ বণজিৎ সিং পঞ্জাবেব বাঁজধানী লাভের এক সন্ন 
বা রাজকীয অভিনন্দন-পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মহাঁবাজেব ইতিহাসে সহিতই 
শিখদিগেব ইতিহাস কেন্দ্রীভূত হইল। কিন্তু উত্তর ভাবতে মহাবাস্ীয় জাতিব অভু)খানে, 
এবং ভারত-রঙ্গভূমে ইংবেজদিগের আগমনে শিখদিগেব শৌর্ধ-বীর্য অনেকটা বাধ! প্রাণ 
হুইয়াছিল।৯০ 

মাধোজী সিদ্ধিয়ার কার্ধ-নৈপুণ্যে উত্তব ভাবতবর্ষে মাবহ'ট্রাদিগেব ক্ষমতাব পুনরভ্যু্ধয 
হইল। নিয়মাধীন সৈন্তদলেব শিক্ষা-নৈপুণ্যে তাঁহাব বাজ্য-শাসন-প্রাণালী সুদ এবং 
স্থায়ী ভিত্তিতে বদ্ধমূল হইল। ১৭৮৫ খুষ্টান্ষে তিনি আগবার অধিপতি হইলেন , দিল্লীব 
নাম-মাত্র বাদসাহ, সা আলম, তাহাঁকে নায়েব-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন । এই সমযে 
তিনি যুক্ত-শিখ-বাজগণেব সহিত এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; যুদ্ধের ফলে, স্থিবীকৃত হইল যে, 
_-যমুনার উভয পার্থে তাহাদেব সমবেত বিজিত বাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ মাধোজী 
পাইবেন) এবং অবশিষ্টাংশ 'খালসাব' অধিকাবে থাকিবে ।১৯১ অন্ুমিত হয়, তাহাদে 
এই মিত্রতা ৎদ্ধন ও সন্গি-স্থাপন অযোধ্যা জয়োদ্দেশ্তেই হইয়াছিল। কিন্তু ইংবেজগণ 
অযোধ্যা বক্ষা করিতে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মিত্রতার আব এক উদ্দেশ, 


১*। এল্ফিন্ষ্টোন ('কাঁবুল' দ্বিতীয় খণ্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠ-0০9910915 11 308) বলেন দিলীৰ 
একজন আশ্রিত রাজপুত কর্তৃক অনুকদ্ধ হইযা, স| জামান ১৭৯৫ থৃষ্টাব্বে ভাৰত আক্রমণের ভার গ্রহণ 
করেন , টিপু সুলতানও এ সম্বন্ধে স জামানকে উত্তেজিত কবিয়ছিলেন। ভাওয়াপুব রাজপরিবারের 
ইতিবৃত্তের উপর শির্ভর কবিযা, পরাজিত রোহিল। সর্দার গোলাম মহম্মদের ভ্রমণ বৃত্বাস্ত্ব এবং অধোধ্যাৰ 
উজীরের দৌতাকার্ধের বিষয় বরিত হইযাছে। সেই বিববণানুসাবেই স| জামান এবং সিদ্ধিযাঁর মধ্যে 
প্রতিনিধি বিনিময়ের বিষয় উল্লিতিত হইল। অপরাপর ঘটনাবলীব সামগ্স্তে প্রতিনিধিগণ ভাওয়াল- 
পুরে? মধ্য দিয়! গমন করিয়াছিলেন। লক্ষৌয়ের আসফ-উদ্দৌলাৰ সন্দেহমূলক যোগাযোগের বিষষ 
ইংরাজ্রীতিহ! সিকগণ উল্লেখ কবেন নাই। উত্তর ভারত-আক্রমণকারিগণের হস্ত হইতে মিত্র রাজের 
উদ্ধার সাধন কল্পে ইংবাঁজ গবর্ণমেন্ট যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন,_ তাঁহার। তাহাই বিশ্তৃতভাবে বর্ণনা 
ফরিয়াছেন। তথাপি ভাওয়ালপুর ইতিবৃত্তের বর্ণনাগুলি সর্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়! অনুমিত হয়। 

,১১। ব্রাউনের 'ইতিয়া ট্রাক, দ্বিতীয় খণ্ড, ২৯ পৃষ্ঠা। (০01য৮91৩ 7310%618  110019 
টণ8০18+ 11. 29 ) 7 


শিখগ্গিগের স্বাধীন বাজ্য ১৩৭ 


দিলীশ্ববের ক্ষমতা প্রতিপন্ন ও দৃঢ় বা; কেননা দিল্ভীব ক্ষমতা! অক্ষু্ন ও দু করিতে-_ 
তাহাবা উদ্ধছ্ধ হইয়াছিল্নে। কিন্তু গোলাম কাদির নামক একজন রোহিলা'র উদ্ভামে 
মারহট্রাদিগেব এই সকল মন্ত্রণ কিছুকাল ব্যর্থ হইযাছিল। ১৭৮৫ থুষ্টাবে জাবিতা খাঁব 
পুত্র, গোলাম কাদির, পিতৃ-সিংহাসন প্রাঞ্ধ হন। নুানাধিক এক বৎসব পরেই বাদসাচেব 
শবীব-ংক্ষক হইবাব আশা) তিনি এক দুঃসাহসিক উপায় উদ্ভাবন কবেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি নিষ্ঠব হইতে নিষ্টবতব উপায উদ্ভাবন কবিতে লাগিলেন , পাবশেষে এক অতি 
নৃশংস ও অমানুষিক নিষ্ঠবতাঁব অভিনয় করিলেন । ১৭৮৮ খৃষ্টাবে তত্বত্তৃক হতভাগ্য 
বাদসাহেব চক্ষুবৎপাটিত হইল। কাল্পনিক এখ্বরধবলালসায় তিনি বাজপ্রাসাদ লুন 
কবিলেন, এবং একজন নগণ্য যুবককে আকবব ও আওবঙ্গজেবেব সিংহাসনাধিকারী বলিয়া 
ঘোষণ] কবিজ্নে। এই সমুদায় কার্যকলাপে সিদ্ধি আপন উদ্দেশ্য সাধন্বে সুযোগ 
প্রাপ্ত হইলেন। পবন্ধ গোলাম কার্দিব এবং ছুবাচাব আফগানদিগেব শ্চিংবতার অবসানে 
দিশ্তীতে সিদ্ধিয়ার প্রাধান্ত-স্থাপন অনাদবনীয বা অশ্ুভজনক বলিয়া প্রতীয়মান ₹ইল না, 
সকলেই মহাসমাঁদবে তাহাকে দিল্লীতে অভ্যর্থনা কবিলেন। তাহার বিধিসঙ্গত শাসন 
নৈপুণ্যে লুন-ব্যবসাধী শিখগণ দমিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাবা দেখিল,_মিত্র- 
বাজগণ বিয়া আর কেহই জর্দাবদিগকে প্রশ্রয দিতে প্রস্তত নহেন। আজ্ঞাবাহী 
ভূত্যরূপে তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ বাখিতে সকলেই ব্যগ্র হইয পড়িয়াছিলেন। 
জাগধীব কুলপতি সর্দার, বায় সিং, কছুবালেব নিমিত্ত গোয়াবের কতকগাল দেশেব 
অধিপতি ছিলেন। দশ বৎসব মধ্যেই পাতিয়ালাব এবং জাবহিন্দের অন্যান্য গ্রদেশসমূহ 
তিনবাব আক্রান্ত ও লুন্তিত হইল । এই সময়ে মৃত উমাব সিংহের 'হন্দু দেওয়ান নানু মনল 
অতিশয় বিচক্ষণতাব সহিত পাতিয়ালার শাসন-দণ্ড পরিচালনা কবিতেছিলেন। ক্রোড়। 
সিংখিয়াদিগেব অধিনায়ক বাঘেল সিংহেব প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কবিয়া তাহার সৈন্য 
সাহাষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন , তাঁহার যুদ্ধ*নৈপুণ্য ও সামবিক শক্তিতে উমার সিংহের 
অপরিসীম আম্থা ছিল। তিনি বিবিধ উপায়ে একদল অশ্বাবোহী সৈম্ভ পোষণ করিয়! 
আমিতেছিলেন। প্রথমতঃ বিরোধীয় বিষয়েব মীমাংসকরূপে তিনি কর সংগ্রহ করিতেন, 
ঘ্িতীয়তঃ, পাতিয়ালার রাজাকে সাহায্য প্রদান করিয়া, ক্ষীণবল শিখদিগেব নিকট রাজস্ব 
আদায় করিতেন। এইরূপে তিনি মোগল এবং মহাবাস্ীয়দিগের গাবীকৃত ব্ষিয় আদায় 
পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিলেন । তীহাদের এই দাবী সহজে পরিশোধ হইত না, 
কিংবা তঘিরুদ্ধে বাঁধা প্রদান করিতেও কেহ সাহসী হইত না।৯২ 

১৭৯৭ খ্রীষটান্ধে জেনারেল পেরণ, দৌলত রাও সিদ্ধিয়ার বৃহৎ ফৌজের সেনাপতি- 
পদে বরিত হইলেন। তীহার শ্বদেশবাসী ছি. বয়েন এই সময়ে কার্য পরিত্যাগ করিয়! 
প্রস্থান করিলেন। কিছুকাঁপ পরে পেরণ উত্তর ভারতে মহারাজেব প্রতিনিধি নিযুক্ত 


১২। হত্তলিখিত বিবরণ ত্র্টব্য। ফ্রান্বলিন কৃত “সা আলম'--১+৬-১৮৫ পৃঠা। (0010081৩ 
17181001017718 19188101010”, 046১1 85 ), 


বি 


১৩৮ শিখ-ইতিহাস 


হন। কিন্তু তাঁহার ক্ষমতা অপেক্ষা দুরাকাজ্জা ও যশোলিগ্দাই অধিক ছিল। তথাপি 
ধারাবাহিকরপে তিনি আপন উদ্দেশ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । হোলকার বর্তৃক 
সিদ্ধিয়ার প্রভূত্ব বিপর্যস্ত না হইলে, এবং দুঃসাহসিক জর্জ টমাসের কৃতকার্ধতাঁয় ও 
শরুতাঁচরণে পেরণের অভিসন্ধি ব্যর্থ না হইলে, পেরণ আপন ক্ষমতা বা মারহাট্রা-প্রতৃত্ 
লাহোর পর্যস্ত বিস্তার করিতে পারিতেন। এই ইংরাজ নৌ-বিভাগের কার্ধে বিশেষ 
অভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু স্বভাবজ উগ্রতা এবং ছুবিনীত সংস্কার-প্রিয়তা হেতু, ১৭৮১-৮২ 
শ্রষ্টাকে তিশি মান্রাজের একখানি যুদ্ধ জাহাজ হইতে কার্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 
কিছুকাল তত্প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজার অধীনে সামরিক কাধভার গ্রহণ করেন। তিনি 
ভারতের উত্তর সীম! পর্যস্ত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাবে দেশবিখ্যাত 
সাষরু বেগম তাহাকে আপন কার্ধে নিযুক্ত করেন। পেরণ বেগমের অনুগ্রহে উচ্চপদ 
প্রাপ্ত হন। অতঃপর ছয় বৎসরের মধ্যেই বেগমের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি আগ! 
কান্দা রাওয়ের অধীনে কার্য গ্রহণ করিলেন। আগ্গা কান্দা রাও সিন্ধিয়ার একজন 
প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তাহার অধীনেই ডি. বয়েন প্রথম পৈন্যদল গঠন করেন। 
যখন মারহাট্টা্দিগের কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন তখন টমাস কর্তৃক একদল শিখ-সৈন্য কর্ণালে 
পরাজিত হয়। তৎপর তিনি আরও অনেক কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । কিন্তু দেশের 
এইরূপ বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া, টমাস স্বত্ত্রূপে আপন প্রতুত্ব প্রতি 
"কল্পে এক অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন ; তাহার সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়! যাঁয়। 
অতঃপর তিনি অতীত গৌরব হান্সির ভগ্ন প্রাকার-সমুহের পু₹ঃ-সংস্কার করিয়া, স্বীয় 
অধিনায়কত্বে তথায় বছুসংখক টৈন্য সমবেত করিলেন ; পরিশেষে ছূর্গের চতুর্দিকে কামান 
সন্গিবেশ করিয়া, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতার সহিত রাজ্য অধিকা'র করিতে অগ্রসর হইলেন। পেরণ 
তাহার প্রভৃত্ব দর্শনে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। হোলকার টমাসকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, 
ফরাসী সেনাপতির চিরস্তন বৈরী এবং প্রোতিশোধ-লোলুপ লাকোয়া দাদ! ও অন্যান্য 
মারহাট্টাগণ, টমাসের সহায়ত করিতেছেন,-_-তাহা! ভাবিয়া পেরণ অধিকতর ভীত ও 
ব্যকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।৯৩ 

১৭৯৯ ্রীষ্টান্দে টমাস “ফুলকিয়' সম্প্রদায়ের ভাগ সিংহের অধিষ্কৃত ঝিন্দ নগর অবরোধ 
করিলেন। বুদ্ধ রাজা বাঘেল সিং ক্রোড়া-সিংঘিয়া এবং পাতিয়ালার হীনবল রাজার 
সমরান্থরাগিনী ভগ্নী একত্র সমবেত হইয়া, এঁ স্বান পুনরধিকার করিলেন। কিন্তু হান্সি 
প্রত্যাগমন কালে, টমাসকে আক্রমণ করায়, বিতাড়িত হইলেন। ১৮০০ খুষ্টান্ধে টমাস 
ফতেহাবাদ অধিকার করিলেন। ১৭৮৩ গ্রীষ্টাবের ছুভিক্ষ ফলে সেই প্রদেশ জন-শুন্য 
মরুপ্রার্ী হয় ঃ পরবর্তী কালে হরিয়ানার লু£ন-ব্যবসায়ী ভূট্টিগণ তাহা অধিকার করিয় 
লয়। তাহাদের ক্ষমত৷ প্রতিহত করিতে পাতিয়ালার রাজ! অশেষ চেষ্টা করেন । কিন্ত 





১৩] 71817061055 1716 91 060186 118012089, 2, 1:79, 107 2150 71810 917)11115 
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শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৩৯ 


তাহার সকল চেষ্ট--সকল উদ্যম ব্যর্থ হয়; ভূট্টিগণ তন্্রত্য স্থানে বিশেষ খ্যাতি-প্রতি- 
পত্তি লাঁভ করিতে থাকে । যাহ! হউক, অবশেষে পাতিয়ালার রাজ! অনন্যোপায় হইয়া 
তাহাদিগর্কে নিজ প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং টমাসের সহিত যুদ্ধে 
তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন। অতঃপর পাতিয়ালা অধিকার করিতে টমাসের 
উৎকট লালস! জন্মিল ? টমাস তাহুসারে কার্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় 
রাজার ভগ্নী অস্থায়ীরূপে সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন ) তাহাতে উৎসাহিত হইয়া, টমাস 
আপন উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু ছুলিওয়াল! সম্প্রদায়ের বৃদ্ধ তার! 
সিংহের প্রতিকুলতাচরণে কিছু বাধ। প্রাঞ্চ হুইয়া, টমাস অতি সতর্কতার সহিত কার্ধে 
প্রবৃত্ত হইলেন। যাহ! হউক, তার! সিংহের পরাজয়ে তিনি কতকাংশে কৃতকার্য 
হইলেন ; মালের কোটলার পাঁঠাঁনগণ তাহার বশত! স্বীকার করিল, এবং রাইকোটের 
ভিন্নধর্মাবলম্বী মুসলমানগণ টমাঁসকে মুক্তি দ্রাতা বলিয়া! সাদরে গ্রহণ করিল। তাহারা 
কিছুকাল লুধিয়াঁনায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এবং সকলেই সমভাবে শিখদিগের 
প্রতি জিঘাংসা-পরবশ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে সাহেব সিং নামক নানক-বংশীয় 
একজন বেদী, শ্বয়ং অভিনব ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন বলিয়। প্রকাশ করিলেন ১ 
তিনি বহুসংখ্যক ৫সন্য সংগ্রহ করিয়! লুধিয়ানা অবরোধ করিলেন। মালের কোটলা 
তাহার পদানত হইল; শিখদ্দিগের ধর্ম-গুরুর প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়! মানিয়া লইতে 
এবং তাহার আজ্জাধীন হইতে, তিনি ইংরেজ বীরের প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্ত 
সাহেব সিং অধিককাল হ্বদেশবাসীর্দিগকেও আজ্ঞাধীন রাখিতে পারিলেন না; 
পরিশেষে তাহাঁকে শতদ্রর পরপারে প্রত্যাবুত্ত হইতে হইল। বেদীর অন্থপস্থিতিতেও 
টমাসের বিশেষ কিছু উন্নতি হইল না । তাহার বিরুদ্ধে পূর্বাপর সর্বত্রই ফড়যন্ত্র চলিতে 
লাগিল; সকলেই একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তথ্িরদ্ধে দণ্ডায়মান হইল । অনন্োপায় 
হইয়া তিনি লুধিয়াঁনার নিকটবর্তী স্থান হইতে হান্দির দুর্গে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর 
পুনরায় তিনি যুদ্ধ-ক্ষেত্ত্রে অবতীর্ণ হইয়া, বিন্দ-প্রদেশের শাসনকর্তার অধিকৃত “সাফিদন” 
নামক এক প্রাচীন সহর আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে তাহার পরাজয় হইল বটে । কিন্ত 
নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, স্থানটি পরিত্যন্ত হইল। টমাস তাহা অধিকার 
করিলেন। কথিত হয়, এই সময়ে তাহার অধীনে দশটি পদাতিক সৈন্য-দল এবং ৬০টি 
কমান ছিল। তিনি যে রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহার বাৎসরিক রাজস্ব ৪ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা। এই বিশাল রাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ তিনি আক্রমণ করিয়া অধিকার 
করেন ; অপর তৃতীয়াংশ তিনি মারহাট্টাদিগের জায়গীরদারন্থরূপ প্রাপ্ত হন। তিনি 
পেরণের সকল প্রস্তাবগুলি বদ্ধিগ্কচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, স্থতরাং পেরণ তাহার 
ধবংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন । এইরূপ অবস্থা-বিপর্যয়ে বাধ্য হইয়া টমাস শিখদিগের 
সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। পেরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্তই যে তিনি শিখ-সৈম্চ 
নিযুক্ত করিয়াছেন, এতবার! তিনি "তাহাই সপ্রমাঁণ করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্তু ষে 


১৪০ শিখ-ইতিহাস 


ব্যক্তি তাহাদের ধ্বংস-সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, অথবা যিনি তাহাদিগকে অপ্পূর্ণ- 
রূপে পদানত করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, প্রন্ত প্রস্তাবে সেই বাক্তির হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই তাহারা অধিকতর প্রয়াসী হইয়াছিল। মহারান্ত্রীয়দিগের অধীনে 
পাতিয়ালার হ্র্যাতিশঘ্য দর্শনে) ফরালী সেনাপতি এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন 7-- 
হরিয়াঁনায় উমার সিংহের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য প্রত্যার্পণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। 
ক্রমাগত দুইবার উপযু্পরি পেরণের সৈন্যসমাষ্ট ৬* মাইল দূরবর্তী স্থানে বিপর্যস্ত করিয়া, 
অবশেষে ১৮০২ গ্রীষ্টাব্বের প্রারস্তে টমাস আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন । 
ইংরেজাধিকৃত প্রদেশে পুনরাগমন করিলে, সেই বৎসরই তাহার মৃত্যু হইল।১৪ 

এইরূপে পেরণ অধিকতর কৃতকার্ধ হইলেন। এক দিকে বুর-কুইন নামক তাহার, 
একজন কর্মচারী, শতদ্রুর পূর্বদিকব্তী প্রদেশ-সমুহে প্রতুত্ব স্থাপন করিয়া কর সংস্থাপনের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে সেনাপতি স্বয়ং আফগান রাঁজোর সীমাস্তবর্ত পর্বত" 
শ্রেণী পর্যস্ত রাজ্য বিস্তারের কল্পন! স্থির করিলেন ;-সিন্ধিয়া যেমন পেশোয়ার অধানত। 
-পাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সিদ্ধিয়ার প্রভৃতব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীনত। 
অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।১৫ সমবেত আক্রমণে সিদ্ধু-গ্রদেশ অধিকার করিয়া, 
লাহোরের দক্ষিণস্থিত সমগ্র দেশ সমভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে,_-এই অঙ্গীকারে, 
তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সদ্দি-সৃত্রে মিলিত হইলেন ।১৬ কিন্তু সেই সময়ে হোল- 
কারের নিকট পরাজিত হওয়ায়, সিদ্ধিয়ার ক্ষমতা অধিকতর হাঁস হইল। মহারাজ 
পুনঃপুনঃ পেরণের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সে সাহায্য দান তাঁহার 
পক্ষে অবশ্ট কর্তব্য হইলেও, নানা অজুহাতে প্রকাবাস্তে মহারাজের সে প্রার্থনায় পেরণ 
এতকাঁ* উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। সিদ্ধিয়! ইংরেজদ্দিগের সহিত লিপ্ত 
হইয়! সন্ধি স্থাপন করিলেন, এবং স্বার্থসাধোনোদদেশ্য ছ্বিধামতের দণ্ড ম্বরূপ পেরণ পদচ্যুত 
হইলেন। তেজম্বীতা'র সহিত সৈন্ পরিচালনা দ্বারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে কোন অভিনব সামরিক 


১৪। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য £-ফ্রাঙ্কলিন কৃত "মাসের জীবন চরিত' গ্রন্থের ২১ পৃষ্ঠা 
প্রভৃতি ; এবং ম্যাজর স্মিথ কৃত “ভারতীয় স্থায়ী সৈম্তদলের সারসংগ্রহ' ( 5£40111)5 176 ০1 
117010095 0, 21 &০. া)] 01 19001 9101015 95091) 01 0650101 (091108 11) 1100191) 
918169. ) পাতিয়ালা রাজার ভগ্নীর বহু দুঃসাহসিক কার্ধের বিষয় শিখ ইতিহাসে বণিত আছে। 
তন্মধ্যে নাহুনের পার্ত্য-রাজ্য আক্রমণই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেই রাজ্য হইতেই পাস্তিয়ালার 
রাজ! পিঞ্জোর উপত্যকা এবং ত্াস্তর্গত শুন্ঠোগ্ভান বলপূর্বক অধিকার করেন। কিন্তু প্রেরণের প্রতিনিধি 


বুরকুইনের সাহায্য ব্যতীত তাহার] কৃতকার্য হইতে পারেন নাই 1 
১ ম্যালকম (সার-সংগ্রহ, ১*৬ পৃষ্ঠ।-9160), 0, 106) মনে করেন, পেরণ অতি সহজেই 


শিখদিগকে পরাভূত করিয়। পঞ্জাব অধিকার করিতে পারিতেন। ৰ 

১৬। ১৮১৪ খৃষ্টানদের ৫ই জুলাই দিল্লীর 'রেপিডেন্ট, স্তার ডেভিড অক্টারলোশির, নিকট এক পত্র 
€প্ররণ করেন। জান। যায়, _রেসিডেপ্টের নিকট প্রতিপিধি ও আবেদন প্রেরিত হয়। তাদনুসারেই 
এই সন্ধির বিষয় প্রদত হইয়াছে।' 


সি 


শিখদিগের শ্বাধীন রাজ্য ১৪১ 


কৌশল প্রদর্শন করিয়া পেরণ আপন প্ররতৃত্ব পুনঃগ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হুন নাই? কিছ্বা সে 
সম্বন্ধে কখনও চেষ্টা করেন নাই। তিনি জানিতেন, তিনি নিজেই দোষী; স্বতরাং তিনি 
সন্দিপ্চচিতে মারহাট্রাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, নিরাপদ এবং শান্তিময় ইংরাজ 
রাজ্যে গমন করিলেন। দিল্লী, লাশোয়ারি, আসাই এবং আরগাম প্রভৃতি স্থানে জয় 
লাভ করিয়া, তৎকালে ইংরাজগণ ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তারের সুচনা করিতেছিলেন।১৭ 
্রী্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে বান্দার অধিনায়কত্বে শিখজাতি বিদ্রোহতাঁচরণ 
করে। তৎকালে ইংরাজ বণিক দলের নবীন উদ্মের সময় তাহাদের প্রতিনিধিগণ 
বাঁদসাহের দরবারে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন ; তাহাতে ইংরেজ বণিকগণের 
বিরক্তি জন্মে । বণিকসম্প্রদায়ের সছিবেচক ব্যক্তিগণ বাণিজ্যের সুবিধা হেতু বিশেষ 
'মধিকারের জন্য আবেদন করিতেছিলেন তাহার! হয়ত খালসা সৈন্তের ্বজাতীর 'মিং 
দিগের বীরোচিত মৃত্যু প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্ত গোবিনন যে প্রতিভা বলে 
শিখ জাতিকে নৃতন শক্তি ও তেজে অন্ধ গ্রাণিত। করিয়াছিলেন, তাহা কেহই তখন হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ হন নাই। তাহাদের অধাবসায়, ধৈর্য, এবং কার্ধকারিতার ফলে, যে বৃহৎ 
সাত্রাজ্যের ভিত্তি গঠিত হইতেছিল, তাহাঁও তাহাদের উপলব্ধি হয় নাই ।১৮ চল্লিশ 
বৎসর পর, যে বিদ্রোহের ফলে পলাশী ক্ষেত্রে বিজয় লাভ হয়, তাহাতে উমীঠাদদ নাঁমক 
একজন ব্যবসায়ী বিশেষ গুণপণার পরিচয় দ্িয়াছিলেন ; নানকের সাংসারিক-সম্প্রদায় 
-তৃক্ত সেই “শিখ' বাহ্‌ সাজ-সঙ্জায়ও ধর্মের ভাব বিস্তার করিতেন; তিনি ক্লাইবের 
ৃষ্টতা এবং িথ্যাবাদিতায় প্রতারিত হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়ী ইংরেজের অবজ্ঞা ও 


১৭1 00110819 11810191101) 4১০০0017001 [68191 00009 11) 100191) 99663, 
0, 31 &০. 

১৮ অরম, 'ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ২২ পৃ] ইত্যাদি; এবং উইলসন সঙ্কলিত “মিল” তৃতীয় খণ্ড, 
৩৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। € 962 01206, 73156015, 1. 22 4০ 8100 1৬ 11), /1150175 60101017, 111 
34 &০.) ১৭১৫, ১৭১৬, ১৭১৭ থুষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ছুই বৎসর কাপ, এই বণিক দল উদ্দে-সাধনোদ্েশ্যে 
দিল্লীতে বাস করেন। সেই আবেদনকারিগণের মধ্যে প্রধানতঃ ডাক্তার মিঃ হ্যাগিপ্টনের অকুত্রিম 
স্দেশ-হিতৈষণার ফলে, বাদসাহ কলিকাতার নিকটবতাঁ ৩৭টি গ্রামের এক দানপত্র ভাহাকে প্রদান 
করেন। ইংরেজদিগের সেই অনুমতি-পত্রের ফলে, পণ্যদ্রব্যের শুষ্ক রহিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত 
হবত্বাধিকারের ফলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজদিখের অভ্যাদয়ের সুচন1! হইপ। বাণিজা-শক্তি বৃদ্ধি 
হওয়ায়, সহযোগী ব্যবসায়ীদ্িগের বিশেষ কোন ন্ববিধা বা লাভ ন! হইলেও, ইংরাজ প্রজা দিগের ্রভুত্ব- 
ক্ষমত| অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছিল। 

গুরুগোবিন্দের গ্রস্থেও অন্ততঃ চারিটি স্থানে ইউরোপীয়দিগের বিষয় উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে 
শেযোক্তটি একজন ইংরাজের প্রতি নির্দেশিত। প্রথমতঃ “অকাল স্তত' অংশে, ইউরোগীয়গণ ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে একটি জাতি বলিয়া ৰসিত রহিয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ, ২৪ অবতারের 
“কর্কী' অধ্যায়ে, স্পষ্টভাবে ইউরোপীয়দিগের আচান্রাদ্ধতির প্রশংসা দেখ! যায়; এবং চতুর্থতঃ, পারভা- 
দেশীয় "হিকায়াতে' ইউরোপীয়দিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এস্লে একজন ইউরোগীয় একা: 
রাজবালার নহিত বিবাহার্ণে যুদ্ধাাঁ; কিন্তু সে ব্যক্তি উপন্ত!সের বীরপুরুষের নিকট পরাজিত হয়। 


১৪২ শিখ-ইতিহাস 


ঈর্ষা হেতু ভগ্রমনোরথ এবং নিরাশ হইয়া পড়েন )--বিজয়ীর নীচাশয়তায় ও আপন 
ধনলিগ্ায় অনুতপ্ত হইয়া গ্রাণতাগ করেন।১৯ অকপট শিখগণ দিন ধিন উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছিল) এযাবৎ তাহাদের ক্রিয়াকলাপের প্রতি কাহারও দৃষ্টি সঞ্চালিন্ড হয় 
নাই। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ততপ্রতি হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকধিত হইল। তিনি ভাবিলেন, দিল্লীর 
রাজসভায় একজন ইংরাজ প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিলে, অযোধ্যার উজীরের প্রতি শিখ- 
জাতি উৎপীড়ন করিতে পারিবে না।২০ কিন্তু কিরূপে অপরকে ভয় করিতে হয়, এবং 
কি উপায়ে অপরের মনে ভয়ের সঞ্চার করিতে হয়,--শিখজাতি সে সকলই শিক্ষা 
করিয়াছিল। কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ রেসিডেপ্টকে আহ্বান করিল; মারহাট্রা- 
দিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিবার জন্য আত্মরক্ষণোদ্দেশে তাহার! ইংরেজদিগের সহিত 
সন্ধি-হত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা করিল। সিদ্ধিয়ার গতিবিধি পর্ধবেক্ষণোদ্দেশহ্টে দিলীর 
সন্নিকটে যে ত্রিশ সহ শিখ-সৈচ্য ছিল, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিতে তাহারা অন্থরোধ 
করিল।২১ তখন একটি অভিনব এবং দুরদেশবাঁসী জাতির সম্বন্ধে ইংরাজদিগের অল্পই 
জ্ঞান জন্ষিয়াছিল। ছুই পুরুষ পূর্বের একটি বিবরণ দেখিয়া! লাহোরের অধিপতি ও রক্ষক 
-বুন্দ হয়ত হান্ত অন্বরণ করিতে পারিবেন ন!। কর্ণেল ফ্রঙ্কলিন্‌ বলিয়াছেন, - 'শিখ 
জাতির দেহ উন্নত; ভাহারা উগ্রমৃতি ) তাহাদের দৃষ্টি তীক্ষ ও মর্মস্পর্শী । * * তাহারা 
'ইউফ্রেতিজের নিকটবতাঁ আরবজাতীর তুল্য; কিন্তু তাহার! সচরাচর আফগানদিগের 
চলিত ভাষায় কথাবার্তা বলে। * * তাহাদের সৈম্ত-সমষ্টি ২ লক্ষ ৫* হাজার ;- দুর্দর্য 
'হুইলেও, একতার অভাব হেতু বিশেষ কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।'২২ তত্বাহুসদ্ধিৎনু, 
জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ফরষ্টার শিখদিগের এই বিশাল যুদ্ব-সঙ্জা সম্বন্ধে সমরূপ বর্ণনা সমূহে 
কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থকার অপেক্ষা তিনি অধিকতর 
নিশ্চিন্তরূপে শিখদিগের সৈন্য-সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন । ১৭৮৩ খ্রীষ্টাবে একটি মন্তব্য 
প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়,_ একজন দক্ষ সেনানায়ক দুর্ঘর্য সাধারণতন্ত্রে 


১৯। ফরষ্টারের বর্ণনানুদারে উমী্টাদ শিখ বলিয়। বণিত হইল। (18015651, “118$515+ ?, 337) 
তিনি ভগ্র-মনোরধ হইয়] প্রাণত্যাগ করেন, এ বিষয় উইলপন বিশ্বান করিতে চাহেন না। (11113, 
"[18019) 111, 192, 0006, 5৫10101) 1840. ) 

২*। ব্রাউনের “ইত্ডিয়। ট্রাক্ট', দ্বিতীয় খণ্ড. ২৯, ৩* পৃষ্ঠা ; এবং ফ্রাঙ্কলিন কৃত “সা আলম', ১১৫, 
১১৬ পৃষ্। ভ্রষ্টব্যা] (91০%09, 10019 118065, 11, 29, 30 200 1512170010+5 49191) &100 
০0,115, 116. ) 

২১। 4১00084২136 2100 1081953 01 (136 73716151) 7১০৮/161 1 110199+ 11, 26, 27, 
'যে রাজ! এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার নাম-_ছুলচা! লিং। যমুনা-তীরস্থ্িত রাদৌর নামক স্থানে 
তিনি বার্সকরিতেন; পরে তিনি সিদ্ধিয়ার অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ফ্রান্বলিনের 'সা! আলম", 
»৮ পৃষ্ঠার টাকা দ্রষ্টব্য । (0921081৩ 00801010%9 19081) £১1000+, 0, 78 0965, ) 

১২২ । ক্রাঙ্কলিনের 'স। আলম। ৭৫, ৭৭, ৭৮ পৃষ্ঠ| দ্রষ্টব্য |. (61817010119 191)81) /১10101 
&ট* 75577, 78) 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৪৩ 


সমাধি-ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ একাধিপত্য লাভ করিবেন, এবং তাহাতে পরিপা্থিক রাজগণের 
মনে ভয়ের জঅঞ্চার হইবে। রণজিৎ সিংহের অভ্যু্থানে তথ্ধিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণিত 
হইয়াছিল /২৩ 

১৮০৩ গ্রীগ্রান্ধের ১১ই সেপেট্বর দিল্লীতে এক যুদ্ধ হয়। পাচ সহম শিখ সেই যুদ্ধে 
যোগদান করে; কিন্ত সহসা আলিগড় অবরুদ্ধ হওয়ায়, সেই বিপুল সৈনুদল আশ্চ্যান্থিত 
হইল ।২৪ মারহাট্রাগণ .পরাঁজিত হইল, এবং শিখগণ ছত্রভঙ্গ হুইয়! পলায়ন করিল। 
ইহার কিছুকাল পরে, শিখগণ ইংরাজ সেনানায়কের নিকট বশ্তা ত্বীকার করে। সময় 
সময় খ্যাঁতি-সম্পন্ন বু রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপিত হইত ) কখনও ব তাহাদের সাহায্য 
গ্রহণ করা হইত। তাহাদের মধ্যে ভাই লাল সিং লর্ড লেকের কৃতিত্ব শ্বচক্ষে দর্শন 
করিয়াছিলেন ; ঝিন্দের শাসনকর্তাকুলপতি ভাগসিংহের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পরে তিনি থানেশ্বরের অসভ্য রাজা, ভাঙ্গা সিং নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।২৫ 
অতঃপর ছুই মাসের মধ্যে লাসোয়ারিতে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইল; সেই যুদ্ধের ফলে, 
উত্তর-ভারতবর্ষে মারহাট্টাদিগের প্রতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। বৃদ্ধ, অন্ধ বাদসাহ-_ 
সা! আলমের প্রতি বিজেতৃবৃন্দ আর একবার অন্ুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন ।--তিনি 
নামমাত্র রাজকীয় ক্ষমতা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন? কিন্ত বিজেতার আচরণে তীহার অহঙ্কার 
ও দাস্ভিকতা প্রশমিত হইয়াছিল। তখনও মোগল নাম অস্ত্রমব্যগ্তক এবং ভীতিপ্রদায়ক 
বলিয়া অন্থমিত হইত। ন্থুতরাং একটি উপাধি প্রাপ্ত হুইয়াই, সেই স্বাধীন অথচ 
রাজতন্ত সেনাপতি সহষ্ট হইলেন। একজন সঘংশজাত ইংরাজ দেই উপাধিতে ভূষিত 
হইলে বুঝ! যায়, তিনি মহাবীর তৈমুরলঙ্গ-বিজিত “রাজ্যের তরবারি" দ্বরূপ ।২৬ 

ইতিমধ্যে অধ্যবসায়শীল বীর যশোবস্ত রাও হোলকার উত্তর ভারতবর্ষ আক্রমণের 
সংকল্প করিলেন। কর্ণেল মনসনের প্রত্যাবর্তনে, বিজয়লিগ্মায় এবং রাজ্যলালসায় তাঁহার 
মন উৎফুল্প হইল। তিনি দিলী অবরোধ করিলেন ? তাহার সৈন্যে দোয়াব পরিপূর্ণ হইল। 
কিন্তু স্তার ডেভিড অক্টারলোনি অতিশয় দক্ষতার সহিত রাজধানী রক্ষ! করিতেছিলেন, 
এবং তদ্িষয়ে তিনি কৃতকার্ধ হুইয়াছিলেন | এক্ষনে 'দীঘ' নামক স্থানে পরাজিত হইয়া 
বীরশ্রেষ্ঠ মহারাষ্্রীয় সেনাপতি পুনরায় রাজপুতনায় বিতাড়িত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ 
কালে, কর্ণেল বরণের অধীনে ক্ষুদ্র একদল ইংরাজ সৈন্য সাঁহরাণপুরের নিকটস্থ সামংলিতে 


২৩। ফরষ্টার, 'ভমণ-বৃত্তাস্ত' দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫০ পৃষ্ঠাঃ এবং ৩২৪ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য। (15018001, 
+018$5191 11, 340. 966 ৪150 0, 324 ) --এস্বলে ফরষ্টার বলিয়াছেন, শিখগণ পঞ্জাবে ধর্ম-বন্ধন দৃঢ় 
করিয়াছিল। 

২৪। 15101 970111)5 “4৯১০০080106 01 &6878181 (4015 1) 110012] 905055+ 0 34, 

২৫1 71800501106 11080181898 ০ 051309281 1170011159, 

২৬। উইলসন সঙ্কলিত, মিলের “ব্রিটিশ ইত্ডিয়ার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড ৫১* পৃষ্টা। (20015 
417190019 01 811619) [7019,4 ড/115975 5010190 %1, 510), এ 


১৪৪ শিখ ইতিহাস 


গুক্তররূপে বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু কাইথালের লাল সিং এবং ঝিন্দের বাঘ সিং উভয়ে 
যথাসময়ে সাহায্য প্রান করায়, পরিশেষে সেই স্থান শক্রহত্ত হইতে মুক্ত হয়।২৭ এই 
সময়ে এইকারাও নামক একজন মারহাট্রা সেনাপতি দিল্লী ও পাঁণিপথের মধ্যবর্তা রাজ্য 
অধিকার করিয়াছিলেন । শিখরাঁজছয় উভয়ে তাহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করেন। 
তাহাতে উপযুক্ত পান্র জ্ঞানে, লর্ড লেক তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কিন্তু 
অপরাপর সকলেই তাহাদের মিত্ররাজগণের প্রাতি অঙ্গুরস্ত ছিলেন, এবং তাহাদিগকে 
সাহায্য প্রদান করিতে অভিলাধী হন। কর্ণেল বরণের সহিত যুদ্ধে বুরিয়ার শের সিং 
নিহত হইলেন, এবং লাঞোয়ার গুরদত্ত সিংহের ব্যবহারে এবং কার্ধকলাপে বাধ্য ভুইয়া, 
ইংরাজ সেনাপতি দৌয়ারের জনপদ সমূহ এবং কর্ণাল সহর হইতে তাহাকে অধিকার-চ্যুত 
করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।২৮ 

১৮০৫ শ্রীষ্টাব্ধে হোলকার এবং আমীর খা উভয়ে পুনরায় উত্তর ভারতবর্ষ অভিমুখে 
গমন করিয়া প্রচার করিলেনঃ--শিখজাতি, এমন কি আফগানগণও তাহাদের সহিত 
যোগদান করিবে। কিন্তু সহসা লর্ড লেকের উপস্থিতিতে তাহার! আর অগ্রসর না হইয়া 
পলায়ন করিলেন। অতঃপর তাহারা কিছুকাল পাতিয়ালায় অবস্থান করেন। তত্রত্য 
হীনবল রাজার সহিত তাহার স্ত্রীর তখন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া 
অর্থ সংগ্রহেও তাহারা কুষ্ঠিত হন নাই।২৯ কিন্তু ইংরাজ দৈন্য যখন কর্ণালের সমীপবর্তী 
হইল, তখন হোলকার উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন ) যেখানে সমর্থ হইলেন) সেই স্থান 
হইতেই স্থবিধামত কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শতক্রর পশ্চিম দিকে, কোন 
শিথ সর্দারই তাহার সহিত ধোগদান করিলেন না। কথিত হয়, তাহার উত্তেজনায় 
পঞ্জাবের কতকগুলি .সর্ধার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। রণজিৎ 
সিং বহুদিন নীরব ছিলেন। পরিশেষে অমুতসরে হোলকারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইল; ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মারহাট্রাগণকে কোন সাহাধ্য প্রদানের পূর্বেই, প্রথমতঃ 
কাণ্তরকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে সেই ন্থচতুর যুবকশাসনকর্তা মারহাট্টার্দিগের 
সাহায্য প্রার্থনা] করিলেন। আমীর খ! প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, নিরীহ মুসলমাঁন- 
দিগের বিরুদ্ধে তিনি কোন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন না। কিংকর্তব্যবিমূ় 


২৭। হ্ন্লিখিত স্মৃতিলিপি ড্রষ্টবয। ১৮০৪ বুষ্টার্জের এই সাহাধ্য বিষয়ে এবং ১৮০৩ খুষ্টাবে 
দিল্লীতে পিধর্দিগের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তত্বানুসন্ধিতহ্ ইংরাজ গ্রন্থকারগণ কিছুই উল্লেখ করেন লাই। 
ইংরাঞ্জ ধরতিহাসিকমণ, সেই বিষয়.উল্লেখের অনুপযুক্ত বলিয়! মনে করিয়াছেন। (11115 [315101), 
৬1, 503, 592, 516101) 1840 ), 

২৮) লিখিত দলিল পত্রের হৃম্তলিখিত শ্বৃতি-লিপি এবং নিজের অনুসন্ধান-পত্র দ্রষ্টব্য; 

২৯। আমীর খার জীবনীতে (1150)0178, 276 ) প্পুষ্টই বলিয়াছেন যে, হোলকার. রাজা! এবং 
রাণীর এইরূপ হেয় বিবাদ দেখিয়॥ আমীর খাকে মন্তব্য স্বরূপ বলিয়াছিলেন,_“নিশ্চয়ই জগদীশ্বর 
আমাদের জন্য এই ছুইটি পারাবত প্রেরণ করিয়াছেন ; তুমি এক জনের পক্ষ অবলম্বন কর, আর আমি 
আর এক জনকে সাহায্য করি'। 


শিখদিগের ম্বাধীন রাজ্য ১৪৫ 


যশোবস্ত রাও পেশোয়ার প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব করিলেন। তখন লর্ড লেক সৈন্ত- 
সমভিব্যাহারে বিপাশ! নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন; ইংরেজ সেনাপতিও কোনরুগ 
অন্যায় দাবী করেন নাই। ১৮০৫ শ্রীষ্টাব্ের ২৪শে ডিসেম্বর এক সন্ধি হইল; তাহাতে 
হোলকার নিরাপদে মধ্যভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন ।৩০ 

লর্ড লেক যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। লাল সিংও বাঘ সিং নাক দুই জন নরপতি 
তাহার সহিত যোগদান করিলেন। তাহাদের কার্ধাবলী পূর্বেই বণিত হইয়াছে । বলহী'ন 
এবং নিরাশ্রয় সাহেব সিং পািয়ালায় তাহাকে সাদরে অভ্৫থনা করিলেন । লর্ড লেকের 
হস্তে দুর্গ-ভার অপিত হইল; ব্রিটিস-শাঁসনে তীহারি প্রগা় অনুরাগ ছিল, তাহ তিনি 
বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিলেন। বাঘ সিং রণজিৎ সিংহের মাতুল ছিলেন। একা 
শিক্ষিত পদাতিক এবং গো্ন্দাজ সৈম্ের সহিত প্রতিদবন্থিতা পরিহার-কল্ে সেই বিচক্ষণ 
সেনাপতির সাহাধ্য-গ্রহণ নিতাস্ত আবশ্যক) এরূপ সাহায্য-গ্রহণ অপ্রশংসনীয় বলিয়! 
অনুমিত হইল না। কথিত হয়,- রণজিৎ সিং ছদ্মবেশে ইংরাঁজ-শিবির পরিদর্শন করেন। 
তৎকালে ইংরেজ সেনাপতি কত্তৃক পর্যায়ক্রমে সিস্ধয়া ও হোলকারের ক্ষমতা বিধ্বস্ত 
হইয়াছিল। রণজিৎ সিং হয়ত ইংরাজ সেনাপতির সামরিক সাজ-সঙ্জ৷ প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়াছিলেন ।৩১ অধিকন্ত যে সকল রাজপুরুষ রাজচ্যুত তইয়া তৎ্কালে আশ্রর 
প্রার্থন করিতেছিলেন, তাহাদের ভাগ্যের সহিত যাহাতে তাহার অদৃষ্ট-বন্ধন সংঘটিও্ড 
ন| হয়, তছিষয়ে চিরস্থায়ী কোন স্থযোগ অস্থুধাবনেও রণজিৎ সিং বিশেষ দুরদশিতার 
পরিচয় প্রান করিয়াছিলেন। যুশ। সিং কুলাগের ভ্রাতৃপৌত্র এবং ভাবী মহারাজার 
প্রিয় সঙ্গী, ফতে সিং আলহুওয়ালিয়া, এই সন্ধি স্থাপনের মধ্যস্থ ছিলেন ; অনতিবিলম্বে 
অর্দার' রণজিৎ সিং এবং “সর্দার ফতে সিংহ উভয়ের সহিত একটি সন্ধি স্থাপিত হইল? 
তাহাতে স্থিরীক্কৃত হইল, হোঁলকার অযুতসর হইতে প্রত/াগমন করিতে বাধ্য হইবেন ॥ 
এবং যতদিন সর্দারদ্বয় বন্ধুত্ব-হ্ত্রে আবদ্ধ থাকিবেনঃ ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট ততদিন তাহাদের 
রাজ্য অধিকারের জন্য কোন যড়যন্ত্রে যোগদান করিবেন না।৩২ এই সময়ে লর্ড লেক 
কটোচের সংসার চাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিলেন; উভয়ের মধ্যে মিত্রা 
চক চিঠি-পত্র চলিতে লাগিল) তৎকালে সংসার টাদ পার্বত্য রাজগণকে বশীভূত করিয়া 
রণজিৎ সিংহের পদ্দাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার সহিত কোন সদ্ধি হইল 


৩*। আমীর খাঁর ইতিবৃত্ত, ২৭৫ পৃষ্ঠ।; এবং মারে-বিরচিত “রণজিৎ সিং ৫৭ পষ্ঠা ইত্যানধি 
রষ্টব্য । (0:01200816 4১00661 [01979 01510011550 275, ৪0৫ 1৮1017283:8 [২ 017৩৩৫ 
5170818, 0, 57, &০. ) ূ 

৩১। মুরক্রফট, “ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত', প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃষ্ঠা (966 7৫109707016, 152850131 4 
102,) 

৩২। সপ্তম পরিশিষ্টে সন্ধি-সর্ত ভ্রষ্টব্য। 


ও 


১৪৬ শিখ-ইতি হাস 


না; ইংরাজ সেনাপতি আম্বীলা ও কর্ণালের পথ অবলম্বন করিয়া অধিকৃত প্রদেশে 
প্রত্যাবত্তন করিলেন ।৩৩ 

রাজকার্ধ ব্পদেশে লর্ড লেক সারহিন্দের অনেক শিখ সর্দারগণের সহিত বন্ধুত্ব-বঙ্ধনে 
আবদ্ধ হইয়াছিলেন সর্দারগণের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাহাদের 
কতকগুলির সাহায্য সময়োচিত এবং বিশেষ কার্ধকরী ও মূল্যবান হইয়াছিল। বাঘ সিং 
দিল্লীর সন্নিকটে যে জায়গীর ভোগ দখল করিতেছিলেন, দিজীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 
তাহাতেই তিনি পুনরধিষ্ঠিত হইলেন। ১৮০৪ খুষ্টান্দে আর একটি রাজ্য তাহাকে এবং 
তাহার বন্ধু কাইথালের লাল সিংহকে একত্রে গ্রদত্ত হইল। অতঃপর, ১৮০৬ ্রীগ্টাবে, 
সেনাপতিঘয় পু"্রায় আর একটি রাজ্য পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন; তাহার বাধিক 
রাজস্ব -১১ হাজার পাউণ্ড। স্থির হইল, তাহারা যতদিন বাচিয়া থাকিবেন, ততরদন 
সেই রাজ্য তাহারা ভোগদখল করিবেন । তীহাদের প্রতীতি হইল যে, লর্ড লেক সেই 
সর্তে তাহাদিগকে পুনরায় হান্সি ও হিসার প্রদান করিতে ইচ্ছুক । কিন্তু সেই মরুসদূশ 
গ্রদেশঘয় লাভজনক বলিয়! অনুমিত ন! হওয়ায়, তাহার তদ্িষয়ে আপত্তি করিলেন। 
অন্যান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণও আপনাদের কার্ধের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলেন। ইংরাজ- 
দিগের বিরোধের পূর্বে যিনি যে রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তাহারা পূর্বের স্তাঁয় সেই সকল 
রাজা উপভোগ করিতে থাকিবেন,__-সে জন্য তাহাদের মিকট হইতে কোন রাজস্ব দাবী 
করা হুইবে না,_-এই মর্মে তাহারা! আখশ্বস্ত হইলেন। লর্ড ওয়েলেসলির কৃট-রাজনীতির 
ফলে, যখন চারিদিকে ঘোর নিন্দাবাদ প্রচারিত হইতেছিল, যখন তত্প্রতি জন্ণ।বারণ 
তীব্র ঘ্বণার ভাব প্রকাশ করিতেছিল, তখন এই ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় । ইংরাজ- 
রাজত্বের সীম! যমুনা পর্যস্ত নির্দিষ্ট হইল) জয়পুরের রাজার সহিত পূর্বে যে সন্ধি স্থাপিত 
হইয়াছিল, নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়! এক্ষণে সে সদ্ধি পরিত্যক্ত হইল; ভরতপুরের সহিত ভারত 
-গবর্ণমেপ্টের সম্পর্ক অনিশ্চিত রহিল। সারহিন্দের শিখরাজগণকে এতৎদন্বন্ধে কিছুই 
জানান হইল না বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত তাহাদের সম্পর্ক বিচ্যুত হইল $-_ 
পরম্পরের উপকারার্থে পরস্পরের সাহায্য প্রদান রহিত হইল ।৩, 

শিখদ্িগের মধ্যে এক্ষণে রণজিৎ সিংহের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল ; অতঃপর 


৩৩। রাজকীয় কাগজ পত্র/দিতে দেখা যায়, কিছুকাল কটোচে একজন সংবাদ লেখক নিধুক্ত 
হইয়াছিল। সেই সকল পত্রাদি পাঠে সংসার টাদের সম্বন্ধে এই ধারণা জন্মে যে, রণজিং সিং কখনও 
সেই রাজার বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব বিষয় বিস্মৃত হল নাই। তিনি লাহোর হইতে স্বাধীন ছিলেন,_ ইংরাঁজ- 
গ্রণও এ বিষয়ে কখনও ভিন্নমত অবলম্বন করেন নাই। 

৩৪। গীধন্দ, কাইথাল এবং অন্যান্য কতকগুলি রাজ্যের আদি দানপত্র এবং নিশ্চয়তার নিদর্শন- 
ঘরূপ অন্যান্য দলিলাদি কোন কোন রাজপরিবার অতি যত্বের সহিত একাল পযস্ত তুলিয়া রাখিয়াছেন। 
ইংরাঁজদ্িগের অনেকগুলি রাজকীয় কাগজ-পত্রাদি হইতে বুঝ! যায় যে, বিন্দের ভাগ সিং -লর্ড লেক, 
সার জন ম্যাল্কম্‌ এবং সার ডেভিড অক্টারসোনির বিশেষ দয়ার পাত্র ও শ্রদ্ধা-ভাজন ছিলেন। 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৪৭ 


তাহারই বিবরণ পুনরুল্লেখ আবশ্তক। এই সময় 'ভাঙ্গী? সম্প্রদায়ের কতকগুলি অযোগ্য 
শাসনকর্তা লাহোরে আধিপত্য করিতেন, তাহাদের নিকট হইতে লাহোর অধিকার করাই 
রণজিৎ সিংহের প্রথম ও প্রাধান উদ্দেশ ছিল। সা জামানের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত 
পরেই, রণজিৎ সিং বলে ও কৌশলে সা-জামান-প্রদত্ ভূমি-সমূহ অধিকার করিলেন। 
লাহোর-_-রণজিৎ সিংহের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হুইল। কানিয়া (গাণী) 
সম্প্রদায়ের সাহায্যে তিনি অতি সহজেই “ভাঙ্গী'গণকে পরাজিত করিলেন। “ভাঙ্গী, 
গণ কাশুরের নিজাম-উদ্দীন খার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, 
তাহার! রণজিৎ সিংহের অধীনতা| ম্বীকার করিল। ১৮*১-২ খ্রীষ্টাবে সেই পাঠান 
অবিমুষ্যকাঁরিতার জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন । তাহার ছুর্গ অবরোধ ও ধ্বংস করা 
স্কঠিন হইলেও, পাঠান সেনাপতি জায়গীরদাররূপে রণজিং সিংহের অধীনতা স্বীকার 
করিলেন ? নবাধিপতির অধীনে স্বীয় সৈন্য পরিচালন! করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হইল। 
বিবিধ প্রকারে সিদ্ধিলাভ করিয়া) রণজিৎ মানার্থ তারাণ-তরাঁণের পবিত্র সরোবরে গমন 
করিলেন। তথায় ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। পূর্বেই 
বণিত হইয়াছে»তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। 
এক্ষনে তীহাঁরা উভয়ে বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরম্পর শিরক্মাণ বিনিময় করিলেন। 
ইহাই বদ্ধুত্ব-পরিচাঁয়ক লৌকিক আচারনীতি বিশেষ,_ইহাই বন্ধুত্বের বা ভ্রাতৃত্বের 
নিদর্শন। দেশ-গ্রসিদ্ধ শেষ 'ভাঙ্গী” সেনাপতির বিধবা স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া, ১৮০২ 
খ্ীষ্টাবে সন্ধিবদ্ধ সর্দটারগণ অমুতসর অধিকার করিলেন । সমবেত অক্রমণে সমগ্র বিজিত 
রাজ্য বিজেতৃবন্দ বিভাগ করিয়া লইলেন। শিখরাজ্যের অন্তর রাজধানীর অধিপতির 
অংশে অমুতদর পড়িল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কটোচের অধিপতি সংসার চাদ, স্বীয় কল্পন! 
কার্ষে পরিণত করিতে চেষ্টান্িত হইলেন। রাজ্যবদ্ধনের আশ! বলবতী হওয়ায়, 
তছৃদ্েস্টে জলম্বরের অন্তর্গত উর্বর দোয়া ক্ষেত্রের কতকাংশ অধিকারার্থে তিনি উপযুপপরি 
দুইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিং এবং তাহার মিত্ররাজগণের আক্রমণে সংসার 
টাদ বিতাড়িত হইলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাবে সংসার চাদ পুনরায় পার্বত্য-প্রদেশ পরিত্যাগ 
করিলেন; হোসিয়ারপুর ও বিজোয়ারা অবরুদ্ধ হইল। কিন্ত রণজিৎ সিংহের উপস্থিতিতে 
তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার অত্যন্পকাল পরেই গুর্ধাদিগের 
সহিত তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল; গুধাগণ একটি নৃতন জাতি তাহারা পূর্ব-পশ্চিমে 
বিস্তৃত সমগ্র হিমালয়-প্রদেশ জয় করিতে অভিলাষী হইয়াছিল 1৩৫ 


৩৫ | মারে-বিরচিত "রণজিৎ সিং", ৫১ এবং ৫৫ পৃষ্ঠা । (00108 11008915 1২81165 
9111809 7১ 51, 55. ) 

আম্বালার রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কাণ্ডের মারে, এবং লুখিয়াঁনার রাজনৈতিক প্রতিনিধি 
€ ৮০17021 4১8০0) কাণ্তেন ওয়েড প্রত্যেকেই রণজিৎ সিংহের এক একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। 
মারের শ্রন্থখানিতে কতকগুলি নোট সংযোজন! করিয়া ১৮৩৪ থুষ্টাব্বে ভারত গবর্ণমেন্টের সেত্রেটরী, 
খবী প্রিল্লেফ, সংশোধিত ও পরিবধিতরূপে তাহার মুদ্রণ-কার্য সম্পাদন করেন। গ্রস্থকার কাণ্তেন 


১৪৮ শিখ-ইতিহাঁস 


পঞ্জাব পরিত্যাগের পর এক বৎসরের মধ্যেই সা জামান, আপন ভ্রাতা! মামুদ ব্তৃক 
সিংহাঁসনচ্যুত হইপ্দেন; মামু তাহার দুইটি চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন। কিন্ত 
১৮০৩ গ্রীষ্টাবে তৃতীয় ভ্রাতা, সা সুজা, মামুদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসম্মধিরোহণ 
করিলেন। এই অমুদাঁয় অন্তর্জোহে আমেদ সার বিদেশীয় বৃহৎ সাআ্াজ্যের শীগ্রই অধঃপতন 
হইল। প্রদেশ ও নগরসমূছে ছুরাঁণি শাসনকুগণ হীনবল হইয়া পড়িলেন। রণজিৎ 
সিং তাহাদিগের বিরুদ্ধে স্বীয় অস্ত্রবল পরীক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না )--রণজিৎ 
সিংহের অবিচ্ছিন্ন আক্রমণে তাহারা বিধ্বস্ত হইতে লাগিলেন । ১৮০৪-৫ শ্রীষ্ঠাবে তিনি 
পশ্চিমাতিমূখে গমন করিলেন) বঙ্গ ও সাহিওয়ালের মুসলমান শাদনকতূগণ তাহার 
অধীনতা স্বীকার করিল; রণজিৎ সিং তাহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে 
লাগিলেন। মুলতানের মজঃফর খ! বহু মুল্য উপহার প্রদান করিলেন; রগজিৎ সিং 
তাঁকে আর আক্রমণ করিলেন না । উদ্দেশ্ট আাঁধনে কৃতকার্য হইয়া, রণজিৎ সিং অত্্ট 
হইলেন। তিনি লাহোরে প্রত্যাগমন করিয়া, রাজধানীতে “হোলি” উত্সব সম্পন্ন 
করিলেন। পরিশেষে গঙ্গান্সানাথ হবিদ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের পূর্বাদিকে 
কার্ধ-কলাপের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন । ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে 
তিনি আর একবার পশ্চিমদ্দিক আক্রমণ করিলেন ? এইবার ঝাঙ্ঈ-অধিপতি দৃঢ়ক্ূপে রণজিৎ 
সিংহের অবীনতাঁ-পাঁশে আঁবন্ধ হইলেন। কিন্তু হোলকার ও আমীর খা সমীপবর্তী 
হওয়ায়, ফতে সি প্রথমতঃ তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন ; তদপর রণজিৎ সিং স্বকধং 
শিখজাতির অধিক্কৃত নগরা ভিমুখে প্রত্যাগত হইলেন। তখন প্রতীত হইল,_আগন্ন 
বিপদ উপস্থিত। এক দিকে প্রবল মারহাট্রাদিগের জনৈক খ্যাতনামা সেনাপতি একজন 
আফগান সেনাপতিকে বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসী; অন্যদিকে একদল সুশিক্ষিত ইংরাজ 


ওয়েডের কায-বৃত্বান্ত কিন্বা। ঠাহার বর্ণনা দেখেন নাই। কিন্ত তিনি মনে করেন, মারের সম্কলন অপেক্ষ। 
তাহার গ্রন্থ অধিকতর সঠিক। ব্যক্তিগত ম্মাতি এবং বাচনিক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়! সেই গ্রন্থ 
বিরডিত, সমসাময়িক ইংরাজদিগের দলিল-পত্রার্দির অনুকরণে লিখিত নহে। কারণ সেই সমুদ্বায় 
দদ্িলাদিতে কেবল সাময়িক মতামতের পরিচয়ই পাওয়া যাইত। ১৮০৩ খুষ্টাব্ের পর হইতেই 
সাধারণতঃ সেই দ্লিলাদি প্রচুর পরিমাণে রক্ষিত হইতে থাকে। বস্ততঃ, ইংরাজ কর্ণচারীদিগের 
অনুরোধ, সথচতুর ভারতবা সিগণের বর্ণনা সমূহ হইতে বক্ষমাণ বিবরপ্থয় সংগৃহীত। তন্মধ্যে বুটা সা 
নামক একজন মুসলমানের এবং মোহনলাল নামক একজন হিন্দুর লিখিত ইতিবৃত্ব সবিশেষ প্রসিদ্ধ । 
সেই গ্রন্থসমূহ সর্বত্রই পাওয়া যাইতে পারে। কাণ্ডেন ওয়েড বহু বিষয়ের তথ্যানুসম্ধান করিরাছেন। 
কিন্ত রণজিৎ সিংহের কার্ধাবলাঁর অবিচ্ছিন্ন বিবরণ সংগ্রহের জন্য জনসাধারণ সেই কর্মচারীদ্ধয়ের নিকট 
বিশেষ খণী। 

£শিখদিগের সহিত ইংরেজের মিত্রতা সম্বদ্ধে যে বিবরণ লক্ষিত হয়, বর্তমান অধ্যায়ের শেষ অংশ, 
এবং বঠ ও সগ্ডম অধ্যায়, সেই সমুদয় বিবরণের অনুকরণে রচিত। গ্রস্থকার গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে 
উহ] রচন1 করিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ম্বহস্ত লিখিত ও স্বরচিত বর্ণনাদি চ্যায়তঃ 
বাবহার কর! যাইতে পারে -এবং সেরূপ ব্যবহার অনুচিত নহে। 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৪৯ 


৫ন্ত অমৃতদরের সমীপবর্তী হইল।৩৬ তাহাদের উদ্দেশ্ত এবং শক্কি-সামর্থও কেহ 
অবগত ছিল ন|। 

শিখদিগের একটি মন্ত্র সভার অধিবেশন হইল। কিন্তু তাহাদের নেতৃবর্গের 
কয়েকজন মাত্র সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। পূর্বে তাহারা! সকলে একই উদ্দেশ্টে কার্ধে 
প্রবৃত্ত হইত ; তাহাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল, যাবতীয় কার্ধে ঈশ্বর তাহাদের সহায়তা 
করেন; সেই বিশ্বাসেই শিল্পনিপুণ মেষ-পালক জ'তি অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রতিফল 
প্রদান করিতে অন্প্রাণিত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই, এবং সেই অভিনব 
শক্তি বলেই, তাঁহার! আমেদ সাঁকে পরাজিত করিয়া জয়োলাসে মত্ত হইয়াছিল। এক্ষণে 
তাহাদের প্রতূত্ব-ক্ষমতাপ্রিয় এশ্বয প্রয়াসী বংশধরগণের মনে সে ধর্মবিশ্বাস সেরূপ প্রভাব 
বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না) দুর্ধর্ষ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় সর্বপ্রকার নীতি-বন্ধন 
ছিন্ন করিয়া তাহারা ইন্দ্রিয়স্থখপরতন্ত্র হইয়। দাড়াইিয়াছিল। তাহারা আপনাপন স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্যই সর্বদা ব]স্ত থাঁকিত এবং সংসার-সৃথভোগ-লালসায় সব চেষ্টান্থিত হইত। 
সু তরাং কৃষিজীবী অধিবাসিগণের মনে পুনরায় এক অভিনব ভাবে শিখধর্মের প্রকৃত শক্তি 
ভাগাইবার আবশ্যক হইয়াছিল। তাহারা পরম্পর স্বাধীন ছিল; আবার পরম্পর মিক্রতা 
বন্ধনেও মিলিত হইয়াছিল। স্ৃতরাং স্বাধীনতা ও মিত্রতার সেই কঠোর মিশ্রণ-নীতি 
বহ-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া দাড়াইল। বস্তুতঃ, তাহাতে একটি মুখ্য 
উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল $--ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পর মিলিত ও মিশ্রিত হইয়াছিল 
বটে, কিন্ত তাহাতে প্রত প্রস্তাবে “মিছিল' বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছিল। অধিকাংশ 
লোকেই স্ব স্ব গ্রামে স্বাধীন-ভাবে বাস করিতে ভালবাসিত। গ্রাম্য প্রদেশে রাজন্ব 
আদায়ের কঠোর বিধি-বিধান ছিল না; অনেক স্থলেই কর সংগ্রহ হইত না $- কোন 
বিচারব্যবস্থা কিম্বা আইন-অদালত প্রচলিত ছিল ন!। জামানত সামান্য সর্দারগণ এবং 
তাহাদের বিত্তভোগী অন্থুচর-বর্গ সকলেই যথেচ্ছ দশ্থ্যবৃত্তি দ্বারা কালাতিপাত করিতে 
যত্বপর হইত , এবং সকলেই আপনাঁপন এহিক প্রতৃত্ব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিত। 
সামাজিক প্রথার অন্বর্তাঁ হইয়া, সেই সকল সর্দার ও অন্ুচরবর্গ পরম্পর পরস্পরের প্রতি 
বিশ্বাস স্থাপন করিত ; কিন্তু পরম্পরের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে কেহই ইচ্ছা! করিত 
না। কেহ কেহ ইংরাজদ্দিগের পক্ষ অবলঘন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল ; কেহ কেহ বা 
বিজয়ী মহারাস্ত্রীয়গণের সহিত নিজ নিজ ভাগ্য-গ্রস্থনে উৎকট আকাঙ্ষা প্রকাশ করিত। 
কিন্ত তাহারা সকলেই রণজিৎ সিংহের প্রতি ঈর্ধা-পরবশ ছিল, এবং তাহার চিরস্তন শত্রু 
হইয়! উঠিয়াছিল। একমাত্র রণজিৎ সিংহই বিদেশীয় আক্রমণকা রিগণকে বিদুরিত করিতে 
অভিলাষী ছিলেন। তিনি জানিতেন,--সামরিক প্রাধান্য স্থাপন-কল্পে তাহার উদ্দেশ্টনাধন 


৩৬। এল্ফিন্ষ্টোন প্রণীত “কাববুল' নামক গ্রদ্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা; এবং মারে-বিরচিত 
'রণজিত সিং, ৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠা। (56০. 610171056909,8 0891”, 11, 375 ৪00 11 0718৬ 
$80101691 51081), 0, 56, 57. ) 


১৫ শিখ-ইতিহাস 


বিষয়ে সেই বিদ্রোহীগণই একমাক্র অভ্তরায়। তাহার বিশ্বাস_ সামরিক প্রতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, সাম্রাজ্যের জনসাধারণ সমভাবে নিরাঁপদে এবং স্থখ-হ্বচ্ছন্দে নিজ নিজ 
এশ্বর্য-সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারিবে । বস্তুতঃ, বিভিন্ন ভিন্ধর্মাক্রাস্ত অণু এবং 
বিক্ষিপ্ত উপাদান সমুহের একতা-বিধান-কল্পে এ.ং সংহতি-প্রদানোদেষ্টে, রণজিৎ সিং 
বিশেষ বুদ্ধিমত্তা! ও চতুরত| সহকারে বিবিধ উপাঁয় অবলঘ্ধন করিলেন। তিনি কঠোর 
পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গোব্নি 
যেমন স্বতন্ত্রমতাবলম্বী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়সমষ্টরকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের 
একটি জাতি গঠন করিয়াছিলেন 3 তিনি যেমন নাঁনকের উপদেশ এবং শিক্ষার কার্যকারিতা 
প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন 7 রণজিৎ সিংহও তেমনি ক্রমবদ্ধিষ্ট শিখজাতির একটি স্ুব্যস্থিত 
ও স্থনিয়মবন্ধ রাজ্য বা সাধারণ-তন্ত্র গঠন করিতে অশেষবিধ চেষ্টা কবিয়াছিলেন ।৩৭ 
হোলকার প্রস্থান করিলেন। পূর্বে বণিত হইয়াছে,_ইংরাঁজ গবর্ণমেন্টের সহিত 
রণজিৎ সিং মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্ধু অদ্ধির স্থায়িত্ব সম্বদ্ধে কোনরূপ 
নিশ্চয়তা ছিল না। তৎকালে নাভার সর্দার এবং পাতিয়ালার রাঁজার মধ্যে পরম্পর 
বিবাদ চলিতেছিল। সেই বৎসরের শেষভাগে সেই বিবাদে যোগদান করিয়! পক্ষাবলম্বনের 
জন্য রণজিৎ সিং আহুত হইলেন। যমুনা অতিক্রম করিয়া তত্রত্য প্রদেশের অধিপতি- 
গণের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিহারের কঠোর আদেশ পু*ঃপুনঃ প্রচারিত হওয়া 
সত্বেও, ইংরাজ কতৃপক্ষীয়গণ প্রথমতঃ সেই বিবাদে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া, 
কর্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশান্ুযায়ী কার্ধ করিয়াছিলেন কি না, এক্ষণে তদ্িষয়ের আলোচন৷ 
কর! বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক বলিয়া! মনে হয়। রণজিৎ সিং শতদ্র অতিক্রম করিলেন। 
পতনোদ্মুখ মুসলমান পরিবারের অধিক্কৃত লুধিয়ানা! তৎকতৃক অধিকৃত হইল। সেই 
মুসলমান-পরিবার এ সময়ে ইংরাজ বীর জর্জ টমাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব 
রণজিৎ সিংহের পিতৃব্য ঝিন্দের অধিপতি বাঘ সিংহ সেই স্থান প্রাপ্ত হন। নাভা এবং 
পাতিয়ালার এই বিবাদ-স্থত্রে, রণজিৎ সিং নাভার সর্দার যশোবস্ত সিংহকে সাহাখ্য 
প্রদ্দানের জন্য গমন করেন ১» এবং পাতিয়াল!র রাঁজা সাহেব সিংহের ক্ষমতা হ্রাস করিবার 
জন্য তথায় আনত হন। কিন্তু যশোবস্ত সিং এবং সাহেব সিং উভয়েই মনে করিলেন, 
--রণজিৎ সিহের মধ্যস্থতা উভয়ের পক্ষেই সাংঘাতিক। স্তরাং উভয়েই তাহার হস্ত 
হইতে মুক্তিলাভের জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। বহু এশ্বর্ধ এবং একটি কামান উপহার 
প্রাপ্ত হইয়! রণজিৎ সিং তথ! হইতে প্রস্থান করিলেন। সেস্থান হইতে তিনি কাঁউ.ড়ার 


১৬ 





৩৭। ম্যাল্কমের সার-সংগ্রহ'ঃ ১০৬, ১৭৭ পৃষ্ঠা (17191001785 '91065(010+, 0. 106, 107) লর্ড 
লেকের আক্রমণ কালে, শিখদিগ্ের মধ্যে একতার অভাব দেখিয়া, ম্যাল্কম্‌ এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। 
'মারে-বিরচিত “রণজিৎ সিং”, ৫৭, ৫৮ পৃউ। ভ্রষ্টব্য। । ০0100876 1/1783 91566691081, 
57, 58.) 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৫১ 


পার্বত্য প্রদেশাভিমূখ গমন করিয়৷ জালামুখীর স্বভাবজাঁত অগ্নিশিখায় স্বধর্মান্যায়ী 
উপাসনা সমাপন করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন 1৩৮ 

এই সময়ে উচ্চাকাজ্ষার বশবর্তী হইয়া কটোচের সংসার চাদ শ্মবিমৃত্যকারিতা 
সহকারে “গুধণ*দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; তাহাতে তাহার ক্ষমতা 
অনেকাংশে লাঘব হয়। অধ্যবসায়শীল সুদক্ষ শিখ-সর্দার, প্রাচীন পার্বত্য রাজন্তবৃন্দের 
সকলকেই সেই সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া, একতা-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে 
করিতে পারিতেন। তৎকালে তীহারা মকলেই ঘাড়োয়াল হইতে কর সংগ্রহ করিতে" 
ছিলেন। কিন্তু গ্রতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার এক উংকট লালসার শ্হুবর্তা হইয়া, সংসার চাদ 
কালুরের (বা! বিলাসপুরের ) সর্দারের ক্ষমতা হাস করিয়াছিলেন; সেই হীনবল শিখ- 
সর্দার অনন্টোপায় হইয়া নেপাল-সেনাপতির আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়; মনে করিলেন। 
উমার সিং খাপা হষ্টচিত্তে অগ্রধর হইলেন। শক্রদিগের প্রতি এই প্রথম আক্রমণে, 
নালাগড়ের সর্দার-যুবক, সংসার টাদের সহায়ত। করিলেন। গুথা সেনাপতির আগমনে, 
তিনি বীরোচিত তেজন্বিতার সহিত বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন । কিন্তু তাহার এত 
বীরত্ব এত বাধ! সত্বেও, ১৮০৫ গ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে শতদ্র এবং যমুনার মধ্যবর্তা বিশাল 
রাজ্য৭ণ্ডে গর্থা-প্রতৃত্ প্রতিষ্ঠিত হইল । সেই বৎসর উমার সিং শতদ্র সতিক্রম করিয়া 
কাউড়া অবরোধ করিলেন। জালামুখী পরিদর্শন কালে, সংসার টাদ রণজিৎ সিংহের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেশ। কিন্তু সেই সুদৃঢ় ছুর্গাধিকারে বু ধন-প্রাণ নাশের 
আশঙ্কায়, সংসার চাদ তাহার সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না; সংসার চাদ স্বীয় ক্ষম তার 
উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং বিদেশীয় শক্রগণকে বিতাড়িত করিনার 
কোনই ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হইল না ।৩৯ 


৩৮। মাঁরে-বিরচিত 'রণজিত সিং, ৫৯, ৬০ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য। (110011855 00171666 90185 
1. 59, 6০) ১৮*৯ গ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন, সার "চার্লস মেটকাফ গবর্ণমেন্টের বরাবর এক পত্র লেখেন। 
তাহাতে জান! যায়- তৎকালে, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে, রণজিৎ সিং এত শক্তিশালী ছিলেন না যে, তিনি 
কেবলমাত্র বল প্রয়োগে মালোয়া শিখদিগের ক্রিয়াকলাপে বাধা প্রদান ফরিতে সমর্থ হইতেন। ১৮৯ 
্ীষ্টান্ের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ও ৭ই মার্চ, ১৮১১ শ্রীষ্টান্দের ৩*শে জুলাই সার ডেভিড অক্টারলো শি মে 
সকল পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে জানা যায়- পাতিয়ালার রাজা এবং অন্যান্ত সর্দারগণের সহিত 
১৮০৫ হ্রীষ্টাব্দে পরম্পর পরস্পরের সাহাধ্য কল্পে যে সন্ধি-বন্দোবস্ত হয়, তৎকা'লে অন্ততঃ সে বন্দোবস্ত নষ্ট 
হইয়াছিল। 

৩৯। মাঁরে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং", ৬* পৃষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' প্রথম খও, ১২৭ 
পৃষ্ঠা ইতাদি। (007181৩ 102077895 [২0101666 91061%, 0,160; 8100 1/1001:0:016 
“18615, ১ 127 ৫০)" 

প্রাচীন রাজপুত সৈগ্যগণকে বিদায় দিয়া গোলাম মহম্মদ নামক জনৈক আঁশ্রয়-প্রাথা রোহিলা 
সর্দারের পরামর্শে সংসার টাদ আফগান সৈগ্ঠ নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, এই অপরিণামলিতাই 


শুর্থাদিগের নিকট তাহার পরাজয়ের একমাত্র কারণ। 


৫২ শিখ-ইতিহাঁস 


১০৭ গ্রীগান্দে রণজিৎ সিং প্রথমতঃ কাশুর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 
তকালে সেই স্থানে পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইতিপূর্বে তন্রত্য শাসনকর্তা নিজাম- 
উদ্দিন পরলোক গমন করেন? তাহার মৃত্যুর পর, তাহার উত্তরাধিকারী অধীনতা-পাশ 
ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন । তাহাতে রণজিৎ সিং বিশেষ উদ্িগ্ন হইয়া পড়েন। 
হয়ত, রণজিৎ সিংহ মনে করিয়াছিলেন, __পাঠানদিগের বৃহৎ একটি উপনিবেশ অধিকার 
কবিয়া লাহোরের পৌরাণিক প্রতিদন্বীর রাঙ্জ্য, স্বরাজ্যের অস্তর্তুত্ত করিতে পারিলে, 
তাহার গুণগরীম।য় এবং যশোপ্রভায় দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে। পিতার পূর্ব-মিত্র 
স্হধর যুশা সিংহের পুত্র যোধ সিং রামগড়িয়ার সাহায্যে রণজিৎ সিং সেই স্থান আক্রমণ 
করিলেন । একতার অভাব হেতু তাৎকালিক শাসনকর্ত৷ কুতব-উদ্দীন হীনবল হইয়া 
পড়িয়াছিশ্ন ; স্থতরাং তিনি কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না। 
অববোধের প্রায় এক মাস পরে, কুতব-উদ্দীন স্বেচ্ছাক্রমে আত্ম-সমর্পণ করিলেন । 
তাহার গ্রাসাচ্ছাদন্রে জন্য রণজিৎ সিং শতদ্র্ন পরপারস্থিত একখণ্ড ভূ-সম্পত্তি তাহাকে 
গুদান করিলেন। অতঃপর রণজিৎ সিং মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেই 
প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর-ছুর্গ তৎ্কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। কিন্তু এস্থলে তিনি আশাতিরিক্র 
বাধ প্রার্থ হইলেন; দুর্গ-রক্ষিগণ এত বীরত্বের সহিত তীহাকে বাঁধা প্রদান করিল যে, 
তিনি সে দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না । কিন্তু ছুর্গাধিপিতি উপটৌকন প্রদানের 
অঙ্গীকার করায়, তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া), তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; মানে 
মানে ফিরিয়৷ আসিতে পারিলেন বলিয়াঃ তিনি সন্তষ্ট হইলেন। তথাপি তিনি আপন 
অক্ুতকাধত স্বীকার করিলেন না। ভাওয়ালপুরের নবাবের সহিত এই অময়ে তাহার 
যে সকল কথাবার্তা হয়, তাহাতে তিন সেই কার্য্য-কুশল নবাবের মনে এই বিশ্বাস 
জন্মাইতে- চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে তিনি নবাবকে বিশেষ শ্রঞ্ধা করিতেন, এবং সেই শ্রদ্ধা 
হেতুই তিন্নি সেই স্থরক্ষিত দুর্গ আফগান শাঁসনকর্তার হস্তে সমপণ করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন।%০ 

সেই বৎস”ঃ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে, রণজিৎ সিং মোকুন চাদ নামক জনৈক হুচতুর ক্ষপ্রিয়কে 
আপন কার্ধে নিযুক্ত করিলেন। তাহার প্রতি রণজিৎ যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, ক্ষত্রিয় বীর সে বিশ্বাসের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । তৎকালে পাতিয়ালার 


প্রজাগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, নাহুনের রাজ! গুর্ধাদিগের সাহাধ্য প্রার্থনা করেন। রাজার পক্ষ 
অবলম্বন করিয়! বিদ্বোহ্ছিগণের শ্ান্তিবিধান-কল্পে গুর্থাগ্ণণ যমুন। অতিক্রম করে। পরে একজন 
ব্লাজপুত সন্ভরারের সাহাযার্থ তাহারা শত্রু পার হয়। একতা থাকিলে, নূতন জাতি হইলেও, কেহই 
তাঁহার অবাধগতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। সাধারণ কাখজপত্র।পধির আলোচনায় জান! 
ষায়,_-গর্থাগণ ১৮০৩ শ্রীষ্টাদে শতদ্র আক্রমণ করিয়াছিল। 

৪*|। মারের 'রণজিৎ সিং ৬০ এবং ৬১ পৃষ্ঠা ( (400595 0২803991 980819, 0, 60, 61) 
এবং ভাওয়ালপুর রাজপরিবারের হস্তলিখিত ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য । 


শিখদিগের শ্বাধীন রাজ্য ১৫৩ 


রাজার সহিত তাহার ষড়যন্ত্রকারিশী স্ত্রীর ঘোর বিবাদ-বিসম্বা? চলিতেছিল; রণজিৎ সিং 
ই নবাভিষিক্ত কর্মচারী সমভিব্যাহারে সেই গৃহবিবাদে যোগদান করিতে গমন করেন। 
এ বিষয় পূর্বে হোলকার ও আমীর খাঁর নিকট যেরূপ লাভজনক বলিয়! প্রতীয়মান 
হইয়াছিল, এক্ষণে লাহোরাবিপতির পক্ষে তাহা সমরূপ লাভজনক বলিয়! অনুভূত হইল। 
শিশু-পুত্রের ভরশপোষণের জন্য রাণী তখন দূর্বল শ্বামীর নিকট হইতে রাজ্যের একটি 
বৃহৎ অংশ বলপূর্বক হস্তান্তর করিতে অভিলাঁধিশী হন। এক্ষণে রাণী, হীরক হার ও 
পিকল-নিধিত কামান প্রানের প্রস্তাব করিয়া, রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থন! 
করিলেন ; রণঙ্জিৎ সিং সে প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়৷ পড়িলেন ; রাণীকে সাহায্য প্রদ্দান 
করিতে স্বীকূুত হুইলেন। রণঞ্জিৎ সিং শতক্র অতিক্রম করিলেন $ বালকের ভরণ- 
পোষণ জন্য বাংদরিক ৫* হাঞ্জার টাক! শিম্পতি করিয়া দিলেন। অনস্তর রণজিৎ সিং 
আম্ব'ল! ও পর্বতমাঁলার মধ্যবর্তী একটি রাজপুত পরিবারের অধিকৃত নারায়েণগড় আক্রমণ 
করিলেন। কিন্ত প্রথমবার তিনি তথা হইতে বিতাড়িত হইলেন; তাহার গুরুতর ক্ষতি 
হইল। পরে তিনি সে স্থান অধিগীর করিলেন| জেই আক্রমণকালে দুলিওয়াল! 
সশ্রনায়ের প্রাচীন রাজা তারা সিংহ' লাহোর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন ; 
নারায়েশগংড়ে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার জপদ্ধর দোয়াবের রাজ্য অধিকার করিতে 
রণজিৎ পিং সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন | শক্তি-সামর্থে এবং তেজোবীর্ধে সেই 
বৃদ্ধ নরণতির বিধব! পত্রী, পাতিয়াঁলার রাজার ভগ্নীর সমকক্ষ ছিলেন! কথিত হয়, 
মই রমণী স্বীয় পরিচ্ছদ পরিশান করিয়া, রণসাজে রাহুনের দুর্গের ভগ্ন প্রাচীরের উপর 
'অসিহস্তে যুন্ধ করিয়াছিলেন ।৭১ 

১৮০৮ খুষ্টাব্ের প্রারভ্তে উত্তর পঞ্জাবের বনুতর স্থান লাহোর রাজ্যের অস্ততূক্ত 
ভইল। স্বাধীন শিখ-সর্দারগণ রণজিৎ সিংহের অধীনত! ত্বীকার করিলেন। তাহাদের 
র!ঙ্যগুলি নবপ্রতিষ্ঠিত লাহোর রাজ্যের কর্তৃত্বাধীনে শাসিত হইতে লাগিল। কিছু কাল 
পুর্বে শতদ্রর পশ্চিং তারে কতকগুলে রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল ; এক্ষণে মোকুমচাদ 
'্তাহার সুবন্দোবস্তের জন্ত নিধুক্ত হইলেন। রণজিৎ সিংহের ধারাবাহিক আক্রমণে 
সারহিন্দের শিথদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ১৮০৮ শ্রীষ্টাৰে বিন্দ ও 
কাইথালের সর্দারগণ এবং পাতিয়ালার দে ওয়ান-মন্ত্রী গ্রভৃতি মিলিত হইয়া, ইংরাজদিগের 
সাহায্য প্রার্থনার্থ দিল্লী অভিমুখে গমন করিলেন। শতক্রর পশ্চিমতীরবর্তাঁ রাজ্য সমূহের 
সর্দারদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেপ্টের যে চিঠি-পত্র চলিতেছিল, এ যাবৎ সে সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই সময়ে কর্ণালের নিকটবর্তী স্থানে কুপ্ীপুরার মুসলমান খাঁকে 
গবর্ণর-জেনারেল নিশ্চিত বলিংলন যে, তাহার পৈতৃক-রাজ্য সম্বন্ধে ভয়ের কোন কারণ 


৪১1 001019816 ৭১191985 00060 91085 0.61563 এই উপলক্ষে রণজিৎ সিং 
পাতিল! হইতে যে কামান প্রাপ্ত হন, তাহার নাম__কুরি খ! ; ১৮৪৫-৪৬ খুষ্টান্ডের যুদ্ধে ইংরা'জ কর্তৃক 
সেই স্থান অধিকৃত হয়। 


১৫৪ শিখ ইতিহাস 


নাই।£২ শিকরীর শিখ-সর্দার ইংরাঁজ দিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন) পরে 
তাহাদের কার্যাবলী পুরস্কার-বৃত্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।£৩ বিস্তু সন্ধি-হুত্রে 
আবদ্ধ রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ দিল্লীর ইংরাজ বর্তৃন্ষীয়দিগের হিবট গুত্কৃত প্রস্তাবে 
কোন নিশ্চয়তা প্রাপ্ত হইলেন না; তথাপি তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল্,»-কীর্ষকালে 
তাহারা পরিত্যক্ত হইবেন না। এই ভ্রম-বেশ্বাসের বশবর্তাঁ হওয়ায়) তাহাদিগকে বিশ্ষে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল; এমন কি, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। 
ভয়-প্রশমনার্থ রণজিৎ সিং তাহাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ; তাঁহার সহিত 
যোগদান করিতে স্্দারগণ অন্রুদ্ধ হইলেন। রণজিৎ সিংহের আশ্বাস বাণীতে তাহার! 
সকলেই প্রত্যাবর্তন করিয়া, সর্-সম্মানিত লাহোর-রাজ্যের সহিত আপনাপন বিরোধ'র 
বিষয়ের মীমাংস! করিতে দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন ।8৪ 

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে যিনি গর্ভণর-জেনারেল ছিলেন, ভারতবাসীদিগের সম্থন্ধে তাহ'র 
কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না। যমুনার পুব-তীরবর্তা রাজন্যবৃন্দের সহিত পূর্বে যে 
সন্ধি হয়, তিনি সেই সন্ধি-সঙ ভঙ্গ করেন; তাহারই কূটনীতির ফলে, যমুনা নদী-_ 
ইংরাজ রাজত্বের সীম নির্ধারিত হয়। স! জামানের ভারত আক্রমণে, প্রায় তিন বশসর 
কাল ভয়ের বিভীষণ মৃতিতে এবং আশার ক্ষীণালোকে লোকের মন যুগপৎ অভিভূত এবং 
উত্তেজিত হইয়াছিল; তদ্িষয়েও গর্তণর-জেনারেলের কোন জ্ঞান ছিল না। সারহিন্দের 
শিখগণ যদ্দি লর্ড কর্ণওয়ালিশের আশ্রয় প্রার্থণ৷ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি 
অস্বীকৃত হইতেন, এবং সেই অস্বীকার-হুচক চূড়াস্ত উত্তর প্রদান করিতেন । ১৮ ৮ 
খীষ্টাবের প্রারস্তে যে উৎসাহব্যঞক উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাতে ও ভিনব বিপৎপাতের 
সুত্রপাত হইতে থাকে । তৎকালে তাহাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইল যে, ফরাসী, 
তুকাঁ এবং পারন্ত রাজন্যবৃন্দ একত্র মিলিত হইয়! সমগ্র ভারতবর্ষ অধীনতাপাশে আবদ্ধ 
করিবার উদ্ঠোগ করিতেছেন; সেই বিশ্বাসের বশবর্তাঁ হইয়া, নবাগত গর্ভণর জেনারেল 
যমুনার পর-পারস্থিত রাজন্তবৃন্দের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না) এমন 
কি, সিদ্ধুনদণ অতিক্রম করিয়া তত্রত্য সর্দারগণের সহিত সন্দি-সত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য 
হইলেন।৪৫ নেপোলিয়নের ভারত-আক্রমণের অভিসন্ধি জানিয়া, আফগান ও শিখ- 
দিগের সহিত আত্মরক্ষণোপযোগী সন্দিস্থাপন অনিবার্য হইয়! পড়িল। মিঃ এপফিনষ্টোন্‌ 


৪২। ১৮০৮ খ্রীষ্টাবের ১৮ই জানুয়ারির একখানি দলিলে দ্রষ্টব্য । 

৪৩। ১৮৩৭ ্রীষ্টান্দের ১৯শে মে তারিখে আম্বালার ক্লার্ক সাহেবের লিখিত দিল্লীর প্রাতিনিধিৰ 
পত্র দর্টব্গি 

৪৪8 96০ “1৬1 01785+ [01166 91781)”, 0, 64, 65. 

৪8৫ | সিঃঅবার (141, 4১0৫1, 0315৩ 800 72108655০01 075 73110151) ১০515: 1) 10019+ 
11, 461 ) এই তিন রাজার মিত্রতার বিষয় প্রথম নির্দেশ করেন; ইহাতে সমগ্র হিন্বস্থান ভয়ে ভীত 


হইয়াছিল। 


শিখদ্িগের স্বাধীন রাজ্য ১৫৫ 


সা-স্থজার দরবারে প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রেরিত হইলেন। ১৮০৮ গ্রীষ্টাৰে সেপ্টেম্বর মাসে 
মিঃ মেটকাফ রণজিৎ সিংহের দরবারে উপনীত হইয়া অভীগ্গিত সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন । পাতিয়ালা, বিন্দ ও কাইথাঁলের রাজগণকে মৌখিক এক নিশ্চয়তা 
প্রদত্ত হইল 7 তীহার! বৃটিশ গর্ভণমেণ্টের অধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন । 
রণজিৎ সিংহের প্রধান্যে কতকগুলি মিত্র-রাজ্য এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া, কিয়ৎপরিমাণ 
দুরদাশিত! ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিল। বোধ হয়, রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রতুত্ব এবং 
ইংরেজদিগের শান্তিময় শাসনের পার্থক্য তাহার! অন্ভব করিতে পারায়, এইরূপ 
ঘটিয়াছিল।৪৬ 

রণজিৎ সিংহ তাহার নব-বিজিত কাশুর নগরীতে মিঃ মেটকাঁফকে সাদরে অভ্যর্থনা 
করিলেন। রাজা নিজেই সমগ্র শিখ জাতির অধিপতি বলিয়া! প্রচার করিলেন। অধিকন্তু 
লাহোর অধিকারে সা'রহিন্দের উপরও তাহার স্বত্ব নির্দেশিত হইয়াছে--কার্ধ-কলাপে 
তিনি সে ভাব প্রকাশ করিতেও কুন্তিত হইলেন না। যাহা হউক, ফরাসী আক্রমণে যে 
তাহার নিজ স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরম্থ তাহার 
রাজ্যের প্রানস্তভাগে একটি বিশাল ক্ষমত! প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার 
ইইয়াছিল। শতদ্রর তীরে তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য, ইংরাজদের অভিপ্রায় 
অবগত হইয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন।৪৭ তৎক্ষণাৎ সন্ধিস্থাপনের সব্বপ্রকার প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিয়া, তিনি শতদ্রর দক্ষিণবর্তী প্রদেশসমূহ তৃতীয়বার আক্রমণ করিলেন। 
ফরিদকোট ও আম্বালা অবরুদ্ধ হইল; মালের কোটল! এখং থানেশ্বর হইতে মহারাজ 
বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন, এবং পাতিয়ালার রাজার সহিত জদ্ধিস্ত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। ইংরাজ দূত «ই সকল প্রকাশ্ত শত্রতাচরণের প্রতিবাদ করিতে, 
লাগিলেন, এবং যতদিন রণজিৎ সিং পুনরায় শতক্রু অতিক্রম ন! করিয়াছিলেন তত দিন 
তিনি শতদ্র তীরে অবস্থান করিলেন ।৪৮ 

লাহোর-অধিপতির কার্ধ-প্রণালীতে গবর্ণর-জেনারেল এক্ষণে শতদ্র অভিমুখে একদল 
সৈম্ত প্রেরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। গবর্ণরজেনারেল এ স্বদ্ধে পূর্বে কিছুই স্থির 
করিতে পারেন নাই । সন্ধি-সংস্থাপন-প্রস্তাবে মিঃ মেট-কাফের সহায়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ 
করা, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । শত্রুর উত্তরদিকে রণজিৎ সিংহের প্রতৃত্ব সীমাবদ্ধ রাখাও 


৪৬। ১৮০৮ খীষ্টাব্ষের ১৪ই নবেম্বর স্তার ডেভিড অক্টারলেশির নিকট গবর্ণমেন্ট-লিখিত পত্র 
গুষ্টব্য। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ সিং, ৬৫ এবং পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য | (00100816 " ১0118) 5 1২070৩6 
91081), 2. 65. 66. 

৪৭| মুরক্রফট শির্দেশ করিয়াছেন, ইংরাজদিগের বাধাগুদান এত বিরক্তিকর হইয়াছিল যে; 
রণজিৎ সিং তাঁহাদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে কৃতসংকল্প হন। ষে ব্যক্তিদ্বয় ঠাহাকে যুদ্ধে 
প্রতিনিবৃত্ত হইতে যুক্তি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খ্যাতনামা উজীজ-উদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য 

৪৮। মারে বিরচিত "রণজিৎ সিং" ৬৬ পৃঠ। | (14101189548 010666 91081)5 05 66 ১৮. 


১৫৬ শিখ-ইতিহাঁস 


তাহাদের আর এক কর্তব্য কার্ধ বলিয়! শিদি্ হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারেল তাহাদিগকে 
সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।৭৯ কথিত হয়, তাহাদের প্রতি আর এক 
আদেশাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল ;_ রণজিৎ সিংহের সহিত আর একটি সর্ত করিতে হইবে 
যে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যথাযোগ্য বুদ্ধি করিতে হইবে; ইংরাজ-রাজ্যের সীমাস্ত 
প্রদেশসমূুহে রণজিৎ সিংহের সামরিক প্রভৃত্থের বিপক্ষতাচরণে তাহাদের মনে ভয়ের 
উদ্রেক হইবে না) বরং তথায় থরিত্ররাজগণ আধিপত্য করিবেন। সীমান্ত প্রদেশে 
রণজিৎ সিংহের আধিপত্য লোঁপ প্রাপ্ত হইবে। তাদনুসারে, ১৮০৯ খৃষ্টাবে জানুয়ারী 
মাসে সার ডেভিড অক্টারলোণির অধিনায়কত্ে একদল সৈন্য যমুনা! অতিক্রম করিল। 
বুড়িয়া ও পাতিয়ালার পথ অবলম্বন করিয়া, সেনাপতি লুধিয়ানা অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। সা'রহিন্দের সর্দারগণ সকলেই তাগাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ; কিন্তু 
একমাত্র 'ক্রোড়া-সিংঘিয়া” জন্প্রদায়ের নামনান্র অধিনায়ক যোধ সিং-তাহার প্রাতি 
কোঁশরাপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। কিন্তু যাত্রাকালে তাহাঁর মনে ভয়ের সঞ্চর 
হইয়াছিল, পাছে রণজিৎ সিং প্রকাশ্ঠভাবে তাঁহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। উভয়বিধ 
সংন্ধ-প্রস্তাব-হেতু, সেই সর্দার কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহাদের সহিত 
সাক্ষাতের পর তিনি আর অগ্রসর হইলেন না; যদি বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয়, সেই 
আশঙ্কায় আপন সেম্তদলের সন্নিকটে অবস্থান করার উদ্দেশ্তে, তিনি বন্রগতি অবলম্বন 
করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।৫ 

রণজিৎ সিং কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। রাঁজ্যের সন্গিকটে ইংরাজ প্সৈন্ের অবস্থান হেতু, 
রণজিৎ সিং কথঞ্িৎ ব্যাকুল হইয়া পাড়লেন। ইংরাজ প্রতিনিধি তাহার নিকট ণানারূপ 
প্রপ্তাব উপস্থিত করিলেন ; কিন্তু নানা অজুহাতে মহারাজ সে সকলই প্রত্যাখ্যান করিতে 
লাগিলেন। শতদ্রর দক্ষিণ-তীরস্থিত তাহার রাজ্যগুলি স্থদ্ধে অকিঞ্ধিৎকর সন্দেহের 
বশবর্তী হুইয়া, মিঃ মেটকাঁফ. আপন মনোভাব গোপন রাখিতেছেন,-_-তিনি তদ্বিষয়েও 
অভিযোগ করিলেন। তৎসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট পূর্বে এক ঘোষণা! প্রচার করিয়াছিলেন। 
তাহাতে স্থির হয়, তাহার নব-বিজিত রাজ্যগুলি প্রত্যাপিত হইবে; এবং তিনি তাহার 
সমগ্র ঠৈন্ত লইয়া শতদ্র ন্দীর উত্তরদিকে গমন করিবেন ; -তাহাঁতে তাহার সহিত 


৪৯। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই নবেম্বর এবং ২৯শে ডিনেৰ্বর সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেণ্টের 
নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই প্রষ্টবা। 

৫*। ১৮০৯ ্রীষ্টাব্দের ২*শে জানুয়ারী, ৪1, ৯ই এবং ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সার ডেভিড 
অক্টারলোনিষট গবর্ণমেন্টের বরাবর কয়েকখানি পত্র লেখেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই মার্চ গবর্ণমেপ্টও 
সার ডেভিড অক্টারলোশির শিকট পত্র প্রেরণ করেন। সেগুলি পরম্পর মিলাইয়া দেখা কর্তব্য। 
সার ডেভিড যাহ] লিখিয়ছেন বা যে কাধ সম্পন্ন কৰ্সিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহ। কোনমতেই অনুমোদন 
করেন নাই। তঞ্জন্য ছুঃখিত হইয়। সার ডেভিড অক্টারলোনি কর্মত্যান করেন। (১৮*৯ হ্রীষ্টাব্দের 
১৯শে এপ্রিল, নার ডেভিড গবর্ণমেন্টের নিকট এক পত্র লেখেন ; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য ।) 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৫৭ 


পুনরায় সন্ষিস্থাপনের অনিবার্ধ ভিত্তি অধিকতর দৃঢ় হইবে 1৫১ যখন এইরূপ ব্যবস্থায় 
কার্ধাবলীর অনুষ্ঠান হইতেছিল,তখন গবর্ণর-জেনারেল ইউরোপ হইতে এক সংবাদ প্রাপ্ত 
হইলেন। তাহাতে তাহার বিশ্বাস হইল যে, নেপোলিয়ন ভারত আক্রমণের সংকল্প 
পরিত্যাগ করিয়াছেন; অথবা তিনি সেই অভিসন্ধি কার্ধে পরিণত করিতে বিরত 
হুইয়াছেন। তিনি যে ভাবে উদ্দেশ্টসাধনে বিরত হইয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর-জেনারেল 
বুঝিলেন, আত্মরক্ষার জন্ত-_রাজ্য রাক্ষার উদ্ধেন্ত,। আপাতিতঃ কোনরাঁপ সতর্কতা অবচ্ষ্বন 
অনাবশ্তক।৫২ অতএব প্রচারিত হুইল, রণজিৎ সিং যাহাতে শতদ্রর দক্ষিৎস্থ 
রাজাসমূহে অনধিকার প্রবেশ করিতে না পারেন-_ইংরাজ গবর্ণমেপ্টের এক্ষণে তাহাই 
প্রধান উদ্দেশ্য ; সেই সকল রাজোর নিরাপদ-বিধানই ইংরাজদ্দিগের একমাত্র কর্তব্য । 
ইউরোগীর শক্রর আগমনের জন্তাবন না থাকিলেও, অন্যান্য কারণে দক্ষিণ-দেশবাসী 
শিখদ্িগকে আশ্রয় প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া! অন্মিত হইয়াছিল। তথাপি তশহারা' 
পুলঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন, রণজিৎ সিং শতদ্রর পশ্চিঘ তাঁরে তাার সমস্ত সৈন্য 
লইয়! প্রত্যাগমন করিবেন; পরে তিনি যে রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা তাহাকে 
প্রত্যার্পণ কর! হইবে $ কি প্রথমে তিনি যে সমুদ্রায় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি 
পুনঃ-প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে মহারাজ কোনরূপ আগ্রহ্থাতিশয্য প্রকাশ করিবেন না। পরন্ত 
সর্বপ্রকার সন্দেহের কারণ নিরাকরণার্থে সার ডেভিড অক্টারলোনি লুধিয়ান! পরিত্যাগ 
করিয়া সৈন্য-সমভিব্যহারে প্রতাগমন করিতে পারিতেন ; এবং তথায় তিনি স্থায়ীরূপে 
সেনানিবাস স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে পারিতেন |৫৩ কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি 
পূর্ববর্তী স্থানেই সেনানিবাস স্থাপনের উপযোগিতা! বুঝাইতে লাগিলেন ॥ গবর্ণমেন্ট 
তাহাতে সম্মত হইলেন। তানুসারে ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট আপাতিতঃ কিছুকালের জন্য 
পূর্বোলিখিত স্থানেই দেনানিবাস স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপে 
লুধিয়ানায় ইংরেজদিগের একটি স্থায়ী সেনানিবাস স্থাপিত হইল; তৎসম্বদ্ধে কেহই কোনরূপ 
বাধা প্রদান করিলেন না।৫৪ 





৫১। ১৮০৯ খুষ্টান্দের ১৪ই ফেব্রুয়াবী সার ডেভিড অক্টারলোনি গৰর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন; এবং 
& বৎসর ৩০শে জুলাই গবর্ণমেন্ট সার ডেভিড অক্টারলোনিকে উত্তর প্রদান করেন; এসুলে তাহাই 
দ্রষ্টব্য । কর্ণেল লরেন্স বলেন. (4১0৬6111016 1) 07 1১010120505 31.10090 8) সার চালস 
মে্টকাঁফ অপরাপর রাজোর বিষয়ও জানিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজকে বলিয়াছিলেন, 
ইংরাজদিগ্ের তাৎকালিক দাবীকৃত বিষয়ে স্বীকৃত হইলে, মহারাজ যে অগ্য কোন স্থানে অধিকার প্রবেশ 
কবিবেন না. সর্ব বিষয়েই যে নিরপেক্ষ থাকিবেন,_তৎসন্বন্ধে ইংরাজদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। 

£২। ১৮০৯ খৃষ্টানদের ৩*শে জানুয়ারী, সার ডেভিড অকটারলোনির নিকট "গবর্ণমেন্ট এক পত্র 
প্রেরণ করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য । 

€৩। ১৮০৯ থৃষ্টাব্বের ৩'শে জানুয়ারী, ৬ই ফেব্রুয়ারী এবং ১৩ই মার্চ, স্যার ডেভিড অক্টার- 
লোনিকে গবর্ণমেন্ট পত্র ভেখেন। তাহাই জষ্টবা। 

৫৪1 ১৮০৯ খুষ্টাব্ধের ৬ই মে, সার ডেভিড অক্টারলোনি পাবর্ণমেপ্টকে এবং ১৮*৯ থুষ্টাবের 
১৩ই জুন, গবর্ণমেন্ট মার ডেভিড অক্টারলোনিকে পত্র লেখেন। তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। 


১৫৮ শিখ-ইতিহাঁস 


১৮০১ খুষ্টাঝের ফেব্রুয়ারী ম।সে স্তাঁর ডেভিড অক্টারলোনি এক ঘোষণা প্র প্রচার 
করিলেন। তাহাতে প্রচারিত হইল,__-শতদ্রর পূর্বতীরবর্তাঁ সমুদয় রাজ্য ইংরেজদিগের 
আশ্রয়াধীন ; তাহার সেই সমুদয় রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। লাহোরাঁধিপতি সেই 
সকল রাজ্য অযথা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট তছিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন ।৫৫ 
রণজিৎ সিং তখন বুঝিলেন, - ইংরেজ-গবর্ণমেপ্ট সত্য সতই তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত 
হইতে অভিলাধী। তাহার ভয় হইল, পাছে পঞ্জাবের অপরাপর স্বাধীন রাজগণ, ইংরেজ- 
গবর্ণমেপ্টের অধীনতা শ্বীকার করিতে উদ্বুদ্ধ হন, এবং ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট সন্তষ্টচিতে 
তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন। তিনি দেখিলেন,__তাহাতে তাহার সাম্রাজয-গঠনের 
সমুদয় আশা-ভরসা সদূলে নির্মল হইবে। তদঘিষয় চিন্তা করিতে করিতে তিনি 
বিচক্ষণতার সহিত এক মন্ত্রণা স্থির করিলেন। প্রয়োজনাহ্ুরূপ, তিনি সমস্ত সৈন্য লইয়া 
গ্রস্থান করিলেন ; তাহার শেষ-বিজিত রাজ্যসমুহ পরিত্যক্ত হইল । ১৮০১৯ শ্রীষ্টাব্দের ২৫শে 
এপ্রিল, লাহোরের একমাত্র অধিপতি অমৃতসরের এক সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিলেন । স্থির 
হইল, শতক্র নদীর দক্ষিণে যে পমৃদয় রাজ্য পূর্বে তিনি অধিকার করিয়া ছলেন, 
৩ৎপমুয় তাহার অধিকাঁরেই থাকিবে ; কিন্তু ভবিষ্যতে তাহার রাজ্যলালসা শতন্র নদীর 
উত্তর এবং পশ্চিমাভিমুখে সীমাবদ্ধ হইল। তিনি তদ্দেশবর্তাঁ সমুদয় রাজ্য অধিকার 
করিতে পারিবেন; কিন্তু সেই সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না ।৫৬ 

এই সময় শতদ্র ও যমুনার মধ্যবর্তী কতকগুলি শিখ এবং হিন্দু ও মুসলমান রাজা, 
ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাহারা ইংরেজপদগের আশ্রিত বলিয়! প্রচারিত 
হইলেন। বিফেশীর শত্রর আক্রমণ হইতে তাহারা কি কি সর্তে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, 
এক্ষনে সেই বিষয়ের মীমাংসা আবশ্ক হইল। সার ডেভিড অক্টারলোনি প্রতিপন্ন 
করিলেন,--যখন সর্দারগণ প্রথমে ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন) তখন ইংরেজদ্দিগের 
প্রতি তাহাদের যে বিদ্বেষ ভাব ছিল, রণজিৎ সিংহের আক্রমণ ভয়ে তাহা বিদুরিত 
হইযছিল। তখন হয়ত তাহারা যে কোন প্রস্তাবিত সর্তে সম্মত হইতেন) এমন কি; 
রীতিমত রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকার করিতেও তীহাঁরা! পশ্চাদপদ? হইতেন না।৫৭ যখন 
সেই জর্দারগণ প্রথমে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন ইংরেজ গবর্ণমেপ্ট তাহাদের সে 
প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। লাহোরে তৎকালে যে দুত প্রেরিত হয়, তাহার 
দৌত-কার্ধে সর্দারগণ এক নূতন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ, 
তাহারা আর মুখ্য উদ্দেশ্ট বলিয়! মনে করেন না। তাহাদের আশ্রয় এক্ষণে অপ্রধান 


৫৫1 অষ্টম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । (566 /১0161)01%, টব০ ৬101.) 

৫৬। নবমঞ্ঈপিরিশিষ্টে সন্ধিপত্র দ্রষ্টব্য। মারে ॥বিরচিত “রণজিৎ সিং ৬৭ এবং ৬৮ পৃষ্ঠা। 
€ 0:01010216 21011295 1২00)951 91781), 0. 67, 78) 

৫৭। ১৮৯ থুষ্টাবেব ১৭ই মার্চ তারিখে, সার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টকে এক পত্র প্রেরণ 
করেন। এস্লে তাহাই দ্রষ্টব্য । 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৫৯ 


উদ্দেন্ট বলিয়! পরিগণিত হয়। ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট দূর-দেশস্থ কোন বিদেশীয় আক্রমণের 
ভয়ে যেমন ভীত হইয়াছেন, ইংরাজদিগের সেই ভয় হেতু তাহারা পঞ্জাবের স্বেচ্ছাচারীর 
হস্ত হইতে মৃক্তি লাভ করিয়াছেন। ফলত:, এক্ষনে ইচ্ছা! করিয়া কেহ আর আশ্রয় প্রার্থা 
হন না। তখন যে নীতি অন্ুহ্থত হইয়াছিল, তাহাতে হয়, ইংরাজগণ তাহাদিগকে 
আশ্রিত বপিয়া স্বীকার করিবেন ? না হয়, তাহার! শত্রমধ্যে পরিগণিত হইবেন।৫৮ জার 
ডেভিড প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন,--সেই বিশ্বাসেই রাজন্যবুন্দ আশা! করিয়াছিলেন, 
স্বেচ্ছাপূর্বক আশ্রয় প্রদত্ত হইবে। এদিকে গবর্ণমেপ্ট নৃতন আশ্রয়ার্থী রাজাদিগের সন্বন্ধে 
উদার-নীতি অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে ১৮০৯ খুষ্টাব্বের ওরা মে, এক 
ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। স্থির হইল,_রণজিৎ সিংহের আক্রমণ সম্বন্ধে সারহিন্ন 
এবং মালোয়ার সর্দারগণ 'প্রতিতৃম্বর্ূপ রহিলেন) রণজিৎ মিং কোন সময় তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিলে, ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিবেন; সর্দারগণ 
আপনাপন রাজ্যে একাধিপত্য করিবেন, তাহারা স্বাধীন রহিলেন ; তাহাদিগকে কোনক্প 
কর প্রদান করিতে হইবে না | কিন্ত যুদ্ধ-সময়ে ইংরাজ-গবর্ণষেপ্টকে তাহার! সাহায্য 
প্রদান করিবেন । আরও অনেকানেক অর্ত সব্যস্ত হইল; কিন্তু এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ 
শিপ্রয়োজন ।৫৯ 

রণজিৎ সিংহের আক্রমণ-ভয় হইতে মুক্ত হইতে না হইতেই, কলহপ্রিয় দুর্দাস্ত 
সূর্দারগণ পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; কেহ কেহ বা আপনাদ্দিগের অপেক্ষা হীনবল 
পারিপার্থিক রাঁজগণের প্রতি অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ত করিয়৷ দ্িলেন। সেই 
সদারদিগেকে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের অদীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে গবর্ণর জেনারেল 
পূর্বাপর অনিচ্ছুক ছিলেন ।৬০ কিন্তু মিঃ মেটকাফ প্রতিপন্ন বরিলেন,-সেই সকল 
সদারের প্রত্যেককেই প্রত্যেকের অযথা আক্রমণ হইতে রক্ষা করা আবশ্টন্ক ; এবং 
তাহদিগের সকলকেই সমরূপে রণজিৎ দিংহের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিতে হইবে । সেই 
মর্মে সম্প্রতি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করা কর্তব্য । তিনি আরও বলিলেন,-_তীহাদিগের 
বিপদ নিরাকরণরে এতটা নিশ্চয়তা! প্রদত্ত না হইলে, উত্পীড়িত ব্যক্তিবর্গ বাধ্য হইয়া 


৫৮ ১৮০৮ খুষ্টাব্দে, গবর্ণমেন্ট দরিলীর রেসিডেন্টকে এক পত্র লেখেন; এস্থলে তাহাই দ্রষ্টবা। 
ব্রণ হাগেল ('ত্রমণ বৃত্তান্ত, ২৭৯ পৃঃ ;718০15, 7. 279.)বলেন,_ স্বার্থ-নাধনের উদ্দেশ্ঠেই 
অন্তঃ ইংরাঁজগণ পক্ষাবলম্বন করিয়। রাঁজকার্ধে বাধ। প্রদান করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার মতে, শ্যাযা 
উত্তরাধিকারী অভাবে সমুদয় রাজ্য গ্রাস করিয়া, তাহার উপস্বতব ভোগ-দখল করাই_ ইংরাজদিখের 
মখা উদ্দেগ্ ছিল। সর্ণারগণ পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায়, উত্তরাধিকারী অবর্তমানে ধনসদ্পত্তি 
সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। যাহ! হউক, পরবতাঁ সময়ে রাজ্যগ্রাসের উৎকট 
সভিলাধ জন্মিয়াছিল। ১৮০৭ খৃষ্টান্দে সেই লালসার বশবতাঁ হইয়। ইংরাজগণ কাধ করেন নাই। 

৫৯। দশম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য । (98৩ 4১076015 বৈ০ মত) 

৬*। ১৮৭৯ খৃষ্টানদের ১*ই এপ্রিল, সার ডেভিড অক্টারলোনিব বরাবর গবর্ণমেন্ট এক পত্র প্রেরণ 


করেন। এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। 


১৬০ শিখ-ইতি হাস 


লাহোরাধিপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ; তাহাদের মনে হইবে- তিনিই আশ্রয় প্রদানের 
একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। নববলে বলীয়ান হইয়া, লাহোরাধিপতি বিদ্রোহ-দমনের স্থযো গ 
পাইবেন ; তছিষয়ে তাহার সিছিলাভও অবশ্বভাবী।৬৯ সকলেই সেই মতের' যাখার্থয 
উপলব্ধি করিতে পারিলেন,--সকলেই সেই মত সমর্থন করিলেন। ১৮১১ খুষ্টাবের রা 
আগষ্ট দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে সর্দারদিগকে সতর্ক করিয়া! দেওয়! 
হইল); কেহ কাহারও রাজ্য অযথা আক্রমণ না করেন,- ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট তদ্ধিষয়ে 
তাহাদিগকেও সাবধান করিয়া দিলেন। তীহার্দিগকে স্বাধীনতা গদত্ত হইবে, এবং রণজিৎ 
সিংহের আক্রমণে তাঁহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন -সে সন্বদ্ধেও সর্দারদিগকে আশ্বস্ত করা 
হুইল ।৬২ এইরূপ ঘোষণ! প্রচারিত হওয়া সত্বেও, বিবাদ-বিস্ম্বাদ, অত্যাচারউৎগীড়ল 
এবং অযথা রাজ্য আক্রমণ সহজে মিটিল না। শ্ডার ডেভিড অক্ট'রলোনির আগমনে 
যোঁধ সিং খালসিয়া নাঁনারূপ অছিলায় ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত সন্ধিস্থাপনে অনিচ্ছা 
প্রকাশ করেন। এই সময়ে তিনি বলপূর্বক কতকগুলি রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন । 
১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহাকে দমন করিতে সৈন্য প্রেরণের আবশ্টক হইল। যোধ সিং ষে 
সকল স্থান বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, 'তাহার পুনরদ্ধার-সাধনই সেই অভিযান্রে 
উদ্দেশ্য ৬৩ 

দক্ষিণ প্রদেশস্থ “ম[লোয়া, শিখদিগের ইতিহাসে, সাধারণ পাঠক-দিগের কৌতুহত্প্রদ 
ঘটনাবলীর অসন্ভাব না হইতে পারে; ভারতের শাসনসম্পর্কে ধাহার! জ্ঞানলাতেচ্ছু, সে 
ইতিহাঁসে তাহাদেরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত থাকিতে পারে; এস্থলে তাহার 
পুজ্ষানুপুজ্ষ আলোচন! নিপ্রয়োজন। এক্ষণে ইংরাজ কর্মচারিগণ কয়েকটি গুরুতর 
সমন্তাপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠিল, সমশক্তিসম্পনল 
রাঁজগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সেই বিবাদে যোগদান করা কর্তব্য কিনা £ 
দ্বিতীয়তঃ, প্রাদেশিক রাজগণ এবং তাহাদের মিত্র রাজগণ অথব! অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গ বা 


৬১। ১৮০৯ থুষ্টার্জের ১৭ই জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর মিঃ মেটুক1ফ যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহারই 
বিষয় উল্লেখ কর। হইতেছে। 

৬২1 একাদশ পরিশিষ্টের ঘোষণা-পত্র দ্রষ্টব্য। (568 016 চ709০18709211010, 4006101%, 
বি ০, ষ।. ) 

৬৩। ১৮১৮ খুষ্টাব্ধের ২৭শে অক্টোবর, দিলীর রেলিডেন্ট রাজাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে, আন্বাজার 
প্রতিনিধির নিকট এক আদেশ-পত্র প্রেরণ করেন । সামরিক ব্য়স্বরূপ ৬৫ হাজার টাকা সেই রাজার 
মিকট হইতে আদায় করিতে, আশ্বালার প্রতিনিধি আদিষ্ট হন। তৎকালে, কিছুকাল পূর্বে সেই 
পরিবারের প্রধান ব্যক্তি যোধ সিংমূলতান অধিকাঁর করিয়া, রণজিৎ সিংহের সৈন্য সমভিব্যাহারে 
প্রতাবর্তন করেন। মহারাজ তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধ! করিতেন। আশ্রিত শিখগণ এবং ইংরাজ কর্মচারি- 
গণ রা নিয়ম সন্বদ্ধে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি অসন্তুষ্ট হইলেন | 
তিনি স্বয়ং 'ক্রোড়াসিংঘিয়া' মিছিলের অধিনায়ক বলিয়া ঘোধণ! করিলেন, এবং নিঃঃস্তান জায়গীরদার- 
গ্রণের উত্তরাধিকারী বলিগ্না দাবী করিলেন। যাহা হউর, এক্ষণে ভিটিশ গবর্ণমেন্ট সেই সম্প্রদায়ের 
প্রকৃত এবং উপযুক্ত মধিনায়ক-রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। 


শিখদিগের শ্বাধীন রাজ্য ১৬১ 


সর্দারদিগের মধ্যে পরম্পর মনোমালিন্য হেতু বিবাদ বিসংস্বাদ সংঘটিত হইলে, সে ক্ষেত্রেই 
ব! ইংরাজ-গবরমেপ্ট কোন নীতি অবল্ষ্বন করিবেন ;--সে সকল স্থলে তাহাদিগকে বাধ! 
প্রদান করা কর্তব্য কিনা, ইতাদি বিষয় মীমাংসার জন্য ইংরাজ-গবর্ণমেপ্ট মনোযোগী 
হইলেন। বিভিন্ন জাঁতির বিভিন্নরূপ সামাজিক রীতিশ্নীতির সহিত হিঙ্দুদিগের 
উত্তরাধিকারিত্ব-বিষয়ক প্রচলিত নিয়মসমূহের সামপস্ত বিধান করিতে, তাহারা অশেষ 
পরিশ্রম করিলেন ;- ভিন্ন ভিন্ন জাতির সামাজিক প্রথা অন্থসারে, উত্তরাধিকারিত্বের 
প্রাগিন বিধিসমূহ প্রবতিত করিতে চেষ্টা করিলেন। কৃষিজীবি শিখজাতি সহস! 
রাজ্যাধিকারি হওয়ায়, তাহাদের সন্ধে হিন্ু-শাস্বান্থলাঁরে উত্তরাধিকারিত্ের নিয়ম নির্দেশ 
করিতে বিশেষ চোষ্টত হইলেন। উত্তরাধিকারী অবর্তমানে সম্পর্তির কিরূপ বন্দোবস্ত 
হওয়া উচিত--তাহা মীমাংসার জন্যও ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট বিশেষ চেষ্টা! করিয়া ছলেন। 
তাহাদের মনে হইয়াছিল,-_ব্রিটিশ জাতির নাগরিক ( মিউনিসিপাল ) বিধি বিধানই শ্রেষ্ঠ ; 
আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের রক্ষার জন্য তাহারা যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তদ্বারা তাহারা 
প্রত্যুপকারের আশ! করিতে পারেন। তাহার৷ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন, স্বগোত্রজ 
বা সপগ্ডিজ উত্তরাধিকারীদিগের স্বত্বাধিকার সীমাবদ্ধ ; সম্পত্তিতে তাহাদের জীবনসন্ব। 
যাহারা কোন রাজস্ব প্রদান করেন না, তাহার্দিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার অধিকতর 
সম্ভাবনা। রাজস্ব আদায় না করাতে বুঝিতে হইবে যে, সম্পত্তিটিকে অতি সহজেই খাস 
করিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিখ রাজ্যের এবং ইংরাজ রাজত্বের সাধারণ সীম! নির্দেশ 
করাও তাহাদের আর একটি অনিবার্ধ কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । এক্ষণে কোন 
কোন স্থলে তাহার! রণজিৎ সিংহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তাহারা এক্ষণে প্রতিগঞ্জ 
করিতে চাহিলেন-_অধুনা! কোন প্রধান নগর অধিকৃত হইলেই, তৎদংলগ পারিপার্শ্বিক 
গ্রাম ও জনপদ সমূহে নৃতন স্বত্ব জন্মিবে ; সেই সমুদয় স্থান স্থানীয় শাসন-কর্তাদিগের 
রাজধানী মধ্যে পরিগণিত হইবে । অধীনস্থ ব্যক্তিগণ কতকগুলি পতিত জমি দখল করিয়া 
তাহাঁতে চাঁষ আবাদ করিতেছিল, সেই সকল জমি রাজার অধিকৃত বলিয়া ঘোষিত, 
হইল। তশাহারা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে নাগরিক ( মিউনিসিপাল ) শাসন-নীতি বিস্তার: 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রিটিশ প্রজাগণের নিকট হইতে অপহৃত সম্পত্তিসমূহের জন্তু 
তাহারা ক্ষতি-পূরণের দাবী করিলেন ? অপরাধীদিগের আত্ম-সমর্পণের জন্ত জিদ করিতে 
লাগিলেন। পূর্বতন বিচার-পদ্ধতি পুনরায় প্রচলিত হইবার ব্যবস্থা হইল। পরস্পর আদান 
"প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ায়ও সেই পূর্ব নীতি দূর হুইল না। ব্রিটিশ প্রজার হত 
“সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দাবী কর! সম্বন্ধে এবং অপরাধিগণের আত্মসমর্পণ বিষয়ে পুর্বে 
বিচার-ব্যবস্থায় যে শ্বেচ্ছাচার-নীতি অবলদ্ষিত হইত, এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয়ের আদান 
প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়! সত্বেও পূর্বনীতি সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হইল না। প্রগল্ভ 

এবং অবিবেচক কর্মচারিগণের যথেচ্ছ কার্ধকলাপে বৃহৎ সাত্রাঙ্দের শাসন-নীতি এবং 
বিচার-ব্যবস্থা অনেক সময়ে নিন্দাভাজন এবং ভ্রমনূলক বলিয়! কথিত হয় ;--সাধারণে 
তৎপ্রতি পূর্বাপরই দোষারোপ করিয়! থাকে । সেই সকল কর্মচারী মনে করেন, অপরের 


৯ 


১৬২ শিখ-ইতিহাস 


শ্রেষ্ঠ শক্তি হাস করিতে পারিলেই, তাহাদের গভূর জটিল স্বার্থ হুচারুরূপে সিদ্ধ হয়। 
তাহাদের বিশ্বাস, আপন প্রভুর রাজের মঙ্গল বিধানার্থে কোন স্থুবিধা প্রাপ্ত হইলেই, 
তাহাদ্রে নিজ স্বার্থ-সিছ্ির উপায় প্রশস্ত হইবে। আপনাপন স্বার্থসিদ্বির উদ্দেশ্টেই 
তাহারা সবপ্রকার সুবিধা অন্বেষণ করেন। এই সকল কার্ধ-কলাপের জন্য কেবল 
শ্ষ্িপদস্থ কর্মচারিগণই অপরাধী নহেন; ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শাসন-নীতি সম্পূর্ণরূপে 
পরিবর্তন করা কর্তব্য। এক্ষণে সর্ব-সামগ্জস্ত-ব্যজক, ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিপূর্ণ বিধি-বিধান 
প্রবর্তনের এবং শাঁসন-্দণ্ড পরিচালনের আবশ্টক | শিখদ্িগের রাজ্য সমদ্ধে অজ্ঞতাই, 
ভ্রম এবং মনোদুঃখের কারণ। তদ্ধিষয়ে ইংরাজদ্িগের কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায়, 
পরিশেষে তৎসম্বদ্ষে তাহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন) এবং তাহাই তাহাদের মনভ্তাপের 
কারণ হইয়! দাড়াইয়াছিল।৩৪ ১৮১৮ গ্রীষ্টাবে স্তার ডেভিড অকৃটারলোনি প্মারকুইস অব 
হোষ্টিংসের' নিকট অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন,-ভ্রম-বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই, 
তিনি ১৮০৯ গ্রীষ্টান্বের খোষণাপত্র প্রচার করেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন,--তখন 
শতদ্র এবং যমুনার মধ্যবর্তা প্রদেশ-সমূহে কয়েকজন মাত্র শক্তিশালী সর্দার বর্তমান 
ছিলেন? ত্াহারাই সেই সকল রাজ্যের শাঁসন-সংরক্ষণের জন্য দায়ী, তাহাদের 
উপরই শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে । তিনি বুঝিলেন, “মিছিল” গঠনের 
সময় হইতেই তাহাদের ভিত্তিতে দোষ স্পর্শ করিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল 
«মিছিল? বিচ্ছিন্ন হওয়ায়ঠ আমেদ সার অময় হইতে শিখগণ যে স্বার্ধীনত! ভোগ 
করিয়া! আসিতেছিল, এখন তাহার! সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই অবলম্বন করিখাছিল। 
রাজগণের মধ্যে পরম্পর কি সম্বন্ধ ছিল, এবং তাহারা সকলে আবার বুটিশ গবর্ণমেপ্টের 
সহিত কিরূপ সন্বন্ধচ্ত্রে আবদ্ধ সেই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই, শিখ-জাতির অবস্থা 
বিশেষের গ্রতি বুটিশ-গবর্মেপ্ট সেরূপ মনোযাগ করেন নাই ।৬৫ আপনাদিগের ন্যায় 


৬৪। ১৮১৮ থুষ্টান্দের ১৭ই মে তারিখের গোপনীয় পত্রাদিতে এই বিষয়ের অনেক আলোচনা 
হইয়াছিল। 


৬৫। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের “সীভাগ্য বলিতে হইবে যে. কাণ্তেন মারে, মিঃ ক্লার্ক, স্তার ডেভিড 
অক্টারপোনি এবং লেফটনাণ্ট কর্ণেল ওয়েডের ম্যায় বিচক্ষণ বাক্তিগণ শতক্রর উভয় পাশ্বের শ্খ-রাজ্যে 
বহুকাল প্রন্তিনিধির্ূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর ভিন্ন-মতাবলম্বী হইলেও ইংরাজ- 
রাজত্বের মঙ্গলবিধানার্থ একই উদ্দেগ্ে অনুপ্রাণিত হইয়। কার্য করিতেন। তাহার! আপনাপন সং- 
স্বভাব এবং প্রভুত্ববলে স্বদেশবাসীর গৌরব-বর্ধন করিয়াছিলেন ;_বৈদেশিক সভাজাতির প্রাধান্তে 
তাহারা ভারতবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাহাতে বৈদেশিক শাসন-নীতির কঠোরতা 
আদ গ্রীনুভূত ন। হয়, তদ্ধিষয়ে তাহার! বিশেষ চেম্তিত ছিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-বীরপুরুষদিগের মধ্যে 
স্যার ডেভিড অক্টারলোনি সর্বশ্রেষ্ঠ ; উত্তর ভারতের জনসাধারণের মনে সে স্মতি চিরকাল বর্তমান 
থাকিবে । যে সকল নরপতি ইংলগ্ডের বিশাল শক্তির অধীনতা। স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারাও শ্ডার 
ডেভিড অক্টারলোনিকে বিশেষ ভালবাসিতেন ; তিনি সৈম্গণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া ছিলেন। 


শিখদিগের স্বাধীন রাজ্য ১৬৩ 


সমপরিমাণ অসভ্যজাতি সমূহের মধ্যে শিখ-জাতি বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছিল। 
যখন ইংলগ্ডের বিস্তৃত বিশাল শক্তি তাহাদিগের গতিরোধ করে, তখন তাহার! উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার! রাজনীত সম্বন্ধে পরিমিতাচার অবক্ম্বন করিতে বাধ্য 
হইলেন 7 স্বাধীনতা এবং ষথেচ্ছচারের বিরুদ্ধবাদী হইয়া, জনসাধারণ যাহাতে সাম্য-ভাব 
'অৰলম্বন করে, তাহারা তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 


এতদ্বাতীত, অধীনস্থ নিম়পদস্থ কর্ণচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাক্তিগণ বিশেষ বিশেষ কার্ধে নিযুক্ত 
হইতেন £ কেহ কেহ আবার স্থানীয় শাসনকার্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহার! সকলেই স্বার্থ সাধনোন্দেগ্ে 
আপাতমধুর এবং অধিকতর সুবিধাজনক বিষয়েই আসক্ত হইতেন। যাহাতে স্বার্থসাধন অবশ্স্তাবী, 
সাধারণের অগ্রীতিকর হইলেও, সেই সকল কার্য সম্পাদনেই তাহারা তৎপর হইতেন। তাহারা কছিৎ 
স্নচতুর এবং গ্তায়পর শাসনকর্ত|! হইতে পারিতেন; যাহার। বছদর্শন ও বহ্ত্রস্ব-পাঠে জ্ঞানার্জন 
করিয়াছেন, এই সকল শাসনকর্তৃগণ কখনই তাহাদের সমকক্ষতা লাভে সমর্থ হইতেন না, যাহা! হউক, 
তাৎকালিক সুদক্ষ এবং কাধক্ষম কর্মচারিগণও পাময়িক সুযোগের সদ্বাবহার করিয়াছেন বলিয়া , 
তাহাদের স্বাভাবিক প্রতিভা কেহই উপলব্ধি করিতেন না। স্বতরাং মস্ত্রিগণের অনুপস্থিতি-কালে শ্রেষ্ঠ 
রাজশক্তি কোন গুরুতর কার্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাধী হইলে, তাহাকে কাজে কাজেই গবর্ণষেণ্টের 
স্থানীয় গ্রতিনিধিগণের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইত । বস্ততঃ, মঙ্গল-বিধানার্থ ই হউক, আর 
শনিষ্টসাধনোদ্দেগ্থেই হউক, সেই সকল ক্নচারী পক্ষপাতিত্ব করিতেন, অথবা! একদেশদশ1ী হইতেন। 
গ্রস্বকার অতি অল্পকাল মাত্র কাধে নিযুক্ত ছিলেন; তৎকালে একটি বিচার-নত। বা সংশোধনকারী 
মন্ত্রিসভা ছিল। গ্রন্থকার তজ্জন্য কৃতজ্ঞত। প্রকাশের অনেক কারণ অনুভব করিয়াছিলেন। তাহারা 
কুজ ঝটিকাপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধা দিয়। সর্বপ্রকার কার্ধপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। রাজনীতি 
এরং ম্যায়পরতার সর্ববাদিসঙ্গত নীতি অনুসারে সর্বপ্রকার উদ্দেগ্ই তাহারা বিচার করিতে সক্ষম 
ছিলেন। ভারতে ইংরাজ-প্রাধঘ্যের সহিত তাহাদের কি সম্বন্ধ ছিল, তাহার! তাহাও উপলক্ষি করিতে 
পারিতেন। ভারতে ইংরাজদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, কার্যাবলীর নিশ্চয়তা, এবং 
একতা-বিধান আবশ্তক। তাহাদ্দিগের সহিফুতা অবলম্বন প্রয়োজন : এবং সাধারণের উপবোগী করিয়া 
শাসনীতি প্রবর্তন করা কর্তব্য। যাহাতে দেই সকল শাসনীতির কঠোরতা! অনুভূত না৷ হয়, তদ্ধিষয়েও 
ভাহাদের দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য। 


আঅষ্ট পন্লিচ্হ্ছদ 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হইতে মুজতান, কাশ্মীর এবং 
পেশোয়ার বিজয় । 
১৮০৯৮১৮২৩২৪ । 


[ রণজিৎ সিংহ এবং ইংরাজদিগের পরস্পর অবিশ্বাস ক্রমশঃ বিদুরিত হইল ;_ রণজিৎ এবং গুর্ধাণ 
--রণজিৎ পিং এবং কাবুলের ভূতপূর্ব সম্রাটগ্রণ ;_রণজিৎ সিং এবং কাবুলের উজীর ফতে খা; রণজিৎ 
সিং বা সা হজ! কেহই কাশ্শীর অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন ন1;--ফতে খার নিধনসাধন ; রণজিৎ 
সিংহের মুলতাঁন আক্রমণ, পেশোয়ার লু্ন, কাশ্মীর অধিকার এবং সিষ্কু তীরস্থিত 'ডেরাজাত' প্রদেশ 
রাজ্যভুক্ত করণ ;__আফগানদিগের পরাজয়, পেশোয়ার হইতে রীতিমত রাজন্ব গ্রহণ ;--কাবুলের মহম্মদ 
আজিম খ! এবং কটোচের সংসার চাদের মৃত্যু ৮_-রণজিৎ পিংহের অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভৃত্ব-প্রতিষ্ঠা ; 
--১৮১৮-২১ খুষ্টান্দে সা-সজা কর্তৃক ভারত আক্রমণ ;-নাগরপুরের আপ্পা। সাহেব ;--পরিব্রাজক 
মুরক্রফট ;--রণজিৎ সিংহের শাসন-প্রণালী, রণজিৎ দিংহের ক্রেটি-বিচ্যুতি এবং শিখদিগের পাপাচার ; 
রণজিৎ সিংহের অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিগণ এবং তাহার বিশ্বাসী ভৃত্য বা কর্নচারিগ্রণ |] 


বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট, রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। দেশে শাস্তি স্থাপিত 
হইল ; রণজিৎ সিং মিত্রতা-হথত্রে আবদ্ধ হুইলেন। লোকের মনে সহজে বিশ্বাস বহ্ধমূল 
হয় না; ক্রমবদ্ধিষু পাদপের স্ায় বিশ্বাস অতি ধারে ধাঁরে জন্মিয়া থাকে । বাহিক বাদ- 
প্রতিবাদে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সচরাচর বিদুরিত হয় না। মহারাজের সহিত যখন 
সন্ধি স্থাপনের আয়োজন চলিতেছিল, তখন ইংরাজ-কর্তৃপক্ষগণ নিশ্চিতরূপে জানিতে 
পারিলেন, মহারাজ সিদ্ধিয়ার নিকট সদ্ধি-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।১ তাহার রাজধানী 
লাহোরে কয়েক বৎসর ধরিয়া গোয়ালিয়র, হোলকার এবং আমীর খা প্রভৃতির প্রতিনিধি- 
গণ প্রকাশ্ভাবে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।২ তছিষয় সকলেরই নয়নপথে পতিত 
হইল। পঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন জাতি একতা-হত্রে আবদ্ধ হুইয়। বিদেশীয় 
বিজেতৃ-বুন্দকে বিতাড়িত করিতে উত্ধুদ্ধ হইবে,__তাহাদের প্রতৃগণ বহু কাল সেই আশার 
কুহকে মুগ্ধ হুইয়৷ কালযাপন করিলেন। ইংরেজ শাসনকর্তুগণের আরও বিশ্বাস জন্মিল, 
--সাঁরহিন্দের শিখগণ ঝাহাতে ইংরাজদ্িগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া তাহরি পক্ষ 





&১। ১৮*৯ থুষ্টাব্দের ২৮শে জুন, দিল্লীর রেসিডেন্ট, স্তার ডেভিড-অক্টারলোনির বরাবর সেই মর্মে 
এক পত্র প্রেরণ করেন। 
২। ১৮৭ থুষ্টান্বের ১৫ই অক্টোবর, স্তার ডেভিড অক্টারলোনি, গবর্ণমেন্টের 'বরাবর সেই মর্নে 
পত্র লেখেন। এবং ১৮৯১ খৃষ্টাবের ৫ই, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৮১৭ তৃষ্টাবধের ৫ই ও ৩*শে জানুয়ারী 
এবং ২২শে অক্টোবরের পত্র ভ্রষ্টবা। ু 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা ১৬৫ 


অবলম্বন করে, রণজিৎ সিং তদ্বিষয়ে শিখদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন ; 
তাহার এবং হোলকারের পক্ষ অবলঘ্ধন করিয়া আশ্রয়পাতাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করিতে, তিনি শিখদিগকে পরামর্শ প্র্ণান করিতেছেন ।৩ অন্যান্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা" 
বলীও এস্থলে উল্লেখযোগ্য । সার ডেভিড অন্টীরলোনির গ্্যায় স্থচতুর সেনানায়কও 
ভাবিয়া দেখিলেন,_এরূপ সঙ্ছটাপ অবস্থায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা 
কর্তব্য; এবং লুধিয়ানায় সেনানিবাস স্থাপন করিয়া বাঁধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাক! 
বিধেয়।৪ এদিকে রণজিৎ সিংহের মনেও সেইরূপ অবিশ্বাস এবং সন্দেহ জন্মিল। কিন্ত 
রণজিৎ সিংহের অবিশ্বাস সচরাচর প্রকাশ পাইত না? তাঁহার ব্যবহারেও সে সব কিছুই 
বুঝা যাইত না। তবে সময়ে সময়ে অনিশ্চিত এবং ঘ্যর্থবোধক কথাবার্তায় তাহার 
মানসিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহের ভাব প্রকাশ হইয়৷ পড়িত; কখনও বা কার্যপ্রণালী 
এবং পত্রাপজের নিয়ম হইতে তাহার অবিশ্বাসের বিষয় প্রতিপন্ন হইতে পারিত; তাহার 
কার্ধকলাপ এবং আচারব্যবহার হইতেও তাহা কতক পরিমাণে উপলব্ধি হইত 7) কখনও 
বা পদগৌরবহেতু তাঁহার সে অবিশ্বাস প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহার প্রকাশ্ত 
আলাপ অথবা বাদ-প্রতিবাদ হইতে তাহার মানসিক ভাব-ভঙ্গি কিছুই উপলব্ধি হইত না। 
উভয় রাজ্োর মধ্যে পরম্পর যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ 
বিদুরিত হইস। তখন রণজিৎ বুঝিলেন,_শতক্র নদী অতিক্রম করিয়া তিনি নির্বিক্বে 
আপন রাজ্য-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি ইংরাজদ্িগকে বুঝাইলেন, যখন তিনি অন্তান্ত 
দেশ জয় করিতে ব্যপৃত থাঁকিবেন ; স্তরাং দক্ষিণ-প্রদেশন্থ কলহ-প্রিয় মিত্র রাজগণের 
কার্ষ-কলাপে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি ইংরাজদ্দিগকে বিব্রত করিবেন না। ১৮১১ গ্রীষ্টাবে 
গবর্ণর-জেনারেল এবং মহারাজ উভয়ের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান হইল।৫ পর বৎসর 
মহারাজ-কুমার খড্ভী সিংহের বিবাহোৎসবে শ্তার ডেভিভ অক্টারলোনি যোগদান করিয়া 
মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।৬ সেই সময় হইতে শিখ যুদ্ধের এক বৎসর পুর্ব 
পর্বস্ত শিখ-আক্রমণের অকিঞ্িৎকর জনরবে একমাজ্ম কার্ধনিরত অলস ব্যক্তিগণেরই 
আনন্দ-বর্ধন হইত ; জরল-বিশ্বাসিগণ ভয়ে অভিভূত হুইতেন। কিন্তু ইংরাজ রাজ- 
প্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেল তাহাতে অণুযাত্র বিচলিত হইতেন না। 


৩। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেন্টের বরাবর স্যার ডেভিড অকটারলোনির পত্র ত্রষ্টবা। 

৪। ১৮৭ খৃষ্টাব্বের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৮১৭ খৃষ্টানদের ৭ই সেপ্টেম্বর, স্তার ডেভিড অক্টারলোনি 
সেই মর্সে গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লেখেন। 

৫। এই সময়ে লাহোরে একখানি গাড়ী প্রেরিত হয়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারী দিল্লীর 
'রেসিডেন্ট, সার ডেভিড অক্টারলোদিকে এবং ১৮১১ খৃষ্টার্ধের ১৫ই নভেম্বর, সার ডেভিড অকটারলোনি 
গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লিখেন,-তাহাই দ্রষ্টবা। 

৬। ১৮১১ খৃষ্টানদের ১৮ই জুলাই এবং ১৮১২ খৃষ্টানদের ২৩শে জানুয়ারী তার ডেভিড অক্টারলোনি, 
শ্বর্ণমেন্টকে যে পত্র দিয়াছিলেন-__তাহ। দ্রষ্টব্য । 


১৬৬ শিখ-ইতিহাঁস 


মিঃ মেটকাফ লাহোর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তীহার প্রতাগমনে' 
রণজিৎ সিং লুধিয়ানার সম্মুখবতাঁ ফিলোরের সীমান্ত স্থান এবং অমুতসরের গোবিন্দগড়, 
নামক দুগ" স্বদৃড় এবং সুরক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; তাহাই তিনি প্রধান কর্তব্য 
বলিয়। নির্ধারণ করিলেন । শিখজাতির ধর্মস্থান সেই রাজধানী অধিকার করিয়াই, রণজিৎ, 
সিং সেই দুগ” নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।৭ সেই সময় কটোচের সংসার চাদ, 
গুধণঁদিগকে দমন করিতে রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুধর্ণগণ বহুকালাবধি 
কাউ.ড়ার দু” অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল ? এক্ষণে তাহাদের অক্চ্ছিন্ন আক্রমণ 
অসহনীয় হইয়া উঠিল। রাজপুতরাজ যমুনা! হইতে বিতন্তা নদী পর্যস্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে. 
আধিপত্য বিস্তারের মনস্থ করিয়াছিলেন । এক্ষণে গুধণদিগের আক্রমণে তাহার সেই 
হুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। গুধদ্িগকে বিতাড়িত করাই সংসার টাদের প্রধান উদ্দেশ্ট' 
হইয়া দাড়াইল; সেই উদ্দেশ্ট-সাধন কল্পেই তিনি রনজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন । রণজিৎ সিংহের সাহাধ্য প্রদানের পুরস্কার শ্বরূপ সংসার চাদঃ শিখ 
রাজকে কাঙ.ড়ার দু” প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । কিন্ত ইত্যবসরে সংসার চাদ এক 
বিশ্বাসঘাতকতার কার্ধ করিলেন। তিনি গর্থাদিগকে রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্র 
ধারণের উপযোগিতা বুঝাইয়া তিনি দু্গ-প্রবেশের আশা! করিলেন। তিনি নেপাল- 
সেনাপতির নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া, তাহাকে দুর্গ প্রদানের অঙ্গীকার 
করিলেন। সর্ত হইল, তীহাকে সপরিবারে নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিবার অন্কমতি প্রদ্দান 
করিলে, তিনি নেপাল-সেনাপতির হস্তে ছুগ” সমর্পণ করিবেন । মহারাজ সংসার টাদের 
সকল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তিনি মিত্র-পুত্রকে বন্দী করিলেন, এবং নানারূপ 
চতুরতা সহকারে কাঠমাও্‌ সেনাপতিকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করিতে লাগিলেন । 
ইতিমধ্যে উমার সিং থাপ্পা তাহার নিকট প্রস্তাব করিলেন,_-উভয় সৈন্য মিলিত হইয়া 
পর্বতবাসীর্দিগকে আক্রমণ করিবে ; ত্রবং তিনি কাঙড়া ছর্গ অধিকার করিয়া লইবেন, 
অথবা লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে গুর্ধাদ্দিগের অংশ বলিয়া দুটি তাহাকেই সমর্পণ করা হইবে। 
মুক্তি প্রদানের ভাব প্রকাশ করিয়! মহারাজ সহস! দুর্গ প্রবেশের অন্থমতি চাহিলেন ॥, 
কিন্তু তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া! বসিলেন। সংসার চাদের সকল আশা নিমু্ল হইল; 
উমার সিং প্রতারিত হইলেন। এইরপে প্রতারিত হুইয়৷ উমার সিংহ আপন দুরাণৃষ্টের 
জন্য উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে শতদ্র অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিলেন।৮ কার্ধ- 


৭। মারে-বিরচিত 'রণজিৎ' সিং, ৭৬ পৃষ্ঠা । (00100816 110178১8 4২001560 91080,+ 
1১, 768 , 

৮। মারে-খিরচিত রণজিৎ দিং, ৭৯, ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মহারাজ কাণ্তেন ওডয়েকে বলিয়া ছিলেন, 
স্পগুর্াগণ তাহার সহিত মিলিত হইয়! অংশ-গ্রহণে অভিলাধী,। কিন্ত তিনি মনে করেন, তাহাদিগকে 
পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করাই ধিধেক্স। (১৮৩১ খৃষ্টান্ধে ওয়েড গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লিখিয়াছেন, 
তাহ। জর্টব্য।) 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিটা ১৬৭ 


কুশল নেপাল-সেনাপতি অতঃপর আপন সৈল্তনলের পশ্ান্তাগস্থিত কতকগুলি 
বিদ্রোহ দমন করিলেন! কিন্তু কাউড়া অধিকার করিতে ন! পারিয়া, লজ্জা এবং দ্বণার 
দারুণ বৃশ্চিক-দংশনে তিনি জর্জরীভূত হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি স্যার ডেভিড 
অক্টারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন $--তাহার! উভয়ে মিলিত হইয়া, 
সৈন্ত সমভিব্যাহারে সিদ্ধুনদ অভিমুখে যাত্রা করিবেন; পাবত্য প্রদেশসমুহ এবং সমতল 
ভূমি অধিকার করিয়া তাহার! শ্বতত্ত্রূপে বিভাগ করিয়৷ লইবেন, যিনি যাহা অধিকার 
করিবেন, তাহার অধিকারে সেই স্থানই থাকিবে ।৯ রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের সাম্য-নীতি 
এবং ভিন্ন-জাতি বিষম্বক বিধি-বিধান কিছুই অবগত ছিলেন না। তাহার মনে হইপঃ 
তাহার উচ্চাভিলাষ ইংরেজগণ কর্তৃক সীমাবদ্ধ হইয়াছে; তিনি অনিচ্ছাসত্বে তাহাদিগের 
সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রান করিয়াছেন। এক্ষণে কোন না কোন ছল করিয়া নেপালের 
মিত্রগণ তাহার ক্ষমত! হ্রাস করিতে হষ্টচিতে অগ্রসর হইবেন। মহারাজ রণজিৎ সিং 
সেই ভাবশ! ভাবিয়া আকুল হইলেন $_- তাহার মনে যুগপৎ ভয়-বিম্ময়ের ঘোর বিভীষিকা 
উদয় হইতে লাগিল। তিনি গ্রচার করিলেন,_-উমারসিং থাগ্স! যে সর্তের প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, তিনি সেই সর্তেই উমার সিংহের সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত আছেন। 
এদিকে গবর্ণর-জেনারেল তাহাকে উত্তরে জানাইলেন,--পার্বত্য-প্রদেশে আক্রমণকারী 
গুধাঁদিগের শাস্তিবিধান জন্ত কেবল যে তিনিই একাকী শতদ্র নদী অতিক্রম করিবেন, 
তাহা নহে; পরম্ধ যদি তাহারা সারহিন্দের সমতল ক্ষেত্র আক্রমণ করে, তাহা হইলে, 
ইংরাজগণ তাহার সহায়ত! করিবেন । উভয় রাজ্যের সীমা-নির্দেশেক শতক্র নদী 
প্রকৃতপক্ষে অলঙ্ঘনীয়, গবর্ণর-জেনাঁরেলের এই প্রস্তাবে তিনি তাহার আর একটি প্রমাণ 
পাইলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিং অভীপ্সিত স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তা! প্রাপ্ত হইলেন; 
স্থতরাং পার্বত্য প্রদেশের নিভৃত কন্দরে অভিযানের আবশ্টকতা আর অঙ্গুভূত হইল না; 
রণজিৎ সিং তছিষয়ে আর কোন বাক্যালাপ করিলেন ন1।১০ কিস্ত উমার সিং আপন ভাগ্য 
বিপর্যয়ে বহুকাল ছুংখানলে দগ্ধ হইলেন ; আপন ছুরাদৃষ্টের বিষ-জাল! তাহার মন হইতে 
সহজে বিদুরিত হইল ন!। পঞ্জাব আক্রমণের জন্য তিনি ইংরাজ কতৃপক্ষীয়দিগের সাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন; তীহার্দিগকে বিবিধ উপায়ে উত্তেজিত করিয়া দ্বপক্ষতৃক্ত করিতে চেষ্টাম্িত 
হইলেন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন,_-নেপালের সহিত সদ্ধি স্থাপনে, 
ভিন্ন-দেশবাসী সকলেই পরম্পর মিত্রতাশ্থত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, অথব! তাহারা উভয় 


»। ১৮০৮ থৃষ্টাব্বের ১৬ই এবং ৩*শে ডিসেম্বর স্তার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহ! দ্রষ্টব্য । 

১*। ১৮১১ থুষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর, সার ডেভিড অকৃটারলোনি গবর্ণমেন্টের বরাবর এবং ১৮১১ 
ষ্টার ২২শে নভেম্বর এবং ৪21 অক্টোবর সার ডেভিও অক্টারলোপিকে গবরণমেন্ যে পত্র সিখিয়া- 
স্থিলেন,--এন্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। 


১৬৮ শিখ-ইতিহাস 


গবর্ণমেপ্টের শত্রমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তজ্জন্য রণজিৎ সিং অবৈধরূপে কটোচের 
গুধ-অধিকার আক্রমন করিয়াছেন। এতত্যতীত তিনি আরও সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিলেন,-_-অগ্রসর হওয়াই অধিকতর নিরাপদ | শতক্রু অতিক্রম করিয়া পরপারে" গমনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করা ভিন্ন, ইংরাজগণ আর কি উপায়ে শতদ্র অভিমুখে অগ্রসর হইতে 
পারিতেন ?১৯ ফলতঃ, ১৮১৪ খুষ্টাবে এক যুদ্ধ বাধিল। শিখদিগের রাজ্যের অতি 
সন্নিকটে, পার্বত্য প্রদেশে এবং সমতল-ক্ষেত্রে ইংরাজ্জদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। 
গুর্ধণাগণ কাশ্মীর অধিকারের আশ! পরিত্যাগ করিল ; অধিকস্ত তাহারা দ্বদেশ কাঠমাতুর 
বিষয় ভাবিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কেহই রণজিৎ সিংহের নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন না। ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সংসার চাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া, 
গণ এবং তাহাদের মিত্ররাজগণের দমনার্থ তাহাকেই অন্থরোধ করিলেন । এই অবিশৃষ্ত- 
কারিত! এবং অবৈধ সাহাধ্য প্রার্থনার জন্য রণজিৎ সিং ঘোর প্রতিবাদ করিতে 
লাগিলেন। ম্তার ডেভিড অক্টারলোনি তাহাকে জানাইলেন-_ মহারাজের প্রতৃত্ে 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর! হয় নাই। তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই স্বীকার 
করিয়া, ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট অব্যাহতি পাঁইলেন। বহুদর্শা হিন্দু সর্দার অপর রাজে)র সহিত 
সন্বন্ধ হ্ৃত্রে সম্বন্ধ হইবার জন্য কোনরূপ নিম্ফল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন না ।১২ 

শতদ্রুর তীরবর্তী উত্তর প্র:দশে রণজিৎ সিংহের রাজ্য দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু ১৮১৭ 
খুষ্টাব্ধের প্রথম ভাগে তিনি আর এক নৃতন বিপদসাগরে নিমগ্ন হইলেন । তাহাতে 


৯৯। ৯৮১৩ থৃষ্টান্বের ২*শে ডিসেম্বর তারিখে. স্তার ডেভিড অক্টারলোনি গবর্ণমেন্টের বরাবর যে 
পত্র প্রেরণ বরেন, এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

১২। ১৮১৪ থুষ্টাব্ধের লা এবং ২*শে অক্টোবর গবণমেন্ট, শ্তার ডেভিড অক্টারলোনিকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এতছিষয় সবিশেষ উল্লিখিত হইয়াছে । ১৮১৪ থুষ্টাব্বের ১১ই অক্টোবর স্তার 
ডেভিড অকটারলোণির বরাবর দিল্লীর রেসিডেন্টের পত্র; এবং ১৮১৪ থৃষ্টাকে র ২৯শে নভেম্বর স্তার 
ডেভিড, রণজিৎ সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা! দ্রষ্টব্য। 

১৮১৪ খুষ্টাবের যুদ্ধে স্তার ডেভিড অক টারলোনি সময় সময় জয়লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলেন। 
অন্ততঃ একবারও তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে, পার্বত্য প্রদেশে যেরূপ যুদ্ধ হইতেছিল 
ভারতীয় সৈগ্ঘদলের মধ্যে সিপাহী সৈগ্ঘ সেইরূপ পার্বত্য যুদ্ধের বিশেষ অনুপযোগী । (১৮১৪ থুষ্টাব্দের 
২২শে ভিসেম্বর, স্তার ডেভিড অক টারলোনি সেই মর্গে গবর্ণমেন্টকে জানাইয়াছিলেন। ) এই সকল যুদ্ধে 
হিন্দুরের ( নালাগড়ের ) রাজ! রামশরণ ইংরাজদিগ্ের বিশেষ সহাঁয়ত1 করিয়াছিলেন; তিনি অতিশয় 
*ক্ষতার সহিত সৈন্ভ পরিচালন! করিয়াছিলেন । ইংরাজগ্ণ তাহ1র নিকট অনেক উপকার পাইয়া- 
ছিলেন। রাজা রামশরণ--হরিটণদের বংশধর; হরিটাঙ্ঘ গরু গোবিন্দের হস্তে নিহত হন। বিভিন্ন 
রাজ্য আক্রমণে তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত সংসার চাদের সহাক্লত৷ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পক্ষ 
অবলঘ্ষ্ু করিয়াই তিনি গুর্থাদিগের অব্যাহত গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই মহ!মান্য 
রাজ! ১৮৪৬ খৃষ্টা্ পর্যস্ত জীধিত ছিলেন। অস্তিমকাল পর্যন্ত তিণি স্তার ডেভিড অক্টারলোনির এবং 
সাহার “অষ্টাদশ পাউগ্ডার” কামানের ও সৈচ্ভের বিশেষ প্রশংসা করিতেন ; হিমালয়ের উচ্চ-পাবত্য- 
পাশ অতিক্রম করিয়া সেই কামানগুলি লইয়া! যাওয়!র পক্ষে রাজ! যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহারও 
তিনি সবিশেষ গুণগান করিতেন। 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা ১৬৯ 


পুনরায় ইংরাজদিগের আাম্য-নীতির গভীর সমালোচন! আরম্ত করিলেন /--তীহাদের 
পরামর্শের স্থির অন্ুধাঁবনে প্রবৃত্ত হইলেন | ফরাসী এবং পারন্ত সম্রাটের আক্রমণ 
আশঙ্কায়, তাহাঁদিগের গতি প্রতিরোধের জন্য মিঃ এলফিন্ষ্টোন কাবুলের সম্রাট, সা 
স্থজার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন | সন্ধি স্থাপনের অব্যবহিত পরেই সা স্জার ভ্রাতা 
তাহাকে সিংহাসনচাত করিয়৷ কাবুলের সম্রাট-্পদে অভিষিক্ত হইলেন। সা স্থজা 
তাহাকেই প্রথমে রাজাচ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি স্থচতুর মন্ত্রী, ফতে খাঁর হস্তে সমস্ত 
রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই দক্ষ মন্ত্রী ফতে খ| রাজ-কার্য পরিচালন! 
করিতেছিলেন। তৎকালে মহারাজ তুজিয়াবাদে ছিলেন । তত্রত্য শিখ-র্দার এই সময়ে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত শিখের পরিবারবগকে বঞ্চিত করিয়া, সেই স্থান অধিকার 
করাই তাহার উদ্দেশ্ট। তৎকালে তিনি জানিতে পারিলেন, সা সুজা পুর্বাভিমুখে অগ্রসর 
হইতেছেন। সা স্থজার বিশ্বাস ছিল,-কোন না কোন মিত্ররাজ তাহাকে সাহায্য প্রদান 
করিবেন; কিন্তু তদ্ধিষয়ে তিনি কেনিরূপ নিশ্চয়তা! প্রাপ্ত হন নাই। সা জামানের নিকট 
রণজিৎ সিংহ, রাজধানী লাহোর নগরী দানঘ্বরপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই লাহোর 
সম্বন্ধে তিনি যেরূপ কার্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকলই তাহার মনে উদয় 
হইল। তাহার মনে ভয় হইল, মুষ্টিমেয় সৈন্যের বিনিময়ে সমগ্র পঞ্জাব ইংরা'জদিগের 
হস্তে সমপিত হইবে। তজ্জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির একজন প্রতিনিধিকে আপন 
আয়ত্তাধীনে রাখিতে চেষ্টিত হইলেন ১৩। মুলতান এবং কাশ্মীর পুনরুদ্ধার-করে 
সাহায্য প্রদান করিবেন, প্রস্তাব করিয়া, রণজিৎ সিং সেই ভূতপূর্ব অস্রাটের 
মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন । রণজিৎ সিং বলিলেন, _হিন্দৃস্থান অভিমুখে অধিক দুর 
অগ্রসর হইতে.হইলে, সম্রাটের বিশেষ কষ্ট হইবে; ক্ৃতরাং তাহার পথশ্রম নিবারণার্থ 
রণজিৎ সিং স্বয়ং তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন ।৯৪ সাহিওয়ালে তাহাদের 
পরস্পর সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু কোন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির-নিপ্ধারিত হইল না। তখন 
সিদ্ধি-্সাভের আশা, সার যনে জাগরিত হইল; তিনি কতকটা আশাদ্িত হইলেন । 
রণজিৎ সিহের অকপটতায় তাহার অবিশ্বাস জন্সিল; সা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারিলেন না।১৫ তাহাদের সর্বপ্রকার সন্বন্ধ-বদ্ধন বিচ্ছিন্ন হইল? কিন্তু তত্রাচ 
সন্ধি-স্থাপনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মহারাজ তত্প্রতিক্ষায় আর কালব্যয় না করিয়া 


১৩। ১৮*৯ থুষ্টাব্দের ১*ই এবং ৩*শৈ ডিসেম্বর স্যার ডেভিড অক্টারলোনি, গবর্ণমেন্টকে যে পত্র 
লেখেন, তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।' 

১৪। ১৮০৯ থুষ্টাবের ৭ই, ১*ই, ১৭ই ও ৩*শে ডিসেম্বর এবং ১৮১* খৃষ্টানদের ৩*শে জানুয়ারী, 
শাবর্ণমেন্টের বরাবর স্যার ডেভিড অক টালোনির পত্র দ্রষ্টব্য । 

১৫। সানুজার আত্ম-চরিত, দ্বাদশ অধ্যায় । (9191) 91১0০15+5 4১৪০৮1০৪৪1)১, 9080. 
535, ) ১৮৩৯ খুষ্টাব্দের "কলিকাতার মাসিক পত্রিকা” দ্রষ্টবা। (58168119 219011)19 218892106) 
সার আক্চরিত কখনও পুনলিখিত হয় নাই। বিস্ত প্রবৃতপ্রস্তাবে আদিগ্রস্থ সংশোধিত ও পরিবততিত 
হুইয়াছিল। 


১৭ শিখ-ইতিহাস 


প্রত্যাবর্তন করিলেন; সম্রাটের নাম করিয়া, তিনি মুলতান সমর্পণের জন্য জি? করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু সেই স্থান অধিকার করাই, তাহার প্রচ্ছয় উদ্দেশ্য ছিল। সেই হুর্গ 
প্রাচীর ধ্বংসের জন্য লাহোর হইতে রণজিৎ সিং “জেম জেম” বা 'ভাঙ্গী টোপী” নামক 
প্রসিদ্ধ কামান আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্ত তাহার সকল চেষ্টা-__সকল উদ্যম, ব্যর্থ 
হইল। বিফলমনোরথ হইয়! তিনি এপ্রিল মাসে তথ! হুইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন? তাহার 
সকল গর্ব খর্ব হইল) একলক্ষ ৮* হাজার টাকা গ্রহণ করিয়! তিনি দুঃখে ও ক্ষোভে তথ! 
হইতে ফিরিয়া আসিলেন।৯৬ এই সময়ে, গবর্ণর-জেনারেল কলিকাতায় ছিলেন; 
তন্ত্রত্য শাসনকর্তা মজঃফর খার সহিত তাহার পত্রাপত্র চলিতেছিল। রণজিৎ সিংহ 
তাহাতে বড় ভাত হইলেন । তাহার মনে হইল,__মজঃফর খা, ইংরাজদিগের নিকট বশ্ঠতা 
স্বীকারের প্রস্তাব করিলে,ইংরাজগণ তাহার সে প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। স্থত্রাং তিনি 
সার ডেভিড অকটারলোনির নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন )-- তাহাদের ণমিন্রতা 
সৃত্রে-আবদ্ধ' শক্তিঘ্ধয় একযোগে মূলতান আক্রমণ করিবেন; সেই বিজিত রাজ্য পরে 
উভয়-পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়! লইবেন ।১৭ তখন তীহাদিগের মনে হইল, রণজিৎ 
সিং ইংরাজদিগের স্ায় অবরোধ-প্রণালী জানিতেন ন1; সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের নিকট, 
অবরোধকারী সৈম্য এবং আগ্নেয় অস্ত্রাদির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শতদ্র নদী, 
উভয় রাজ্যের দক্ষিণ সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছিল ঃ উত্তরদিকেও সেই নদী রাজ্যের নির্দি্ 
সীমা মধ্যে পরিগণিত কি না, রণজিৎ সিং ত'হাই জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
রণজিৎ সিংহ কিছু তিরস্কৃত হইলেন । ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন,_ 
ইংরাজগণ বিনা! কারণে, বা বিনা! অপরাধে কাহাঁকেও কখনও আক্রমণ করেন না। 
কিন্ত অন্য পক্ষে তাহাদের পত্রাপত্রের মর্ম অন্য রূপ ছিল। তাহাঁতে রণজিৎ সিংহের 
বিশ্বাস হইল/__মুলতান আধকার সমন্ধে তাহাকে কেহই বাধা প্রদান করিবেন না।১৮ 
রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পর, সা স্থজা আটক অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। তৎকালে কাশ্মীরের রাজার বিরুদ্ধে তাহার ভ্রাতা অন্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। 
সেই বিদ্রোহী ভ্রাতার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, সা স্থজা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন। ১৮১৯ 


১৬। ১৮১০ থুষ্টাব্দের ২৯ মার্চ ও ২৩শে মে তারিখে সার ডেভিড অক.টারলোনি গবর্ণমেন্টকে যে 
পত্ত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে। শেষোক্ত খানিতে প্রকাশিত হয় --ছুই লক্ষ, 
৫€* হাজার টাক! প্রদত্ত হইয়াছিল । কাণ্ডেন মারে বলেন, ১ লক্ষ ৮* হাজার টাকা প্রদানের প্রস্তাব 
হয়। এস্বলে তাহার কথাই উদ্ধত হইল । 

১৭। ১৮১* খুষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই এবং ১৩ই আগষ্টের পত্র। গবর্ণমেষ্টের নিকট দার ডেভিড 
অক টার্্টানি সেই পত্র প্রেরণ করেন। 

১৮। ১৮১* থুষ্টাবের ২৯শে মার্চ এবং ১*ই সেপ্টেম্বর, স্যার ডেভিড অক টারলোনি গবর্ণমেপ্টকে 
এবং ১৮৪* থৃষ্টাব্বের ২৫শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেপ্ট সার ডেভিড অক.টারলোনিকে পত্র প্রেরণ করেন। 
তাহাতে এই বিষয়ের হিস্তত বিবরণ দ্রষ্টব্য । মারে-বিরচিত “রণজিৎ সিং” ৮০৮১ পৃ্ঠ। দ্রষ্টব্য ॥ 
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রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ প্রতিষ্ঠা ১৭১. 


খ্রীষ্টাব্বের মার্চ মাসে সমগ্র পেশোয়ার তাহার অধীনতা-পাঁশে আবদ্ধ হইল। প্রায় ছয় 
মাস কাল এ স্থান তাহার অধিকারে ছিল। পরে উজিরের ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খ৷ কর্তৃক. 
বিতাড়িত হইয়া, তিনি দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি 
মূলতানের শাসনকর্তার সাহায্য প্রাথন। করেন ? কিন্তু শাসনকর্তা তাহাকে মুলতান প্রবেশ 
করিতে নিষেধ করিলেন । তদনুসারে তিনি কয়েক মাইল দুরে শিবির সংস্থাপন করিয়া 
অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তৎকাঁলেও মুলতানের শাসনকর্তা তাহার সহিত সধ্যবহার 
করিলেন না। অতঃপর পুনরায় তিনি উত্তরাভিমুখে অগ্রপর হইলেন। তৎকালে 
সর্বত্রই মামুদের অসংখ্য শত্রু বিদ্মান ছিল; তজ্জন্য তিনি দ্বিতীয়বার পেশোয়ার 
অধিকারে সমর্থ হইলেন। পেশোয়ার অধিকার কালে দুইটি যুদ্ধ হয় $ একটিতে তিনি 
পরাজিত হন, অপরটিতে তিনি জয়লাভ করেন। তৎপর পেশোয়ার তাহার অধীনতা 
পাশে দ্বিতীয়বার আবদ্ধ হয়। কিন্তু যাহারা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল, এক্ষণে 
তাহার! সকলেই সম্রাটের প্রতি সন্দিহান হইতে লাগিল । তাহার! মনে করিল,--সম্রাট 
স! সুজা, উজির ফতে খার সহিত যড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অথবা, রণজিৎ সিংহের 
পদাহন অনুসরণ করিয়া, তাহার! সা! স্ুজাকে বন্দী করিতে মনস্থ করিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাবে, 
আটকের শাসনকর্তা জেহান-দাদ-খ! সা-হ্জাকে বন্দী করিলেন; প্রথমে সাকে আটকের 
ছু কিছুকাল রাখিয়া, পরে তাহাকে তিনি কাশ্মীরের ছুগে প্রেরণ করিলেন। তথায় 
সা প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল বন্দী অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন ।৯৯ 

রণজিৎ সিং মূলতান অধিকারে অসমর্থ হইলেন। সেই অক্ৃতকার্ধতায় ভগ্ন-মনোরথ 
হইয়া, রণজিৎ সিং এবং তাহার মন্ত্রী মোকুম চাদ প্রাস্তর-তূমির ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক শিখ 
এবং মুসলমান সর্দারদিগকে দৃঢ়রূপে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি, 
ভিদ্বার, রাজাওরি এবং অন্যান্ত স্থানের পার্বত্য-রাজগণকে শৃঙ্খপাবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ১৮১১ খুষ্টা্ধের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ, বিতস্তা এবং সিন্ধুনদের মধ্যবর্তী 
লবণ-ধনিতে উপনীত হইলেন। সা মামুদ সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া. 
রণজিৎ সিং সৈম্ভ সমভিব্যাহারে রাওয়ালপিপ্ডি অভিমুখে গমন করিলেন। তাহার 


১৯। ১৮১৩ খুষ্টাব্দের ১*ই জানুয়ারী, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, এব: ১৮১২ থৃষ্ঠাবের ২৭শে এপ্রিল, সার 
ডেভিড অকটারলোনি গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এন্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য। ১৮৩৯ থুষ্টাবে,. 
“কলিকাতা মাসিক পত্রিকায় স। সথজার আত্ম-চরিতের ত্রয়ে!বিংশ অধ্যায় হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায় পর্স্ত' 
প্রকাশিত হয়ঃ ভাহাতে এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। (91891) 9139০19+8 4১6০৮1০- 
890179, ০10. %178- সস 10 0156 05109016611 0710215 0০017981101 18359), মারে-বিরচিত' 
“রণজিৎ লিং", ৭৯, ৮৭, ৯২ পৃ দ্রষ্টব্য |) ”102185+5 [২1056091088 ৮ 029, 87. 92.) 

১৮১০-১১ খুষ্টাবে সা সজ! দ্বিতীরবার মুলতানে উপস্থিত হন । এই ঘটন! মারের বর্ণনা অনুসারে 
প্রদত্ত হইল। সুলতান অধিকারের উদ্ভোগ সম্বন্ধে স| সুজা 'আল্মচন্ধিতে' কিছুই উল্লেখ করেন নাই।, 
তবে সিদ্ধুনদের ডেরাঁজাত প্রদেক্ঠা অর্থাৎ ডেরা-ইন্মাইল-খা প্রভৃতি স্থানে গমনের বিষয় তিনি স্বীকার, 
করিয়াছেন। 


১৭২ শিখ-ইতিহাঁস 


উদ্দেশ্য জানিবার জন্য, তথা হইতে রণজিৎ সিং এক দুত পাঠাইিলেন। আপন উদ্দেশ্য 
জ্ঞাপনার্থ স| পূর্বেই রণজিৎ সিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণ 
সহারাজকে জানাইলেন,-_কাশ্মীর-রাজ, সার ভ্রাতা সা স্থজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; 
তাহারই সাহায্যে স| সুজ! তখনও মূলভানের সম্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন। কাশ্মীর- 
রাজকে শাস্তি প্রদান করাই সার অভিপ্রেত। অতঃপর সম্াটদ্বয় উভয়েই অন্ত হইলেন । 
লাহোরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল; উভয়ে বন্ধুতব-সথত্ে আবদ্ধ 
হইলেন। লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া, মহারাজ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকর্তাদিগের 
রাজাসমূহ অধিকার করিতে লাগিলেন। যখন রাজ্যমধ্যে শাঁসনশক্তির অভাব ছিল, 
যখন সর্বসামপ্রস্তব্যগ্রক রাজ-শক্তির আধিপত্য দেশ মধ্যে বিস্তৃত হয় নাই, তখন তাহারা 
স্বাধীনত৷ অবলম্বন করিয়! প্রভূত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা সকলেই রণজিৎ 
সিংহের অধীনতা দ্বীকার করিলেন।২০ যুবক মহারাজের অপ্রতিহত গতিতে কেহই 
আর বাঁধ! দিতে সমর্থ হইলেন না। | 

১৮১১ স্রীষ্টাবে অন্ধ অঘাট সা! জামান, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিলেন। তাহার সহিত 
রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎ হইল। কিছুকাল তিনি লাহোরে অবস্থান করিয়া আপন পুত্র 
ইউনাচিকে লুধিয়ানায় প্রেরণ করিলেন। তথায় সার ডেভিড অক্টারলোনি তাঁহাকে 
বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যুবরাজ বুঝিলেন-_তীহার উপস্থিতি এবং আতিথ্য 
কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে; স্থতরাং তাহারা রণজিৎ সিংহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া 
কিছুকাল মধ্য এশিয়ায় পরিভ্রণ করিতে লাগিলেন ; কেহই তাহাদিগকে আশ্রয়-প্রদান 
করিতে সম্মত হইলেন না।২১ পর বৎসর ভূতপুর্ব সম্রাটদ্বয়ের পরিবার লাহোরে বাস 
করিতে লাগিলেন। মহারাজ সেই জময়ে কাশ্মীরের উপত্যকা অধিকার মানসে 


২*। মারে সাহেব কৃত “রণজিৎ সিং, ৮৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি । (1100789+5 0২00356 91108), 
2, 83 &০.) যে সকল শিখ-সর্দারের রাজ্য বলপূর্বক অধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে “সিংপুরিয়া বা 
ফৈজুলাপুরিয়া” মিছিলের বুধ সিং সর্বপ্রধান। ১৮১১ থৃষ্টাবের ১৫ই অক্টোবর সার ডেভিড অকারলোনি 
'গাবর্ণমেণ্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য । 

২১। মারে সাহেব কৃত রণজিৎ সিং, ৮৭ পৃষ্ঠা ॥ (1/019515 *1২010)65% 911)619,+ 2. 87, ) 
যুবরাজের উপস্থিতি, রণজিৎ সিংহের পক্ষে বড়ই বিপজ্জনক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। সা নিশ্চই 
তাহার অনুসরণ করিতেন। ১৮০৯ থুষ্টাব্ধের সন্ধি-সর্ত অনুসারে সা ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া, সহানুডৃতি ও দয়ান্রকষ্পার নিয়মাি 
পরিত্যক্ত হইল; তজ্ডন্য সকলেই ছুঃখিত হইয়াছিলেন।” তখন সকলেই দিদ্ধান্ত করিলেন, ফরাী- 
দিগের স্্ুরমণে বাধা দিয়! আত্ম-রক্ষা। ও যাজ্য-রক্ষা কল্পেই সেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল; এক ভ্রাতার 
বিরুদ্ধে অপরকে সাহাধ্য প্রদানের জন্ক সে সদ্ধিস্বাপিত হয় নাই। আশ্রয়হীন সাহাজাদাকে আশ্রয় 
প্রানের জন্য রাজভক্ত সার ডেভিড অক্টারলোনি তিরম্কৃত হইয়াছিলেন। (১৮১১ থুষ্টাব্দের ১৯শে 
'জানুয়ারী, সার ডেভিড অক টারলোনির বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র) এবং ১৮১৭ খৃষ্টাবধের ডিমেম্বর এবং 
'১৮১১ খুষ্টাবের জানুয়ারী মাসের পত্রাপত্র দ্রষ্টব্য । 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ১৭৬৩ 


কাশ্মীরের দক্ষিণ গ্রদেশস্থ পার্বত্যশরাজগণকে অধীনতাস্পাশে আবদ্ধ করিবার আয়োজন 
করিতেছিলেন। অপরের পরিত্রাণ হেতু তাহার পক্ষ অবলম্বনের ভাব প্রকাশ করিয়া, 
তিনি আপন সিদ্ধির পথ স্থগম করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। ম্বরাজের ভিত্তি-ভূমি 
দুটীকরণ মানসে, রণজিৎ সিং, সা সুজার পত্বীর নিকট প্রকাঁশ করিলেন, তিনি তাহার 
স্বামীকে মূক্ত করিয়া দিবেন; কাশ্মীরে সা সজার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে । রণজিৎ 
সিংহের আশা ছিল, -সেই বীরোঁচিত কার্ষে বিজয়লক্্মী তাহার অঙ্কশায়িনী হইলে, সেই 
বিপন্ন রমণী তাহার দুঃসাহসিক কার্ধের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিবেন ; রমণীর 
কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনি জগদ্িখ্যাত “কোহিনুর” নামক হীরকথণ্ড প্রাপ্ত হইবেন। 
কিন্ত সা স্থজাকে বন্দী করাই যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্ট, তদ্বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ 
রহিল না। পার্বত্য রাজগণকে আক্রমণ করিয়া! প্রথম প্রথম রণজিৎ সিং কতকটা! গদি 
লাভ করিলেন। এদিকে তাহার নব-বিবাহিত পুত্র খড়গ সিং ইতিমধ্যে জাম্মু অধিকার' 
করিয়! বগিলেন। তখন ১৮১২ খৃষ্টাব্বের শেষ ভাগে তিনি শুনিতে পাইলেন,_-কাবুলের 
উজীর ফতে খা সিদ্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছেন। কাশ্মীর অধিকার করা! তাহার প্রধান 
উদ্দেশ্ট। রণজিৎ পিং সেই সংবাদ শুনিয়। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; বলিলেন,-- 
দুইটি বিদ্রোহী রাজাকে দমন করিতে, তিনি উজীরের সহায়তা করিবেন। একজন 
বিদ্রোহী, রাজার ভ্রাতাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; দ্বিতীয়, মুলতানের শাসনকর্তা 
মামূদের অধীনতা স্বীকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। সেই ছুই জনকে দমন করাই 
তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্ত হইয়া দাঁড়াইল। ফতে খা নিজেও রণজিৎ সিংহের সহিত, 
সাক্ষাৎ করিতে সমধিক উৎস্থৃক হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং 
গ্রতিঘন্দী হইলে, কাশ্মীর অধিকার করা তাহার পক্ষে অসস্ভব হইবে । সুতরাং আপন 
উদ্দেশ্ঠ-সাঁধনকল্পে ফতে খা শ্বতঃই যে কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে স্বীরুত ছিলেন । 
্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করিতে, তিনি রণজিৎ সিংহের যে কোন প্রস্তাব অনুমোদন করিতে 
সম্মত ছিলেন। মহারাজ এবং উজীর উভয়েই পরম্পর পরস্পরকে ক্রীড়া-পুতলি-ম্বূপ 
আপন কুক্ষিগত রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্ত কেহই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ, 
হইলেন না। ১৮১৩ খুষ্টাবধের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশ্মীর অধিকৃত হইল। মোকুম চাদের 
অধীনস্থ শিখদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া, ফতে খ অগ্রগামী হইলেন । ফতে খা! প্রাতিপন্ন 
করিলেন,-তিনি নিজেই সে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন ; সুতরাং রণজিৎ সিং সে 
রাঁজোর অংশ পাইতে অধিকারী নহেন। তবে রণজিৎ সিং একটা স্থুবিধা পাইলেন ; 
তিনি সাকে নজর-বন্দী করিয়! রাখিলেন। ফতে খা সেই হতভাগ্য সন্ত্রাটকে 
বলিয়াছিলেন,- তিনি যথেচ্ছা গমন করিতে পারেন? সুতরাং সম্রাট শিখ সৈন্তের 
সহিত যোগদান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন $--শিখ-সৈন্ত*সমভিব্যাহারে লাহোরে 
উপনীত হইয়া, সা“স্থজ! প্ররুত প্রস্তাবে বন্দিভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২২ 


২২। মারে কৃত "রণজিৎ সিং »২ এবং ৯৫ পৃ ) ১৮১৩ খৃষ্টা্ের ৪1 মার্চ গবরমেপ্টের বরাবর 


১৭৪ শিখ-ইতিহাস 


কিন্ত মহারাজ সম্পূর্ণরূপে হতাশ হইলেন না। তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলেনঃ সে সকল একেবারে নিষ্ষল হয় নাই। মামুদের £সন্তদল 
কাশ্মীরে পুনঃগুনঃ জয়লাভ করায়, আটকের রাজদ্রোহী শাসনকর্তা বিশেষ ভীত 
হইয়াছিলেন। সুতরাং অতি সহজেই তিনি রণজিৎ সিংহকে আটকের দুর্গ সমর 
করিতে বাধ্য হইলেন। এই অভাবনীয় অনুষ্ঠানে, ফতে খা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 
উঠিলেন। নির্লজ্জ প্রতারক বলিয়া তিনি মহারাজের প্রতি দোষারোপ করিতে 
লাগিলেন। সা! স্থজার সহিত নূতন সদ্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ হইবেন-_সেই ভাব প্রকাশ 
করিয়া, ফতে খ। মহারাজকে ভয়-প্রদর্শনের চেষ্টা করিলেন। মহারাজ আপন শক্তি 
সামর্থের প্রতি দুঁবিশ্বাসী ছিলেন। ১৮১৩ থুষ্টাব্জের ১৩ই জুলাই আটকের সন্িকটে 
ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে কাবুলের উজীর এবং তীহার ভ্রাতা দোস্ত মহম্মদ, মোকুম 
'াদ পরিচালিত শিখ-সৈন্যের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন ।২৩" 

সাস্থজাকে লাহোরে বন্দী করিয়া, মোগন সিংহাসনের শোভাসম্বর্ধনকারী উজ্জ্বল 
রত্ব জগছিধ্যাত হীরকখণ্ড কোহিম্থর অধিকার করিতে রণজিৎ সিং সমধিক উতৎনুক হইয়া 
উঠিলেন। নানা প্রকার ভাণ করিয়া সমআাট প্রথমতঃ তাহার সমস্ত দাবীকৃত বিষয় 
কিছুকাল উপেক্ষা করিতে লাগিলেন । এমন কি, পরিমিত পরিমাণে অর্থ প্রদ্দান করিতেও 
ক্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মহারাজ স্বয়ং সার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; উভয়ের 
পরস্পর শিরগ্তাণ বিনিময় করিলেন; রণজিৎ সিংহের হগ্তে হীরকখণ্ড সমপিত হইল । 
'সগ্রাট আপন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত পঞ্জাবে একটা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন; এবং কাবুলের 
পুন্রদ্ধারকল্লে রণজিৎ সিং, সা স্থজাকে সাহাযা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।২* অতঃপর 
ফতে খাঁর কাধকলাপ পর্যবেক্ষণ মানসে রণজিৎ সিং সিদ্ধুনদ্দ অভিমুখে গমন করিলেন। 
তৎকালে ফতে খা! মহম্মদের প্রতৃত্ব দৃঢ়বন্ধ করিতেছিলেন। কাশ্মীর অধিকারকল্পে 


সার ডেডিড অক টারলোনির পত্র : সা স্থঙ্গার 'আত্মচরিত', পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ । (1৬101785 [01561 
511781))' 07. 92, 95 2 911 108%10 00110611019 10 00561121860 40) ৮৪100, 1813 7 গা 
91881) 45170919815 /১/০0010£ 2101) 01), ১৬, ) 

২৩। মারে কৃত 'রণজিৎ সিং, ৯৫ পৃষ্ঠা | ( 01725 [২07)561 911761%%9 09, 95) ১৮১৩ 
ৃষ্টাব্বের ১ল! জুলাই গবর্ণমেণ্টের বরাবর সার ডেভিড অক টারলোনির পত্র। 

২৪। মরে কৃত “রণজিৎ সিং” ৯৫ পৃা। (10195840136 91081), 0, 95 ) নস! 
সুজার “আত্মচরিত,” পঞ্চবিংশ অধ্যায়। (9091) 90009০01878 "4১000198815, 0) সস) 
১৮১৩ খুষ্টান্দের ১৬ই এবং ২৩শে এপ্রিল সান ডেভিড অকটারলোনি গবর্ণমেন্টকে এবং ১৮১৩ খুষ্টাবের 
১৬ই অক্টোবর দিল্লীর রেসিডেন্টকে পত্র প্রেরণ করেন। হীরকথণ্ড প্রাপ্ত হইতে, রণজিৎ সিং ষে সকল 
উপায় অবলম্বন করেন, স1 সে সকলই বর্ণনা করিয়াছেন। মারের বিবরণ অপেক্ষা সেই বিবরণই রণজিৎ 
সিংহের পক্ষে বিশেষ অন্ুকূল। সা' প্রথমতঃ এক লক্ষ টাকার একটি জায়গীর চাহিয়াছিলেন ; কিন্ত 
৫* হাজার টাকার একটি জায়গীর তিনি প্রাপ্ত হন। কিন্ত সে জারগীরে তিনি সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত 
হন নাই; সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্তির কোন আশাও তিনি করেন নাই। 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ গ্রতিষঠা ১৭৫ 


মন্ত্র স্থির হইলে, তিনি সা স্জাকে পক্ষাবজস্বন করিতে আহ্বান করিলেন। এদিকে 
ফতে খাও বিশেষ সতর্কতার সহিত কার্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্রমেই অধিকতর 
স্থযোগ উপলব্ধি হইল; সহসা! রণজিৎ সিং প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সা স্থজা 
ধীরে ধীরে তাহার অন্ুগমন করিলেন। পথিমধ্যে তাহার অধিকাংশ বহুমূল্য সম্পত্তি 
লুষ্টিত হুইল। শিখদিগের বিবরণে জান] যায়,__সাধারণ দন্থযগণ তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠন 
করিয়াছে। কিন্তু সা স্থজার বিশ্বাস,_ শিখগণই সেই কার্ধে অপরাধী , রণজিৎ 
সিংহের অধস্তন কর্মচারিগণ বিশেষরূপ বিচারক্ষম না হইতে পারেন । কিন্ত সার আপন 
গৃহেই শত্রু ও বিশ্বাসঘাতকের অভাব ছিল না। পঞ্রাবের মধ্য দিয়া গমন কালে, স 
স্জার যে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মিঃ এল্ফিন্ষ্টোনের পরিচালক ও পৎপ্রদর্শকরপে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন, সার দুঃসময়ে সেই কর্মচারিগণ তাহার অনেক গচ্ছিত বছুমূল্য সম্পত্তি 
অপহরণ করিয়াছিলেন । কোহিন্থর এবং অন্থান্ত মহামূল্য তৈজসপত্রাদি ধনসম্পত্তির 
নিরাপদের বিষয়, সেই মীর জাবুল হাঁসানই প্রথমে শিখরাজের নিকট জ্ঞাপন করেন। 
লাহোরে অবস্থানকালে, তিনিই রাঙ্গার বিরুদ্ধে ফড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাহাতে তিনি 
বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, আফগান সম্রাট» কাশ্মীরের শাসনকর্তার সহিত মিলিত হইয়া 
ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছেন। তাহার সেই বিশ্বামঘাতকতায়, শিখ রাজধানী হইতে 
তাহার প্রভুর সপরিবারে পলায়নের পথ কণ্টকিত হইল । বহুকাল চেষ্টার পর, পরিশেষে 
১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেগম লুধিয়ানায় পলায়ন করিলেন। সা হ্জা 
বুঝিয়াছিলেন,--তীহাকে বন্দী রাখাই, মহারাজ রণজিৎ সিংহের প্রধান লক্ষ্য। 
তাহার আরও প্রতীতি জন্মিল,--তাহার নাম করিয় আপন স্বার্থসাধনই রণজিৎ 
সিংহের একান্ত উদ্দেশ্য । ইহার কয়েক মাস পরেই সা নিজেও পলায়ন করিয়! 
পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তথায় রণজিৎ সিংহের প্রতি 
অসন্তঙ্ কতকগুলি শিখ তাহার সহিত যোগদান করিল। কাশ্মীর আক্রমণকালে 
কিষ্টোয়ারের শাসনকর্তা তাহার সহায়তা করিলেন। তান উপত্যকা-তৃমি 
পর্যস্ত অগ্রসর হইলেন বটে; কিন্তু তীহাকে সত্বরই সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইল। অতঃপর অকপট এবং জিঘাংসাপরবশ পার্বত্য অন্থচরগণের সহিত 
তথায় বহুকাল অবস্থানের পর, তিনি কালুরের মধ্য দিয়া শতদ্র অতিক্রম করিলেন। 
১৮১৬ গ্রীষ্টাব্ধের সেপ্টেম্বর মাসে সা! লুধিয়ানায় গমন করিয়া আপন পরিবারবর্গের সহিত 
ষিলিত হইলেন।২৫ সীমান্ত প্রদেশে তাহার উপস্থিতিতে বুটিশ গব্ণমেপ্ট বিশেষ 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাহরাণপুর অথবা কর্ণালে প্রত্যাগমনের জন্ত যাহাতে 
তাহার প্রতি গীড়াপীড়ি কর! হয়,__ বুটিশ গবর্ণমেপ্ট সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করিলেন। সার 


২৫। মারে সাহেব কৃত রণজিৎ সিং, ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠা | (471011595 2820566 97810, 
2. 102 103. ) স! হজার 'আত্ম-চরিত', পঞ্চবিংশ ও হষ্ঠবিংশ অধ্যায়। (51১81) 9/8০18+8 /01০৮1০- 
88005, ০13809, ৮, 3301) 


১৭৬ | শিখ*ইতিহাস 


ডেভিড অকৃ্টারলোনিকে বিশেষ ক্ষমত! প্রদান করিয়! বুটিশ গবর্ণমেপ্ট আদেশ 
করিলেন,--তিনি রণজিৎ সিংহকে বলিবেন, হিঙ্ৃস্থানের সীমামধ্যে ভূতপূর্ব কাবুল-- 
সম্রাটের উপস্থিতি প্রার্থনীয় নহে; তাহার কার্যকলাপ গবর্ণমেপ্টের পক্ষে অশুভজনক 
বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইংত্বাজ গবর্ণমেপ্টের এই আদেশ সত্বেও, তাহার পরিবারের 
ভরণ-পোষণ নির্বাহার্থে পূর্বে যে ১৮ হাজার টাকার বন্দে।বস্ত ছিল, তাহার আগমনে 
সেই টাকার পরিমাণ বদ্ধিত হইয়া ৫* হাজার টাঁক! নির্ধারিত হইল। তিনি স্বয়ং 
যথোপযুক্ত সম্মানসর্র্ধনা এবং আদর অভ্যর্থনা প্রাঞ্ধ হইলেন ।২৬ 


এইরূপে সা সুজা মহারাজের হস্তস্থলিত হইলেন। অতঃপর, কাশ্মীর অধিকারকল্পে 
তিনি আরও কয়েকবার চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু সা স্থজার নামে আর কোন 
ফলোদয় হইল না। কিন্তু সেই পার্বত্য উপত্যকা অধিকারের জন্য রণজিৎ সিং 
পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তত্প্রদেশের শাসনকর্তা ইংরাজদিগের 
সহিত পত্রাপত্র চালাইতেছিলেন।২৭ গীর-পার্জাল পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণভাগস্থিত শাসন- 
বর্ুগণ অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হওয়ায়, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যভাগে সামরিক সাজ-সঞ্জা 
প্রক্রিয়াদি চলিতে লাগিল। শারীরিক অন্ুস্থতা-নিবন্ধন বহুদর্শী সুচতুর মোকুম চাদ 
রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তত্রাচ তিনি রণজিৎ সিংহকে পূর্ব হইতেই 
সতর্ক করিয়া দিলেন; বর্ষাসমাগমে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা, তথিষয়ে তাহাকে 
উপদেশ দিয়) তৎকালে কাশ্মীর আক্রমণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে, বুদ্ধ মন্ত্র 
পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আবশ্তকীয় সকল বন্দোবস্তই স্থির হইয়াছিল। 
ক্ুতরাং মহারাজের সেন্তরল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, কাশীরে প্রবিষ্ট হইল। এক দল 
সৈম্ত অগ্রবর্তী হইয়!, উচ্চ প্রাচীর উল্লজ্ঘন করিল। তাহাদের আক্রমণে এক দল 
আফগান সৈন্ত বিতাড়িত হইল। তখন সৈন্য দল পূর্ণোচ্চমে “হুপেইন' নামক স্থান 
আক্রমণ করিল। কিন্ত তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায়, শিখ সৈন্য, সঙ্ীর্ণ পার্বত্য পথে 
প্রত্তাগমন করিল। তৎকালে শিখ-সৈন্ত বহুকাল সেই পার্বত্য-উপত্যকার সীমাস্ত- 
প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল। তক্রত্য শাসনকর্তা, মহম্মদ আজীম খ!, রণজিৎ সিংহের 


২৬। ১৮১৫ খৃষ্টাব্ষের ২রা ও ২*শে আগষ্ট তারিখের এবং ১৮১৬ থুষ্টাব্দের ১৪ই, ২১শে ও ২৮শে 
সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেন্ট প্রেরিত স্তার ডেভিড অকটারলোনির পত্র। ওয়াফ! বেগমকে পূর্বেই 
জানান হইয়াছিল, ইংরাজদ্বিগের সহায়তা লাভের, স্তার পরিবারবর্গের কোনই সত্বাধিকার নাই। 
ইংসজগণ তাহাদিগ্নের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা! করেন ন1। (১৮১২ খুষ্টাবের ১৯শে ডিসেম্বর, 
এবং ১৮১৩ থুষ্টান্দের ১ল] জুলাই তারিখে দ্বিলীর রেসিডেন্ট, গবর্ণমেন্টকে যে পত্র লি রে 
তাহাই ভ্ষ্টব্য।) 0000000 সস, 

২৭। ১৮১৬ খুৃষ্টাবের ২৩শে নবেধর ও ২৯শে অক্টোবর গব্ণমেট লিখিত স্যার চি 
অক টারলোনির পত্র । ূ 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা | ১৭৭ 


প্রধান সৈম্ভদল আক্রমণ করিলেন। মহারাজ তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন । 
এই সময় বর্ধার জলপ্লাবন আরম্ভ হইল বিশৃজ্খলা-বেবন্দোবন্তে তাহার সৈম্ৃদল ছত্রতগ 
হইতে লাগিল) মিথসিং বেরানিয়া নামক একজন বীর ও সাহসী সর্দার নিহত হইলেন ? 
আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে রণজিৎ সিং রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তাহার সৈস্ের 
অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছিল; হৃতরাং সঙ্গী ও অন্কচরবিহীন বণজিৎ সিং এবরাপ 
একাকী স্বদেশে ফিরিলেন। তী্গার অগ্রগামী দৈন্তণল নিধিগ্নে ফিরিয়া আমিল ; 
আজীম খ। তাহাদিগকে প্রাণে মারিলেন না। আজীম খা! বলেন, সেই সৈন্কা'লের 
অধিনায়কের পিতামহ মোকুম চাদের প্রতি শ্রঙ্থ পরবশ হইয়াই, তিনি তাহাদিগকে 
ক্ষম1 করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, গ্রতৃত্ব লাভের জগ্ত তৎকালে যে বিবাদ-বিসন্বা? 
চলিতেছিল, তাহাতে যোগদান করিয়া স্বার্থসাধনোদ্দেশে উজীর ফতে খাঁর উচ্চাভিলাষী 
ভ্রাতা হ্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতেছিলেন। স্ৃতরাঃ সুখ্যাতি অর্জনের পথ প্রশস্ত ও সুগম 
করিতে হইলে, প্রত্যেক সুযোগের সঘ্যবহার করা যে বিজ্ঞতার পরিচায়ক, তিনি তখিষয় 
বিশেষরূপে অন্ধাবন করিয়াছিলেন ।২৮ 


কাশ্মীর আক্রমণ কালে, বিপুল বানী সঙ্জিত করিতে হইয়াছিল; মহারাজ 
যথাসাব্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং পুনরায় যুদ্ধের সাজসজ্জ। প্রস্তত করিতে কিছু 
কাল-বিল্ব ঘটিল। ১৮১৫ গ্রীষ্টান্দের মধ্যভাগে মূলতানের পারিপাপ্থিক প্রদেশসমূহে 
রাজন্ব-সংগ্রহ করিতে মহারাজ ক্ষুদ্র একদল ঠৈম্ত প্রেরণ করিলেন । কিন্ত স্বয়ং রণজিৎ 
সিং তৎকালে আদিনা নগরে থাকিয়া আভ্যন্তরীণ বিধি-ব্যবস্থার স্থব্যবস্থায় ব্যাপূত 
রহিলেন। তংফালে ইংবাজ এবং নেপালীর্দিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, তিন 
তাহাই অভিনিবেশ-সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ফলতঃ ছয় মাস কাল সেই 
যুদ্ধে ইংরাজদিগের অযোগ্যতাই প্রকাশ পাইয়াছিল। শিখদিগের পলায়নের পর, 
কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ববর্তা প্রদেশ সমূহের কতকগুলি মুঘলমান জাতি স্বাধীনত! অবলম্বন 
করিয়াছিল $ সেই বৎসরের শেষভাগে রণজিৎ সিং তাহাদিগকে পুনরায় অধীনতাস্পাশে 
আবদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। ১৮১৬ গ্রীষ্টাবের প্রারন্তে স্থরপুরের পার্বত্য রাজা, 
স্ব-রাজ) সমর্পণ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না; ইংরাজছিগের 
রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দীনভাবে কালাতিপাত করাই বরং শ্লীণীয় বিধবা 
করিলেন। ' বঙ্গের মুললমান শাসনকর্তার রাজ্যগুলি মহারাজ স্বীয় রাজোর অন্তসুক্ধি 
করিয়া! লইলেন; দেই শাসনকর্তার পদ চিরতরে বিলুপ্ত হইল। ডেরাস্ম্মাইগ-খরে 
অন্ধ্গত্ত 'লিয়া' প্রদেশ হইতে মহারাজ রাজন্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । টপ্য়বংশের 


২৮। যারে সাহেব কৃত “রণজিৎ সিং ১৪৩, ১০৮ পৃষ্ঠা! (001795547000501 9887 
৮. 104, 108.) ১৮১৪ হী্টাবের ১৩৯ আগস্ট, সার ডে 'ক্টারলোনি গবর্েন্টকে এক পঞ্ খেণ 
করেন; এন্থলে তাহাইি জর্টবা। রণজিৎ সিংহের এ্রত্যাগমনের ধাবিত দরে দেওয়ানি ধোকুদ 
টাছের সৃডু হয়। 

নথ 


১৭৮ শিখ-ইতিহাস 


বাসভৃমি চন্ত্রভাগা-নদী-তীরস্থিত 'উচ” নগর কিছুকালের জন্য ফতে সিং আলহুওয়ালিয় 
অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা! হউক, পিতার মিত্র যুশা সিং সুত্রধরের পুত্র মৃত 
যোধ সিং রামগড়িয়ার অধিকৃত সমুদয় রাজ্য, রণজিৎ সিং অধিকার করিয়া লইলেন? সে 
সকলই তাহার রাজ্যের অস্তুভূক্ত হইল। সংসার টাদ বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইলেন; 
কিন্তু পূর্ব-মিত্রের সাক্ষাৎকার-লাভে তিনি কিছু ভীত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৬ 
খ্রীষ্টাব্দে মহারাঁজ বিজয়োল্লাসে অমৃতসর হইতে গুত্যাবর্তন করিলেন ।২৯ 
পঞ্জাবের উত্তরস্থিত সমতলভুমি ও পর্বত-পাদদেশস্থিত প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ 
স্থলে রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিভ্তৃত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানে তিনি শাসন- 
শৃঙ্খলা-স্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে রণজিৎ সিংহের রাজ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিম উভয়- 
দিকে, কাবুলের অস্তভুক্ত অথবা নামমাত্র শাসনাধীন প্রদেশসমূহে সীমাবদ্ধ। সেই 
সকল স্থান অধিকারের কল্পন! মহারাজ পূর্ব হইতেই স্থির করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার 
শারীরিক অন্ুস্থত! নিবন্ধন স্বাস্থ্া-হানি-হেতু এক বৎসরের জন্য তাহার কল্পনা স্থগিত 
রহিল। মূলতান অধিকার করাই, তাহার প্রথম উদ্দোশ্ত ছিল! ১৮১৯ খ্রীষ্টাবের প্রারস্তে 
জান্ুর গব-খর্বকারী পুত্র খড়গ সিংহের সেনাপতিত্বে মূলতান আক্রমণের জন্য তিনি একদল 
সৈম্ত প্রেরণ করিলেন। মহারাজ কি কারণে' মূলতান আক্রমণে উদ্দ্ধ হইয়াছিলেন,-_ 
এ স্থলে তাহার আলোচন! ব! সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিশ্্রয়োজন। তিনি 
মনে করিয়াছিলেন” আফগানদিগের ন্তায় শিখদিগেরও ইচ্ছামত যে কোন দেশ 
অধিকারের ক্ষমতা আছে। অধিকম্ আমেদ সার বংশধরগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন 
করিয়া মূলতানের প্রকৃত অধিকারী, স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই জঅময়ে বন্ধ 
অর্থের দাবী কর! হইল; কিন্তু সে দাবী প্রত্যাখ্যাত হইল। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই 
শিখগণ মূলতান অধিকার করিল ; কিন্তু জুন মাসের প্রথম পর্যস্তও হুর্গটি অধিকৃত হইল 
না। অতঃপর দুর্গ অধিকারের এক স্থযোগ উপস্থিত হইল। সাধু সিং নামক “আকালী' 
সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এই সময় “থালসার” পক্ষ হইতে যুদ্ধে গমন, করিল, এবং তাহার 
কষুত্র সৈম্তদলের আকস্মিক আক্রমণে অতি সহজেই কার্ধসিদ্ধ হইল। শিখগণ কি যেন 
এক অভাবনীয় শক্তিতে সহস অনুপ্রাণিত হইয়! উঠিল। উত্তেজনাবশে সকলে মিলিত 
হুইয়1] ছুর্গের বহির্ভতাগ অধিকার করিল, এবং চারি মাস কাল ক্রমাগত আক্রমণে ছুগেঁর 
যে অংশ ভগ্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া শিখসৈম্ত অতি সহজেই দুর্গ মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল। এই আক্রমণে তাৎকালিক শাসনকর্তা মজঃফর খা! ও তাহার দুইটি পুত্র নিহত 
হইলেন, এবং অপর ছুই পুত্র বন্দী হইল। সৈম্তগণ বহু দ্রব্য লুন করিল। কিন্তু 
সৈম্থগণ, লাহোরে পৌছিলে, অর্থরাশি রাজকোষে জমা রাখিতে মহারাজ অনুমতি 
করিলেন। তাহার অনুমতি যে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয় নাই, ডজ্জন্য তিনি হয় তো 


২৯। মারে সাহেব কৃত 'রণক্তিৎ সিং, ১*৮ এবং ১১১ পৃষ্ঠা । (001090916 ?1009)+5 10২010)0৩ 
91082, 0, 108. 111.) 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা ১৭৯ 


কিছু গবিত হইলেন; কিন্তু তিনি যে আশানুরূপ ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হন নাই, সে" জন্য 
মহারাজ অহুযোগ করিয়া ছিলেন ।৩০ 


দেই বৎসরই, ১৮১০ শ্রীষ্টান্ধে নামমাত্র শাঁসন-কর্তা, মামুদের পু কামরাণ কর্তৃক 
কাবুলের উজীর ফতে খা! নিহত হইলেন। পারস্ত সৈন্য তৎকালে হিরাট আক্রমণ 
করিয়াছিল; তাহাদিগকে দমন করিতে উজীর হিরাটে গমন করেন, তীহার ভ্রাতা দোস্ত 
মহম্মদ তাহার সঙ্গে ছিলেন। জয় সিং আতারিওয়ালা নামক একজন শিখ রাজাও 
তাহাদের অন্ুগমন করেন ; তখন জয় সিং অসন্তষ্ট হইয়া, পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 
ফতে খঁ! কৃতকার্য হইলেন ; বিশিষ্ট উপায় নির্ধারণের জন্য সকলেই তাহাকে প্রশংস। 
করিতে লাগিলেন। তখন আমেদ সার বংশধর হিরাটে রাজত্ব করিতেন। ফতে খা 
হিরাট অধিকার করিতে উতস্থক হইলেন । দোস্ত মহম্মদ এবং তাহার শিখ বন্ধু তথা 
হইতে সেই যুবক শাসন-কর্তাকে বিতাড়িত ও রাজ্যচযুত করিতে নিযুক্ত হইলেন! দোস্ত 
মহম্মদ কিছু নৃশংসতা সহকারে আপন উদ্দেগ্ত সাধন করিলেন ; একটি রা্জবংশীয় রমণীর 
অঙ্গ হইতে রত্ব উন্মোচন কালে, সৈন্থগণের ব্যস্ততায় রমণীর অঙ্গ স্পৃষ্ট হইল। ভগিনীর 
প্রতি এইরূপ অপমানে কামরাণ স্বীয় বংশের চিরশত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য এই 
এক কারণ প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমতঃ, ফতে খাঁর চক্ষু ছুইটি উৎপাটিত হয় ; পরে তীহাকে 
নিহত করা হইল । বস্ততঃ, এই পাপাচরণে আমে? সার উত্তরাধিকারিগণ হিরাট পুনরায় 
প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাহারা রাজ্যচুযত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা 
সম্ভবতঃ অপরাপর সকল রাজ্যের অধিকার-লাভেই বঞ্চিত হইলেন। কাশ্মীর শাসনের 
ভার স্বীয় ভ্রাতৃগ্রণের মধ্যে জব্বর খাঁর হস্তে ন্যাস্ত করিয়া, মহম্মদ আজীম খ! কাশ্মীর 
হইতে আগমন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি সা-নুজাকেই সিংহাসনে পুনঃ প্রতিহত 
করিতে মনস্থ করেন ; কিন্তু পরিশেষে সা আইউবকেই সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, 
এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি পেশোয়ার ও গজনী এবং কাবুল ও কান্দাহারের অধিপতি 
হইলেন। এই রাজ-পরিবর্তন রণজিৎ সিংহের মতবিরুদ্ধ হইলেও তাহার উদ্দেশ্ব-সাধনে 


৩*। ১৮১৮ শ্রীষ্টান্ের ২র! জুন এই স্থান অধিকৃত হয়। মারে সাহেব কৃত 'রণজিৎ সিং, *১১৪ পৃষ্ঠা 
ইত্যাদি । (8০০11101795 চ২105৩0 51081”, 2. 114 &০.) মহারাজ মুরক্রফটকে বলিয়াছিলেন 
যে, তিশি যে পরিমাণ লুঠিত দ্রধ্য প্রাপ্তির আশা! করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্প পরিমাণই তিনি 
পাইয়ান্ছেন। (মুরক্রফটের 'ত্রমণ বৃত্তান্ত”, প্রথম খণ্ড ১০২ পৃষ্ঠা ।-1০০91010 “[12/৩13৯, 9. 102. 
১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে “ভাঙ্গী” মিছিলের" শিখগণ বিতাড়িত হইলে, বর্তমান শাসনকর্তা মহম্মদ মজঃফর খ। নেই 
সময় হইতে মূলতান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্ষে তিনি তীর্থ-র্শন-মানসে মকায় গমন 
করেন £ তিনি ছই বৎসরের মধ্যে ফিরির়। আসেন বটে, কিন্তু তিনি পুত্র সরফরাজ খার হত্তেই নাম-মাত্র 
শাঁসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ভাওয়ালপুর রাজ-পরিবারের বিবরণে জান! যায়, রণজিৎ সিংহের 

'শেববার আগমনে বৃদ্ধ শাসনকর্তা, অন্তান্চ অবরোধ সময়ের ম্যায়, সেবারেও শতগ্রর দক্ষিণে সপরিবারে 
'গমন করিতে অন্বীকার করেন। কিন্ত কঠোরু প্রতিরোধের বিশ্বাসেই হউক, আর হতাশ্বাস বশতঃই হউক, 
(তিনি সেই কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিনা,--তদ্ছিষয়ে স্পষ্ট কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় ন। 


১৮০ শিখ-ইতিহাস 


অন্থকৃল হইয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্ধের শেষভাগে তিনি সিম্ধুনদ অতিক্রম করিয়া 
পেশোয়ারে প্রবেশ করিলেন; তাহার আগমনে পেশোয়ার পরিত্যক্ত হইল ; কিন্তু তখন 
পেশোয়ার স্বাধিকার-ভূৃক্ত রাখা, তাঁহার উদ্দেশ্টের অন্থুকৃল বলিয়া অন্থমিত হইল না। 
সিদ্কুর দক্ষিণ-তীরস্থ খাইবারাবাদ দুর্গে তিনি কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিলেন । ভবিষ্তুতে 
সেই পথ অধিকার করাই বা তাহার সর্বেসর্বা হওয়াই--তীহার উদ্দেশ্ঠ। আটকের পূর্ব- 
মিআ্রাজ, জেহান-দাদ খা তথায় নিযুক্ত হইলেন; পেশোয়ার তাহার অধীনে রহিল ; 
বাহুবলে পেশোয়ার রক্ষার ভার তাহার উপর অপিত হইল। অনস্তর রণজিৎ সিংহের 
প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই, বাঁরুকজাই শাসনকর্তা, ইয়ারমামুদ খাঁ, ফিরিয়া 
আসিলেন; কিন্তু হীনবল জেহান-দাদ খ! পেশোয়ার রক্ষা-কল্ে কোন চেষ্টা 
করিলেন না 1৩১ 

এক্ষণে কাশ্মীরের প্রতি রণজিৎ সিংহের দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। কাশ্মীর অধিকার 
কল্পে তিনি আয়োজন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে মহম্মদ আজীম খা অনেকগুলি 
শিক্ষিত সৈন্য লইয়! প্রস্থান করায় সে স্থানের সৈম্তবল অনেক হাঁস হইয়াছিল। কিন্ত 
দেশ! সিং মুজিথিয়! ও সংসার টাদের কার্যকলাপে আত্ম-রক্ষার্থ ব্যাঁপৃত থাকায়, রণজিৎ 
সিং অন্ত রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কল্পনা! পরিতযাগ করিলেন । মহারাজের প্রাপ্য 
রাজন্ব সংগ্রহের জন্ এই শাসনকর্তৃদ্বয় পার্বত্য গুদেশে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। শতদ্রুর 
উভয্ন পার্থেই কালুরের রাজার রাজ্য ছিল; সাহসিকতার সহিত তিনি রণজিৎ 
সিংহের রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হন। গুধর্ণদিগের বন্ধুর পূর্বকার্ধের প্রতিশোধ লওয়ার 
এই স্থযোগ পাইয়া, সংসার চাদ বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সিদ্ধু-ন?দ অতিত্রাস্ত 
হইল; কিন্তু ইংরাজ শাসনক্তগণও সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। বিপক্ষ সৈম্তের সম্মুখীন 
হইয়া বাহুবলে তাহাদের গতিরোধ করার জন্য, একদল সৈন্য সর্বদাই সজ্জিত ছিল। 
রণজিৎ সিং অনতিবিলম্বে সৈন্যগণের প্রত্যাগমনের আজ্ঞা প্রচার করিলেন ; :এবং জর্দার 
দেশা সিং স্বয়ং ইংরাজ রাঞজপ্রতিনিধির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার ছুক্ষিয়ার ক্ষমা 
প্রার্থনা করেন, ইহাও তাহার আদেশ ছিল।৩২ এই সকল ভীতিব্যঞ্রক ঘটনার 


৩১। মারে বিরচিত “রণজিৎ সিং", ১১৭ ও ১২৭ পৃষ্ঠা । (501)0915 “110178575 “00৩৩ 
98081), 2, 117. 120 ), স| সুজার অক্সচরিত, সপ্তবিংশ অব্যায়। €(910800 91)99189' "/১০০০1০- 
81900591220. 59৬11, 1) মুল্গী মোহনলাল লিখিত দোস্ত মহম্মদের জীবনী, প্রথম খও, ৯৯, 
১০৪ পৃষ্ঠা । (21090185136 1101)91) 1:91:9 1106 ০1 09996 11811097760+5 2, 99, 104) 

কান মারে (৮, 131) বলেন, 'আতারি' সম্প্রদায়ের জয় সিং, ১৮২২ খৃষ্টার্দে পক্ষ পরিত্যাগ 
করেন। কিন্তু পূর্বকথিত সময়-নিরুপণ সমর্থনার্থ, নিঃ ম্যাসনের ভ্রমণবৃত্তান্ত আলোচন। কর কর্তব্য। 
( 08000916117. 1955012, “11851511121 32) 

৩২। মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং, ১২১ ও ১২২ গষ্ঠা; এবং মুরক্রফটের “ভ্রমণ বৃত্তান্ত” প্রথম 
থণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা । (00070816 17101955 39016569108], 05 1215 122 80. 21০০91০106ি 
8615, 2. 210১) দেশা সিংহের সহিত মহারাজের মনোমালিন্ত কত দিন ছিল, তাহাই 
নিক্বপণার্থ শেষে!ক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । | 


রণজিৎ সিংহের গ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা ১৮১ 


অবসানে, মহারাজ বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে কাশ্মীর আক্রমণে গমন করিলেন। 
এই সময় কতকগুলি দৈন্য কাবুল অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছিল ) কাবুল হইতে 
ইতিমধ্যে আর একদল অতিরিক্ত পন্য আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করায়, 
তাহাদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইগ। দেওয়ান টাদ নামক যে ব্রাহ্ষণ সস্তান মুলতানে 
বিশেষ দক্ষতার সহিত পৈন্যাধক্ষের কার্য করিয়াছিলেন, তিনিই অগ্রবর্তা সৈন্যদলের 
অধিনায়ক পদে বরিত হইলেন ॥ যুবরাজ খড়গ সিং একদল রক্ষক-দৈন্য-বুহের সেনাপতিত্থ 
লাভ করিলেন, এবং স্বয়ং রণজিৎ সিং একদল 'রিজার্ভ' সৈন্য লইয়া সর্বপ্রকার যুদ্ধ- 
জাগ্রী সরবরাহের উদ্দেশ্টে তাহাদের পশ্চ'তে রহিলেন। অশ্বারোহী শিখ টসন্যের 
কতকগুলি উত্কষ্ট সৈনা, পদাতিক সৈন্যের সহিত পর্বোতোপরি আরোহণ করিয়া 
পদব্রজে গমন করিতে লাগিল; তাহারা কতকগুলি স্বল্ল-ভার কাম'নও সঙ্গে লইয়াছিল। 
১৮১৯ থৃষ্টান্ধে সক্কীর্ণ পার্বত্য পথগুলি অকিক্রান্ত হইল; কিন্ত তখন সকলেই দেখিল, 
জব্বর খ! তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে যুদ্ধ-সজ্জায় প্রন্তত রহিয়াছেন ! প্রথম তঃ 
আফগাঁনগণ আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া ছুই'ট কামান কাড়িয়া লইল; কিস্ত 
তাহারা আর অধিক কৃতকার্ধ হইতে পারিল না। পরস্থ পুনঘিলিত শিখগণ পুনরায় 
আক্রমণ করিয়া একরূপ বিন! রক্তপাতে যুদ্ধে জয়লাভ করিল ।৩৩ 

কাশ্মীর অধিকারের কয়েক মাঁস পরে, রণজিৎ সিং নিজে পঞ্জাবের দক্ষিণ প্রদেশে 
গমন করিলেন এবং কাবুগ্রে অন্যতম উপনিবেশ সিদ্ধু-তীরবর্তা ডেরা-গান্জী খ। 
বিজয়োন্ শু শিখগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। সিন্ধু ও চন্দ্রভাগার সঙ্গম-স্থলে রণজিৎ 
সিংহের রাজ্যের অধীন ভাওয়ালপুরের রাজার কতকগুলি রাজ্য ছিল; দুই বৎসর পূর্বে 
তিনি এই ডেরাগাগী-খার ছুবাণি শাসন-কর্তাকে পরাজিত করায়, ইজারা-স্বরূপ এঁ স্থান 
তাহাকে প্রনান করা হয়। কিন্তু শতক্রর পুর্বদিকের সমৃদায় রাজ্য প্রকৃত পক্ষে না 
হউক, প্রকারাস্তরে ১৮১৫ খৃষ্টাব্ধে ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীনে আনীত হয়; এবং এই 
প্রকারে তিনি কতক পরিমাণে, রণজিৎ সিংহের অধীনতা-পাশ ছি করিয়াছিলেন ।৩৪ 
১৮২* খুষ্টা্ে কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত কলহপ্রিয় মুসলমান-বংশ সমূহের ক্ষমতা 
স্বাস-কল্পে তিনি কতক চেষ্টা করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেরা-ইস্মাইল খ। অধিকার 
করিয়া মধ্যসিদ্ধু-প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে রণজিৎ সিং স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। 


৩৩। মারে বিরচিত 'রণজিং সিং, ১২২--১২৪ পৃষ্ঠ | (001070916 141008%5 “২10195 
9118818+, 0. 122--124, ) 

৩৪1 00৬11018506 00 90051178051 01 4১107921) 1500 80. 18157, 800 911 72, 
09061191955 ৫০ 0৬500106110 2310. 391 1815. ০9100816 17555 1২001661 
5108) 7. 124 ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্তে জানা যায়, রণজিৎ সিং শতদ্রর নিয় দিকে পাকপটন পর্যন্ত 
গমন করেন ; ভাওয়ালপুর আক্রমণ করাই ডাহার উদ্দেশ্ত ছিল। কিন্তু প্রতিরোধের আয়োজন দেখিয়া, 
এবং বহুমুল্য উপহার গ্রহণ করিয়॥ তিনি পশ্চিম দিকে গমন করেন। 


১৮২ শিখ-ইতিহাস 


পঞ্জাবের পশ্চিমদ্িকববর্তাঁ ছুইটি নদীর মধ্যবর্তী স্ব মানকেরা দুর্গ, বছদিন হইতে সেই 
হ্বনামধন) শাসনকর্তার পিতা হাফিজ আমেদ খা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি কাচ 
কাবুলের বশ্ঠতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু সম্মান-স্থচক কতকগুলি সর্তের অঙ্গীকারে 
প্রলোভিত হইয়া, বৎসরের শেষ ভাগে তিনি ছুর্গ সমর্পণ করিলেন। সিন্কুনদের দক্ষিণ- 
'তীরস্থ সমগ্র দেশ এবং তদস্তর্গত ডেরা-ইম্মাইল-খ! তাহার অধীনে রহিল? কিন্ত 
লাহোরের জায়গীরদার স্বরূপ তিনি উহা ভোগ-্দখল করিতে থাকিলেন 1৩৫ 


ফতে খশীর মৃত্যুর পর, তাহার ভ্রাতা মহম্মদ আজীম ভ্রাতার সম্পূর্ণ ক্ষমত! প্রা্থ 
হইলেন। সিদ্ধুনদের পশ্চিম তীরে, রণজিৎ সিংহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ-করণ মানসে” 
তিনি ১৮২২ খৃষ্টাবধে পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আটকের সম্মুখবরতাঁ 
খাইরাবাদ আক্রমণ করাই তাহার প্রথম উদ্দেশ্য । আশ্রয়বিহীন শিখ-শাসন-কতা 
জয় সিং তাহার সঙ্গে রহিলেন। কিন্তু অন্যান) কারণ বশতঃ, তিমি শীন্ই প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধ হইলেন। তাহার কার্ধ-প্রণালী পরিদর্শন করিয়া, মহারাজ পশ্চিমাভিমুখে 
'আাসিলেন ; তিনি তথা হইতে পেশোয়ারের শাসনকর্তা ইয়ার-মামুদ খাঁর নিকট দূত 
প্রেরণ করিয়! রাজম্ব দাবী করিলেন ।৩৬ সেই শাসনকর্তা, রণজিৎ সিংহকে যেরূপ 
ভয় করিতেন, ভ্রাতা মহম্মদ আজীম খাঁর ষড়যন্ত্রেও তদ্রপ ভীত হইয়াছিলেন ॥ স্থতরাং 
তিনি বহুমূল্য অশ্ব প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মহারাজ তাহাতেই সন্ত্ট হইয়া সে 
স্থান হইতে কৌশলে প্রত্/াবৃত হইলেন । এই সময়ে শতদ্রর দক্ষিণ-তীরবতী 
ওহাগনি নামক স্থানের অধিকার-্বত্ব লইয়! ইংরাজদের !সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। 
১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং, সেই স্থান যড়যন্ত্রকারিণী এবং উচ্চাভিলাধিনী শ্বশ্র সদা 
কৌড়কে প্রদান করেন । ইংরাজ প্রতিনিধিগণ মনে করিতেন,-সেই রমণা, শতক্রুর 
দক্ষিণতীরবর্তা কাণিয়া ( বা ঘাণি ) সম্প্রদায়তুক্ত শিখজাতির স্বার্থ-সাঁধনোদ্দেশে প্রতিনিধি 
ন্যুক্ত হইয়াছেন । সুতরাং তিনি ইংরাজদিগের আশ্রয়লাভের স্বত্বাধিকারিণী। কিন 
রণজিৎ সিং শ্বশ্রর সহিত বিবাদ করিয়। তাহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং ওহাদনি দুগ” 
অধিব্বার করিয়া লন। এক্ষণে বলপ্রয়োগে মহারাজের উচ্ছেদ-সাধন করিতে হইবে, 
ইহাই স্থিরীক্কৃত হইল। লুধিয়ান! হইতে একদল সৈন্য গমন করিয়া কারারদ্ধ বিধবা! 
রমণীকে পুনরায় তাহার স্বত্বাধিকার প্রদান করিল। রণজিৎ সিং সে ক্ষেত্রে ইংরাজ- 
রাঁজপ্রতিনিধির কার্যকলাপের কোনই প্রতিবাদ না করিয়া, বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় 


৩%। মারে বিরচিত 'রণজিত সিং ১২৯ এবং ১৩* পৃষ্ঠা এবং সার এ বারনেস্‌ কৃত “কাবুলের 
৯২ পৃষ্ঠা । (00100916 1001255 2001656 51081)” 0, 1295 130 8100 516 4১০ 3810675 
০৪0০০) 0, 92.) 

৩৬| মারে বিরচিত 'রণজিৎ সিং, ১৩৫--১৩৭ পৃষ্ঠা (00100975 710119551২1 
9478), 0. 134--137, ) 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা ১৮৩ 


প্রদান করিয়াছিলেন । অধিকন্ত সেই স্থান অধিকার করায়, সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ হইয়াছে 
বলিয়া, পাছে ইংরাজগণ তীহার প্রতি কুগিত হন, সেই ভয়ে তিনি বিশেষ ভীত 
হইয়া! উঠিলেন। হতরাং তিনি আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধাভিযানে ব্যাপৃত হইলেন। পরিশেষে 
দিল্লীর উচ্চ-পদস্থ কর্মচারিগণের বন্ধুত্ববাঞ্তক পত্র প্রার্থ হওয়ায়, তাহার সে ভয় দূর 
হইল। এক্ষণে আর কোন বাধা-বিদ্বের ঞ্করভভাবনা নাই বুঝিয়া, তিনি পেশোয়ার 
অধিকারের জন্য প্রস্তুত হইলেন 1৩৭ 


ইয়ার মামুদ খ। উপহারম্বরূপ যে অশ্বপমুহ রণজিং সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন, 
মহম্মদ আজীম খ! তাহা অনুমোদন করিলেন না। স্থতরাং ১৮২৩ শ্রীগ্লাব্দের জানুয়ারী 
মাসে তিনি পুনরায় পেশোয়ারে গমন করিলেন। ইয়ার মামুদঃ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ ন! 
করিয়া বরং ইউমফজাই' দিগের পার্বত্য রাজ্যে পলায়ন করিলেন; সেই প্রদেশ, বহু- 
বংশের একটি শাখার হস্তচ্যুত হইল। কিন্তু শিখদিগের প্রধান অধাক্ষ এই সময়ে অনুরেই 
অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তখন আপন ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপা?ন-কল্পে কৃত- 
সংকল্প হইলেন। ১৩ই মার্চ তাহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিলেন; হস্তী-যুখ নদীর 
পরপারে কামান বহন করিয়া লইয়৷ গেল। সিন্ধুনদ-তীরবতাঁ 'থুটুক'দিগেব রাজ্য 
অধিকৃত হইল; আকোরা নামক স্থানে মহারাজ, আশ্রয়-বিহীন জয় সিং আতারি ওয়ালাকে 
সাদরে আহ্বান করিয়া তাহার সকল দোষ মার্জনা করিলেন । মুনলমানগণ ধর্ম-ুদ্ধ ব 
“জেহাদ” ঘোষণ! করিল; খুটুক" জাতি এবং “ইউসফর্জায়ী' সম্প্রদায়ের প্রায় বিশ সহশ্র 
সৈশ্য, ধর্মযাজক এবং ধর্মোন্মত্ত ব্যক্তিগণের আহ্বানে ধর্ম রক্ষার্থ অবিশ্বাসী বিধ্মাদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমবেত হইল। এই বিশাল “সৈন্যব্ল নওশেরার অনতিদূরব্তী 
পার্বত্য প্রদেশে এবং তৎচতুদ্িকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া! অবস্থান করিতে লাগিল । 
কিন্তু কাবুল নদীর পশ্চিম তীরে তাহারা শিবির সন্ষিবেশ করিল। মহম্মদ আজীম খ 
সেই নদীর দক্ষিণ তীরে একটি উচ্চতর স্থানে স্রেনানিবাস স্থাপন করিলেন। স্বাধীন 


৩৭। মারে বিরচিত 'রণজিং লিং, ১৩৪ পু দ্রষ্টব্য। (09701৩১101১ 40812155$ 
917817৮, 0. 134 ) অতি সংক্ষেপে কার্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; দেগুলি সঠিক নহে। ১৮২২ খৃষ্টানদের 
ফেব্রুয়ারি হইতে সেপ্টেপ্বর পর্যন্ত, দিল্লীতে রেসিডেপ্টের শিকট কাণ্ধেন মারে এবং কাণ্তেন রস যে 
সকল পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮২১ খুষ্টাকের ৭ই নবেম্বর 
তারিখে স্তার ডেভিড এক্টারলোনি, কাণ্ডেন রস্‌কে যে পত্র দেন তাহাতে, এবং এ খৃষ্টাবের ২২পে 
জুন গবর্ণর-জেনারেলের দিল্লীর প্রতিনিধি, কাণ্তেন মারের নিকট ও ১৮২২ খুষ্লান্বের ২৩শে আরষ্ 
গবর্ণমেন্টের নিকট ষে পত্রা্দি প্রেরণ করেন, _-তাহাতে অন্যান্য আবগ্তকীয় সংবাণ পাওয়| যায়। ১৮২২ 
থৃষ্টাব্বের ২৫শে এপ্রিল, ১৩ই জুলাই এবং ১৮ই অক্টোবর গবর্ণর জেনারেলের প্রতিশিধির নিকট 
গবরমেপ্টের পত্রাদি হইতেও অনেক বিবরণ আন] যার়। কাণ্তেন মারে বলেন, এই উপলক্ষে আকালি 
ফলা সিং একেশ্বরই ওহাদমি অধিকারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার দলস্থ দশ সহম্র সৈগ্ভকে 
টসম্কদল-ভুক্ত করিয়া লইতে রণজিৎ সিংহকে তিনি অনুরোধ করেন। 


১৮৪ শিখ-ইতিহাস 


সামরিক সৈগ্ভগলের উপর তাহার যে প্রতৃত্ব ছিল, তাহাতে তিনি বিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না; আপন ভ্রাতার সততার প্রতিও তিনি সন্দিহান হইলেন। উজীরকে 
প্রতিরোধ করার মানসে রণজিৎ সিং একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন ; সেই ঠসন্তদল-সশস্ত 
কুষকদলকে আক্রমণ করিতে নদী অতিক্রম করিল। আকালি সম্প্রদায়ের শিখগণ 
চকিতের ন্যায় মুসলমান 'গাঁজীয়া"দিগকেক্জীমবেগে আক্রমণ করিতে লাগিল। সেই যুছে 
অমৃতসরের ধর্মোনসত যোদ্ধগণের দু্দর্য স্র্চালক ফুলা সিং নিহত হইলেন 3 বিপক্ষ সৈন্য 
সুবিধামত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং ফুল! সিংহের সৈম্যগণ, সেই পদাতি 
সৈন্তসাগরে বিশেষ কোনই স্থায়ী নিদর্শন রক্ষা করিতে পারিল না। অতঃপর আফগান 
সৈন্য উল্লসিত হইয়া! অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; তাহাতে লাহোরের শাসনকর্তার 
শিক্ষিত সৈন্থদলের মধ্যে বিশঙ্খলা উপস্থিত হইল। যাহা হউক, সমবেত টৈন্তের 
অগ্নিবর্ষণে এবং নদীর বিপরীত তীরস্থ সুসজ্জিত সৈন্টের দক্ষতায়, তাহাদের গতি প্রতিহত 
হইল) এবং পরিশেষে রণজিৎ সিংহের যত্বু ও পরিশ্রমে এই বাধা-গ্রদান, বিজয়লাভে 
সমাতত হইল । সাহসী ও ধর্মগ্রাণ পর্বতবাসিগণ এই পরাজছের পর পুনরায় সমবেত 
হুইল; “পীড়জাদা”, মহম্মদ আকবরের অধিনায়কত্তে পরদিন যুদ্ধ করিবে বলিয়া, তাহারা 
ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু কাবুলের উজীর তখন অতিকষ্টে পলায়ন করিয়াছিলেন? 
সুতরাং আর কেহই তাহাদিগকে উৎসাহ কিংবা সাহাধা প্রদান করিল না। সৈন্গণ 
পেশোয়ার ধ্বংস করিয়া! ফেলিল ; কিন্তু জনসাধারণের শক্রভাবহেতু সেই বিজিত প্রদেশ 
শাসনাধীনে রাখা ছুরাহ হইয়া! উঠিল। ইয়ার মামু? খার বশ্তাতা স্বীকারের প্রস্তাঁনে 
বিচক্ষণ মহারাজ, সম্মত হইলেন। অত্যাল্নকাল পরে মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যু হইল ; 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পেশোয়ার, কাবুল এবং কান্দাহার প্রভৃতি তিনটি রাজধানার অধিকারী 
ভ্রাতৃত্রয়ের টসন্তদলের একতাও নষ্ট হইল। সা মামুদ এবং তৎপুত্র কামরাণ, হীরাটে 
শাসনকার্ধ পরিচালনা করিতে থাকিলেন। অন্যদিকে সা আইউব আফগানিস্থানের 
নামমাত্র সম্রাট বলিয়া বিঘোধিত হইয়াছিলেন; তিনিও তাহার রাজধানীতে অসস্থান 
করিতে থাকিলেন বটে, কিন্ত তাহার কোনই ক্ষমতা রহিল না ।৩৮ 


৩৮। মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৩) পৃষ্ট1 ইত্যাদি ; মুরক্রক টেন ভ্রমণবৃত্তান্ত, ছিতীয় খণ্ড ৩৯৩, 
৩৩৪ পৃষ্ঠা; এবং ম্যাসনের “ভ্রমণ বৃত্তান্ত, তৃতীয় খণ্ড ৫৮-_ ৬৯ ৃষ্ঠ। | (০০0109215 *১1011895 
1২0100566 910818 01137 2০. 51991০0008 20185015, 1. 333, 334 $ 2100 11855010১ 
'000176%+5, 11, 58-60. রণজিৎ সিং কাণ্ডেন ওয়েডকে বলিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষিত সৈশ্যগণেব 
মধ্যে একমাত্র গুর্ধাই, মুললমান আক্রমণে অটল ছিল। ১৮৩৯ থুষ্টাব্দের ওর! এপ্রিল কাণ্তেন ওয়েড, 
দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য ।--(207770816 518৫5 (০ 2:৫51060£ 
21100118310 801011, 1839 ) 

পূর্ববগিত নোটে যে, ধর্মোন্ত্ত ফুল! সিংহের কথ। বর্ধিত হইয়াছে, পূর্ব হইতেই তাহার ছূর্নাম ছিল। 
১৮০৯ থুষ্টাবে তিনি সার চাল'স মেটুকাঁফের শিবির আক্রমণ 'কর্িয়াছিলেন। তদনস্তর ইংরাজ 
কর্সচারিগণের একটি দল. শতদ্রর দক্ষিণন্থ সমুদয় রাজা জরীপ করিতে প্রবৃত্ত হঝ়। ১৮১৪-১৫ খৃষ্টাবে 


রণজিৎ সিংহের প্রীধান্ত প্রতিষ্ঠা ১৮৫ 


১৮২৩ শ্রীষ্টাব্ষের শেষ ভাগে রণজিৎ সিং, অধিকৃত বিশাল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিষ 
দিকে গমন করেন। তথায় বিদ্রোহী মুসলমান-জায়গীরদারগণকে হীনবল করা, এবং 
সিন্ধুদেখের সীমাস্তবর্তী স্থানে আপন ক্ষমতা বদ্ধমূল করাই, তাহার উদ্দেশ্তা ছিল। কিন্ত 
ইতিপূর্বেই তিনি তত্রত্য প্রদেশের আমীরগণের নিকট হইতে রাজন্ব আদায়ের চেষ্টা 
করিতে ছিলেন ।৩৯ তিনি শিকারপুরঃ “তাঁলপুর” বংশের অধিকৃত রাজ্য বলিয়া স্বীকার 
করিবার ভাণ করিলেন; কিন্তু তখনও মহারাজ উদ্দেশ্ট স্থির করিতে পারেন নাই। 
সুতরাং তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সংসার 
টা্দের মৃত্যুর বিষয় তাহার নিকট বিজ্ঞাপিত হইল। এক সময়ে সেই শাসনকর্তা 
মহারাজের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন । এক্ষণে সংসার চাদের পুত্রকেই 
পিতৃস্থপাভিষিক্ত বলিয়! স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন । যুবরাজ খড়গ সিং, বটোচের 
মিত্ররাজের উত্তরাধিকারীর সহিত বন্ধুত্বের নিদর্শন হ্বরূপ শিরন্ত্রাণ বিনিময় করিলেন । ৪০ 


ইত্যবসরে কাশ্মীর, মূলতান এবং পেশোয়ার প্রভৃতি তিনটি মুসলমান অধিক্কূত প্রদেশ 
অধিকার করিয়া রণজিৎ পিং তথায় শাসন-দণ্ড পরিচালন! করিতে লাগিলেন। কি 
পার্বত্য প্রদেশে, কি সমতল ক্ষেত্রে, পঞ্জাবের সর্বহই রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত 
হইল। রাজ্যের অধিক!ংশই তিনি বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন। লুর্দাক এবং 
পিদ্ধুদেশ অধিকারের জন্য তিনি যে কল্পনা স্থির করিয়াছিলেন, তাহার কাধপ্রণালী হইতে 
তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতে পারে। অপরাপর ঘটনাবলীর বর্ণন! ব্যপদেশে, রণজিৎ 


উবোহ1রে তিনি এক দুর্গ নিমাণ করেন-এই স্থান, _ফিরোজপুয় এবং ভাটনিয়!রের মধ্যে অবস্থিত। 
বহুকাল হইতে এই-স্থান ইংরাজের রাজাতুক্ত বলিয়! অনুমিত হয়। ১৮২৩ খুষ্টান্দের ১৫ই মে কাণ্ডেন 
মারে দিলীর প্রতিনিধির নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাই দ্রষ্টব্য । (0811. 1101029 00 48001 
06110, 1501) 455, 1823.) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তিনি মিঃ মুরক্রফটকে বলেন, তিনি রণজিৎ সিংহের 
প্রতি বিশেষ অসন্তষ্ট হইয়াছেন; এবং সন্তষ্টচিত্তে ইংরাজপিগের সহিত যোগদান করিতে প্রস্তত ছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে মুরক্রফ ট যেখানে ইচ্ছ! করিবেন, সেখানেই তিনি তরবারি ও কামান বহন করিয়া লইবেন. 
“মন অনুমতি তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল । “ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত, প্রথম খও ১১০ পৃ । (01855151110) 

দোস্ত মহম্মদ খার সম্বন্ধে সকলেই জানেন, মিঃ ম্যাসন (08106551059, 69) এবং মুঙ্গী 
'নাহন লাল ৫1716 91 19951 7481)0917760, 127, 128) উভয়েই প্রমাণ করিয়াছেন বে, এই উপলক্ষে 
দোস্ত মহম্মদ খ। ঘোর বিপ্রেহতাচরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজ গ্রতিনিধিগণ এবং জনসাধারণে পরে 
সেই ঘটন! বিশ্মৃত হইয়ান্ছিলেন ; শিখগণ ও আফগান জাতি প্রকৃতগ্রস্তাবে শত্রু বলিয়। পরিগপিত 
হইয়ছিল। তখন তাহার! সম্ভবপর দৈব-ঘটনা। সমুহের যেটিতে স্থার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবন। দেখিত, 
তৎসাধনেই একত্রিত হইতে প্রস্তুত হইত | 

৩৬। 08681711019 00 0০0৬6100170506181+5 4১8০00 26 10911015 1501 05০, 1825 
9190 080 98৫05 (0 015 58126, 700, 40৪ ১ 1823. 

৪*| মারে ধিরচিত রণজিৎ সিং, ১৪১ পৃষ্ঠা (1/0218)5 চ২)০56 910818, 0. 141) সংসার 
চাদের বংশ ও রাজ্যের বিবরণ সম্বন্ধে মুরক্রফটের ত্রমণবৃতান্ত রষ্টব্য। (মুরক্রফট, অ্রমণ-বৃত্তাত্ত, পরখ 
খণ্ড, ১২৬-১৪৬ পৃষ্ঠ। |) 


১৮৬ শিখ-ইতিহাস 


সিংহের কার্ধপ্রণালীর বিবরণে কিছু কালের নিমিত্ত নিরস্ত হইলে, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। রণজিৎ সিংহের প্রকৃতি ও চরিত্র বিষয়ে হৃ?য়ঙগম করিতে হইলে মই সকল 
বিষয়ের বর্ণনা একাস্ত আবশ্তক। দেশের ইতিহাসের সহিতও সেই সকল বিষয়ের অতি 
নিকট সম্বন্ধ । 


পূর্বেই বণিত হইয়াছে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লুধিয়ানায় পৌছিয়া, সা স্জা শ্বচ্ছন্দে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাবুল ও কান্দাহার বিজয়ের আকাঙ্ষা তাহার 
মনে কিছু দিন বছুমূল ছিল। ইংরাজদিগের বিশ্বাস,-_সা সুজা কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন 
করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন ; সা সুজা তাহাতে বড়ই অসন্থুষ্ট হইতেন এবং তৎপ্রতি 
দ্বণ! গ্রকাশ করিতেন । তিনি একজন সম্রাট ; ভাগ্য-চক্রের কঠোর নিষ্পেষণে রাজাধণ 
হারাইয়া, তিনি নানারূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন ; বিপন্ন অবস্থায় হতরাজোর 
পুনরুদ্ধারকল্পে ছারে দ্বারে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন ;-_-স1 সুজা সেই ভাব প্রকাশ 
করিতে প্রয়াসী হইলেন। ফতে খাঁর আক্রমণে যখন তিনি প্রপীড়িত হইয়া পড়েন, 
তখন সিন্ধুদেশের আমীরগণ তাহাকে বু আশ! প্রদান করিয়াছিলেন । তাহার উপলব্ধি 
হইল,_-দক্ষিণ দিক হইতে আঁফগনিস্থান আক্রমণ করিলে, ফল লাভের বিশেষ সম্ভাবন। । 
এতছুদ্দেশ্টে তিনি ইংরাজদিগের নিকট, তাহাদের সুবিধাজনক অনেক বিষয়ের প্রস্তান 
করিলেন ; কিন্তু ইংরাজগণ তাহাকে প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, বিদেশীর কার্ধ-কলাপের 
সহিত তাহাদের কোন সংশ্রব নাই, এবং পারিপাশ্থিক সকলের সহিতই তাহারা শাস্তিতে 
ও নিধিবাদে বাস করিতে অভিলাধী। সা হুজা যখন এইরূপে স্থানে স্থানে সাহায্য 
প্রার্থন! করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফতে খা নিহত হইলেন। মহম্মদ আজীম খ'ঃ স 
স্জার বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন। তত্প্রতি বিশ্বাস বশতঃ, সা তত্ক্ষণাং 
লুধিয়ান! পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন । ১৮১৮ শ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে, সা হজ! 
সেই স্থান পরিত্যাগ করেন ; ভাওয়ালপুরের নবাবের সাহাযো ডেরাগাজী-খ! তৎকতুক 
অধিকৃত হয় । অতঃপর শিকারপুর অধিকারার্থ পুত্র তাইমুরকে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং 
পেশোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । তাহার বিশ্বাস ছিল, তিনি ছুরাণিদিগের সম্রাট 
বলিয়া পরিচিত হইবেন ; তাহার পেশোয়ার যাত্রারও সেই উদ্দেশ্য । কিন্ত ইত্যবদরে 
মহম্মদ আজীম খ| উপযুক্ত সময় বুঝিয়া প্রচার করিলেন,-তিনি স্বয়ং আইউবেব 
উজীর। সা হজ! ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়! খাইবার পর্বত-শ্রেণীর কতকগুলি 
মিত্র-সম্প্রদায়ের আশ্রয় অঙ্থসন্ধান করিতে লাগিলেন । ছুই মাস পরে প্নেস্থান হইতেও 
তিনি বিতাড়িত হন) শিকারপুর প্রবেশ করিবার পূর্বেই মহম্মদ আজীম খা! তাহার 
সম্দুখীঞ্জী হইলেন। সুতরাং সা স্থজা সেম্থান হইতেও পলায়ন করিলেন। প্রথমতঃ, 
তিনি খয়েরপুর গমন করেন ; তৎপর হায়দ্রাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। সিদ্ধিয়ানদিগের 
নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া সা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর 
শিকারপুর পুনরুদ্ধার করিয়া এক বৎসর তথায় বাস করেন। কিন্তু মহম্মদ আঁজীম খ। 


[বিণ পহীদে ১১৯ পাঠ 
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পুনরায় আগমন করিলেন। তথন হায়দ্রাবাদের শাসন-বর্তৃগণ এই ভাঁণ করিলেন যে, 
সা স্থজ! ইংরাজদিগকে আনয়ন করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন) এক্ষণে তাহাকে বিতাড়িত 
করার উদ্দোস্তেই যেন অর্থ প্রত্যপিত হইল। তথায়ও নিরাপদ নহেন মনে করিয়া) স 
স্থজা দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। পরিশেষে ১৮২১ খ্রীষ্টান্ধের জুন মাসে ছ্িতীয়বার 
লুধিয়ানায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তীহার ভ্রাতা অন্ধ জুমান ঠিক সেই সময়ে 
পারস্ত এবং আরব দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, সেই পথে সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। 
সা স্থজার নির্ধারিত বৃতি এ পর্যস্ত তাহার বিশ্বাসী হুচতুর ওয়াফ! বেগমপ্রমুখ তাহার 
পরিবারবর্গ গ্রহণ করিতেন। সা' জুমান ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা! করায়, 
তাহার ভরণপোষণের জন্যও প্রথমতঃ ১৮১,০০০ টাঁকা, পরে ২৪,০০* টাকা বাৎসরিক বৃত্তি 
নির্দিষ্ট হয় ।৪১ 


১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে নাঁগপুরের হৃতসর্বস্ব মারহাট্র/-রাঁজ, আগ্না সাহেব, ইংরাজদিগের 
নিকট হইতে পলায়ন করিয়া, অমুতসরে উপনীত হন। তাহার কার্ধকলাপে বোঁধ 
হইয়াছিল, তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক অর্থ ছিল। রণজিৎ সিং যাহাতে তাহার পক্ষ 
অবলম্বন করেনঃ অমৃতসরে গমন করিয়াই, তদ্ধিযয়ে তিনি চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 
মহারাজের মিত্র, ইংরাজদিগের সহিত আগা সাহেবের ঘোর শত্রুতার বিষয় জানিতে 
পারিয়া, মহারাজ রণজিৎ সিং আগ্লা সাহেবকে রাজ্য পরিত্যাগের অনুমতি করিলেন । 
আগ্পা সাহেব তখন কিছুকালের জন্ত সংসার চাদের রাজ্য কটোচে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। কটোচে থাকিয়া শতদ্রর দক্ষিণ ও পূর্বদিকে সমগ্র ভারতখণ্ড অধিকারের 
অন্য, সা জুমাঁনের পুত্র যুবরাজ হায়দরের সহিত জক্ননা-কল্পনা আরম্ভ করিলেন। স্থির 
হইল, দিল্লী হইতে কমোরীণ অন্তরীপ পর্যস্ত বিস্তৃত বিশাল রাজ্যখণ্ডে ছুরাণি রাজা 
হইবেন; মারহাট্রা! স্বয়ং তাহার উজীররূপে, অধীন রাজার ন্যায়, দক্ষিণাত্য শাসন 
করিবেন। এই সংকষ্পে পঞ্জাব যোগদান করিল না । কন্তু রণজিৎ সিং সংসার চাদ 
কিংবা কাবুলের ভূতপূর্ব শাসনকর্তৃদ্ঘয় এই অভিনদ্ধিতে লিপু ছিলেন কিনা, তাহা জান! 
যায় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে যখন সেই ঘটন! প্রচারিত হইল, তখন জংসার চাদ 
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০110) কাণ্ডেন মারে (23156015০01 "২0119969108, 0, 10) বলিয়াছেন যে, সিংহামদ 
পুনঃপ্রাপ্তির জগ্য সাঁ-হুজ। একবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহার সে চেষ্ট1! বিফল হয়। যাহা! এই অংশে 
অন্ত্নিবিষ্ট হইয়াছে, তৎসমর্থনার্ঘ নিম্ন লিখিত পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখধোগ্য £--১৮১৭ থৃষ্টাবের ১ই 
মে ও “ই জুনের দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট গবর্ণমেন্টের পত্র ; ১৮১৮ খৃষ্টানদের ২২শে সেপেম্বর এবং 
১*ই অক্টোবরের এবং ১৮২৫ থৃষ্টাব্ধের ১লা এপ্রিল তারিখে দিলীর রেসিডেপ্টের নিকট কাণ্ডেন যারের 
এবং ১৮২১ খুষ্টাকের ২৯শে এপ্রিল, ৩*শে জুন ও ২৭শে আগষ্টের স্তার ডেভিড অকটারলো পির নিকট: 


কাণ্ডেন মারের পত্র দ্রষ্টব্য । 


১৮৮ শিখ-ইতিহাস 


আপন অতিথিকে অন্য স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। ১৮২২ থ্ষ্টান্দে 
আগ! সাহেব মুণ্তীতে গমন করেন এই স্থান শতক্র নদী এবং কাঙ্গড়ার মধ্যে অবস্থিত। 
তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে অমুতসরে গন করেন, এবং পরিশেষে সে দেশ পরিত্যাগ ঝরিয়া 
পর বৎসর যোধপুরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। পেই রাজ্যও তখন ইংরাজ- 
দিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল। স্থতরাং ভূতপূর্ব রাজার আত্মদমর্পণ আবশ্টাক 
হইয়! উঠিল। কিন্তু রাঁজপুত-রাজ তাহাতে নাঁনারূপ আপত্তি করিলেন; স্থতরাং আগ্না 
সাহেবকে নিরাপদে রাখিতে স্বীকৃত হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট আর কোন আপত্তি করিলেন 
না। ১৮৪০ গ্রীষ্টাঞ্জে তাহার মৃত্যু হয়; অতঃপর মকলেই আগ্প! সাহেবের কথা বিশস্বৃত 


হইল।৪২ 


পূর্বেই বণিত হইয়াছে, নূরপুরের পার্বত্য রাজা, বীর সিংহ, ১১১ খ্রীপ্টাৰে রাজ্যহ্যত 
হইয়াছিলেন। তিনি শতদ্রর দক্ষিণে আশ্রয়ানুসন্ধান করিতেছিলেন। এই সময় স! 
সুজ! লুধিয়ানায় পৌছিলে, বীর সিংহ তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করিলেন ;_ রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য একতাহ্ত্রে আবদ্ধ হওয়াই, সেই 
প্রস্তাবের উদ্দেস্তে। যখন সা! বন্দী অবস্থায় লাহোরে বাস করিতেন, তখন মহারাজ 
বিভিন্ন অস্ত রাজপুরুষগণের সদ্ধিপ্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন নাই। ইংরাজ- 
দিগের সহিত সার সন্ধির বিষয় তাহার ম্মরণ হইল; রাজ্য্রষ্ট রাঁজাদিগকে উত্তেজিত 
করিবার জন্য উচ্চাভিলাধষিগণ কিরূপ তৎপর, তাহ! তিনি জানিতেন। এক্ষণে তিনি 
ইংরাজকর্তৃপক্ষদিগের উদ্দেশ্ট জানিতে ইচ্ছা করিলেন? কিন্তু নৃরপুরের রাজার প্রতি ভীতি 
প্রদর্শনের ভাণ করিয়া মহারাজ ইংরাজদিগের প্রতি আপন সন্দেহ গোপন করিতে 
চেষ্টিত হইলেন। তিনি জানাইলেন যে, তাহার পৈন্তগণ এক্ষণে মূলতানের সপ্গিকটে 
অবস্থিত; সুতরাং বার সিংহ শতদ্র অতিক্রম করিয়া, হয়তো বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রজ্ঞালিত 
করিতে পারেন। তখন সা স্থজা কর্তৃক প্রতিনিধিগণের আদ্র-অভ্যর্থনার সকলেই 
অমত প্রকাশ করিলেন; এবং বিতাড়িত রাজার লুধিয়ানায় বসবাসও অনভিপ্রেত 
বলিয়া অনুমিত হইল। কিছ রণজিৎ সিং বুঝিলেন,_-আপন প্রাধান্য রক্ষার জন্য 
সর্ববিধ উপায় অবলম্বনে, তাহার (সার) অত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । কিন্তু ইংরাজ- 
রাজ্যের সীম! মধ্যে তৎকর্তৃক্ন কোন উপায় অবলস্থিত হইতে পারিবে না। মহারাজ 
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রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা ১৮৯ 


তাহাতেই সন্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন,__দক্ষিণে কিংবা পশ্চিমে তিনি যেখানেই 
থাকুন না কেন, তীহার রাজধানী লাহোর সর্বসময়েই নিরাপদ ; সথতরাঁং বিপৎপাতের 
কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়!, মহারাজ আর কোনই প্রতিবা? করিলেন ন11৪৩ 

১৮১৯ খৃষ্টাঝে বিচক্ষণ পরিব্রাজক মূরক্রফট, ইয়ারখন্দ ও বোখার! পরিদর্শন 
মানসে, ভারত-প্রাস্তর পরিত্যাগ করেন। পঞ্জাবের পার্বতাপ্রদেশে বিশেষ বিপদগ্রস্ত 
হইয়া, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাহোরে প্রত্যাবত্ত হন। রণজিৎ 
সিং মহাসমাদরে তাহাকে অভ্যর্থনা করেন| তাহার ব্যবহারে মহারাজের এবং বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের সকল সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছিল। মহারাজ অকপটচিত্তে তাহার জীবনের 
সমুদ্রায় বৃত্বাস্ত মুরক্রফটের নিকট একে একে বর্ণন! করিয়াছিলেন; তিনি পরিব্রাজক 
মূরক্রফটকে আপন অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্ভদল দেখাইয়াছিলেন ; এবং অবসর- 
ক্রমে নিঃসন্দেহে তাহার রাজধানীর যে.কোন অংশ পরিদর্শন করিতে, তাহাকে উৎসাহ, 
প্রদান করিয়াছিলেন । চিকিৎসাদি বিষয়ে নৈপুণ্যে, সর্ব বিষয়ে বহুদশিতায়, আপন 
সরলমকপট ব্যবহারে এবং কাধদক্ষতা ও উৎসাহে মিঃ মুরক্রফট সবকজনপ্রিয় 
হইয়াছিলেন) এবং তাহাতে তাহার স্বদেশবাদীদিগের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। 
নিদিষ্ট হারে রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে তিনি পঞ্জাবে ইংলগুজাত পণাত্রব্য প্রবর্তন, 
করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহারাজ সেই প্রস্তাব কৌশলে প্রত্যাখান করিয়া- 
ছিলেন। কথিত হয়, মহারাজের বিশ্বাস, তাহাতে রাজন্ব হ্রাস হইতে পারে। বিশেষতঃ, 
এরূপ ক্ষেত্রে ধাহাদের পরামর্শ আবশ্তক, সেই সকল প্রধান কর্মচারী বহুদূরদেশ 
আক্রমণে গমন করিয়াছিলেন । মুরক্রফটের ভ্রমণের জন্য সকল প্রকার সুযোগ প্রদত্ত 
হইয়াছিল; পরিশেষে এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, যদি তিনি তিববতদেশ হইতে 
ইয়ারধন্দে না পৌছিতে পারেন, তাহা হইলে, তিনি কাশ্মীরের মধ্য দিয়! কাবুল ও 
বোখার! পর্যস্ত গমন করিবেন। সর্বশেষে সেই পথ অবলম্বন করাই, তিনি শ্রেয় 
বলিয়। মনে করিয়াছিলেন । মিঃ মুরক্রফট নিরাপদে লুদ্রাকে পৌছিলেন। ১৮২১ 
টাকে, রুষিয়ার মন্ত্রী যুবরাজ নেসেলরোডের নিকট হইতে মহারাজ এক গত্র প্রাপ্ত 
হন; তাহাতে মন্ত্রীর একজন সওদাগরকে রণজিৎ সিংহের কার্ধে নিযুক্ত করিতে 
'ন্থরোধ করিয়াছিলেন । তিনি আরও নিশ্চিত জানাইয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের ব্যন্সাসি- 
গণ রুষ রাজ্যে মহাঁসম্মানের সহিত অভ্যধিত হুইবে--রুধিয়ার বাদসাহ একজন, 





৪৩। ১৮১৬-১৭ থৃষ্টাব্বের সরকারী কাগজ পত্রের, বিশেষতঃ ১৮১৭ বৃষ্টাকের ১১ই এপ্রিল তারিখের 
গবর্ণমেন্ট প্রেরিত দিল্লীর রেসিডেপ্টের পত্রেরই, এস্থলে উল্লেখ কর। হইয়াছে। এ বৎসর বীর সিংহ 
নিজ রাজোর পুনরুদ্ধারকল্পে আঁর একবার চেষ্ট। করেন ; কিন্তু ধৃত হইয়া কারাকুদ্ধ হন। (31012913 
"01566 9181৮ 0, 145, 800 (0500510 700085 00 2ি551৫9)0 ৪৮ 70611), 2511. 
চ5১59%, 1827 ) পরিশেষে ভাহাকে কারামুক্ত করা হয়? ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্তিনি জীবিত ছিলেন? 
কিন্ত তখন কেহই আর তাহার নাম পর্যস্ত করিত লা। 


১৯৪ শিখ-ইতিহাস 


সদাশয় ব্যকি; তিনি অন্যান্য দেশেরও হুখ-সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, - প্রধানতঃ, শিখদিগের 
রাজের শাসিত রাজ্যের তিনি একজন বিশেষ মঙ্গলাকাজ্ষী। রুষমন্ত্রীর প্রেরিত 
সওদাগর রুষিয়ার দক্ষিণ প্রদেশে পথিমধ্যে মৃতুমুখে পতিত হুন। পরিশেষে জানা 
গিয়াছিল, ছয় বৎসর পূর্ণে সেই ব্যক্তি লাহোরের মহামাজ এবং লুগ্াকের রাজার নিকট 
এইক্প পত্রবাহক দুতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন।৪5 


রণজিৎ সিং একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই রাজ্যের ভিন্র 
ভিন্ন প্রদেশ এক স্থত্রে আবদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত বিধি-বিধানের প্রবর্তনায়, তাহার শাসন- 
শৃঙ্খল! সম্পাদন করিতে পারিলে, শিক্ষিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দ অন্নুভব 
করিতেন। কিন্তু তাহ! রণজিৎ সিংহের প্রকৃতির উপযোগী হয় নাই; অথবা সমগ্র শিখ 
জাতির পক্ষেও তাহা অনুপযুক্ত হইয়াছিল। যতদিন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের 
পরিবর্ধনশীল শক্তি সময়ের আবর্তনে আপনিই পরিবতিত ও ধ্বংস প্রা্চ না হয়, ততদিন 
সেই সম্প্রদায়ের শক্তি সীমাবন্ধ হয়, অথবা তাযস্ততুক্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্দাম গতি স্থগিত 
হয়, ইহ! কদাচ তৎসম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নহে । নানক এবং গোবিন্দ যে উদ্দীপনার 
সঞ্চার করিয়! গিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের চরিজ্রে তাহা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
আপন পাধিব আকাঙজ্ষার পরিতৃপ্তি-সাধন-উদ্দেস্টে তিনি আপন শক্তি নিয়োজিত 
করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে অনুগত প্রজাপুঞ্জের মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। তিনি জানিতেন, যে শক্তি ধ্বংস করা কিংবা শাসনে রাখ। তাহার ক্ষমতার 
বহিভূ ত, সেই শক্তিকে তিনি একটি নি্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতেছেন) শিখগণ 
যাহাতে তাহার শক্রতাচরণ না করে, অথবা পরম্পর বিবাণে প্রবৃত্ত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত না 
হয়, সেই উদ্দেস্তে তাহাদিগকে রাজ্যবিজয় অথব! দূরবর্তী স্থানে যুদ্ধ বাপদেশে নিযুক্ত 
রাখাই, তাহার এজ্মাত্র কর্তব্য বলিয়! তিনি মনে করিয়াছিলেন। শ্বাধীন শিখ-জাতির 
প্রথম রাজনৈতিক প্রথা, কয়েকটি কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ;-_ প্রথমতঃ, সেই প্রথার 
অসম্পূর্ণতা ; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষিত সভ্য গবর্ণমেপ্টের সংস্পর্শ; তৃতীয়তঃ, একমাত্র শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তির প্রাধান্য । ইতিপূর্বে “মিছিল” ধবংস প্রাপ্ত হইয়াছিল; অথবা আলহওয়ালিয়া 
এবং পাতিয়াল! ( বা ফুলকিয়া! ) সম্প্রদারের শিখগণের মধ্যেই মিছিলপ্রথা বর্তমান ছিল। 
তবে উহাদের মধ্যেও “আলহুওয়ালিয়গণ” তাহাদের সামস্তের প্রাধান্ত রক্ষার জন্য রণজিৎ 
সিংহের সহিত মিত্রতানুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল; এবং 'পাতিয়ালা বা ফুলকিয়াগণ, 
ইংরেজদিগের কৌশলে স্বাতন্তয অবলঘ্ন করিয়াছিল। রণজিৎ সিং কখনও মনে করেন 
নাই, তাহার রাজ্য অথবা শিখ-সাআ্রাজ্য একমাত্র পঞ্জাবেই সীমাবদ্ধ রহিবে। তাহার 
এঁকাস্তিক ক্লামনা এই ে,--'খালসা' ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া এবং তাঁহার দক্ষতার 
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রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত গ্রতিষ্ঠা ১৯১ 


প্রতি বিশ্বাসবাঁন হইয়া, বীর এবং ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ যতদুর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে 
পারেন, ততদুর পধস্ত সৈম্ত পরিচালন! করিবেন। শাসন নীতির উচ্চ কল্পনায় অথবা 
বাহ সৌকর্ধলাধনে তিনি কখনও প্রয়াসী হন নাই। তিনি কেবল রাজ্য বিস্তারের 
জন্যই সচেষ্ট ছিলেন; বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি যে ন্যায়পরতার পরিচয় দ্িতেছেন) ইংরেজ 
প্রতিবেশ্বার্দিগের নিকট সে প্রশংস! শুনিবার জন্ত তিনি আদৌ উৎস্থক ছিলেন না। 
বিভিন্ন মতাবলম্বী মুর্খ ও উন্মত্ত প্রজাবর্গের সুশাসনের জন্য, তিনি ইংরাজদিগের প্রশংসা- 
ভাজন হইতে প্রয়াসী হন নাই । তিনি উৎপন্ন শস্তের স্তায়সঙগত অংশ গ্রহণ করিতেন 3 
ব্যবসাযধ়িগণ আপনাপন লভ্যাংশের উপর সন্তষ্টচিত্তে যে পরিমাণ কর প্রদান করিতে 
সমর্থ হইত, তিনি তাহাই লইতেন। তিনি প্রকাশ লুঠ-তরাজ বন্ধ করিয়াছিলেন; 
শিখ-কুষকদিগের উপর সামান্য মাত্র কর নির্ধারিত হইয়াছিল। স্থানীয় কোন রাজ- 
কর্মচারী কোন “খালসার প্রতি পীড়ন করিতে সাহসী হইতেন না; রাজন্ব-সংগ্রহকারিগণ 
যদি কোথায়ও অত্যাচার-অবিচারের দরুণ বাধা প্রাপ্ত হইতেন, তাহ! হইলে তাহাদেরই 
পদচ্যুতি ঘটিত) তাহাদিগের উদ্দেশ্ত-সাধন বিষয়ে কদাচ সৈন্য সাহায্য প্রদান কর! 
হইত না। যাহারা স্বহস্তে সে অত্যাচারের প্রতিকার করিতে পারিত, তিনি সাধারণতঃ 
তাহাদিগের প্রতি শান্তিবিধান করিতেন ন!; সেরূপ ক্ষেত্রে, তাহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ 
সর্ঘদাই সতর্কতার সহিত কার্ধ করিত। শিখ-জাতির সমূদায় এশ্বর্য এবং সমস্ত শক্তি 
যুদ্ধব্যাপদেশে এবং সামরিক অগ্ত্রাদি নির্মাণ ও সাজসঙ্জাদি সরবরাহে উৎসর্গাকত 
হইয়াছিল। জায়গীর ( ম'ত৪৫৪1 ) প্রথার আদর্শক্রমে তাহার রাজ্য-শাসনপ্রণালী গঠিত 
হইয়াছিল । তাহাতে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতাথের এবং চরিত্রগত স্বাধীনতা! রক্ষার 
সুযোগ প্রর্দান করিয়াছিল। এইরূপ শাসনপ্রণালী শিখ-জাতির বিশেষ উপযোগী 
হইয়াছিল; তাহারা যথেষ্ট কার্ধ পাইয়াছিল; তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে অভ্যস্ত হইয়াছিল। 
নগরের পর নগরে খালসার আধিপত্য বিস্তৃত হওয়ায়, তাহাদের সন্তোষ বৃদ্ধি করিয়াছিল; 
এতদ্বারা তাহাদের পরিবারবর্গ ধনশালী হইয়াছিল। কিন্ত রণজিৎ সিং কখনও হ্বেচ্ছাঁচারী 
বা অত্যাচারী রাজার সায় ক্ষমতালাভ ব! উপাধি গ্রহণ করিতে যত্বুপর হন নাই! তিনি 
ধর্মানুষ্ঠানে নিবিষ্টচিত্ব ছিলেন ; তিনি ধাম্িক মহাত্মাগণকে ভক্তি করিতেন, এবং বনু 
দান-ধর্মাচরণে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। রণজিৎ সিংহ মনে করিতেন,-- 
ঈশ্বরানুগ্রহেই সর্ব বিষয়ে সিছ্ধিলাভ হয়। তিনি আপনাকে এবং শিখ-জাতিকে 'খালসা, 
অথব! গোবিন্দের সাধারণ-তন্ত্র নামে অভিহিত করিতেন। যখন তিনি নগ্রপদে শিখ- 
গুরুদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন, যখন তিনি তাহার স্বদলভূক্ত দীর্ঘশ্শ্রসমন্থিত 
প্রসিদ্ধ পুরুষগণকে পুরস্কৃত ' করিতেন, যখন তিনি ধর্মোম্ত্ত “'আকালি' সম্প্রদায়ের 
অমিতাচার প্রশমনকল্পে উদ্ভোগী হইতেন) অথবা যখন তিনি বিপক্ষ সৈম্তগণকে ধ্বংস 
করিয়া, নৃতন রাজ্য অধিকার করিতেন ;--কখনই তিশি আপনার প্রতিষ্ঠা-প্রচারে বা 


১৯২ শিখ-ইতিহাস 


স্বাথ-সাধনে উদ্যোগী হইতেন না, প্রত্যেক কার্ধই গুরুর জন্য, 'খালসা” সম্প্রাণয়েব 
ক্বিধার জগ্ভ ঈশ্ববেব নামে সম্পন্ন করিতেন ।৪৫ 


১৮২২ গ্রীষ্টাব্খে ভৈপ্ট,রা এবং আলার্ড নামক ফবাসী সেনাপতিছয়, পাবস্ত এবং 
আফগানিস্থানেব পথ অবলম্বন কবিযা, লাহোরে পৌছিলেন। বাদ প্রতিবাদে কিছুকাল 
অতিবাহিত হইল; পবে তাহার! সম্মানম্ছ৮চক পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।ৎ৬ সাধারণতঃ 
কথিত হয়)_-এই ছুই সেনানাঁয়কের এবং তীাভাদেব পরবর্ত সহযোগী কোর্ট এনং 
এভিটেবাইল নাঁমক সেনাপতিদ্বয়ের বিশেষ পরিশ্রমে শিখ--সন্যেব এত উৎকর্ষ সাধিত 
হইয়াছিল। কিন্তু প্ররূতপক্ষে, প্রত্যেক শিখেব স্বাভাবিক সহিষুঃতা এবং শ্রমনীল'তাই 


৪৫1 কিলিখিবাব সময, কি গ্রাপন খবর্ণমেন্টেব কথ। খলিবাব সমঘ,_বণজিত সিং সখবাই 
খালস!' নাম প্রয়োগ কবিতেন। অন্যান্য শিখদিগের হ্যায়, রণজিৎ দি সাধারণতঃ নিজ সিল মোহরেয় 
উপর নামের পূর্বে, 'মাকাল হৃহাই'__এই বিশেষণ ব্যবহাৰ কবিতেন। ঠাহার নামের পুরে, স্বর 
সাহায্যকারী, রণজিৎ দিং*-এই বিশেষণ ব্যবহৃত হইত। এই বিশেষণ ব্যবহাখেব সহিতঃ ইংলগ্ডের 
সাধারণ-তস্ত্রে ঈশ্বর আমাদের সহায'_ এই বাকোব সম্পূণ সাদৃ আছে। অধ্যাপক ঈইল্নন 
(5০810 8০১৪1 /১319110 99০1605 ট্ব০ 9।) [১ 51) বলিয়াছেণ। রণজিৎ সিং, দ্ানক ও 
গোধিন্দকে স্থানচাত কবিধাছিলেন, এব জগতেব একেখর শাসনকর্তার প্রাধাপ্ভ উপেক্ষা! করিযা 
আপনাকেই খালসাব' একমাত্র প্রতিকৃতি বলিয! 'খাষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই বানাব 


কোন প্রমাণ নাই। 

শিখদ্দিগেব পাপনপ্রণাশীব *ৎকষ ও সামভাব কিংব। কাধকারিতা ও ডপধে1গিত সম্বন্ধে মভাতনক। 
দৃষ্ট হয। এইরূপ মতভেদ অন্যান্য গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধে খিরল নহে । শিখ-শবর্ণমেপ্ড শিখদ্দিগের বিশ্ষে 
উপযোগী হইয়াছিল,-তাহ1 স্বতঃসিদ্ধ। কাবণ এইকপ উপযোগিতা সাধন করা, প্রতে।ক শানক 
সম্প্রদায়ের গবর্ণমেন্টের প্রধান উদ্দেগ্তে , এবং এই উপষোগিতার প্রকৃত গুণও বর্তমান রহিয়াছে । 
অধিকত্ত ব্যক্তি বিশেষের সন্বপ্ধে মতামত প্রকাশ করিতে হইলে, তৎসাময়িক সভ)তাব বিশেধত্ব স্মরণ 
বাখ। আবগ্তক। পঞ্জাবের বর্তমান অবস্থা (রখিলে বুঝা যার,--উহ। মধ্যযুগের উন্নতিশাল ইচরোপের 
এবং পতনোন্থথ বাইজানটাইন রাজ্যের বিশেষত্ব সমূহের এক সমবাধ মিশ্রপ। যে ভাবেই দেখ! যাঁষ, 
তাহারা অর্ধ অসভ্য , কিন্ত তাহার! যৌবনসথলভ স্বাভাবিক তেজগান্ভীযে এব* অনেকানেক শিল্পবিদ্ধা 
বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানে পরিপূর্ণ । এই জ্ঞান ও গান্তীষ সমাজেব উন্নত অবস্থায় জীবনের অলঙ্কারন্বরূপ 

পুনশ্চ, অম্তদবের হ্যায় একটি নগব শিখজজাতির প্রতিষ্ঠত,_এই বিষয় স্বীকাব কর্সিনে, নান! 
অত্যাচার-অবিচার এবং ছুষনীক় রাজ্যশাসন প্রণালী বিষয়ক বছু অভিযোগ খণ্ডন হইতে পারে। কর্ণেল 
ফ্রাঙ্চলিন কেবলমাত্র গ্রচলিত মতেব পুনরাবৃত্তি করিয়া! বলিয়াছেন, (1169 ০1 91081) 4১1015 9 77) 
অধিকৃত রাজ্োব সমুদায় ভূমিতে, শিখ্জাতি সাতিশয় অধ্যবসায়ের সহিত চাষ আবাদ করিত। মুলতানে 
'কান অভিযোগ মিঃ ম)]াননেরও (৭00106১১, 1, 30, 398 ) কর্ণগোচব হয় নাই। কিন্তু মুরক্রফট 
(৬৪1, 123) কাশ্ীরিদিশের শোচশীয় অবস্থ। দর্শন করিয়াছেন । তাহার পরিভ্রমপের কিছু 
কাল পূ্ে নিদারুণ ছুর্ভিক্ষ-প্রপীডিত সহম্র সহশ্র লোক যে আপনাপন বাসসৃমি পরিত্যাগ করিয। 
ভারতক্ষেত্রে আসিয়াছিল, সে সকল কিছুই তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সেই উপত্যক। ধে বহুকালাবধি 
আকফগানদিগ্নের মধীন ছিল, তাহাও তিনি ভূলিয়। গিযাছিলেন। ফরষ্টার আফগান শাসনের কঠোরতা 
বর্ণন1 করিয়াছেন। (722৬615, 11. 26 ৫০) 

৪৬। মারে বিবচিত 'রণজিং সিংঃ ১৩১ পৃ (:111917855 [২৮0055 51881), 0 13140) 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত প্রতিটা ১৯৩ 


তেই উদ্ভিদ বুপীসভৃত কাবণ। প্রত্যেক নবোখানলীল জাতি যে উপযোগী তেজ-শক্তি 
প্রভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়! থাকে, প্রত্যেক শিখের হয়ে সে শক্তি জাঁগরিত হইয়াছিল । 
মহাপ্রাণ ধর্মোপদেষ্টাগণ সাধারণের মঙ্গল-বিধানার্থ উদ্দেষ্ট-সাধন এবং ভগৈষ্ব্ধ-বিষয়ক 
যে জ্ঞান ও ভাবের উদ্মেষণ করিয়! গিয়াছিলেন, প্রত্যেক শিখ হৃদয়ে তাহা বন্ধমূল 
হইয়াছিল । এই সমস্ত কাবণেই শিখ-জ্গাতি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত 
ও পাঠানগণ অতি সৎসাহসী এবং সদাশয় বীরজাতি বপিয়া পবিচিত ; কিন্ত তাহাদের 
সে গর্ব ও সাহসিকতা বান্তিগত , পবন্ধ তাহ! তাহাদেব প্রাচীন বশ এবং শ্রেঠকুল- 
ব্যঞ্রক। তাঁহারা আপনাপন বংশের অযোগ্য ও অমর্ধাদান্থচক কোনও কার্ধেব অনুষ্ঠান 
করে না, ম্বজাতীয় রাজনৈতিক উন্নতি সাধন তাহারা সম্পূর্ণ উদ্দাীন। অন্ত দিকে, 
বিদেশীব কঠোর শাঁসন হইতে মুক্তিলাভেব অভিলাষে মারহান্রাগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিল, 
কিন্ত কোন নিদিষ্ট আশা বা উদ্দেশ্টে অনুপ্রাণিত হইয়!, তাহার! কার্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। 
পরন্ক তাহাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্ধমই উদ্দেখবিহীন ও নিরাশাপুর্ণ। তাহারা শ্বাধীন 
হইয়াছিল বটে ১ কিন্তু কিরূশে সে স্বাধীনতা রক্ষা কবিতে হয, তাহা! তাহাবা জাশ্িত 
ন]। সেই কাবণেই একজন সুচতুব ব্রাহ্মণ, তাহাদের উদ্দেশ্ট-বি হীন কার্ধ-কলাঁপ অবলম্বন 
করিয়া, তাহাদিগকে আপন উদ্দেশ্ট-সাধনে নিখোষ্তিত করিয়াছিল _ অশিক্ষিত শুদ্রগণের 
বীরোচিত কার্ধেব উপব নির্ভব কবিয়া, “*পেশোয়া*বংশের প্রতিটা করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। দুরাঁকাজ্ষা-পরবশ সৈম্ভগণ শিবাজী-অন্প্রাণিত শক্তিব আর একরপ 
স্থুবিধান্যায়ী ব্যবহার কবিতে লাগিল। কিন্তু সেই জীবনীশক্তি কোনরূপ সর্বসামঞ্জন্ত- 
ব্যঞ্জক ধর্মনীতি প্রবর্তনায় অন্থমোপ্তি বা পরিবক্ষিত ন! হওয়ায়, কয়েক পুরুষেব মধ্যেই, 
মুসলমানগণের সর্বশেষ চেষ্টার ফলে, সমগ্র মাবহাট্র জাতি মূসলমানদেব বণ্ঠতা স্বীকার 
কবিল। বৈদেশিক ইংবাজদিগের শত্রতাঁচরণে মারহান্টাগণ বর্তমান হীন অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে। তৎকালে অকপট মাবহাট্রা! কদা চিৎ দৃষ্টগোচর হইত,--তাহাদের বংশ লোপ 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিগত শতাবীতেও মেষপালক ও বৃষধক্জাতীয় বর্শাধারী মহারাস্্ীয় 
সৈন্ত দৃষ্টগোচব হইত । গুর্ধার্দিগেব সম্বক্কেও সেইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে 
পারে। সেই ভারতীয় জাতি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে পরবর্তী সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা্িত 
হইয়াছিল, কিন্ত তাহাতে কোনরূপ ধর্মবিষয়ক আশা-ভরসার মিশ্র বর্তমান ছিল না। 
তাহারা রাজ্যেশ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্ত আপনাপন চিস্তা-গ্রবাহের নিদর্শন ত্ববপ কেহই 
বিশেষ কোন সমাজপ্রতিষ্ঠ! বা নিয়ম-প্রণালী বিধিবদ্ধ কবিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পায়ে 
নাই , জায়গীরদারগণের বিলাদ-বিসন্বাদ ও অজ্ঞ যাজকদলের কুসংস্কার প্রভাবে প্রথম 
উদ্দীপনার প্রাণভূত শক্তির ক্রমেই হাঁস হইয়া আলিতেছিল। এই সমূদ্দায় জাতি এবং 
ভারতীয় যোদ্ধগণের পঞ্চম জাতির মধ্যে পরম্পর পার্থক্য সহজেই অস্থডৃত হইবে । শিখ 
জাতির সকলেই কেবল নিজের উন্নতি সাঁধন কয়ে বত্ববান, যৌবন-স্থপভ স্বতিশ্ত 
প্রভাবে সহজেই যে কোন ধারণা তাহাঞ্জের মনে বহমূল হইয়া থাকে , অথবা অত্াধিক 
স্থবিবাজনক আকার ধারণ করে। অবিচলিত ধর্মবিশ্বাস হেতু, দারিত্রযের কঠোর 


১৩ 


১৯৪ শিখ-ইতিহাস 


নিম্পেণেও তাহারা অটল ও নির্ভীক; তথাচ পরিণামে বিজয়-লাভের আশায় স্থির- 
প্রতিজ্ঞ ও অবিচলিত। 

পৃথি। রায় এবং জঙ্গিস খাঁর যুদ্ধের সহিত, রাজপুত এবং পাঠানগণের যুদ্ধের তুলনা 
করাযায়। তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে অশ্ব-চালনা করিত এবং নিপুণতার সহিত তরবারি ও 
বশ! সধশালন করিত। কিন্তু এই সমুদায় অশ্বারোহীগণের কেহই নিয়মবন্ধ শ্রেণীতে 
পরিণত হইতে, অথবা পদাতিক-সৈন্তদঙ্গের হ্যায় বন্দুক কামানাদি ব্যবহার করিতে 
গারিত না। অথচ মুসলমান টন্ত সচরাচর অতি সাহসী এবং দক্ষ গোলন্দাজ সৈন্য 
বলিয়া অভিহিত হইত। মারহান্টাগণও সেইরূপ ইউরোপীয় যুদ্ধনীতিতে জম্পূর্ণবূপ 
অনভ্যন্ত ছিল। কষ্টসহিষুণ গুথণাগণ কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাতি সৈন্দল গঠন করিতে 
পারিত; কিন্তু তাহারা সেই সৈন্তদলের পৃষ্ঠপোষক দক্ষ অশ্বারোহী অথবা শিক্ষিত 
গোলন্দাজ সৈম্/দল গঠনে অসমর্থ ছিল। প্রথমতঃ শিখদিগের কেবল মাত্র অশ্বারোহী 
সৈন্ত ছিল; কিন্তু তাহারা বোধ হয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই, পৈতৃক তীর- 
ধঙ্গু এবং বশ] পরিত্যাগ করিয়া, আধুনিক নবাবিষ্কুত গোলাগুলি ও কাঁমান-বধ্দুক গ্রহণ 
করিয়াছে । মিঃ ফরষ্টার, ১৭৮৩ খ্রীষ্টান, এই বিশেষত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধব্যাপারে 
ইহার উপযোগিতা পরিদর্শন করিয়াছিলেন ।৪৭ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে, সার জন ম্যাল্কমও 
মনে করেন নাই, মাঁরহাট্রা অপেক্ষা শিখ-অশ্বারোহী সন্ত অধিকতর শিক্ষিত।৪৮ কিন্তু 
১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে, সার ডেভিড অক্টারলোনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অপরীক্ষিত শক্তিতে 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! সিদ্ধিয়া এবং হোলকারের সৈন্তগণ অপেক্ষা, স্বাভাবিক বল-বীর্ঘ- 
সাহসিকতায় তিনি অধিকতর দুর্দমনীয় হইয়। উঠিবেন ; সেই কারণে, অতি শিক্ষিত এবং 
দক্ষ গোলম্দাজ সৈন্যের সন্মুধীন হইতে সাহসী হইবেন।৪৯ গত শতাব্দীর যোদ্ধ_- 
জাতির মধ্যে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশস্ত্র এক্ষণে জনশ্রতিমূলক ? মারহাট্াদিগের 
বর্শা, আফগানদিগের তরবারি, শিখদিগের বন্দুক এবং ইংরাজদ্িগের কামান- বন্দুক 
এখনও সাধারণতঃ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাদের অত্ত্র-শস্ত্াদির আধিক্য 
এবং শ্রেষ্টত্ই তাহাদের কৃতকার্ধতার কারণ। ভারতবর্ষের বর্তমান অধিপতিগণ মে 
.বিজয়-গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবাস্থিত মনে করেন, সে গৌরব তীহাঁদের বন্দুক- 
কামানের উৎকর্ষে বা সংখ্]াধিক্যে অঞ্জিত হয় নাই;-_ প্রকৃত সত্য শ্বীকার করিয়া, 
তাহারা হ্বগর্ব খর্ব করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, নগণ্য 
পদাতিক পন্যের ছুর্ধমনীয় সাহস এবং দৃঢ় রণসজ্জায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ 
হইয়াছিল বলিয়াই, ইংরেজ নামের গৌরবে আজিও দিগদিগস্ত পরিব্যাপ্ত । যাহা! হউক, 
প্রতিষন্বী রাজশত্তিসমূহের সকলেই অধিকসংখ্যক গোল্মন্দাজ সৈন্য রক্ষা করিবার জন্য 
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রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ১৯৫ 


চেষ্টা করিয়াছিলেন :£ ভি, বয়েন নামক সেনাপতি পরিচালিত সৈন্যদল কখনও কামান 
পরিত্যাগ করিত না। কিন্তু এখনও দৃঢ়-তরবারি-ধারণে বিজয়লাভে, ইংরেজ-সৈন্যদলতু্ত 
সিপাহীদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।৫9 

রণজিৎ সিংহ বলিয়াছেন, ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি লর্ড লেকের সৈন্য-বিভাগ পরিদর্শন 
করিতে গমন করেন ।৫১ কথিত হয়, ১৮০৯ থুষ্টাবে মিঃ মেটকাফের শরীর রক্ষক, অল্প- 
সংখ্যক সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মবন্ধ সৈন্য দেখিয়া, মহারাজ তাহার্দিগের বিশেষ প্রশংস! 
করিয়াছিলেন । এই ক্ষুত্র রক্ষিসৈন্যদল, এক সময়ে আকালিদিগের আক্রমণ ব্যর্থ 
করিয়াছিল।৫হ অতঃপর কয়েক বৎসর অতীত হইলে, তিনি নিয়মানুবর্তী, শৃঙ্খলাবদ্ধ 
স্থায়ী পদাতি টসন্য গঠনে মনোযোগী হইলেন । ১৮১২ থুষ্টাবে স্তার ডেভিড অকটার- 
লোনি দেখিলেন, যে সফল ব্যক্তি ইংরাজ-পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছে, অথবা কার্ধে অবসর 
লইয়াছে--তাহারাই ছুই দল শিখসৈন্য গঠন করিয়াছে; তত্যতীত হিন্ুস্থানিদিগের 
কতকগুলি নৈন্যদল তাহার্দেরই নিকট রীতিমত যুদ্ধ বিচ্যা শিক্ষা করিতেছে ।&৩ পর 
বৎসর মহারাজ, ২৫টি পদাতি-সৈন্যদল গঠনের প্রস্তাব করিলেন ।৫৪ গুধণাগণ ইংরাজ- 
£সন্যদলকে যেরূপ কৃতকার্ধতার সহিত বাধা প্রদ্দান করিয়াছিল, তাহাতে শৃঙ্খলা-পদ্ধাতিতে 
তাহার বিশ্বাস বদ্ধমূল ও বদ্ধিত হইয়াছিল। তিনি সেই জাতিকে সৈন্য শ্রেণীভূকত 
করিয়াছিলেন; কিস্তু হ্বদেশবাসীগণের যাহাতে রীতিমত শিক্ষা বিধান হয়, তিনি 
তাহাতেই প্রধানতঃ মনোযোগী হইলেন। ১৮২৭ থুৃষ্টাবে, মিঃ মুরক্রফট শিখ-পদাতিক 


৫০ যাহার! ভারতীয় সৈগ্ঘ সম্বন্ধে বৃবশিত। লাভ করিয়াছেন, এরূপ মনোভাব তাহাদের 
অবিদিত নহে। কামান পরিচালক সৈশ্ঠ, বন্দুকধারী সৈশম্ত অপেক্ষা অধিকতর গর্ধিত। যখন সৈচ্াগণ 
বিদ্রোহী হয়, তখন তাহার! অপরিচিত ব্যক্তিকে কামানের নিকটবতাঁ হইতে দেয় না। যুদ্ধে গমন 
কালে, বিশ্বাদী সৈ্গপ কখনও মেগুলি পশ্চাতে ফেলিয় গ্রমন করে না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত,_“জর্জ 
মাসের সহিত পেরণের যুদ্ধ বর্ণনায় পাওয়া যায়। (118)01 9101015 [২০৪1 9103 10 
1701210 £000199) 0. 24) 

বস্ততঃ, রাজপুত, পাঠান এবং ব্রাহ্মণগণে, ইংরাজ সৈম্তগণ গঠিত ; কিন্ত ইহাদের প্রায় অধিকাংশই 
উচ্চতর গঙ্গোপত্যকার অধিবাসী । এ স্থানের অধিবাসিগণ বিদেশীয়দিগের সহিত মিলিত হওয়ায় এবং 
সম্পূর্ণরূপে বিদেশীরদিগের অধীনত। স্বীকার করায়, তাহাদের স্বভাব-গতি অনেক পরিমাণে পরিবতিত 
হুইয়াছে। ন্থ স্ব বংশ মাদার শিপর্শন স্বরূপ অনেক চিহ্ন পরিলক্ষিত হইলেও, সৈম্দল হিসাবে 
তাহার! বেতনভোগী ; যাহ৷ ক্ষত্রিয় এবং আফগান জাতির অকৃত্রিম বংশধরগণের স্বাভাবিক গুণস্বরাপঃ 
তাহাদের সেরূপ একাগ্রচিত্ত ও অস্থিরমতি, বংশগত সে তেজশক্তি, এক্ষণে আর তাহাদের নাই । মূল 
গরস্থের এই মস্ভব্য, প্রধানতঃ হরিয়ানা ও রোহিলখণ্ডের এবং অন্তান্ত উপনিবেশ সমূহের পাঠান'জাতির 
প্রতি, এবং রাজপুতনার সুর ক্ষুদ্র 'অসিদারগণ ও কৃষক প্রজাবর্গের প্রতিই প্রযুক্ত হয়। 

&১। মুরক্রফটের ত্রমণ-বৃত্বান্ত্, প্রথম খণ্ড, ১০২ পৃঃ। (1%1০০1000 "1045185 15 102) 
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১৯৬ শিখ-ইতিহাস 


সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া, তাহাদের যুক্ব-কৌশল ও শিক্ষার বিশেষ 
প্রশংসা করেন।৫৫ সৈন্যদলকে চির-প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র এবং যুন্বপ্রণালী পরিত্যাগ 
করাইতে, রণজিৎ সিংহকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হুইয়াছিল। তিনি তাহার্দিগকে গ্রচুর 
বেতন দানে উৎসাহিত করিতেন; স্বয়ং তাহাক্িগকে কুচ-কাওয়াজ শিখাইতেন, এবং 
তাহাদের সাজ-সজ্জায় মনোযোগী হইতেন। রণজিৎ সিং নিজে সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদ 
পরিধান, এবং বাহিক ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া, তাহাদিগকে উদ্দ্ধ করিতেন ।৫৬ 
প্রাচীন রাজগণ এইরূপ সংস্করণ ও নববিধান পছন্দ করিতেন না) আধুনিক শিল্পী ও 
কঠোর-নিয়ম-প্রবর্তনকারী, লেন! সিংহের পিতা, দেশ সিং মুজিথিয়া, মিঃ মূরক্রটের 
সঙীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, মূলতান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীর, স্বাধীন “খাঁলসা” 
অশ্বারোহীগণ অধিকার করিয়াছিল।৫৭ ক্রমে ক্রমে পদাতি টসন্যের উপযোগিতাই 
শ্রেঠ বলিয়া বিবেচিত হইল ; রণজিৎ সিংহের যৃত্যুর পূর্বে শিখ-জাতিকে সকলেই একটি 
যোদ্ধ-জাতি বলিয়া হ্বীকার করিতেন। তাহার! একমাত্র বন্দুক পরিচালন শিক্ষা করিয়াই 
নিরভ্ত ছিল না; নিরাপদ-্থান-প্রয়াপী পদাঁতি সৈন্যদলের ন্যায়, কেবল সৈন্যশ্রেণীর 
শোভা-সন্বর্ধন না করিয়া, কিরূপে কামান পরিচালনা করিতে হয়ঃ তাহাও তাহারা শিক্ষা 
করিয়াছিল। 

এইরূপে শিখ সৈনে)র পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হইল। সেনাপতি আলার্ড ও 
ভেগ্টরা যখন পঞ্জাবে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন রণজিৎ সিংহ তদ্রুপ সংস্কারের 
প্রয়াসী হুইয়াহিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাহার! কার্ধাগযোগী অতি উৎক্ক্ট উপদান গ্রাঞ্চ 
হইয়াছিলেন; এবং সুদক্ষ ৫সনিক পুরুষের ন্যায় প্রতিভা-বলে তাহাদিগকে ব্যবহারের 
উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার! পূর্ব-প্রবাতিত রীতি-পন্ধতির সার্থকতা! 
সাধনেও চেষ্টান্িত হইয়াছিলেন। পরস্ত তাহার! ফরাসী-পদ্ধতিক্রমে শিখছিগের সমর- 
কৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ষাট বৎসর পূর্বে অসমসাহসিকতা, একাস্তিক 
আদেশানুবতিতা এবং কষ্টসহিষণুতা শিখদিগের প্রধান গুণমধ্যে গণনীয় ছিল; এখনও 
ভারতীয় সৈনিকগণের মধ্যে এ সকল গুণাবলী শিখ-পদাতিকগণের পরিচয় চিহরূপে 
বিরাজমান আছে। কিন্ত ফরাসী সৈন্যাধক্ষ্যগণের শিক্ষার ফলে, ফরাসী পদ্ধতিক্রমে 
শিখগণ কামান সমাবেশে বুহ রচনায় পারদশিতা লাভ করায়, তাহাদের রীতি-প্রন্কৃতি 
পরিবতিত হইয়াছিল; প্রকৃতিগত সদ্গুণাবলীর উপর ফরাসী জাতির শিক্ষাপ্রভাব প্রকট 


৫৫ ঘট সুরক্রফটের ভ্রমণ-বৃতাস্ত, প্রথম খণ্ড, ৯প পৃঃ (11০০1৩০16, “85৩18, তি 98) বর্তমান, 
সময়ের স্যায় তখনও লাহোরে গুর্ধাগণ সৈস্কাদলভুক্ত ছিল। 

৫৬। মুল্সী সাহামত আলির পিকট হইতে গ্রস্থকার এই গঞ্জ প্রাপ্ত হুইয়াছেন।. এই গল্প তাহার 
€শিখ ও জাফগান' নামক গ্রন্থে সননিবিষ্ট রহিয়াছে; এ গল্প সাধারণের বিশেষ পর্গিটিত। 

৪৭। সুরক্রফ ফট কৃত 'ভরমণ বৃত্বাত্ত', প্রথম খণ্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা । (81০৩৩০85155 5 98) 


রণজিৎ সিংহের প্রাধান্ত গ্রতিষ্ঠা ১৯৭ 


ছুইয়! পড়িয়াছিল।৫৮ ভেপ্ট,রা, আলার্ড, কোট? এভিটেবাইল-.কেহই শিখ-সৈন্তের 
প্রতি্ঠাত! নাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ফরাসী সৈন্তাধ্যক্ষগণের কার্ধকুশলত! ও 
স্বাধীন-চিত্ততায় জনসাধারণের মনে ইউরোপীয় প্রাধান্যের ভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল? কিন্তু 
প্রকূতপক্ষে তাহাদের শিক্ষায় শিখগণ সৈনিক কার্ধে গ্রকৃতরূপে পারদশিতা লাভে সমর্থ 
হয় নাই। 


পূর্বেই বণিত হইয়াছে, রণজিৎ সিংহ যখন বালক ছিলেন, তখন গুরুবকা সিংহের 
কন), মেতাব কৌড়ের সহিত তীঁহার বিবাহ প্রস্তাব হয়। গুরুবক্কা কাণিয়৷ (বাঁ ঘাণি) 
সম্প্রদায়ের সামস্তপদের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন) কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা 
মাহাসিংহের সহিত নিহত হন। এই বালিকার মাতা সুদা কৌড় অতিশয় তেজঃগব- 
শাঁলিনী এবং প্রতৃত্ব-প্রয়াসী ছিলেন। ১৭৯৩ গ্রীষ্টাবে “কাণিয়া' সেনাপতি জয় সিংহের 
মৃতু হইলে, কাণিয়! সম্প্রদায়ের কার্ধ-কলাপে তাহার আধিপত্যই সর্বপ্রধান হুইয়া উঠে। 
তিনি জামাতাকে তীহাব বিধবা মাতাব প্রতৃত্ব নষ্ট করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। কথিত 
হয়, ভাবী মহারাজ কেবল সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার শ্বহস্তে 
গ্রহণ করিয়া, ব্যাভিচারিণী অপবাদে মাতাঁকে নিহত কবিয়াছিলেন। তাহাব জীবনের ও 
উন্নতর গ্রারস্তে সুদা-কৌড়েব পক্ষ সমর্থন করা, বিশেষ আবশ্তকীয় বলিয়! অনুমিত 
হইয়াছিল। “কাণিয়া' মিছিলের সহযোগিতায়ই তিনি লাহে 'ব ও অমৃতসর অধিকার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হুদা কৌড় আশা করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিংহের 
উত্তবাধিকারীর মাতামহী হিসাবে, এবং আপন ্বত্বান্ুসারে শাসনকত্রা-্যরূপ শিখদিগের 
সর্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে তিনি আপন প্রতৃত্ব-ক্ষমতা রক্ষা করিতে সমর্থ! হইবেন ; কিন্ত তাহার 


৫৮। শিখ সৈন্যের এই কষ্টসহিফুতা সম্বন্ধে নিয় লিখিত গ্রস্থাবণী ভ্রষ্টব্য ১--075691 *[18%615. 
1, 332, 333; ৬1%190118, 45105001819, 141 5 101. 7185300, 90105939১৮1 433 5 8100 
4€50101161 9056109991) 2১0170986” 0, 63. 64. 

একজন সেনানায়ক এবং একজন সহকাবী সেনানাধকের অধীনে শিধ-সৈম্যের সাধারণ দল গঠিত 
হইত। প্রত্যেক দলের অধীন সহকারী কর্মচাবী থাকিত। 'বকৃসী' অথব! খাজাফির সহকারিগণ 
তাহাদের বেতন পরিশোধ কবিত; কিন্তু “মুৎসন্দি' অথবা কেরাধিগণ হিসাব তালিক! পরীক্ষা 
করিয়। দেখিত ; লোকজনের উপস্থিতি রেজিষ্টারী কবাই তাহাদের কাধ ছিল। প্রত্যেক মৈন্তদলে 
অন্ততঃ একজন করিয়া গগ্রন্থী' অর্থাৎ ধর্মপুতস্তক-পাঠক নিযুক্ত হইত। যখন গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে 
বেতন প্রদান করিতেন না, তখন চাদার উপর তাহাদিগকে নির্ভৰ করিতে হইত। প্রভোক সৈচ্াদলের 
অধীন "বান্দা" ব। পতাকা সন্িকটেই সাধারণতঃ গ্রস্বী স্থাপিত হইত। এ স্থানেই তাহাদের 
বাসস্থানরপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রত্যেক সৈম্দলের সহিত অল্পভাব শিবির এবং ভারবহনোপযোগী 
পণ্ড, নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকিত প্রত্যেক সৈম্কদলের নিমিত্ত সবকাব হইতে ছুই জন পাচক অথব! 
রুটিওয়াল! নিযুক্ত হইত। প্রত্যেকে আপনাপন ময়দা] স্বয়ং মাখিয়া ও ঠালিয়। দিলে, তাহাই উত্তপ্ত 
কর! তাহাদের কার্য ছিল। সময়ে সময়ে তাহার! হজাতি অথবা! অপেক্ষাকৃত নীচ বাকিগণের জন 
প্লুষিত ক্টিও প্রদান করিতি। ক্যান্টনমেন্টের সৈশ্কগণ ব্যারাকে খাকিত; প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গৃহের 
ব্যবস্থা ছিল না। এ প্রথ। এক্ষণে ইংরাজধিগের মধ্যে প্রচলিত । 


১৯৮ শিখ-ইতিহাঁস 


কন্যা নিঃসস্তান ছিলেন ॥ রণজিৎ সিং নিজেও স্থচতুর ও সতর্ক ছিলেন । ১৮০৭ খ্রীষ্টাবে 
বুঝা গেল, মেতাঁব কৌড়ের সন্তানসন্ভাবনা। সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহার গর্ভে 
একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু রণজিৎ সিংহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত 
হইলে, সন্তান হুইয়াছে বলিয়া, তাহাকে দুইটি শিশুপুত্র সন্তান প্রদত্ত হইল। তখন 
মহারাজার মনে সন্দেহ জন্সিল। শের সিং একজন শ্ৃব্রধরের পুত্র, এবং তারা সিং 
তন্তবায়ের সম্তান ছিলেন, এইরূপ সংবাদে তিনি সচরাচর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন । 
তথাপি তাহার! বিখ্যাত মাতামহীর যত্বে লালিত পালিত হইতে লাগিল ;_-মনে হইল, 
সত্য সত্যই তাহারা যেন রণজিৎ সিংহের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । কিন্তু হুাকৌড় 
দেখিলেন, এ বালকঘয়ের নামে তিনি কোনই ক্ষমতা পাইতে পারেন না। তখন 
হুতাশ্বাস হইয়া সেই রমণী, ১৮১০ গ্রীষ্টাঝে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণের নিকট আবেদন 
করিলেন। জামাতা! তাহার স্বত্ব বলপুর্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়৷ প্রকাশ্ঠভাবে রণজিৎ 
সিংহকে নিন্দাহ ও শাস্তিযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। নবমিলিত মিন্ররাঁজগণের 
সাহায্যে রণজিৎ সিং ইংরাজদ্িগের সহিত যুদ্ধ করিতে কঁতসংকন্প, তাহাও তিনি জ্ঞাপন 
করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না। তাহার এই আবেদনে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; 
কিন্ত তিনি বিদ্রোহের কোন আয়াজন করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তাহাকে 
পূর্ব অবস্থায় ও স্বপদেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং, শের 
সিংহকে প্রকৃত প্রত্বাবে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন : তাহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য রহিল, পরিণামে, 
তন্মারাই শ্বশ্রুর আধিপত্য লোপ করিবেন। এঁ রমণী কাণিয়া রাজ্যের অদ্ধণাংশ, এই 
শুবার ভরণপোষণের জন্য নির্দেশ করিতে অঙস্ুরুদ্ধ হইলেন। কিন্তু শেষে তাহাতে 
অন্বীকৃত হওয়ায়, তিনি আক্রান্ত ও কারারুদ্ধ হইলেন,--তাহার সমস্ত সম্পত্তি রণজিৎ 
সিংহের রাজ্যের অন্ততৃক্ত হইল। যাহা হউক, ইংরাজদিগের মধ্যস্থতায় শতদ্রর দক্ষিণ, 
ওহা?নি নামক ক্ষুদ্র সম্পত্তি তাহাকে পুনঃ-প্রত্যপিত হইয়াছিল,--তাহা পূর্বেই বধিত 
হইয়াছে ।৫৯ 

রণজিৎ সিং বাল্যাবস্থায় “নাকিয়া'” সন্্ুদায়ের অধিপতি, খুজান সিংহের কন্ারও, 
পাণিগ্রহণ করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাৰে তাহার গর্ভে রণজিৎ সিংহের এক পুত্র জন্মে সেই 
পুত্রের নাম খড়গ সিং এবং তিনিই উত্তরাধিকা রীম্বরূপ প্রতিপালিত হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাবে 
একজন কাণিয়া সেনাপতির কন্তার সহিত এই যুবরাজের বিবাহ হয় ; মহা সমারোহে ও 
আমোদ-প্রমোদে এই বিবাহ কার্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল। যুবরাজের ভরণ-পোষণের নিমিক্ত 
যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার শাসন-প্রণালীতে বিশৃঙ্খল! ঘটায়, ১৮১৬ গ্রীষ্টাবে, 
মহারাজা, মাতার ক্ষমতা কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ করেন ; এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ও পরিশ্রম- 
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রণজিৎ সিংহের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ১৯৯ 


সাধ্য কার্ধ সম্পাদনে পুত্রকে উদ্ধৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু পুত্র শ্বভাবতঃ 
অলন ও ছুর্বলচেতা ছিল। সুতরাং তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। ১৮২১ ত্রীষ্টাবে 
খড় সিংহের একটি পুত্র সম্তান জদ্মে ; সেই বালকের নাম,_নাও নিহাল সিং; নাও 
নিহাল সিং শীঘ্রই পঞ্জাব সাম্রাজ্যে মহারাজার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত 
হইলেন ।৬০ 

রণজিৎ সিংহের পারিবারিক সম্বন্ধ এইরূপ ছিল। কিন্ত ম্বদেশবাসীদিগের উপর, 
পাপকার্ষের প্রশ্রয়দাত! এবং পাপাচারী প্রভৃতি যে সকল অপবাদ প্রদত্ত হইত, রণজিৎ 
গিংহও তাহার একজন অংশভাগী ছিলেন। কথিত হয়, তিনি উন্মত্তকারী যা?ক দ্রব্য 
সচরাচর পান করিতেন। কেবল তাহাই নহে,_সময় সময় বেশ্তা পরিবৃত হইয়া, 
উন্মত্ের ন্যায় সর্বসমক্ষে বাহির হইয়া ভদ্রতা, শীলতা ও মর্ধাদা নষ্ট করিতেন ।৬১ 
যৌবনের প্রারস্তে মহরা নামক একজন বারাঙ্গন!, রণজিৎ সিংহের উপর বিশেষ আধিপত্য- 
প্রভাব বিস্তার ক'রয়াছিল। ফলে, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার নামাঙ্কিত মুত্র! এবং পদক 
মুদ্রণ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু রণজিৎ সিংহকে একজন মগ্যপায়ী অথবা ইন্জিয়-হখোন্মত্ত 
বলিয়া মনে করাও উচিত নহে; শিখজাতি সম্পূর্ণ নির্লজ্জ এবং মম্য্যজাতির অপমানন্থচক 
প্রত্যেক পাপকার্ধের প্রশ্রয়দাতা,--এইরপ বিশ্বাস করাও অবৈধ। প্রত্যেক যুগেই শিক্ষিত 
এবং সভ) জমাঁজ অপেক্ষা, অশিক্ষিত এবং অসভ্যগণের মধ্যে যে আত্ম-সন্মান ও 
সত্রীলোকের সতীত্ব ও পবিভ্রত! অল্প আদরণীয় ছিল, তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন 
কোন দেশের সমগ্র কষকজাতি অকম্মাৎ আধিপত্য ও এখ্বর্য লাভ করে এবং সমাজের 
বিবিধ প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ইন্দ্রিয় সুখের 
প্রলোভনে আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়া, নীচবুত্তিগুলির চরিতার্থ করিতে যতুপর হয়। 
কিস্ত এতৎ সত্বেও এইরূপ অমিতাচার সাধারণ নিয়ম-পদ্ধতি বহির্ভূত। যাহারা কোন 
সময়ে শিখদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন, অথচ অন্য পময়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ারিতার 
সহিত দীর্ঘক্কালব্যাপী যুদ্ধ-যাত্রার বিষয় বর্ণনা করেন, তাহাদের এই পরম্পর-বিরোধী 
মতের বিষয় ম্মরণ রাখা কর্তব্য। তাহাদের একবার চিস্ত। করিয়া দেখা উচিত যে, 
আমাদের স্বভাবজাত সাধারণ জ্ঞান এবং উচ্চ মনোবৃত্তিসমূহে যাহা সচরাচর নিন্দনীয় ও 
দণ্ডাহ্ণ বপিয়! অনুমতি হয়, তাহ! কখন কোন জাতির প্রকৃতিগত আচার ও অভ্যাস 
মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কোন দেশের শশ্্ধারী শাসনকর্তাকে সাধারণ 
অধিবাসীর ন্যায় নৈতিক শাসনে আবদ্ধ রাখা অসম্ভব । তাহারা কখনও শাস্তম্বভাবে, 
নির্দিষ্ট বাসস্থানে, ধর্মোপদেষ্টার স্তায় সাবধান থাকিতে পারে না। কতকগুলি ব্যভিচারী 


৬০। মারে কৃত “রণজিৎ দিং+.) ৪৮, ৫৩, ৯০, ৯১, ১১২, ১২৭ পৃষ্ঠা ভ্ষ্টব্য। (00000815 
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0 58) 


২৪০ শিখ-ইতিহাস 


শাসনকর্তা ও জম্পটম্থভাব সৈম্তের আচার-পদ্ধতি পরীক্ষা কবিয় সহ সহমত কষ্টসহিষু 
বুষক ও শ্রমশীল শ্ল্পীদিগের চবিত্র বিচার করা যুত্তি-বিরুদ্ধ ঃ অবনতির চরম দশ! প্রাপ্ত 
সৈনিকগণেব চরিত্র দেখিয়া, সাহসী এবং দলবদ্ধ সকল সৈনিককেই দোষী সান্যস্ত করা 
কর্তব্য নহে।৬২ উত্তর ভারতের অপরাপর প্রদেশস্থ বষকগণের স্তায় পঞ্জা.বর বৃষকগণ, 
বব বা গমের রুটি এ০ং এক গণুষ কৃপজল পাইলেই পরিতৃপ্ত হয়। সৈম্তগণেব অবস্থাও 
বেশী উন্নত নহে ॥ আমোদ-উৎসবের সময় ব্যতীত, তাহারা অন্য সময় উন্মাকারা 
মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহার কবে না । ধনৈশ্ব্ধ এবং পদ্দসম্পন্ন অলস ব্যক্তি অথবা! অধিকতর 
অকর্মণ্য ধর্মোন্মত্ত বংক্তিই উন্নত্ততা ও উৎসাহপ্রার্থী হয় , তথবা মানসিক চিন্তাবিহীণতা 
ও কার্ধ-শুন্ঠতা নিরাকবণার্থ মাদক দ্রব্য বা মগ্েব আশ্রয় গ্রহণ করে। আহারধাণি 
সম্বন্ধে ব/য়বাছুল্য মুসলমানদেবই স্বতাবসিদ্ধ--ভাবতীয়দিগেব সেৰপ স্বভাব নহে। 
ইউরোপীংগণ যেবপ অমিতব্যয়িতার সহিত পাাহারে আমোদ প্রমোদ কবেন, তাহ! 
তুর্ক ও *1রসীদিগেব অবিদিম্ট সেরূপ কবিলে, ম্তাচাবী হিন্দুণ নিন্দাভাজন হন ।৬৩ 


বণজিৎ সিংহ, কেবল যে অপরিমিত ইন্দ্িয়হৃখপরতঙ্র ছিলেন তাহা নহে, 
অত্যাচাবী ও অদ্বিতীয় শ্মত'শালী শাঁসনকতাদিগের শ্যায় তিনিও অমিতব্যায়ী, 
পক্ষপাতি এং তোষামোদপ্রিয ছিলেন। একপক্ষে তিনি সমগ্র শিখ জাতির বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। গোবিন্দের ম্বাধীন-চেত অন্থচরবর্গ, সমহ্ত্ব ভোগী 'খালসাব' 
অপর এবজন সন্ন্তের কখনই আজ্ঞাবাহী ক্রীতধাস হইতে পারে না। স্তবাং প্ররুত 
| না হইলেও, ৬ তি সহভেই যাহাদেব গ্রশংসা-ভাঁজন হইতে পারা যাঁষ, এবং নিজ 


৬২। কর্ণেল ছিনব্যাক্ও (৮9780 0. 76, 77 ) তাহাদের মোটামুটি আহাবাদির বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার মতে কতকগুলি বীভৎস আচাব, জনসাধারণেব মধ্যে প্রচলিত ছিল। কাণ্ডতেন 
মারে (7২011656 9117819৯085) এবং মিঃ ম্যাসন (4090106%9 £* 435 ) উভযেই এই সকল 
পদ্ধতির প্রতি অতি সাধারণভাবে ঘুণ! প্রদর্শন করিয়াছেন। মিঃ এল্ফিনষ্টোনও (17151 ০ 
10018 11, 565) একই রূপ মত প্রকাশ করিয, এই নিন্দনীয় ইন্জ্রিয়হখপরতা সর্বব্যাপী বলিয়া 
নির্দেশ কবিযাছেন। যাঁহ। হউক, কোন জাতির নীতি পদ্ধতি, এবং আচাব ব্যবহাবের বিচার করিতে 
হইলে, ব্ভিচাবিতাব সামান্ত কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখিয়াই, সাধারণ উপসংহাবে উপনীত হওয়। উচিত 
নছে। ভারতবাসিগণও ই*রোপীয়দিগ্রের বিষয়ে সেইরূপ অতিবঞ্জিত বর্ণনা করিয়া থাকে, 
বারবণিতা৷ পরিষেিত হইয়া, ইংগাজগণ মগ্যপাঁন করিতেছে এবং নান! বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে, 
গ্রাম্য কাব্যে ও সংদাব অনভিনষে, তাহাই বর্ধিত হইয়! থাকে । কাবণে বা অকারণে তাহার! তাহাদ্রে 
অস্ত্রাদি বাবহার করিয়া থ1কেন,তাহাও উল্লিখিত হয়। 

৬৩। ফবষ্টার (118561ৎ। 1 3355) শিখদিগেব মিতাচাবের বিষ বর্ণনা করিধাছেন। বহুসংখ্যক 
উত্তর ইত্্িয় হখ হইতে নিম্পৃহতা সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। স্বমত সমর্ধনার্থ তিনি 
কর্ণেল পলিয়ারের বিবরণের কতকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন। ম্যালকমও (961০1), 0. 141 ) শিখ- 
দিগ্পের পরিশ্রমী ও সরল বলিয়া বর্ণন। করিপ্নাছ্েন ; কিন্তু এই সময় হইতে বখন জাতীঘ শক্তির বৃদ্ধি 
হইতে আরম হইল, অধিকাংশ স্থলেই ধনী এবং অলস ব্যডিগণ যে বিলাসী এবং উন্টরিয়-সুখ-পরায়ণ 
হইয়া! উঠিল,-তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 


রণজিৎ সিংহের গ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা ২৯১ 


'অগ্গৃহীত ব্যক্তি বোধে যাহাদিগের প্রতি কিধিন্মাজ বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে, 
--সেই বিদেশী ব্যক্তিবর্গকে তিনি আশ্রয় প্রদান করিতেন। প্রথম যে ব্যক্তি এইরূপে 
গ্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহার নাম, - খোসহাল সিং। তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় এবং সাহরাণপুরের 
অধিবাসী । রণজিৎ সিং প্রথমে যে সৈন)দল গঠন করেন, ইনি সবাগ্রে সেই সৈনঃদলে 
প্রবিষ্ট হন; তৎপর মহারাজের টসন্য-শ্রৌর একজন বাহক বা পদাতিক নিযুক্ত 
হুইয়াছিলেন। ক্রমে তত্প্রতি মহারাজের দৃষ্টি আকধিত হইল। ১৮১১ খ্রীষ্টাবে তিনি 
দেউরির জমাদার অথব৷ প্রবেশঘারের দ্বারপাল নিধুভ্ত হইলেন। তীহার ভ্রাতা তাহাকে 
স্থানচ্যুত করিবার উপক্রম করিয়াছিল) কিন্তু তিনি শিখধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করায়, খোসহাল সিংহের আধিপত/ই অক্ষু্ন রহিল । পরিশেষে ১৮২০ খ্রীষ্টাবে তাহারা 
উভয়েই জাম্ম-রাজপুতদিগের বশ্তুতা স্বীকার করিলেন। তিন পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠপুতর 
গোলাপ সিং আপত্তি দর্শাইলেন যে, তাহার পিতামহ, বিখযাত রণজিৎ দেওর ভ্রাতা 
ছিলেন। কিন্ত এই বংশ দৌযধুক্ত এবং দরিদ্র বিধায়, গোলাপ সি” খোসছাল সিং 
পরিচালিত সৈম্যদলে একজন অশ্বারোহী নিযুক্ত হইলেন । তিনি আপন কনিষ্ঠ ধিয়ান 
সিংহকে তথায় আনিলেন, প্রবল ক্ষমতাশালী (তাধামোদকারীর ন্যায় তাহারা উভয়েই 
রণজিৎ সিংহের সৈম্ভদলের বাহক-পদাতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উভয়ের অধ্যবসায়ে, 
অধিকন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার সদ্ধ্যবহারে, তাহাঁদের প্রতি মহারাজার দৃষ্টি আকধিত হইল। 
ধিয়ান সিং শীঘ্রই ব্রাহ্মণ-রাজগৃহাধ্যন্ের স্থান অধিকার করিলেন। যাহা হউক, তিনি 
তাহাকে অবমাননা করেন নাই; কারণ ধনী ব্যক্তির ন্যায় তাহারও সম্পত্তি এবং পদবী 
ছিল। গোলাপ সিং সামান্য একটি সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন; বিস্ত এই সময়ে 
রাজাওয়ারির কলহপ্রিয় মুসলমান শাসনকর্তাকে আক্রমণ করিয়া, তিনি বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করিলেন। অতঃপর এই পরিবারের জীবিকা-নির্বাহার্থ জায়গীরহ্রূপ জান্দু প্রদত্ত হইল, 
এবং সর্বকনিষ্ঠ স্থচেত সিং এবং অপর ভ্রাতৃদ্বয় সকলেই একে একে রাজা উপাধি প্রাপ্ত 
হইলেন ; এবং মহারাজার পণামর্শ মস্ত্রণায় সম্পূর্ণ গ্মতালাভ করিলেন। কিন্তু ইংরাজ- 
সম্পকাঁয় কোন পরামর্শ সম্বন্ধে তাহাদের কৌন ক্ষমতা ছিল না ১--কারণ এস্বলে তাহার 
নিরপেক্ষ মতের আবশ্ক হইত এবং তাহার উপযোগিতাও যথেষ্ট ছিল। জঅরলহ্ায় 
সুচতুর গোলাপ সিং সর্বদা পার্বত্য প্রদেশেই থাকিতেন) তথায় অন্যান্য রাজপুতদিগের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে, এবং পরিণামে লুদাকে রাজ্য সংস্থাপন উদ্দেস্তে, ঙিনি 
শিখসৈন্য পরিচালন! করিতে লাগিলেন । এদিকে স্বল্পপারদর্শা অথচ অধিকতর শিক্ষিত 
ধিয়ান সিং, সর্বদাই মহারাজের নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তাহার অভিলাষ . ব্যাক 
হইবার পূর্বে তাহা জানিবার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া! থাকিতেন। আবার অনাপক্ষে 
জাকজমকপ্রিয় হুচেত সিং, কাহারও ক্ষমতা আত্মমাৎ ন! করিয়া, কিংবা কাহারও 
শত্রতাচরণ না করিয়া, আমোদপ্রিয় প্রিয়দর্শন সভাসদ ও সাহসী সৈনিক পুরুষের ন্যায় 
কালযাঁপন করিতেন। নামাজ ধর্মাছ্রাগী কক্রি, মুসলমান উ্জীজ-উদ্দীন, সাধারগ: 
তোযামোগকারীর ন্যায় নীচ স্থান অধিকার করেন নাই । কিন্তু তিনি প্রথম হইতে সর্বদা. 


২০২ শিখ-ইতিহাস 


রণজিৎ সিংহের নিকটে অবস্থান করিতেন; রণজিৎ সিংহও তাহাকে বিজ্ঞ ও বিশ্বাসী 
বলিয়া বিশেষ সম্মান ও বিশ্বাপ করিতেন। থোসহাল সিং ও ধিয়ান সিংস উভয়ের 
প্রভৃত্ব সময়ে, রণজিৎ সিং তাহার সহিত পরামর্শ করিতেন, এনং ইংরাঁজদিগের সহিত 
কথাবার্তায় তিনিই মধ্যস্থ নিযুক্ত হইতেন। পূর্ববগিত ব্যক্তিগণই লাহোর রাজসভায় 
বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন | কিন্ত রণজিং সিংহের মানসিক বৃত্তি কখনও অন্য কাহারও 
পদানত হয় নাই। সদ্থিবেচক সাহান মল্লকে রণজিৎ সিং মূলতানের শাসনকর্তৃত্র প্রদান 
করিয়াছিলেন । সামরিক প্রতিভাশক্তি ও অকপট শিখধর্মাছরাগের পুরক্ষারন্যরূপ 
মহারাজ, হরি সিং নালোয়াঁকে পেশোয়ার-সীমাস্তের অধিনায়কত্ব প্রদ্দান করিলেন ।৬৪ 
ডাহার পুরাতন সঙ্গী, ফতে সিং আলহুওলিয়া ক্রমবর্ধনশীল এশ্বর্ধের অধিকারী হইয়া, 
আদিম 'মিছিলের' একমাত্র সাক্ষ্যদাঁতারূপে বাস করিতে লাগিলেন । অমৃতসর ও জলম্ধর 
দোয়াঁবের শাসনবর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়। দেশ! সিং মুজিথিয়া মহারাজের প্রশংসা ও বিশ্বাস- 
ভাজন হইলেন। | 


৬৪1 ((007)216 810017255 -0171551 98080, 0. 84, 113, 125, 147 ; 451901091)65 
91819910100 4১15515 191010105 251 20181021035 05 1% 2110 ৬11. উজীজ-উদ্দীন ও দেশ।| সিং 
সম্বদ্ধে নিম্নলিখিত গ্রস্থাবলী দ্রষ্টব্য £-1০০৪০০ [85015 1, 94, 98, 110 &০ [1০- 
€0101751 1.8৬/61706+5 ৮/011 70126 4৯৫59175150 10 005 2108৮ 218 0912, 
03901005+5 40901 2170. 09100 ০1 12/035০1 91081, শেষোক্ত গ্রঙ্থে মহারাজের মন্ত্রী ও 
তোষমেদক1রিগণের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্ধ গল্প উল্লিখিত হইপ়্াছে। লর্ড এলেনবরার জন্ত মিঃ ক্লার্ক 
এই বিষয়ের যে একটি তালিক। প্রস্তুত করিয়াছিলেন, গ্রস্বকার স্থবিধামত তাহারও আলোচন! 
করিয়াছেী। মোকুম চাদের কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ দেওয়ান টাদের বিষয় উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। যখন মুলতান অধিকৃত হয়, তখন তিনি প্রকৃত সেনাপতি ছিলেন, এবং কাশ্শীর 
আক্রমণ কালে, তিনিই অগ্রবর্তী সৈম্ত পরিচালনা! করেন। প্রকৃত শিখসৈম্তপিগের মধ্যে মিথ সিং 
বেরানিয়াও অতিশয় সাহসী এবং সহৃদয় বলিয়। প্রসিদ্ধ ছিলেন। 








হগ্5ম গন্ডিচ্ন্োদ 


নুলতান, কাশ্মীর এবং পেশোয়ার অধিকার হুইভে. 
রণজিৎ সিংহেক স্বৃত্যু 
১৮২৪-- ১৮৩৯ 

[ইংরাজ ও শিখদিগের সন্বপ্ধ পরিবর্তন ;-বিধিধ কার্য ;-শিখনদ্দিগের কার্যকলাপ পরিদর্শনকারী 
রাজনৈতিক প্রতিনিধি, কাণ্তেন ওয়েড;- জাম্মুর রাজগণ; পেশোয়ার সৈয়দ আমেদ সার বিদ্রোহাচরণ, 
- রণজিৎ সিংহের খ্যাতি ;-রূপারে লর্ড উইলিয়ম বেন্টীকের সহিত সাক্ষাৎ ;--সিম্ধুদেশ অধিকারে 
রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা, এবং লিদ্ধুনদে বাণিজ্পোত পরিচালনায় ইংরাজদিগের ব্যবস্থ! ৮ ১৮৩৩-৩৫ 
খৃষ্টাব্দে সা-হুজার আক্রমণ এবং রণজিৎ সিংহের পেশোয়ার অধিকার 7 রাজা গোলাপ সিং কর্তৃক 
লুদাক অধিকার ;--শিকারপুরে রণজিৎ সিংহের স্বত্ব এবং ইংরাজদিগের বাণিজা-নীতি বহিভূত 
সিন্কুদেশ অধিকারে রণজিৎ সিংহের মন্ত্রণা ;- আফগানিস্থানের “বারুকজায়ীদিখের সহিত ইংরাজদ্দিগের 
সম্বন্ধ; রণজিৎ সিংহের আগমনে দোস্ত মহম্মদের পলায়ন ;- আফগান কর্তৃক শিখদিগের পরাজন্ন ; 
-নাঁও নিহাল সিংহের বিবাহ ;__-সার হেন্রি ফেণ ;- ইংরাঁজ, দোস্ত মহম্মদ ও রুশ জাতি। সা- 
হুজার সিংহাসন-প্রান্তি ;- ইংরাজগণ কতৃক ক্ষমত৷ হ্বাসের বিষয়ে রণজিৎ সিংহের অনুভূতি ;__রণজিৎ 
সিংহের মৃত |] 

রণজিৎ সিং পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে 
বশীভূত করিতে তাহাকে বহুকালব]াপী যুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যপৃত থাকিতে হুইয়াছিল। 
রপজিৎ সিং সমস্ত পঞ্জাবের অধিপতি হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরাজগণ এতদিন যে পক্ষে 
দৃষ্টি সঞ্চালন করেন নাই। যে দিন নেপোলিয়নের ৫সন্ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার 
জন্য, ইংরাজগণ রণজিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই দিন হইতেই শিখ-জাতির 
সামাজিক অবস্থার ও তাহাদের উদ্দেস্তটের পরিবর্তন সাধিত হয়। যমুনা নদী এবং 
বোম্বাই সহরের সমুপ্রোপকৃল, তখন আর ইংরাজ-রাজ্যের নিদিষ্ট সীমা বলিয়া বিবেচিত 
হইত না। ইংরাজগণ নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন; রাজপুতনার রাজাগুলি করদ- 
রাজ্য-মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছিল। পরিশেষে সমগ্র দেশ যাহাতে ধনৈশ্র্যশালী হয় __ 
তছুদ্দেশ্তটে, এবং দৃট়েপেযোগী বাণিজ্য শৃঙ্খলে দূরবর্তী প্রদেশ সমূহকে বন্ধন করিবার: 
অভিপ্রায়ে, তাহারা জলপথে বাণিজ্য সৌকর্ার্থ বিবিধ উপায় বিধানে যত্বপর হুইয়া* 
ছিলেন ; উদ্দেশ্য সাধনার্থ তাহার! বাধ্য হইয়া, শিখরাজ্যের উদ্দেস্ে বাধা প্রদান করিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেস্টের বশবর্তী হইয়াই, তাহারা অদৃষটপূর্ব অথচ সুনিশ্চিত 
রূপে রণজিৎ সিংহের রাজ্যগ্রাদের নিমিত্ত বত্বপর হইয়াছিলেন। অধিকন্ত নানক গোবিন্দ 
আপনাঁপন প্রতিভাবলে যে ধর্ম-সংস্কার ও সমাঁজ-ম্বাধীনতা! বিষয়ক নীতি প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, কঠোর পাথিব শাসনের বশবর্তী হইয়! নিষ্ঠুরতার সহিত তাহারা তাহাতে 


হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। : 


২৪ শিখ-ইতিহাস 


১৮২৪ খ্রীষ্টাব্খে আটকের উত্তর সিদ্ধুনদের উভয় পার্খস্থ কলহপ্রিয় মুসলমান জাতি 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাতে শিখ-সেনাপতি হরি সিং গুরুতর বাধা প্রার্থ হইলেন। 
মহারাজ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তথায় আগমন করিলেন এবং পুনরায় প্রস্তর-গূর্ভ প্রবল 
সিদ্ধুনদ হাটিয়। পার হইলেন। কিন্তু অসভ্য পার্বতীয়গণ তাহার আগমনেই পলায়ন 
করিল। ইয়ার মামুদ খ! শিখদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন না?) তাহার পুনঃপুতঃ 
বাদ-প্রতিবাদে রণজিৎ সিংহের সকল চেষ্ট! বথ হইল।১ ১৮২৫ গ্রীষ্টাবে গুখদ্গের 
সন্ধি প্রস্তাবে রণজিৎ সিং বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইংরাজদিগের প্রতৃত্ব তাহার্দিগের 
পক্ষে অসহনীয় হইয়! উঠিয়াঁছিল ; সুতরাং গুথণগণ, রণজিৎ সিংহের সহিত পূর্ব শত্রুতা 
ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নেপালীদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্ট তখনও জানিতে না পারিয়। চঞ্চল- 
মতি শিখরাজ শিকারপুর আক্রমণ-কল্পে চন্দ্রভাগ! অভিমুখে গমন করিলেন ।২ এই সময়ে 
সিন্ধু দেশে ঘোর ছুভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ ভরতপুর আক্রমণ উদ্গেস্ঠে প্রস্তত 
হইতেছেন, লোকমুখে তাহাও শুনা যায়। ম্তরাং সেই বৎসরের শেষ ভাগে মহারাজ 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎকালে 'জাঠ” জাতীয় এক ব্যক্তি বমুনা-তীরবর্তা 
সমুায় রাজ্য অন্ায়পূর্বক অধিকার করিয়াছিল ; এক্ষণে সেই ব্যক্তি ইরাবতী-তীরবর্তী 
'জাঠ' অধিপতির সাহাধ্য প্রার্থন করিলেন । কিন্তু মহারাজ এই দৌত্য বিষয়ে 
অবিশ্বাসের ভাগ করায় ইংরাঁজগণ তাহাতেই জন্তষ্ট হইলেন। যে ছূর্গাধিপতি ইংরাজ- 
দিগের শিক্ষিত সৈম্তদলকে বাধা প্রদ্যন করিয়া, তাহাদের ভীতিব্যঞ্জক অস্ত্র শস্ত্রাদির প্রতি 
উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, রণজিৎ সিং সেই ছুর্গাধিপিতির সহিত শক্রতাচরণ 
করিলেন না।৩ তবে ঠিক সেই সময়েই দুর্গাধিপতিগণের প্রতি তাহার অবিশ্বাসের নানা 
কারণ উপস্থিত হুইল । ফতে সিং আলহুওয়ালিয়ার জোষ্ঠ ভ্রাতা যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন। 
সুতরাং বাধ্য হইয়া ফতে সিং ছূর্গটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিলেন ; অধিকন্তু তিনি ভয়ে ভীত 
হইয়া, শতন্র দক্ষিণে পলায়ন করিলেন। ইংরাজদিগের সাহায্য সম্ভাবনায় পৈতৃক 
রাজ্য সারহিন্দ প্রদেশে নিশ্চিম্ত অবস্থায় রহিলেন বটে, কিন্তু লর্ড লেকের সহিত সন্ধির 
কথ স্মরণ করিয়! রণজিৎ সিং আশ্রয়হীন ব্যক্তির ভয় অপনোদন করিতে যত্ুপর হইলেন । 
ইংরাজদিগের আশ্রয়ে সেই সামস্তকে ছুর্মনীয় জানিয়া রণজিৎ সিং তাহাকে হস্তগত 
করিতে চেষ্টা করিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্ে ফতে সিং লাহোরে প্রত্যাগমন করিলে, 


১। কাণ্ডেন মারে কৃত "রণজিৎ সিং, ১৪১ ও ১৪২ পৃষ্ঠা । (0800 11008515 10035৩% 
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রপজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৪৫ 


রণজিৎ সিং অতি সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন ; তখন কতে সিং প্রায় সমুদয় 
রাজ্যই পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন ।৪ 

১৮২৬ গ্রাষ্টান্বের শেষ ভাগে রণজিৎ সিং কঠোর গীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, ইউরোপীয় 
ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছ। প্রকাশ করেন । এই সময়ে ভাক্তার মারে নামক 
একজন সার্জন ভারতীয় ইংরাজ সৈম্ভ দলে নিযুক্ত হইলেন। রখজিৎ সিংহের চিকিৎসার 
জন্ত প্রেরিত হওয়ায় তিনি কিছুকাল লাহোরে অবস্থান করেন; কিন্ত অজানিত প্রত্তি- 
ষেধকের কার্ধকারিতা-সন্বন্ধে বিদেশী চিকিৎসক এবং নবপথাবলম্বীর্দিগের প্রতি মহারাজ 
বিশ্বাস করিতেন না; পরম্ত সময়ের কার্ধকারিতা) উপবাস এবং নিজ ভাক্তার-বৈষ্ঠের 
বছদণিতা-লন্ধ মুষ্টিষোগ প্রভৃতি প্রতিষেধকের প্রতি তাহার অধিকতর বিশ্বাস ছিল। 
তথাপি রণজিৎ সিং বিদেশী ডাক্তার নিকটে রাধিতে ভালবাসিতেন। তিনি মনে 
করিতেন, তীহার নিকট হইতে নান! বিষয়ে সংবাদ পাওয়া যাইবে, এবং অতি সহজেই 
তাহার সম্তোষবিধান হইবে ;-__সেই উদ্দে্থেই তিনি বিদেশী ডাক্তারকে আহ্বান করেন । 
এই সময়ে গভর্নর জেনারেল ল আমহাষ্ট উত্তরপ্রদেশ পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ 
করেন; মহারাজ তজ্জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। তিনি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্ের গুণপনার তথ্য 
সংগ্রহে যত্রুপর হইলেন । ব্রক্মদেশবাসীর সহিত যুদ্ধাবসানে বিজেত! ইংরেজ কি পরিমাণ 
টাকার দাবী করিয়াছিলেন, সে সকল তিনি অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বারাকপুরে 
একদল সিপাহীর বিদ্রোহতাচরণের বিষয় তিনি অনুসন্ধান করিতেন ; সেই বিজ্রোহ 
দমনে দেশীয় সৈম্ত নিযুক্ত হইয়াছিল কিনা,-_তদ্িষয় তিনি জানিতে ইচ্ছা করেন ।€ 
১৮২৭ গ্রীষ্টাঝে সিমলায় লড* আমহাষ্ট উপস্থিত হইলে, আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠতা 
স্থাপিত হইল । তাহার অভ্যর্থনার জন্য এবং অন্যান বিষয়ে অন্থসন্জানের জ্তঃ একজন দূত 
তাহার আগমন প্রতীক্ষা! করিয়াছিল। মহারাজের সভায়, ইংরাজ সীমান্তের শাসনকর্তা, 
কাপ্তেন ওয়েড এই অভিনন্দন প্রত্যর্পনার্থ প্রতিনিধি ত্বরূপ প্রেরিত হইলেন ।৬ পর বৎসর 
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২৪৬ শিখ-ইতিহাঁস 


ইংরাজ সৈন্যের প্রধান সেনাপতি ( জঙ্গী লাট ) লুধিয়ানায় আগমন করেন। রণজিৎ সিং 
মঙ্গলকামনা জানাইয়া, তাহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু ভরতপুর 
বিজয়ীকে পঞ্জাবের দুর্গসমূহ পরিদর্শনের নিমন্ত্রণ করা হইল ন|।? 

ব্রিটিশ এবং শিখ-গবরমেপ্টদ্বয়ের মধ্যে যে কার্য নির্বাহ করিতে হুইবে, তৎসম্পাদনের 
ভার দ্িজ্ীর রাজ-প্রতিনিধির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি এতদুদ্দেস্ত্ে আম্বালায় 
রাজনৈতিক প্রতিনিধি ( এজেপ্ট ) কাপ্ডেন মারের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। 
লুধিয়ানায় কাণ্ডেন ওয়েভ নামক তাহার একজন সহকারী ছিলেন; তত্রত্য সৈন্যদল 
সম্পর্কেই তিনি তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন কাণ্েন ওয়েড লাহোরে 
অহারাঁজার দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তখন মহারাজ এক ইচ্ছা! প্রকাশ করেন? তাহার 
প্রার্থনা _ কাজ-কর্মের সুবিধার জন্য লুধিয়ানার কর্মচারীকে শতক্রর দক্ষিণস্থ রাজ্যসমূহের 
প্রতিনিধি পদ্দে বরিত করা হউক; সে প্রতিনিধি দিল্লীর রেসিডেপ্টের অধীন থাকিবেন ; 
কিন্তু আথ্ালার প্রতিনিধির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।৮ তাহার সে 
বাসনা পরিপূর্ণ হইল।৯ কিন্তু কথিত রাজ্যের সীম নির্দেশ কালে দেখা গেল, কতকগুলি 
সন্দেহমূলক বিষয়ের তখনও মীমাংসা হয় নাই ) সে গুলির মীমাংস! হওয়! প্রথম কর্তব্য। 


৭1 110011955 "২01709৩0 9181), 0,147. এই সময়ে বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিত সোমা ডি 
করসের বিগ্ভালোচনায় ও দেশ-প্যটনে এবং সিমলায় ইংরাজদিগের আবাস শ্বান নির্সিত হওয়ায়, 
একপক্ষে তিব্বতের চীনদেশবাসিগ্রণ এবং অন্যপক্ষে রণজিৎ সিং, ইংরেজদিগের বিষয়ে কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়াছিলেন। এই হেতু গারো নামক স্থানের কর্তৃপক্ষগণ ইংরেজদিগের অধিকারতুক্ত বিশেহির 
নামক স্থানের শাসনকর্তার্দিগকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছিলেন--'পুরাকালে 'ফেফিলিংপা” দিগের 
€ “অর্থাৎ ফিরিঙ্গী অথব। ফ্রাঙ্কগণ-_ক্ষুদ্রকায় এবং অসৎ জাতি) নাম পর্যস্ত শুন! যায় নাই। এক্ষণে 
বহুসংখ্যক “ফেলিংপ' প্রতি বৎদর উচ্চ প্রদেশসমূহ পরিদর্শন করিতেছে । তাহাতে বিশেহিরের 
শাসনকর্ত! তাহাদের গতি-বিধি পধবেক্ষণ করিয়া, সর্বদ। যুদ্ধের জন্ প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
প্রভৃতপ্রতাপশালী 'লামা' ইহাতে অনস্তষ্টঃ তিনি একদল সৈশ্যকে সর্বদ। যুদ্ধার্থ সঞ্জিত থাকিতে 
অনুমতি করিয়াছেন; ইংরাজগণ যাহাতে তাহাদের রাজ্য-সীমা! অতিক্রম না করেন, তৎসম্বদ্ধে 
তাহাদিগকে সতর্ক কর! হউক £ অথব! যদি ঠাহার! মিত্রতা বাহ! করেন, তাহা হইলে, ভাহার সমুদ্র 
পথে পিকিনে গমন করিতে পারেন। ইংরাজদিগের যুদ্ধনৈপুণ্য অথবা ধ্বর্যে, বিশেছিরের অধিবাসি- 
এণের বিশ্বান করা উচিত নহে। এক্ষণে বাদশাহ তাহাদের অপেক্ষা ৩০ 'পাক্ষাৎ (১২* মাইল ) 
উন্নত; তিনি চারি জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন ; এক্ষণে একটি যুদ্ধে এশিয়ার ছয়টি 
জাতি খোর ছুর্দিনে পতিত হইবে; স্থতরাং ইংরাজগণ যাহাতে তাহাদের রাজ্যসীন! অতিক্রম না 
ৰরে, তদ্ধিষয়ে চেষ্টিত হওয়া আবগ্তক। আপন্ননিবারণার্থ প্রার্থনা ও অতযাক্তিব্যপ্রক আরও কত কি 
লিখিত ভুঁই়াছিল। (01101581 48906 90০৪০০ 1০ 7২53106108৫ 10611)1, 2611) 181018, 
8827, 

৮1 (080%810 9/206 (0 2২55800180 ৪৫ 79611) 200 300৩ 1827, 

৯ 0০9৬6100960 00 7২591052 ৪% 1061171, 40 0০%, 1827. 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৭ 


চ্মকৌড়, আনন্দপুর-মাধোয়াল এবং গরু গোবিন্দের সগোত্রাডূত প্রতিনিধিবর্গ 
+সোধি' অম্প্রদায়ের অধিকৃত অন্যান্য স্থানে অধিকার ছত্ব আছে বলিয়!, রণজিৎ সিংহ 
দাবী করিলেন। তিনি ওহাদনিতেও আধিপত্য বিস্তারের অভিলাষ করেন ; কারণ, 
কয়েক বৎসর পূর্বে এই স্থান শ্বশ্রর অধিকৃত বলিয়া, তিনি তথা হইতে বিতাড়িত 
ইইয়াছিলেন। তৎকালে ফিরোজপুর এক সস্তানহীন বিধবার অধীন ছিল; রণজিৎ সিং 
তথায় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। অতঃপর আলহুওয়ালিয়াদিগের নগরসমূহ নিব 
রাজ্যতুক্ত করিয়া লইতে উদ্ভোগী হন। তিনি আরও অপরাপর স্থান অধিকার করিতে 
যতুপর হুইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের বিশেষ বর্ণনার আবশ্তক নাই।১০ ফিরোজপুর 
এবং ফতে সিং আলহ্য়ালিয়ার পৈতৃক রাজ্য অধিকারের জন্য মহারাজ যে দাবী 
করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাখ্যাত হইল; কিন্তু পারিশেষে দেখা গেল, ওহাদনিতে 
ইংরাজদিগের প্রাধান্য স্থাপনের স্বত্বও টিকিল না। চুমকৌড় ও আনন্দপুর-মাধোয়ালে, 
লাহোরাধিপতির স্বতুই স্বীকৃত হইল; কারণ তত্বৎগ্থান ইংরাজদিগের অধিকারে রাখা 
যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। তাহাদের মনে হইল, স্বধর্মাবজদ্বী শাসনকর্তার দ্বারাই 
শিখদিগের যাঁজক-সম্প্রদায়ের ক্রিয়া-কলাপ হুচারু্ূপে নির্বাহ হইতে পারিবে ।১৯ 
ফিরোজপুর হম্তচ্যুত হওয়ায়, রণজিৎ সিং বিশেষ বিরক্ত হইয়াঁছিলেন; কিন্তু ইংরাজগণ 
সহত্র কে সেই প্রভৃত্ব-বিধায়ক স্থানের প্রশংস! করিতেন ।১২ বর্তমান ক্ষেত্রে নৃতন ব্যবস্থা 
বন্দোবস্ত অনুসারে সকলেই বুঝিয়া।ছিলেন, উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে ভবিষ্কাতে বিবাদের 
সম্তাবন! অতি বিরল। 

এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধ ত্রমে ঘনিষ্ট হইয়া দাড়াইল। 
এই সময়েই তিনি, জাম্মুর প্রিয়তম প্রতিনিধিগণের মতেই অনেক স্থলে নির্ভর করিতে 


১০। (08066 ৬/20০ 1০ 0176 হি651001)0 2 [061171, 2011) 180, 1828, 2004 ০৪0 
10799 00 05 58185, 19018 26৮, 1828. 

ফিরোজপুর সম্থপ্ধে পরিশেষে গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়াছিলেন (39%1100000 60 4১8৫0 ৪৫ 
19611, 240) ই০%, 1838) যে কতকগুলি এক-গোত্রাতূত উত্তরাধিকারী (যাহার! শ্বত্বাধিকারের 
দাবী করিয়াছিলেন) সকলেই স্বত্ববান হইবেন না। হিন্দু আইন আমলেও শিখদিগের পদ্ধতি 
অনুসারে পরস্পর পৃথক হই! গেলে, উত্তরাধিকারী ব্বত্ব ধ্বংস হয়। যাহা হউক, ইংরাজদিগের পদ্ধতি 
এত অনিশ্চিত যে, শিখ-রাজ্য সম্পকীঁয় ব্যবস্থা-সমূহের মধ্যে ফিরোজপুরের দাবীদারগণের অনুকূল 
কোন ন! কোন হেতু পাওয়] যাইতে পারে। 

১১। 03961171001) 00 011৩ 7২955106171 2 (১6118), 1401) ২০%০1০0০1, 1824 

১২। ১৮২৩ থুষ্টাব্ে রণজিৎ সিং বিধবা! রমণীর জগ্য ফিরোজপুরের হুদৃঢ় এবং বিখ্যাত ছূর্গ 
পুনরুদ্ধার করেন। কাণ্ডেন মারে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। একজন হ্বত্ববান ব্যক্তি এই বিধব! 
ভূম্যধিকারিণীর সম্পত্তি আক্রমণ করিতেছিল ; (0801810 1401185 00 005 28606 ৪ 00610, 
2007 3519, 1823) রাজ-প্রতিনিধিগণ নুধিয়ানা অপেক্ষা ফিরোজপুরের রাজনৈতিক ও সামরিক 
স্ববিধা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা! করিতেন। (0০551077600 10 4১806 8৫ 10610982010). 380, 1824) 


২০৮ শিখ-ইতিহাস 


লাগিলেন। ধীয়ান সিংহের পুত্র হীর! সিংছের বাল্যবস্থাতেই মহারাজ তাহার ভাবী 
মহত্বের লক্ষণ হৃদয়জম করিতে পারিয়াছিলেন। এই বাপকের ম্বাভাবিক সরলতায় ও 
শিক্ষা-সৌজন্যে তিনি প্রীত হইলেন। মহারাজ তাহাকে রাজা উপাধি প্রদানপ্করেন। 
তাহার পিতা প্রকৃত ভাঁরতবাসীর ন্যায়, বিশুদ্ধ বংশপরম্পর! বিশিষ্ট স্থানীয় কোন রাজ- 
পরিবারের একটি কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া, নিজ বংশের বিশুদ্ধতা গ্রতিপাদনে 
প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাবঝে, তিনি কাঙ্গাড়ার শাঁসনকর্তা মৃত সংসার চাদের 
কন্যার সহিত এই বিবাহ-সন্বপ্ধ হুম্থিরের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ফতে সিং 
আলহ্‌ ওয়ালিয়াঁর পুত্রের বিবাহোতৎসবে যোগদান করার উদ্দেশ্টেঃ নিজ ভগ্ীর সহিত 
জান্মুর শাসনকর্তা আনরোধ চাদ লাহোর পরিদর্শন করিতে যান ; তথায় অজানিতভাবে 
তিনি সম্পূর্ণরূপে ধীয়ান সিংতের নজরবন্দী হম। সথতরাং নৃশুন শাসনকর্তা আনরোধ 
চাদ অতি অনিচ্ছার সহিত সে বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। এই প্রস্তাবিত 
বিবাছে কুলনাশের আশঙ্কায় এ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি অপেক্ষা বাঁলিকাবৃন্দের মাতা 
অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, সস্তানগণের সহিত শত্রুর দক্ষিণে পলায়ন করিবার অভিসপ্ধি 
করিলেন। তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে আনরোধ টাদ আদিষ্ট হন; কিন্তু তিনিও 
নিজে পলায়ন করেন ; স্তরাং তাহার সমস্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধ হয়। দুঃখে ও বিরক্তিতে 
মাতার মৃত্যু হইল; অন্ত্-সাহায্যে সিংহাঁপনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ক্ষুদ্র রাজ্যের 
পুনরুদ্ধার সাখনকল্পে পুত্র ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন ; কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। অবশেষে মাতার মৃত্যুর পর, পুক্রও তাহার পশ্চাদ্দগামী হইলেন। সংসার চাদের 
কতকগুলি 'অগিদ্ধ' সন্তানও ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাবকে মহারাজ স্বয়ং দুইটি কন্যাকে বিবাহ 
ফরিলেন। তাহার অনুকম্পায় এক্ষটি পুত্র রাজপদে উন্নীত হুইল ; পিতৃরাজ্যের কতকাংশ 
ুন্েকে প্রত্যর্পণ করিয়া, মহারাজ কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চেষ্টা 
করিলেন। সেই বৎসরই সমবংশ-পর্যায়ের একটি বালিকার সহিত মহা! সমারোহে হীরা 
সিংহের বিবাহোৎ্দব সম্পন্ন হইল। রণজিৎ সিংহের উদ্দারত! ও মহত্বে বিমোহিত 
হইয়া, ইংরাজদিগের আশ্রিত বহু রাজা! এই উপলক্ষে মহারাজকে অভিনন্দন ও উপঢৌকন 
প্রদান করিলেন। ও 

ইতিমধ্যে একজন অপরিচিত ব্যক্তি পেশোয়ারের সম্নিকটে জোর বিদ্রোহ-বহ্ছি 
প্রজ্ালিত করিল। উত্তর ভারতের অন্তর্গত বরেলী নামক স্থানে £সয়দ বংশসন্ভূত আমে? 
সা নামক একজন মুদলমান, বেতনভোগী সেনাপতি আমীর খার অনুচর ছিল। তৎকালে 
মারহাট্টা ও পিগার! রার্জগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধের অবসানে, যখন 
তাহার প্রভুর সাময়িক সৈন্যদল ভঙ্গ হয়ঃ সেই সময় ইংরাজগণ আমীর খাঁকে একজন 
অধীনস্থ রাজা বলিয়া শ্বীকার করেন ॥ যুদ্ধে বিজয় লাভের পর, এই ব্যক্তি কর্মচ্যুত হয়। 
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রণজিৎ সিংহের মৃত্য ২৪৯ 


সেই সময় সৈয়দ দিল্লীতে গমন করেন; আবছুল আজিজ নামক একজন তত্ত্রত্য ধর্ম- 
প্রচারক তখন ব্যক্ত করিলেন যে, তিনি আমেদের সত্য-ধর্ম-নিষ্ঠায় বল পরিমাণে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইয়াছেন; তৎকালপ্রচলিত ধর্মোপাসনার সর্ববিধ কু-প্রথাসমূহ আমেদ নিন্দনীর 
ও দৃণ্ডার্ বলিয়া নির্দেশ করিলেন। তিনি প্রাগীন ধর্ম প্রচারকগণের ধর্ম-ব্যাখ]ার উল্লেখ 
করিলেন নাঃ একমাত্র কোরাণের উপদেশ সমুহ মনোযোগপূর্বক আলোচনা করিতে, 
তিনি সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।: তাহার যশোরশ্মি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল, 
ইসমাইল এবং আবছুল হাই নামক শিক্ষিত অথচ স্বতন্ত্র মতাবলম্বী ছুই জন মৌলবা 
সৈয়দের শিষ্বু ও অনুগত আজ্ঞাবাহ'রূপে তাহার অস্থরক্ত হইলেন।১৪ ৈয়দ প্রচার 
করিলেন,--সকল কার্ধের প্রারস্তে তীর্থ-যাত্র! বিশেষ মঙ্গলম্চক । ১৮২২ খ্রীষ্টাব্ডে প্রবাস-.. 


১৪। মৌলবী ইসমাইল সৈয়দ আমেদের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক উদ্ু ভাষায়: (উত্তর ভারতে 
প্রচলিত ভাষায়) প্রণয়ন করেন। এই গ্রস্থ সছুপদেশপূর্ণ এবং তাহার মত-সমর্থনক্ষম । এই গ্রন্থের 
নাম,_"টাকভিয়া-উল-ইমান বা ধর্সের ভিত্তি ঃ এই গ্রন্থ কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। গ্রস্থখানি ছুই 
ভাগে বিভক্ত । তন্মধ্যে প্রথম খণডই ইস্মাইলের লিখিত বলিয়। বুঝিতে পারা যায়; দ্বিতীয় খণ্ড 
কওকাংশে শিকৃষ্ঠট। এই হেতু মনে হয় ইহা! অপর কোন ব্যক্তির লেখনী প্রস্থত | 

হুচনায় (যুখবন্ধে ) গ্রন্থকার এই বলিয়। প্রার্থনা! করিয়াছেন*_'যে একমাত্র জ্ঞানী এবং বিদ্বান 
ব্যক্তি, ঈশ্বর-বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম ।” ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন, ঈগ্ররের উপদেশ-প্রচার-ব্যপদেশে 
অসত্য ও অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতেই একজন প্রচারক নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি- জগদীশ্বর-_ 
-ন্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই বাধাতার পথ এত হুগম করিয়। রাখিয়াছেন। প্রধানতঃ, ছুইটি বস্ত সর্বাগ্রে 
প্রয়োজনীয় | প্রথম, একেখরবাদিত্বে বিশ্বাস স্থাপন; এক ঈশ্বর ব্যতীত মন্য কাহারও প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন না করা, দ্বিতীয়, প্রচারকের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও তত্প্রতি বিখাস স্থাপন ; ইহাই ঈশখরদিই 
নিয়মের বাধ্যত1 বা! বশবঠিতা। অনেকে মনে করেন, যোখি-পুরুষরদিগের বাক্যই তাহাদের পরিচালক । 
কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর-বাক্যই পালন করিতে হইবে; কিন্তু শিক্ষালাভের জন্ত ধান্সিক ব্যক্তিগণের 
উপদেশ পাঠ করিতে হইবে ; কেনন! সেগুলি ধর্মপুস্তকের সহিত একমতাবলম্বী |" 

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে একেখরবাদিত্বের বিষয়ই উল্লিখিত আছে। এই অধ্যায়ে যোগী, দেবদু 5 
প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা অধর্মমূলক বলিয় বর্জিত হইয়াছে! এইরূপ উপাসনার ষে সকল কারণ দির্দিই 
হইয়াছে, তাহ] অমুলক £ তাহাতে ঈশ্বর-বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণ অবমানন! প্রদণিত হয় ;--এই অংশে 
তিনি এবন্প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন পৌত্তলিকগণ বলিয়াছেন যে, তাহারা “কেবলমাত্র 
শক্তি এবং ক্ষুপ্র দেবতার পুজা করিয়া থাকেন ; তাহারা উপান্ত বস্তুসমূহকে “সর্বশক্তিনানের সমপদবাচ 
বলির! স্বীকার করেন না ; কিন্তু জগদীখ্বর শ্বয়ং এই অধানিক্দিগের বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়াছেন ; 
তাহাদের অধাচরণের শান্তি বিধান করিয়া দেন। সেইরপ মৃত সন্ন্যাসী অথবা! মঠবাঁপীকে ঈর্থর- 
বোধে ততপ্রতি সম্মান প্রদর্শন করায়, খুষ্টানগণ তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। ঈখর অধ্তীয়; তাহার আর 
কোন সহচর নাই; একমাত্র তাহারই প্লিকট ধুল্যবনুষ্ঠিত হইয়। অভিবাদন কর! ও ভক্তি প্রদর্শন 
কর্তব্য; আর কেহই দেরপ শক্তির পাত্র নহে ।”. গ্রশ্বকার এইভাবে অনেক বিষয় বর্ণনা! করিয়াছেন। 
কিন্তু পরিশেষে তিনি সন্দেহে নিপতিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তত্বরূপ,_মহম্মদ বলেন, ঈশ্বর অদ্বিতীয় ঃ 
পিতা-মাতার নিকট হইতেই মানুষ জানিতে পারে যে, সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; মানুষ তাহার সাতাকে 
বিশ্বাস করে ; তথাপি দেবদু তের ব! ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে ন1। অন্যপক্ষে 
একজন পাপী ব্যক্িরও ধদি ধর্মজ্ঞান থাকে, তথাপি সে একজন ধর্মপ্রাণ পৌতলিক অগেক্ষা। শ্রেষ্ঠপদবাচা । 


১৪ 


২১৪ শিখ-ইতিহাস 


গমনোদ্দেন্তে জয়োল্লাসে জাহাজে আরোহণের্‌ জন্য আমেদ সা কলিকাতা পর্বত 
পরিভ্রমণ করেন ; তাহার সে যাত্রা! মহা মহণখসব-্জ্ঞাপক | কিন্তু বুহৎ সহরে আগমন 
করিয়া, তিনি বছুসংখ)ক শিষ্য সংগ্রহ করিলেন; সভা-দমিতি আহ্বান না করা পর্যস্ত, 
তাহার কার্ধকলাপে কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। তিনি তীর্থ পর্যাটনোদেশ্তে মক! ও 
মদিনায় যাত্রা করিলেন; সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, তিনি কনস্তাস্তিনোপলও পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন। বিস্তু তদিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চাঁরি বৎসর পর তিনি 
দিল্লীতে ফিরিয়! আসিয়া ধর্মবিশ্বাসিগণকে বিধর্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
আদেশ করেন। বিধর্মী নামে তিনি কেবল শিখদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাহার 
 কার্ধকলাপেও তাহাই বোধ হইয়াছিল; কিন্তু তাতার প্ররুত উদ্দেশ্ত ওম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পার! যায় নাই। ইংরাজ যাহাতে কুপিত না হয়, তছ্ষিয়ে তিনি বিশেষ স্্ক ছিলেন। 
কিন্তু বহু-বিষ্তৃত জনাকীর্ণ দেশে বৈদেশিক জাতীর প্রাধান্ত প্রবল হওয়ায়, অলক্ষিততাবে 
জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে তিনি গুচুর স্থবিধা পাইলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাচ 
শত অনুচর সমভিব্যাহারে আমেদ দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন; তখন এইরূপ বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল যে, নির্দিষ্ট পরিচালকের অধীনে অপরাপর সৈন্যদলও তাহার অন্থুগমন করিবে । 
পূর্ব গ্রহ আমীর খাঁর বাসস্থান “টদ্ক' নামক স্থানে তিনি কিছুকাল অবস্থান করিলেন। 
পরে তত্রত্য সামস্তপুত্র তাৎকালিক নবাবও সেই সিদ্ধ পুরুষের শিষ্যদলতুক্ত হইলেন। 
সেই নব-দীক্ষিত শিষ্বের নিকট আমেদ কিছু অর্থ সাহায্য প্রপ্ত হইয়া, মরুভূমির মধ্য 
দিয় সিদ্ধুদেশের খইরপুর নামক স্থানে উপনীত হন। তথায় মীর রুস্তম খা ব্তৃক মহা 
সমাদরে অভ্যধিত হইয়া, তিনি পশ্চা্ব্তী ''গাজী” ব! ধর্মযোদ্ধগণের আগমন প্রতীক্ষ 
করিতে লাগিলেন। ইহারা সকলেই তাহার পশ্চাতে আসিতেছিল। অতঃপর আমেদ 
ক'ন্দাহার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন) কিন্তু তাহার উদ্দেশ্তে কেহই বিশ্বাস করে নাই, 
অথবা সকলেই তাহা ভূল বুঝিয়াছিল। সেই হেতু তাৎকালিক শাসনকর্তা, 'বারুকজায়ী+- 
গণের নিকট কোন সাহাধ্য বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন না; সুতরাং ঘিলজায়ীদিগের 
অধিকৃত প্রদেশের মধ্য দিয়! তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন । ১৮২৭ গ্রীষ্টাবের 
প্রারস্তেই কাবুল নদী অতিক্রম করিয়া, তিনি পেশোয়ার ও সিম্ধুনদের মধ্যবর্তা 
*ইউসফজায়ী” সম্প্রদায়ের অধিকৃত পর্বত্মালার অন্তর্গত “পাগুটারে” উপনীত 


হইলেন ।৯৫ 


১৫1 €00779815 11011995 "20171669188 0. 145, 146. গাজীর ভগ্রীপতির নিকট 
হইতে গ্রন্থকার সৈয়দ আমেদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। একজন সন্ত্রস্ত মৌলবীও 
তাহার অনুষ্ীরণ করিয়াছিলেন। পরে উভয়েই টক্ক প্রদেশে সম্মানস্থচক পারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুন্সী 
সাহামাত আলীর নিকটও তিনি অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটন] জানিতে পারিয়াছেন। পীর মহম্মা 
খ। নামক কাশুরের এবজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং কৃতবিদ্বা পাঠানই প্রধানতঃ তাহাকে আবশ্বকীয় সংবাদ 
প্রদান করিয়াছিছেন; তিনি তখন ইংরাজদিগের একজন কর্ণচারী ছিলেন। তিনি মনে করেন, 
পাকপউন, মুতান এবং উচ্চ নগরের পবিত্র সামিধ্য সত্বেও আমেদের বথাই সভ্য। বস্তুতঃ প্রন্যেক 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২১১ 


রণকুশল ইউসফজ।য়ীদিগের মধ্যে পপাঞজটার' রাজপরিবার কতক উল্লেখযোগ্য । ইয়ার 
মামুদ খাঁর ষড়যন্ত্রে ইউসফজায়িগণ সর্বদা! সশঙ্কিত থাকিত। রণজিৎ সিংহের অধীনতা 
স্বীকার করায় আফগান সম্রাটের আক্রমণ তয় ইয়ার মামুদের মন হইতে বিদুরিত 
হইয়াছিল। স্থতরাং সৈয়দ এবং গগাজী'গণ সশঙ্কিত জাতির ত্রাণকর্তা বলিয়া,সাদরে 
গৃহীত হইলেন ; সকলেই আমদের প্রতৃত্ব স্বীকার করিল। এই সময়ে একদল শিখ সৈন্ত 
মহারাজের স্ববংশোদ্ভূীত বুধ সিং সিধানওয়ালার অধীনে আটকের কয়েক মাইল উত্তর, 
অকোরা পর্বস্ত অগ্রসর হইল। সৈয়দ তাহার অসম্পূর্ণরূপে সজ্জিত অন্ুচরবর্গকে সেই 
ক্ুপ্র শিখ-সৈন্য-দল আক্রমণ করিতে অনুমতি করিলেন। শিখ সেনাপতি স্থরক্ষিত স্থান 
হইতে সৈম্য পরিচালনা করিয়া অশিক্ষিত পর্বতবাসীদিগের শৃঙ্খলাবিহীন আক্রমণ ব্যর্থ 
করিলেন । এই যুদ্ধে তাহার কিছু বলক্ষয় হইল ; কিন্তু তিনি আর কোন যুদ্ধে শত্রুদিগকে 
পরাজিত করিতে পারিলেন না । সুতরাং সৈয়দের যশঃসৌরভ এবং টসন্ত-বল দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক্ষণে টৈয়দ যাহাতে ইউসফজায়ী-রাজ্যসমূহের প্রতি অশ্থকম্পা 
প্রদর্শন করিতে বাধ্য হন, সেইরূপ কোনি প্রস্তাবে সৈয়দকে সম্মত করাই ইয়ার মামুদ খা 
যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি নীচমন! ব্যক্তির ন্তায় বিষ-প্রয়োগে আমেদকে নিহত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,--এই অপবাদে পেশোয়ারের হীনবল শাঁসনকর্ত| দোষী 
সাব্যস্ত হইলেন। ১৮২৯ গ্রীষ্টান্ধে এই ঘটনা বা সংবাদ প্রচার করিয়া, সৈয়দ অস্ত্র-সাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন। ইয়ার মামুদ গুরুতররূপে আহত ও পরাজিত হইলেন; জেনারেল 
ভেনটুরা এবং যুবরাজ শের সিংহের অধীনে শিখ সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ার 
পেশোয়ার শত্রহস্ত হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইল ; অত:পর ইয়ার মামুদের ভ্রাতা, স্থলতান 
মামুদকে সেই স্থান প্রদ্দান করা হয়। মহারাজের জন্য লয়লা নামক প্রসিদ্ধ ঘোটক 
আনয়ন করিবার ভাণ করিয়া শিখসৈন্য তৎকালে সেই দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই 
ঘোটক “কাহার' নামক প্রসিদ্ধ অপর আর একটির সমকক্ষ। কিন্তু ইতঃপূর্বেই বারুক- 
জায়ীদিগের নিকট “কাহার, প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১৬ 


ঘুমলমানই তাহার ধর্ননীতির যৌক্তিকতা এবং উপযোগিত| স্বীকার করিয়াছেন। টঙ্বের রাঝ। 
অকিঞ্চিতকর উৎসবের বিশেষ বিরোধী ছিলেন। তৃপালের হুচতুর রিজেপ্ট-বেগমও টঙ্ষের রাজার 
কঠোরতা অবলম্বনের প্রশংস! করিয়াছেন । ধর্নভীরু লোকের মধ্যেও সৈয়দ বহু শিন্ত প্রাপ্ত হন। কথিত 
হয়, তাহার বক্ততা এত কার্যকরী হইয়াছিল যে. দিল্লীর খলিফাগণ সম্যক বিচার করিয়া, অবশিষ্ট কাপড়, 
তাহাদের গ্রভুদিগের নিকট ফেরত পাঠাইয়াছিল। | 

১৬ 0000815 11017853 “18000]566 910817” 0-1846, 149. সৈয়দ আমেদের অন্ুচরগণের 
বিশ্বাম যে, ইয়ার মামুদ বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন । ফলে, “গাজীপ্গণ অনেক কষ্ট পাইয়াছিল,_-তাহার! 
তাহাও বলিয়া থাকে । 

মেনাপতি ভেন্টুরা অবশেষে 'লয়লা' নামক একটি অশ্ব লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এ নামের যোটক স্থানাস্তরিত করা হইয়াছিল কিনা, তাহ] সন্দেহমূলক। আবার কোন সময়ে ঘোবিত 
হয় যে, এ অথ পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। (০82৮. ৬/৪৫০ 0০ 0৩ 2658060 ৪$ 19৩111, 
2189 170), 1829) 


২১২ শিখ-ইতিহাঁস 


শিখসৈন্য শতক্র অভিমুখে প্রস্থান করিল। হুলতান মহম্মদ খা এবং তাহার ভ্রাতৃ- 
গণ যথাসাধ্য তাহাদের জায়গীর ব! উপনিবেশসমূহ রক্ষা করিতে থাকিলেন। , তাহাদের 
অবস্থা বিপদসঙ্ক,ল বুঝিয়া, এবং তত্প্রদেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করা সহজসাধ্য নহে 
বিবেচন! করিয়া রণজিৎ সিং আশা করিয়াছিলেন, উক্ত প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
করিলে, কোন দোষ হইবে না।১৭ কিন্তু সৈয়দ আমেদ সার প্রতৃত্ব কাশ্মীর প্যস্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল; অধিকন্তু সেই উপত্যক! ও সিদ্ধুনদের মধ্যবর্তী পাবতীয়গণ লাহোরের 
শাসনাধীন থাকিতে অনিচ্ছা! প্রকাশ করিয়াছিল । ১৮৩০ গ্রীষ্টাবখের জুন মাসে আমে, 
সিচ্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, সেনাপতি আলাড্‌ ও হরি সিং নালোয়! পরিচালিত শিখ সৈন্য 
আক্রমণের কল্পনা করিলেন ; কিন্তু তথায় পরাজিত হওয়ায়, তিনি সিন্ধুনদের পশ্চিমাভি- 
মুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন; এবং নববলে বলীয়ান হইয়া, সুলতান মহম্মদ খাঁকে আক্রমণ 
করিলেন। বারুকজায়ী যুদ্ধে পরাভূত হইলেন এবং সৈয়দ ও তাহার “গাজী”-গণ পেশোয়ার 
অধিকার করিলেন। কৃতকাধতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উল্লাসও ক্রমশঃ বাড়িতে 
লাগিল। কিংবাস্তী অনুসারে জানা যায়, তিনি “কালিফ' নাম প্রচার করিয়া! স্বনামে 
দ্রাঙ্গণ আরম্ত করেন । এ মুদ্রার উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুদ্রিত হইয়াছিল; 
-_“সত্যনিষ্ঠ ও ন্তায়পর আমেদ, _ধর্ম-স্থাপনকর্তা ; তীহার তরবারির চাকচিক্যে বিধর্মী- 
দিগের ধর্ংস সাধিত হয়। পেশোয়ারের অধঃপতনে লাহোরে কিঞিৎ ভয়ের সধশর 
হওয়ায়, সিদ্ধু-তীরস্থিত প্রদেশের সৈন্তসংখ্যা বদ্ধিত হইল ; কুমার শের সিংহ তাহাদের 
সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। যাহারা স্বার্থপরতার বশবর্তা হইয়া ধর্ম বিসর্জন দিয়াছিল, 
বাহারা ধর্ম অপেক্ষা স্বার্থসিদ্ধিই শ্রেষ্ঠতর মনে করিত, সেই সকল নামমাত্র মুসলমান 
শাসনকর্তা, ভারতীয় বিজেতার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইতে ঘ্বণা প্রকাশ করিত ; 
অধিকন্ত আমেদের অবিবেকতায় তাহার অন্থচর “ইউসফজায়ীগণ, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। 
তিনি কৃষকদিগের উৎপন শল্তের দশমাংশ রাজস্ব ত্বরূপ গ্রহণ করিতেন । এইরূপ প্রথা 
প্রবর্তনে কোন অসস্তোষের চিহ্‌্ই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেক বিষয়েই ধর্মগুরুর 
স্বত্ব বর্তমান,-তাহাদের সে জ্ঞান জন্মিয়াছিল; তাহাতেই তাহারা সন্তষ্টচিতে এ 
করপ্রদান করিত। অতঃপর আমেদ এক হীনতার পরিচয় প্রদান করিলেন ; তাহাতেই 
অনর্থ ঘটিল। তিনি আদেশ করিলেন যে প্রত্যেক যুবতী স্ত্রীলোক বিবাহোপযুক্ত বয়ঃ- 
প্রাপ্ত হইলেই, তাহাকে বিবাহ দিতে হইবে; এইরূপ আদেশ প্রচারিত হওয়ায়, অথ- 
লোলুপ আফগান পিতা-মাতার আয়ের পথ রুদ্ধ হইল। আফগান জাতি সাধারণতঃ 


ঠা 080 ৬/806 (0 265106100 20 10611), 1501) 9০006161, 1830, মহারাজ নিজেও 
ৰারুকজায়ীদিগের সহিত বিবাদের অনেক কারণ পাইয়াছিলেন। "খুটুক” নামক অপর একটি জাতিকে 
ভাহার! অধীনতা-পাঁশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহাদের সম্বন্ধে রণজিৎ সিং বলিয়াছিলেন, উজীর ফতে 
খা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার! স্বাধীন্ভাবেই বাস করিবে । (090, ৬/৪৫৩ (০ 03060771060 
901) 06০. 1831) 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২১৩ 


অর্থগৃধ, বলিয়া প্রসিদ্ধ ; তাহার! সচরাচর সর্বাপেক্ষা এশ্বর্যশালী ব্যক্তিকেই কন্যা সম্প্রদান 
করিয়া থাকে । কিন্তু সৈয়দ আপনার দীন ভারতীয় অন্থচরগণকে এক একটি করিয়া 
কুমারী প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, ৫সয়ঘ 
আমেদ সেই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলেন ; তাহার কু-অভিসন্ধি বিষয়ে নান! তর্ক- 
বিতর্ক উপস্থিত হইল ; সকলেই সৈয়দের বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হইল ; ফলে, অসস্তোষ বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসের প্রারস্তে, কোন নিদিষ্ট হারে রাজস্ব 
বন্দোবস্ত করিয়া, তিনি সুলতান মহম্মদ্দনকে পেশোয়ার প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। 
অতঃপর শিখদিগের সহিত যুদ্ধার্থ সম্ভিত হইয়া, শতব্রর পশ্চিম তীরে গমন করিলেন। 
মুষ্টমেয় “গাজীগগণের উপরই সৈয়দ প্রধানতঃ নিভর করিতেন; তাহারাই সথখ-ছুঃখে 
পুবাপর তাহাকে সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। “ইউসফজায়ীগণের' সংখ্যা অনেক 
পরিমাণে হাস হইয়াছিল ; স্তরাং মজঃফরাঁবাদ ও অন্যান্ত স্থানের বিদ্রোহী শাসনকর্ডৃ- 
গণের বলবীর্ষের উপরও তিনি কতকাংশে নির্ভর করিয়াছিলেন । শের সিং এবং কাশ্মীরের 
শাসনকর্তার এঁকান্তিক চেষ্টায় ও যত্তে পার্বতীয় ধা জাতি শ্ীদ্রই বশ্ঠুতা স্বীকার করিল। 
তথাপি আমেদ নিবৃত্ত হইলেন না ; বরং অকুতোভয়ে অবিশ্রাস্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
বন্ধুর পর্বতমালা মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল প্রথমে কিছুকালের যুদ্ধে আমেদই 
কৃতকাধ হইয়াছিলেন ; সেই যুদ্ধের পর কিছুকাল নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। ১৮৩১ 
খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের প্রারস্তেই বালাকোট নামক স্থানে আমেদ পুনরায় আক্রান্ত হইলেন ; 
'আকম্মিক আক্রমণে তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন; সৈন্ভগণ তাহার উপর নিপতিত 
হইয়। তাহাকে নিহত করিল। ইউসফজায়ীগণ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিনিধিগণকে বিতাড়িত 
করিল ? গাজী"গণ ছল্মবেশে দেশ-দেশাস্তরে চলিয়! গেল £ সৈয়দর-পরিবার, টক্কের নবাবের 
নিকট আশ্রয় পাইবাঁর আশায়, হিন্দুস্থানে প্রস্থান করিলেন । টহ্কের নবাব সৈয়দের একজন 
পরম় বন্ধু ছিলেন? সৈয়দ পরিবার মনে করিয়াছিলেন,--নবাব তাহাদিগকে মহাসমাদরে 
ও সম্মানের সহিত আশ্রয় প্রদান করিবেন ।১৮ 

এক্ষণে রণজিৎ সিংহের যশঃ-প্রভায় দিগ-দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল? ভিন্র-দেশবাসী রাজগণ 
তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাবে বেলুচি- 
স্থানের রাজ-প্রতিনিধি আসিয়া শিখরজিকে অশ্ব উপটৌকন প্রদান করেন। তৎকালে 
হারান্দ এবং দাঁজেল নামক সীমান্ত প্রদেশ দুইটি ভাওয়ালপুরের করদ রাজা বলপূর্বক 
অধিকার করিয়াছিলেন। বেলুচি রাজ প্রতিনিধির একাস্ত ইচ্ছা, সেই ছুইটি প্রদেশ “থা 


১৮। 08012110205 6০ 1২651061781 1011)1, 2130 1/18701), 1831, পূর্ব-পুর্ব বৎসরের জন্য 


এবং এ বদরের অন্ক তারিখের পত্রও প্রষ্টব্য। মারে বিরচিত রণজিৎ সিং, ১৫* পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। (0০2৮. 
7215 171017855 10২0100596 91088, 0150.) সৈয়দের "কালিফ' উপাধি গ্রহণ, নিজ নামে 


মুদ্রাঙ্থণ এবং ভারতীয় অন্ুচরদিগকে “ইউদফজায়ী" কুমারী প্রদান, সৈয়দের অনুচরগণ সে সকলই 
অন্বীকার করিয়া থাকে। 


২১৪ শিখ-ইতিহাস 


শাসনকর্তাকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করা হইবে ।১৯ হীরটের স! মামুদের সহিত মহারাঁজার 
পঞ্জাপত্র চলিতেছিল।২) যুবক সিন্ধিয়ার বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে সম্মানিত 
করিতে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাবঝে গোয়ালিয়রের বাইজাবাই মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেন4২৯ এই 
সময়ে ইংরাজগণের মনে এক সন্দেহ উপস্থিত হইল । তাহারা মনে করিলেন, মহারাজ, 
রুষ-রাজের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের জন্ত লেখা-লিখি করিতেছেন ।২২ স্থতরাং ইংরাজ 
গণও মহারাজকে তোষামোদ আরস্ত করিলেন ; তাহার! ভাবিলেন,--+লাভজনক বাণিজ্য 
ব্যবসায় এবং ন্যাষ্য অধিকার বিস্তার করিয়া, উদ্দেশ্ট-সাধন-কল্ে এরূপ তোষামোদ 
কদাচ নিন্দনীয় নহে। 


১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গবর্ণর জেনারেল, লভ্/ উইলিয়ম বেটটিঙ্ক, সিমলাঁয় উপনীত 
হইলেন। গবর্ণর জেনারেলের নিজ কৃশল-বাত শ্রবণের জন্য এবং বুটিশ গবর্ণমেণ্টের 
উন্নতি-কামনায় রণজিৎ সিংহের এঁকাস্তিক অভিলাষ বিজ্ঞাপনার্থ, শিখ-রাজ-প্রতিনিধি-বর্গ 
গবর্ণর-জেনারেলের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষ! করিতে লাগিলেন । গ্রীম্ম ধতুর প্রথর 
উত্তাপ অসহনীয় হইয়া উঠিল; স্থতরাং গবর্ণর-জেনারেল লাহোর দরবারে প্রতিনিধি 
প্রেরণ করিয়া, লোকাচার-ধর্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু মহারাজকে ধন্বাদ 
প্রদ্দানের জন্য লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধি কাণ্েন ওয়েড পত্রবাহকরূপে প্রেরিত 
হইলেন। রণজিৎ সিং, ল্” উইলিয়ম বেন্টিস্বের সহিত সাক্ষাত করিতে ইচ্ছুক কিন!, 
অথব! তাহার সাক্ষাৎকার লাভের জন্ত কোনরূপ প্রস্তাব করিতেও ইচ্ছা করেন কিনা 
তাহাই স্থির করা, প্রতিনিধির প্রধান কতব্যরূপে শিরদিষ্ট হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারেল 
মনে করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে ইংরাজ-রাজ-প্রতিনিধির অগ্রণী হওয়1 অনাবশ্যক ; উপ- 
যাচকে দেশীয় সামস্তের সহিত সাক্ষাত করিতে যাওয়া, ইংরাজদিগের পক্ষে 


১৯ 0900510 ৬/9৫০ 00 009 2২59109100 2 1091101, 370 1১25, 1829 204 290) 4001, 
1830. এক সময়ে হারান্দ বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। (5960 11801091056 7101301 [,21%5 10011721, 
100০7 0916 370 19101), 1836) ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্ত পাঠে জান যায়, অপরাপর কয়েক ব্যক্তির 
বিশ্বাসঘাতকতাঁয় নবাব এই স্থান প্রাপ্ত হইযাছিলেন। শতদ্রর পশ্চিমে সমুদায় রাজ্য হইতে যখন 
বাহাওয়াল খ। বঞ্চিত হইলেন ; তখন এ স্থান পুনরাধিকারের ভার সেনাপতি ভেপ্টরার হস্তে অপিত 
হয়। (গ্রস্থকার সেই কর্মচারীর নিকট এইরূপ বিবরণই শুনিয়া ছিলেন । ) 

২*। দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাপ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র, তারিখ ১৮২৯ থুষ্টাব্দের ২১শে 
জানুয়ারী, এবং ১৮৩৭ থৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর। 

২১। দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাণপ্তেন ওয়েডের পত্র; তারিখ ১৮৩০ খুষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল । 
যখন তাহার পুত্রের বিবাহ হয়, তখন সিদ্ধিয্না লাহোরে ছিলেন না,_ এই কথা বলিয়! মহারাজ নিমন্ত্রণ 
এহণে অসম্মত করেন। 

২২। দিল্লীর রেসিডেন্টের নিকট কাণ্তেন ওয়েড লিখিত পত্র; তারিখ ১৮৩* থৃষ্টাবের 
২৪শে জাগষ্ট। 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২১৫ 


মানহানিকর।২৩ ছুইটি রাজ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা বতগ্নান, লোকের মনে এই ধারণা 
বদ্ধমূল করাই,_-গবর্ণর জেনারেলের প্রধান উদ্দেপ্ত ; কিন্ত মহারাজ নিজ প্রতৃত্ব দৃঢ় করিতে 
যত্ববান হইলেন। প্রবল ক্ষমতাশালী প্রধান প্রধান ইংরাজ শাসনকর্তৃগণ, তাহাকেই 
ঘিলিসার' প্রকৃত নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন,তিনি শিখজাঁতিকে সেই বিষয় 
বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। যুবরাজ গড়গ সিংহের স্বত্ব-প্রতৃত্ব স্বীকারে যাহারা ভিন্নমত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্থুচতুর শাসনকর্তা হরি সিং তাহাদের অন্যতম । ভাবী উত্তরাধি- 
কারী নিজেও শিখ-জাতির মনোভাব অবগত ছিলেন। এক বৎসর পূর্বে তিনি বোগ্াইয়ের 
শাঁসনকর্তার সহিত পত্রাি লিখিতে আরম করেন ; উদ্দেশ _অন্তঃদারশৃন্ত সুধ্যাতিপূর্ণ 
উত্তরাঁ্দি হইতে তাহার মনে হয়তো কোন আশার সঞ্চার হইতে পারে ।২৪ রণঞ্জিং সিং 
তাহাদের এক সম্মিপনের প্রস্তাব করিলেন; ১৮৩১ খ্রীষ্টান্ষের অক্টোবর মাসে শতদ্র 
তীরে রূপার নামক স্থানে তাহাদের সম্মিলন সংঘটিত হইল। ইতিমধ্যে ইংলগডের রাজার 
নিকট হইতে কতকগুলি অশ্ব উপটৌকন স্বরূপ লাহোরে আনীত হয়? লেফট স্যাণ্ট 
বারনেস সিম্ধুনদ এনং ইরাবতীর পথে সেগুলি লইয়া লাহোরে পৌছেন। গবর্ণর- 
জেনারেলের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ হইল । কিন্তু একবার চির-বন্ধুত্ের শিশ্চয়ত। স্বরূপ, 
রণজিৎ সিং এক লিখিত সনন্দ পাইবার প্রার্থনা করেন এবং পরে তাহা প্রাপ্ত হন।২৫ 
তখন জনসাধারণের মনে এই ধারণ! জন্মিল যে, অতঃপর ইংরাজগণ তাহার পরিবারবর্গের 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ; তাহার বংশধরগণ ইংরাজদ্িগের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। পূর্বেই 
রণজিৎ সিংহের উদ্দেগ্ত কতকাংশে সাধিত হইয়াছিল ; এক্ষণে সে উদ্দেশ সম্পূর্ণ অফল 
হইল। কিন্তু সিন্ধুদেশ লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া! পড়িলেন ; তৎপ্রদেশ সম্বন্ধে কতকগুলি 
অস্তঃসারশৃন্ত অনিশ্চিত ষড়যন্ত্রের সংবাদ তাহার নিকট পৌছিল; তিনি আপন বিধি- 
ব্যবস্থা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিলেন ; ভাবিয়া দেখিলেন,_আমীরদিগের উপযুক্ত সৈ্ঠের 
অভাব ; তাহারা লেফটন্যাণ্ট বারনেসের কার্যকলাপে বাধা প্রধান করিয়াছেন; হথতরাং 


২৩। কাণ্ডে ওয়েডের নিকট গবর্ণমেন্ট লিখিত পত্র ;--তারিখ :৮১১ খৃষ্টানদের ২৮শে এপ্রিল ; 
মারে বিরচিত 'রণজিং সিং ১৬২ পৃষ্ঠা (71007555 “00159091088, 15 162.) 

২৪। এই পত্রাদি সম্বন্ধে পারন্তরাজ সেক্রেটারী ১৮৩০ খৃষ্টানদের ৬ই জুলাই বোগ্ধাইয়ের পোলিটিকাল 
সেক্রেটারীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টঘ্য। ' 

রণজিৎ সিংহ স্বপ্ং হরি পিংহের শত্রু ছিলেন ; কিংবা! অনুগত ভৃত্য প্রভুর প্রতি বিখ্বাসবাতকতাচরণ 
করিয়াছিলেন, তাহ! কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্ত হরি সিং একজন ধর্মপ্রাণ শিখ বলির! 
পরিচিত; তিনি একগ্সন উচ্চাশয় ব্যক্তি ছিলেন। খদ্রগ সিং সর্বদাই আপনাকে বিপদসন্থুল মনে 
করিতেন; সিংহাসন প্রাপ্তি সম্বন্ধেও তাহার মনে সন্দেহ জম্মিয়াছিল। রূপার নামক স্থানের সপ্মিলন, 
রণজিৎ সিংহের ব্যগ্রতার বিষয়, এম, আলার্ড অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । সুতরাং মারের 
'রণজিং লিং' গ্রন্থে প্রিন্সেপের বিবরণ হইতে তাহ। শিক্ষা কর! কর্তব্য। (0900০305 4১০০0804 17 
1101955 [২071960 910618, 0. 306) 

২৫। মারে কৃত "রণজিৎ সিং' ১৬৬ পৃভা। (140718)15 [30100551 91081), 0,866.) 


২১৬ শিখ-ইতিহাস 


আমীরগণ ইংরাজদের প্রাতিও সন্তুষ্ট নহে ।২৬ সিদ্ধু রাজগণের নিকট যে প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য ও মর্ম, গবর্ণর জেনেরল অন্ুস্ধিৎহথ অভ্যাগত মিত্র-রাজের 
নিকট কখনও ব্যক্ত করেন নাই। শাস্তিস্থাপনের জন্ শ্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্টে তিনি যেরূপ 
ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তীহার ভয়, পাছে রণজিৎ সিং তাহার উদ্দেশ অবগত 
হইয়া প্রস্তাবিত কার্ধকলাপের কোন অস্তরায় উপস্থিত করেন।২৭ রণজিৎ সিং হয়তো 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন,--তাহার গুতি ইংরাজদিগের আর সে বিশ্বাস নাই; তিনি 
ইংরাজদিগের অবিশ্বাসভাজন হইয়াছেন; কিংবা! তছ্িষয়ে হয়তো তীহার সে ধারণ! আদে 
জন্মে নাই । যাহ! হউক, জিন্ধুনদে বাণিদ্য-পোত পরিচালন! করিতে হইলে, মহা রাজকে 
পন্মতূত্ত করা আবশ্যক; পরন্ত তছিষয়ে বহুকালাবধি জল্পনা-কল্পনা! চলিতেছিল এবং 
তৎপক্ষে ইংরাজ বত্তৃপক্ষগণ বহদুর অগ্রসর হইয়া ছিলেন। সে ক্ষেত্রে ইংরাজগণ যদি 
কোন বিষয় গোঁপন করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মর্ধাদ! 
অক্ষুণ্ন থাকিত;- কতৃপক্ষগণ নীতি-সঙ্গত কার্ধই করিতেন। 

পরিব্রাজক মুরক্রফট বেশ বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজদিগের বাণিজ্য-বিষয়ের স্থবিধার 
জন্য লি্ছুনদ বিশেষ উপযোগী । সিন্ুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালন! করিতে পারিলে, 
ক্রমশঃই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে ।২৮ সিদ্ধুনদ ও শাখা-নদীসমূহে বাণিজ্য-পোত 
পরিচালনার প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেন্ট অনুমোদন করিলেন ; অধিকাংশ লোকের যাহাতে 
সমল হয়, যাহাতে অধিকাংশ জোক ধনৈশ্বর্ষশালী হয়, সেই হিতবাদ-প্রথা প্রচারকগণ 
ভিন্নমত প্রকাশ করিলেন না। রাজা উইলিয়মের প্রদত্ত উপটোকনসমূহ জলপথে রণজিৎ 
সিংহকে পাঠাইবার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্বারা কৌশলে সিন্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসায় সম্পকে 
অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারিবে । গঙ্গা নদীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের লাভালাভ অপেক্ষা, 
সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-ব্যবসাঁয় চালাইলে লাভ সম্ভাবনা অধিক, ২৯ লেফত্টন্যাপ্ট বারনেসের 
পরীক্ষার ফলে তাহা স্থিরীকৃত হয়; লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কেরও তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে । 
তাহার মতে বিশ্বাসের আরও প্রবষ্ঠ কারণ ছিল; তাহার বিশ্বাস,--এক সময়ে পশ্চিম- 
দেশীয় উপত্যকা, পূদেশীয় স্থানের স্তায় জনাকীর্ণ ছিল। তিনি ক্ষণকালের জন্য ভাবিয়া 


২৬। [10112+ 7২000)960 91081), 0,167. সিক্ষিয়ার সৈন্য সম্বন্ধে রণজিৎ সিংহের এই 
বিবরণ, দাববা ও নিঞানি বিজয়ীর পক্ষে সন্তোষজনক নজে | যদিও মহারাজ তাহাদের সাহসিকতার 
নিন্দা করেন নাই, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার ও সাজ-সজ্জ'র নিন্দা করিয়াছেন। যাঁহা হউক ১৮৩৪ 
খৃষ্টাব্দে সা স্জার আক্রমণেই রণজিৎ সিংহের এইরূপ সিদ্ধান্তের সততার পরিচয় পাওয়। খিয়াছে। 

২৭। 14 019975 “(২0100)650 91081১ 10. 167, 168, কাণ্ডেন মারের গ্রচ্থের দশম অধ্যাক্ন; 
রূপারের দরবারের বিষয়, মিঃ প্প্িল্পেপের লেখনী প্রহুত ১ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটবীরূপে তিনি তৎকালে 
গবর্ণর জেকীরেলের সহিত ছিলেন। 

২৮। মুরক্রফ টের ভ্রসণবৃত্তাত্ত | (70০০9107010, 7185515 0, 338.) 

২৯1 0০৬51009650 00 00191061 7১060108617, 0০. 2250 1831. 8120 1 011895 
*3 00561 91081)+, 0, 153, 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২১৭ 


দেখিলেন যে, রাজনৈতিক অস্তরাঁয় উপস্থিত হওয়ায়, আঁলেবজন্দার-নিসেবিত নদীসমূহ 
হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায় নির্বাসিত হইয়াছে, বুটিশ গবর্ণমেন্ট ম্যাধ্য বিধি ব্যবহার ফলে 
্রভৃত্ব প্রচার করিতে সমর্থ হইলে, সে সমৃদায় বিস্ব-বিপত্তি একে একে অস্তহিত 
হইবে ।৩০ অতএব বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য সর্বসাধারণের উপকারার্থ সিদ্ধুনদে বাণিজ্য- 
পোত পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও মন্ত্রণা স্থির হইল। 

রণজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাতের কিছু পূর্বে, গবর্ণর-জেনারেল কর্ণেল পটিঞ্জারকে 
হায়দ্রাবাদে গমন করিতে আদেশ করিলেন । সিদ্ধুনদের নিয়তর অংশে বাণিজ্যপোত 
গমনাগমনের ুবিধার জন্য শির্দি্ট হারে কর প্রদানের প্রস্তাব করিয়। সিদ্ধুদেশের 
আমীরগণের সহিত বন্দোবস্তের ভার তাঁহার উপর অপিত হইয়াছিল।৩১ ইহার ছুই 
মাস পরে, ১৮৩১ শ্রীষ্টান্বের শেষভাগে, তিনি মহারাজের নিকট এই মর্মে এক গঞ্জ 
লিখিলেন। বাম্পীয় পোত দেখিবার জন্য মহারাজ পুরে যে ইচ্ছা প্রকাঁশ করিয়াছিলেন, 
তাহা তাহার মাজিত বুদ্ধির পরিচায়ক | ছুইটি রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য সন্বন্ধের দৃঢ়ত৷ ও 
ঘনিষ্ঠতা! সম্পাদনের মন্ত্রণা চলিতেছে, স্থুতরাং অচিরেই তাহার বাসনা পূর্ণ হইবে । এই 
সময়ে কাপ্ডেন ওয়েভ সিদ্কুদেশে প্রেরিত হইলেন) কর্ণেল পটিঞার পূর্বে যে উদ্দেস্টে 
তথায় গমন করেন, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সিদ্ধুনদের 
শি্নতর অংশের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর অংশে জমহ্ত্রে অবাধে বাণিজ্য-পোত চালনার 
অন্থমতি প্রার্থনা করা, তাহার অন্ততম উদ্দেশ্ট । বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ 
রাঁজশক্তি বিস্তার কর! যে ইংরাঁজদিগের উদ্দেশ নহে, তদ্ধিষয়ে মহারাজকে আশ্বস্ত করার 
ভারও তাহার উপর অপিত হইয়াছিল ।৩২ এপ্দিকে রণজিৎ সিংহ নিজেও স্বার্থ সাধনের 
চেষ্ট' করিয়াছিলেন; তাহার মনেও সন্দেহের উদয় হইয়াছিল ।৩৩ পঞ্জাবের দক্ষিণ 
ভাগে নববিজিত ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনাহুযায়ী যথাসম্ভব কৌশল-ক্রমে উত্তেজিত 
করিলেন। ডেরাগাজী-খার পরপারস্থিত রাজ্যের প্রতিনিধি, ভাওয়ালপুরের নবাব নির্দিষ্ট 
হারে যথ| নিয়মে রাজস্ব প্রদান করিতেন ; কিন্তু তিনি ভদন্ুযায়ী রাজন্ব প্রদান করিতে 
অস্বীকৃত হন। সুতরাং পঞ্জাব হইতে তীহাকে বিতাড়িত করাই রণজিৎ সিং শ্রেয়স্কর 
বিবেচনা করিলেন ;_তীহার মনে হইল, ইংরাজগণ যদি নিরপেক্ষ থাকেন, তাহা হইলে 
বিপদের আশঙ্কা একরপ নাই বলিলেও অতুযক্তি হয় না। এদিকে ভাওয়াল খা 


৩০ | 09০00100061) (0 0০01. ০৫108572210 0০, 1831. 

০১। মারে কৃত “রণজিৎ সিং, ১৬৮ পৃষ্ঠা । (ঘ1803 00159051781, 0,168) 

৩২। 0০%6070267 (০ 082. ৬/৪৫০, 190) 199০. 1831. অতঃপর স্বীকৃত হইল যে, 
এই প্রতিনিধি প্রেরণে রুশিয়া সম্বন্ধে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু গব্ণর-জেনারেল তাহার 
উদ্দে€ ব্যক্ত করেন নাই । (01935 07356698080, 9,168) 

৩৩। সিন্ধু জয় করাই রণজিৎ দিংহের প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। একজন আমীরের অথব। কোম 
আমীর পুত্রের সহিত একটি পারদী রাজকন্তার খিবাহ প্রস্তাবের জনরবে, ভাহার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি হয়। 
(০৪06. ৬806 (0 90611007619, 508 4১0৪, 1831) 


২১৮ শিখ-ইতিহাস 


ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শতক্রর পূর্ব তীরে রাজ্যশাঁসন করিতে লাগিলেন ; 
অন্যদিকে লেফট্নাপ্ট বারনেস তখন সিদ্ধু নদের উত্তরব্তী প্রদেশে আগমন করিতেছিলেন। 
মহারাজ চিরকালই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন : তিনি স্থির করিলেন,__-উক্ত কর্মচারীর মন্তব্যের 
রাজনৈতিক কোন গুঢ় উদ্দেস্তের উল্লেখ করিয়া, ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট তাহাই সমর্থন 
করিবেন ।৩3 এই সমস্ত কারণে সিন্ধু নদের প্রধান শাখা পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিনিধি 
সকলই পরিবর্তনশীল দেখিতে পাইলেন। রূপারে তাহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই 
জেনারেল ভেগ্ট,রা, ভাওয়াল খাকে সিংহাসন্চ্যুত করিলেন )--শতক্রর দক্ষিণ-তীরস্থিত 
তাহার পৈতৃক রাজ্য এবং লাহোরের জায়গীর প্রভৃতির অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিত 
হইলেন ।৩৫ অধিকস্ত শিকারপুর, “কালহোর+ বা 'তালপুর? সম্প্রদায়ের অধিকৃত সিন্ধু 
রাজ্যের অংশভুক্ত বলিয়! গণ্য হইল না । আইউবের উজীর মহম্মদ আজীম খাঁর মৃত্যুর 
পর “তালপুরগণ” এ স্থান বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিল ; সেই সময় হইতেই খয়েরপুর, 
মীরপুর এবং হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের রাঁজপরিবারবর্গ একত্রে এ স্থান অনায়াসলব্ধ 
মনে করিয়া ভোগদখল করিয়া আমিতেছিলন । রণজিৎ সিংহের মনে হইল,»--সিদ্ধু- 
তীরস্থ বারুকজায়ীদিগের তিনিই একমাত্র অধীশ্বর ৷ স্থতরাং সিন্ধু-দেশের দক্ষিণ-পূর্ব 
গ্রদেশম্থ আমীরগণের স্বত্ব অপেক্ষা) এ প্রদেশে তাহার স্বত্বই প্রবল। সুতরাং তত্প্রদেশ- 
সমূহ নিজ রাজ্যের অস্তভূ্ত করিয়া লইতে মহারাজ যত্ুপর হইলেন ।৩৬ 

যখন কাপ্তেন ওয়েভ, ইংরাজ বণিকগণের স্থবিধার জন্য শতন্রতে বাণিজ্যপোত 
পরিচালনার অন্থমতি প্রার্থনা করেন, তখন রণজিৎ সিংহের মানসিক গতি এইরাপ ছিল । 
মহারাজ ম্বীকার করিলেন বটে, তিনি অত্যন্ত আননিত হইয়াছেন; কিন্ত তখনই তাহার 
মনে উদয় হইল, ইংরাজগণ সিদ্ধুদেশের মধ্য দিয় বলপুবক গমনাগমনের পথ প্রশস্ত 
করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। কর্ণেল পটিগ্রারের সহিত কয়দল সন্ত প্রস্তত রহিয়াছে__ 
তাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে আমীরদিগের ধ্বংস সাধনের জন্য 
বারংবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।৩৭ অতঃপর আরও গুমাণিত হইল,-- যখন 
পটিঞার ইংরাজদিগের পক্ষ হইতে অপরাপর সামস্তগণের সহিত বদ্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে 
ছিলেন, লাহোর রাজ্যের বন্ধু সংগ্রহার্থ এবং “তালপুর* সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘট- 
নোদ্দেস্ট্েই যেন মহারাজ, মীরপূরের মীর-আলি-মোরাঁদকে তখন ডের! গাজী-্থা ইজারা 
দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন ।৩৮ কিন্তু তিনি দেখিলেন, গবর্ণর-জেনেরল 


৩৪। মহারাজ এতদুর্দেশ্তে কা করিয়াছিলেন, কাপ্তেন ওয়েডের অতঃপর তাহাই বোধ হইয়াছিল। 
গ্রবর্ণমেন্টের নিকট ১৮৩৬ থৃষ্টাব্ের- ১৮ই অক্টোবর, তাহার লিখিত পত্র দ্রষ্টব্য । 

৩৫। 0806, ৬/৪৫০ €০ 0309৬01017610, 501) ০৬, 1831, 

৩৬৪ রণজিৎ সিং সর্বদাই এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। 0806. ৬/৪৫5 (০ 0০৬, 
1510 120. 1837. 

৩৭ 0806. 806 (০ 000611156, 191 2190 13118 ৮০০, 1832. 

৩৮) 08019810 ৬/৪905 10 00612105100, 2130 196০, 1831) 8170 001. 7১০1118611০ 
030৬6150761) 2310 9906, 1837. 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২১৯ 


উদ্দেন্ঠ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; হুতরাং সিদ্ধুন্দ ও শতদ্রতে সাধারণের মঙ্গলার্থ 
বাণিজ্য পোত পরিচাপনার অনুমতি প্রদানে ম্বীক্ৃত হইলেন। এই নৌ-ব্যবস্থা পর্ব-. 
বেক্ষনার্থ মিথেনকোটে একজন ইংরেজ কর্মচারীর বাসস্থান নির্দেশ করিয়৷ দিলেন ।৩৯ 
বহুদিনের মিত্রগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে ভাব প্রকাশ করিতে মহারাজ 
আদৌ ইচ্ছা করেন নাই। ইংরাজদ্িগের বাণিজা নীতির প্রভাবে তীহার রাজনৈতিক 
ক্ষমতা অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে, এবং তজ্জন্য তিনি শিকারপুর আক্রমণের সংকল্প 
কিছুকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; _-কাণ্রেন ওয়েডের নিকট সে বিষয় 
গোপন রাখিতে রণজিৎ সিং কখনও চেষ্টা করেন নাই 1৪০ 

এক্ষণে সা-ন্জা নৃতন আশার উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়! উঠিলেন। তাহাতে 
সিঙ্কৃতীরবর্তাঁ বিভিন্ন জাতির সহিত ইংরাদিগের সন্ন্ধ কিছু জটিল হইবার উপক্রম 
হইল। পূর্বেই বণিত হইয়াছে, সেই হতভাগ্য সম্রাট ১৮. ১ খ্রীষ্টাবে লুথিয়ানাঁয় গিয়া 
বাস করিতে আরম্ভ করেন। তথায় অবপরক্রমে খোরাঁসান পুনরধিকারের বিষয় মনে মনে' 
স্থির করিতে থাকেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত এ বিষয়ে চিঠিপত্র 
লিখিতে প্রবৃত্ত হন ? রণজিৎ সিংহ সর্বদা দুঃখ প্রকাঁশ করিতেন যে, সা কখনও তাহার 
অতিথি অথবা বন্দী হইলেন না।৪১ ১৮২৭ খ্রীষ্টাবখে তিনি ( স-হুজা ; ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের 
নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; উত্তরে জানিলেন ;- রণজিৎ সিং কিংবা সিদ্ধিয়ান- 
দিগের সাহায্যে তিনি আপন রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী এবং এতহুদ্দেশ্টে 
তাহার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইবে । কিন্ত যদি তিনি অকৃতকার্ধ হন, তাহার বর্তমান 
আশ্রয়দাতা পুনরায় তাহাকে গ্রহণ করিবেন না1৪২ সৈয়দ আমেছের প্রতৃত্ব স্থাপিত 
হইলে পেশোয়ারের কার্যকলাপে বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল; ১৮২৯ খ্রীষ্টাবে সা উৎসাহিত 
হইয়া, রণজিৎ সিংহকে জানাইলেন যে, শিখ সৈন্তের সাহায্যে অতি সহজেই হতরাজ্য 
পুনরুদ্ধার করিয়া, তিনি আর একবার স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইতে পারেন। 
বৃথা আশায় মহারাজা তাহাকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন; ইংরাজগণ এদিকে 
পুনঃপুনঃ তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। সুতরাং ভূতপূর্ব সম্রাটের সকল আশাই নিমূ্ল 


৩৯। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পরিশিষ্ট ভ্রষ্টব্য। প্রথমতঃ, জিনিষের মাগুলের তালিকা! প্রস্তুতের কথা, 
উঠে। তদনস্তর প্রতি নৌকার জন্য করাদায়ের বন্দোবস্তই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। হিমালক 
হইতে সমুত্র পর্যন্ত রাজন্বের পরিমাণ, ৫৭* টাক! নির্দিষ্ট হয়। এতন্সধ্যে লাহোর গবর্ণমেন্ট, শতদ্রুর 
দক্ষিণ তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ১৫৫ টাক] ৪ আনা! এবং পশ্চিম তীরস্থিত রাজ্যের জন্য ৩৯ টাক! ৫ আনা, 
এক পাই প্রাপ্ত হইবেন,-এই বন্দোবস্ত হয়। (0০৬. (0 09৫ ৬/৪৫6, 901) 70109, 1834, ৪1) 
০৪০৮ ৬/৪৫৩, (০ 9০৬০ 1301) 196০, 1835.) 
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২২০ শিখ-ইতিহাস 


হইল।৭৩ ১৮৩১ ত্রীষ্টাবে তাহারা পুনরায় অস্ত ধারণ করিলেন; তালপুর-আমীরগণ 
ইংরাজরাজ-প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে আস্তরিক ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং তাহাদিগের 
নামমাত্র সআট সা হুজার প্রস্তাবিত বিষয়ে উৎসাহ.দান করিলেন ।8৪ রণজিৎ সিংহের 
সহিত সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব চলিতে লাগিল। এই সময়ে সিন্ধু দেশ লইয়া ইংরেজ 
দিগের সহিত রণজিৎ সিংহের মনোমালিন্য জন্মে ; সা স্থুজার ন্যাষ্য সিংহাসন পুনরুদ্ধার- 
কল্পে তাঁহাকে সাহায্য করিতেও তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। শিখজাতি পারশ্ত-রাজ্যের 
সীমাস্ত এবং সমৃদ্র তীর পর্যস্ত রাজ্য বিস্তারের মন্ত্রণা করিল। তখন রণজিৎ সিং প্রস্তাব 
করিলেন, যদি সমগ্র আফগানিস্থানে গোহত্য! নিবারণ কর! হয়, এবং সোমনাথ মন্দিরের 
সিংহদ্বার যদ্দি প্রাচীন মন্দিরে পুনঃগ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ উপকার সাধিত 
হইবে। সা, এই সকল বিষয় অশ্গমোদনে সম্মত ছিলেন না ; তিনি নানা প্রকার ভাণ 
করিয়! মহারাজের সরে প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে লাগিলেন । রণজিৎ সিংহকে ম্মরণ করাইয়! 
সা বলিলেন, তাহার প্রিয় মিত্র ইংরাজগণ অবাধে গোহতযা করিতেছেন ; এবং গজনী 
হইতে সিংহঘার অপহ্ছত হইলেই, শিখরাজ্যের পতন অবশ্ন্তাবী এতছিষয়ে দৈববাণীও 
শুন! গিয়াছে ।2৫ 

১৮৩২ খ্রীষ্টাঝে শুনা গেল,--পারশ্তরাজ হিরাট আক্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। 
তাহাতে! সা-নুজা হৃত-সম্পত্তির পুনরুদ্ধারে আরও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন।৪৬ তিনি 
প্রতৃত্ব পরিত্যাগ করিবেন, এই সর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমীরগণ, তাহাকে সাহায্য করিতে 
স্বীকৃত হইলেন; কৃতকার হইলে, তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন,--তিনিও এইরূপ 
প্রতিজ্ঞা করিলেন 15৭ রণজিৎ সিংহের নিকট সা এক প্রস্তাব করিলেন ;--যদি তিনি 
সন্ত ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করেনঃ তাহ! হইলে প্রত্যুপকার-স্বূপ পেশোয়ার এবং সিদ্ধু- 
নদের পরপারস্থিত নগর সমূহ সা তাহাকে অর্পণ করিবেন £ তাহাতে রণজিৎ সিংহের 


৪৩। 0০9৬৩178576 00 03551001080 10911)1, 120) 00০, 1829. 
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৪৫1 080. ৬906. 10 90917008000 2156 ট০%, 1831--অতঃপর ইংরেজ কর্তৃক এই 
পৌরাণিক সিংহদ্বার অপহৃত হইলে. আন্তরিক ঘুণ। ও উপহাস প্রকাশিত হইয়াছিল,_-তাহ1 মনে করিয়া, 
সেই প্রস্তাবের অনুমোদক ও প্রস্তীবকদিগের বিশেষ সাত্বনার বিষয় এই যে, এ সিংহদ্বারগুলি তত্রত্যস্থলে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাবে গ্রস্থকার যখন ভাওয়ালপুরে ছিলেন, তখন একদল আফগান বণিক 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তাহাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংঘটিত হইবে কি না?-কারণ, তাহাদের 
মসজিদের (পূর্বে একটি কবর ছিল, কু-সংস্কারবশতঃ তাহ! ভজনালয়ে পরিণত হয় ) যশঃ ও ধর্ন-যাজক বা 
সাধুর আয় অনেক পরিমাণে হাস হইয়াছিল। তাহার1 বলিল, অতি সতর্কতার সহিত সেগুলি তাহার! 
বহন করিয়। খঁইবে; তাহারা আরও বলিল যে, হিন্দুিগের সে গুলির আবগ্তক নাই-_তাহ] তাহার। 
'বুঝিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সে গুলিতে ইংরাজদিগেরও কোন কার্য হইবে না। 

৪৬ (90911217961 00 0891. ৬/৪৭০, 190) 0০1. 1832. 

৪৭1 0০৪80. ৬/৪৫৩ (০ 30৬51170750, 1201) 105০. 1832. 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২২১ 


আধিপত্য বিস্তৃত হইবে ; অধিকস্ত কোহিনুর হীরক থণ্ডের জন্য তিনি মহারাঁজকে এক 
ত্যাগ-পত্র প্রদান করিবেন । মহারাজ ক্ষণকাল কর্তব্য স্থির করিতে পারিলেন ন1) 
পেশোয়ারে অতিরিক্ত স্বত্ব পাইতে, তিনি অভিলাধী ছিলেন বটে; কিন্তু কৃতকার্ধতা লাভ, 
করিতে পাঁরিলে, সা যে আপনার ছুরভিসদ্ধি সাধনের চেষ্ট! করিবেন, সেই কথা মনে: 
করিয়া মহারাজ ভীত হইয়া পড়িলেন।৪৮ অধিকন্ত তিনি ইংরজেদিগের প্ররুত উদ্দেশ্ঠ, 
নিশ্চিত জানিতে বাসনা করিলেন ; এতছ্দেশ্ট রণজিৎ সিং ইংরাজদিগকে বলিজ্নে যে, 
যুদ্ধবিগ্রহাদি সকল কার্ধেই তাহারা পন্গভুক্ত থাকিবেন ; তিনি আরও কহিলেন, আফ- 
গাঁনদ্বিগের প্রতি :কদাঁচ তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।৪৯ তিনটি পক্ষের 
গ্রত্যেকটিরই বিভিন্ন এবং বিপরীত উদ্দেশ্ত ; অধিকন্তু পরস্পরের উদ্দেশ পরস্পর বিরুদ্ধ- 
ধর্মাক্রান্ত | ন্যায্য-স্বত্বীধিকারী রাজনৈতিক অধীশ্বরের হত-রাজ্যের পুনরুদ্বারকল্পে সাহায্য, 
প্রদান করিয়া, রণজিৎ সিং সিস্কুদেশের আমীরগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত না হন-_- 
বাণিজ্যনীতি অনুসারে ইংরাজগণ তদিষয়ে এক আপতি উত্থাপন করিয়াছিলেন ; রণজিৎ 
সিংহের ইচ্ছাতিনি সে প্রতিবাদ? প্রত্যাখ্যান করেন। ভূতপূর্ব সম্রাট ভাবিলেন, 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করা বা শাসনাধীনে রাখাই, মহারাজার প্রন্কৃত ইচ্ছ!। 
স্ুতব্রাং তাহার সিদ্ধু-ব্যবচ্ছেদের মন্ত্রণা ব্য হইল।৫০ অন্য পক্ষে তালপুর আমীরগণ 
কপটাচারে কৌশলক্রমে শিকারপুরের উদ্ধার-সাধন করিবেন মনস্থ করিলেন। এত দুদেশ্টে 
যাহাতে শিখ শাসনকর্তার এবং সা*র মধ্যে পরস্পর সন্ধি স্থাপিত ন! হয়, সে পক্ষে তাহার! 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।৫৯ 

রণজিৎ সিংহের সহিত সা হজ! কোনরূপ সস্তোষজনক সদ্ধি-সর্তে স্বীকৃত হইতে 
পারেন নাই। কিন্তু প্রধানতঃ শিকারপুর রাজ্য সম্বদ্ধে তাহার নিরপেক্ষতা অত্যাবশ্কীয় 
বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, রণজিৎ সিংহের সহিত সা! এক সন্ধি স্থাপন করিলেন ॥ তাহাতে 
সিন্ধু-নদের অপর তীরস্থিত প্রদেশগুলি এবং শিখছিগের অধিকৃত রাজ্যসমূহ সকলই: 
মহারাজের হস্তে সমপিত হইল ।৫২ ইংরাজগণও তাহার কাধের আর প্রতিবাদ করিলেন 
না; অধিকন্ধ তাহাকে আশ্বাস প্রদান করা হইল যে, নিদিষ্ট হারে তাহার পরিবারবর্গকে 
প্রতি বখসর বৃত্তি প্রদত্ত হইবে ; সৃতরাং প্রত্যাবর্তনের জন্য পূর্বের স্থায় আর তাহার 
প্রতি কোনরূপ কঠোর আদেশাজ্ঞ প্রচারিত হইল না।৫৩ অধিকন্ত তাহার বাৎসরিক 
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€২। এই সন্ধি, ১৮৩৮ খুষ্টাবের ত্রিপক্গীয় সন্ধির ভিত্তি গঠন করিয়াছিল | ১৮৩৩ খৃষ্টানদের মার্চ 
মাসে এই সন্িপত্র লিখিত হয় বটে ; কিন্তু পরিশেষে & বৎসরের আগষ্ট মাসে সকলেই সেই সঙ্গি-সর্তে, 
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২২২ শিখ-ইতিহাস 


বৃত্তির তৃতীয়াংশ তাহাকে অগ্রিম দেওয়! হইল। কিন্তু সেই সময়ে রাজনৈতিক প্রতি নিধি, 
জনসাধারণের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে অভিলাধী হইলেন যে, সার কার্যকলাপে 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের কোনই স্বার্থ নাই ; সম্পূর্ণরূপ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই গবর্ণমেপ্টের 
উদ্দেশ্য এবং তাহাদের স্থলণীতি। তিনি আরও বলিলেন, দ্রোস্ত মহম্মদকেও তাহার 
পত্রের উত্তরে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করা যাইতে পারে ।৫৪ মহম্মদ আজীম খার 
মৃত্যুর পর, দোস্ত মহম্মদ সমগ্র কাবুলের অধিপতি হুইয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরাজদিগের 
কার্ধকলাপে তিনি সহসা ভীত হইয়া উঠিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টান, তিনি সিদ্ধুদেশের 
আমীরগণকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, “সা-হুজা সৈম্তসমভিব্যাহারে শিকারপুর রক্ষার জন্য 
নিশ্যয়ই আগমন করিতেছেন ; স্থতরাং ইংরাজগণকে যাহাতে শিকারপুরে কোনরূপ 
বাণিজ্য-কুঠী প্রস্তুত করিতে না দেওয়া হয়, সে পক্ষে তাহারা দৃষ্টি রাখিবেন'।৫৫ অতঃপর 
প্রচলিত রীতি অন্রুসারে তিনি ভাঁরতের অপরাপর অধীশ্বরদ্িগের মনোগত ভাব জানিবার 
জন্য, তাহার্দিগের সহিত পত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। 

১৮৩৩ শ্রীষ্টাবে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে, সা-সুজা লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিলেন। 
তখন তাহার সহিত প্রায় ২১০*,০০০ দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং তাহার আজ্ঞাধীনে 
অন্্যন তিন সহম্্ সশস্ত্র সৈম্ত ছিল।৫৬ ভাওয়াল খার নিকট তিনি একটি কামান ও 
কয়েকটি উষ্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর মে মাসের মধ্যভাগে সিদ্ধুন? অতিক্রম করিয়া, 
তিনি নিবিষ্বে শিকারপুরে প্রবেশ করিলেন। সিদ্বিয়ানগণ তাহাকে কোনই বাধা 
প্রদান করিল না! বটে, কিন্তু তাহারা কোনরূপ সাহায্যও করিল না। পরিশেষে 
"তাহারা ভাবিয়! দেখিল,_-“আপনাদিগের বৈভব সা'*র হস্তে সম্প্রদান করিলে নিজেদের 
ধর্ংসই অবশ্ঠভাবী ; হুতরাং তাহাকে আর প্রশয় না দিয়া, তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হওয়াই শ্রেয়ঃ৫৭ কিন্তু ১৮৩৪ গ্রীষ্টাব্ের ৯ই জানুয়ারী শিকারপুরের অনতিদুরে 
তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে সা স্থজাকে নগদ ৫,*০১০০* পাচ 


৫৪ ॥ 3০961010919 (0 ০2106. 7910)001, 4০010 6০91111521 /8500 1309 206০, 1832, 
8100 (০ 0০280 ৬৪06, 5010 210 901) 01 1418101), 1833. 

৫€৫। ভাওয়ালপুরের ইতিবৃত্তে জান। যায়, দোস্ত মহম্মদ এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়া আমীরদিগকে 
বিচলিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে ষে, বাণিজ্য ব্যপদেশে কাবুল পৰ্স্ত 
সমগ্র দেশে পূর্বে যে সকল 'রেসিডেল্সি' বা 'কুঠি' নিত হয়, তাহা! ক্রমে ক্রমে সৈনিক-বিভাগীয় হুর্গ 
অথবা “ছাওনীতে পরিণত হইয়াছিল। দন্ত মহম্মদের প্রধান উদ্দেগ্ত, সা হবজাকে দুরে রাখিবেন। 
তিশি ভাবিতেন'__-যতদিন লাহোর আক্রান্ত ন৷ হইবে, ততদিন ইংরেজ হইতে তাহার বিপদাশস্কা অতি 
বিরল। ইংব্লাজগণ স1 স্থজার সহিত কতদুর লিপ্ত ছিলেন, তাহা! নির্ণয় করিতে হইলে, নিয় লিখিত গ্রন্থ 
দ্রষ্টব্য । (365 116 “/318010 1০001091,, %1%. 38, 23 08০65 09 79:0155501 11500 10 
11০01010163 “1085518”5 18016, 0, 340, নো, 11.) 
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রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২২৩ 


লক্ষ টাক! প্রদান করিল, এবং বিজেতার উপস্থিতি পরিহারার্থ, শিকারপুরের জন্ত 
বাৎগরিক কর প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।৫৮ অতঃপর সা কান্দাহার অভিমুখে গমন 
করিয়া, কয়েক মাস এ নগরের অনতিদুরে অবস্থান করিলেন। এঁ বৎসরের ১লা 
জুলাই, দোস্ত মহম্মদ এবং তাহার ভ্রাতৃগণ বর্তৃক সা পুনরায় আক্রান্ত হইলেন; যুদ্ধে 
তাহার পরাজয় হইল।৫৯ বছদিন দেশ পর্যটন করিয়া, পারস্তরাজ ও হিরাটের সা 
কামরাণের নিকট আবেদনশ্নিবে?নের পর, তাহাদের সাহায্যে শিকাঁরপুর পুনরুদ্ধারের 
জন্য সা স্থজা আর একবার চেষ্টা করিলেন ।৬০ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে সা! পুনরায় 
লুধিয়ানায় প্রত্যাবৃত্ত হন) তখন তাঁহার নিকট নগদ এবং বনুমূল্য সম্পত্তিতে সবশুদ্ধ 
অন্যান প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল।৬১ 

এদিকে রণজিৎ সিং বিশেষ শঙ্কিত হইলেন । তাঁহার মনে হইল১--সা-হুজা! নিশ্চয়ই 
তাহাদের বন্ধত্ব-ব্যঞ্জক সন্ধিপত্র ও সন্ধিসর্ত পরিহার করিবেন। ভূতপূর্ব সম্রাটের 
তঘ্িষয়ে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবন1; সুতরাং তাহার সিদ্ধিলাভে যে ফলোৎপাদিত হইতে 
পারে, তাহাতে বাধ! দিবার জন্য তিনি সতর্কতা অবলম্বনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
করদরাজগণ কাবুলের বশ্ততা স্বীকার করিয়া অধীনতাপাশে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই, 
তিনি পেশোয়ার আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্থল্প হইলেন ।৬২ মহারাজের পৌনভ্র নাও 
নিহাল সিংহের নামমাজ্ সেনাঁপতিত্বে এবং সর্দার হরিসিংহের কতৃত্বাধীনে বৃহৎ একদল 
সৈন্য সিদ্ধুন্দ অতিত্রম করিল। সৈন্য অমতিব্যাহারে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
যুবরাজ এই সর্বপ্রথম আগমন করিয়াছেন ) সতরাং তাহার এই উপস্থিতির হেতুবাদে 
অতিরিক্ত রাঁজন্বশ্বরূপ অধিক সংখ্যক অশ্খের দাবী করা হইল। প্রথমে বোধ হুইল, এই 
দাবীরুত বিষয় অনুমোদিত হইবে; কিন্তু ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্ধের মে মাসের ৬ই তারিখে 
পেশোয়ার দুর্গ আক্রান্ত ও অধিকৃত হইল ।৬৩ প্রবলপরাক্াস্ত হরি সিং সুলতান 
মহম্মদ খার সহিত অস্তঃসারশৃন্য কপট বন্ধি-প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন । তিনি আফগান- 
দিগের প্রতি বিছেষভাঁব ব্যক্ত করিতেন ; অধিকস্ত পেশোয়ার অতিক্রম করিয়! শিখ- 
আধিপত্য বিস্তৃত হইবে-_সে কল্পনাও তিনি তাহাদের নিকট গোপন রাখেন নাই ।১৪ 

ইতিমধ্যে শিখগণ পেশোয়ার ব্যতীত অন্তান্ত স্থানেও যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। ১৮৩২ 
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৬৪। কয়েক বৎসর পূর্বে, যখন তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত হন, তখন হরি সিংহের এই মত 
পঞ্জাবের সকলেই অবগত হুন। 


২২৪ শিখ-ইতিহাস 


্রীষ্টাৰে হরি সিং, আটকের উত্তরস্থ কতকগুলি মুসলমান জাতিকে শেষবার পরাজিত 
করিলেন) তাহাদিগকে দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য, সিদ্ধুনদের দক্ষিণ, তীরে এক 
দুর্গ নিঘিত হইল ।৬৫ ১৮৩৪ খ্রীষ্টান্ধে একদল সৈন্য ভেরা ইসমাইল-খ! অতিক্রম করিয়া, 
তাহারা টাক এবং বান, প্রদেশস্থ আফগাঁনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রী করিল। কিন্ত 
একটি পার্বত্য দুর্গ আক্রমণ করিতে গিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্ত পরাজিত হইল এবং উচ্চপদস্থ 
একজন সেনানী ও ৩০০ তিন শতাধিক সৈন্য সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। এই পরাঙ্গয়ে 
মহারাজ বিরক্ত হইলেন। ইংরাজ-কর্ৃপক্ষগণের নিকট বিশেষ বিশেষ বিভিন্ন প্রকার 
জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিতে, আপন প্রতিনিধিকে আদেশ করিলেন । কিন্ত 
পাছে তীহারাঃ মহারাজের সৈন্তদলের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়! নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন, 
এই আশঙ্কায় তিনি কাণ্চেন ওয়েডকে ম্মরণ করাইয়! দিলেন যে, পূর্বেও একবার 
এইরূপ ঘটিয়াছিল; কিন্তু যতদিন অবিশ্বাসের কোন কারণ উপস্থিত না হইয়াছিল, 
ততদিন তাহার অনুরদর্শ কর্মচারিগণ বিলম্ব করে নাই; বস্তুতঃ জেনারেল ( সেনাপতি ) 
গিলেসপি এবং কালাঙ্গার গুর্ধাদিগের ব্যবহারই, পূর্ব ব্যাপারের প্রকষ্ট দৃষ্টান্ত ।৬৬ 
১৮৩৩ থ্রীষ্টান্ে কটোচের সংসার চাদের পৌন্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হইলেন। সংসার চাদের যশোখ্যাতিতে ভাবী বংশ কতকাংশে রাজকীয় সম্মান এবং 
আধিপত্য-গ্রতিপত্তি প্রাপ্ধ হইয়াছিল । এই কারণে লুধিয়ানার মধ্য দিয়! আগমনকালে, 
পথিমধ্যে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণ তাহাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন । মহারাজ 
হৃদয়হীন বা নির্মম ছিলেন না; অথব! কূট রাজনীতির অনুরোধে তিনি কাহাকেও নিরাশ 
করিতে অভিলাষী ছিলেন না। সেই যুবকের আগমনে মহারাঁজ তাহাকে ৫*১০৭৯ 
পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি জায়গীর বা যোধভূমি প্রদান করিলেন ।৬৭ সেই 
বৎসরই ইংলগ্ডের রাজার জন্য কিছু উপটোৌকন লইয়া, একজন রাজাকে কলিকাতায় 
প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সিম্ধুদেশ আক্রমণকল্পে তিনি এক কর্পনা স্থির 
করিয়াছিলেন; তথ্ধিষয়ে সাধারণের মত নির্দেশে করাই সম্ভবতঃ তাহার উদ্দেশ ছিল। 
পরিশেষে ১০৩৪ খ্রীষ্টান্বের সেপ্টেম্বর মাসে, গুজার সিং মজিথিয়া প্রমুখ প্রতিনিধিগণ 
কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন ; তাহার! প্রায় দেড় বৎসর কাল তথায় ছিলেন ।৬৮ 

যখন মিঃ মূরক্রফউ লুধাকে অবস্থান করিতেছিলেন, (১৮২১ খ্রীঃ ইত্যাদি) তখন 
তৎপ্রদেশের সকলেই রণজিৎ সিংহের ভয়ে সশঙ্কিত ছিলেন। কাশ্ীরের শিখ-শাসনক এ 
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তংপূর্বেই রাজন্বের দাবী করিয়াছিলেন ।৬৯ কিন্তু সেই হীনবল দুরদেশেস্থিত 
জনপদ, পূর্বে কেহই আক্রমণ করেন নাই। পরে জান্মুব রাঁজগণ ইরাবতী ও বিতস্তাঁর 
মধাব্তা সমগ্র পার্বতীয় রাজ্যের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইলে, কিছুকাল পরে তাহারা 
বুঝিয়/ছিলেন, রণজিৎ সিংহের প্রতি তাহাদের প্রতৃত্ব স্থাপিত হইল; এক্ষণে তাহাদের 
অন্থরৌধ মহারাজের উপেক্ষণীয় নহে। জান্মুরাঁজগণ আপনাদিগের ক্ষমতা নিশ্চিত 
উপলব্ধি করিয়া, পরিশেষে কাশ্মীর -্মাক্রমণ করেন! রাজা গোলাপ সিংহের কিষ্টোয়ারের 
সেনাপতি জোরাঁ ওয়ার সিং, ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লে নামক স্থানের আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাঁদে 
যোগদান করেন; তিনি এক্ষণে ঘোষণ! প্রচার করিলেন, যে কিছ্টোয়ারের রাজগণ 
পূর্বে যে প্রাচীন রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, তাহা অবশ্যই তাহাদিগকে প্রত্যাপিত 
হইবে । শেষে তিনি দক্ষিণ-প্রদেশসমূহে প্রবেশ করেন? কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত 
[জনি রাজধানীতে পৌ।ছতে পারেন নাঈ। তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া, তংকালিক 
রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন ; এবং তৎপরিবর্তে তাহার রাজদ্রোহী মন্ত্রীকে সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে জারোয়,র পিং ত্রিশ সহন্স টাঁক! বাধিচ রাজন্ব নির্ধারণ 
করিলেন ; তথাকার ছুর্গে এক দল সৈন্য স্থাপিত হইল । শেষ ঠিমালয়ের উত্তর-পারদ- 
দেশস্থিত ক্রমনিম্ন স্থানের কতকগুলি জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
শেষভাগে লুস্তিত সম্পত্তি সহ জাম্মুতে উপনীত হইলেন। হ্বত-সর্বন্ধ রাজা, লাসায় 
চান রাজ-কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট অভিযোগ করিলেন । তী'হার স্থলাভিযিক্তগণ রীতিমত 
রাজন্ব প্রধান করিতে লাগিলেন; স্থতরাং এই অগন্তায়াধিক্কারের প্রতি কাহার ও দৃষ্টি 
সঞ্চাপিত হইল না। তখন কাশ্ীরের শাসনকর্ত এক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন ঃ 
--গোলাঁপ সিংহের বাণিজ্য-নীতি প্রবতিত হওয়ায়, নিয়মিত শাল-পশম সরবরাহের 
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ের মীমাংস। হইয়! গেল। পরিশেষে 
অন্ুগ্রহাকাজ্জীদিগের ক্ষমতালাভের উচ্চাকাজ্জ!য়ঃ তাহাদের আহ্ুগত্য ও রাজভক্তি 
প্রদর্শন সত্তেও, রণজিৎ সিং তাহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়! উঠিলেন।৭9 

পেশোয়ারের দ্রিকেই রণজিৎ সিংহের ভয়ের প্রধান কারণ বর্তমান রহিল, কিন্তু সিঙ্কু- 
দেশ সম্বন্ধে আশার মোহিনী কল্পনায় তাহার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। নিজ নিজ ক্ষমতায় 
পূর্বে আমীরগণের যে বিশ্বাস ছিল, পরাজয়ের পর যে বিশ্বাস বিদুরিত হইল। স৷ হজ 
কান্দাহার হইতে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে, হায়ন্র/বাদের শাসনকর্ত৷ মহারাজের 
নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন; ভূতপূর্ব সম্রাটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে 


৬৯1 1490109:910, *119৬613”, 1. 420. 
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177 00851770661 2700 7199, 7, 352 7 গ্রন্থকারের হস্তলিখিত পত্রিক অনুসারে তাঁহাদের বাক্যাবলী 
সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত হইয়াছে । যুবরাজ খড়গ সিং, জান্মু পরিবারের মন্ত্রণায় সশহক হইয়া ছিলেন। 
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স্বীকূত হইলে, হায়দ্রাবাদের নূর মহম্মদ মহাঁরাজাঁকে শিকারপুর প্রদ্দনি করিতে স্বীকৃত 
হন।১ এই প্রস্তাবেও ইংরাজগণ প্রতিবাদী না হইয়! থাকিতে পারিলেন না । অধিকস্ত 
রণজিৎ সিংহেরও সিদ্ধিয়ানগণের প্রতি সেরূপ বিশ্বাস ছিল না। তাহাদের উচ্চৃঙ্খলতা 
দমনে কৃতসখন্প হইয়া মহারাজ বিতাড়িত কালহোরাদিগের একজন প্রতিনিধিকে সিদ্ধু- 
শদের পরপারস্থিত রাজেনপুর নামক স্থানে বৃত্ভিভোগী অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। ৭২ 
এক্ষণে তাহাদের উভয়ের এবং বারুকজায়ীদিগের মনে ভীতি সঞ্চারা্ সা লুধিয়ানায় 
প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাহার সহিত মহারাজ পুনরায় সদ্ধি প্রস্তাথ করিতে লাগিলেন ।৭৩ 
কিন্তু তাহার মিত্র ইংরাজদিগের সহিত ব্যবহারেই বিশেষ গণ্ডোগোল উপস্থিত হইল । 
তাহার অসস্তোষের যাথার্থ প্রমাণ করিতে হইলে, “মুজারি' দল আমীরদিগের নিকট 
যে গুপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার দৃষ্টান্ত তা্চাকে প্রদর্শন করিতে হইবে ।৭8 
তাঁহাকে আরও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, শিকারপুর--খোরাসানের শাসন-কর্তাদিগের 
অধীন।৫ তাহাকে দেখাইতে হইবে,_- সিথেনকোটের দক্ষিণে যে নিম্নগাম্ী নদী 
বর্তমান' তাহ সিন্ধুনদ নহে,--পরন্ত উহা! সদ্ধিপত্রে উল্লিখিত শতদ্র নদী বলিয়! পরিচিত । 
তাহাদের বন্ধুত্বের নিদর্শনন্বরূপ সেই চিরম্মরণীয় উদ্যান এতকাল এই নদীর প্রাবল্যেই 
এইরূপ সৌন্দর্য এবং অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে । এই নদীই পথিমধ্যস্থিত ভূখণ্ডের 
উর্বরতা বিধান করিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে ;-_ তাহাতে পূর্বখণ্ডের মিত্র-রাজশভি দ্বয়ের 
অধিকৃত রাজ্যসমূহ পৃথকীরুত হইলও দেখিলে বোধ হয়, যেন উহা'রা অবিভভ্তই 


রহিয়াছে । ৬ 
কিন্ত সিন্দুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ, ইংরাজগণ সিদ্ধু দেশের সহিত সেই মর্মে 
এক সদ্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং রণজিৎ সিংহের সেই প্রস্তাব, তাহাদের নিকট 


৭১ | 0206810 ৬/৪৫০ (০ 009০1171061) 601) 17০0, 1835. 
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স, 'কালহোর]' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি তালপুরগরণ কর্তৃক বিভাড়িত হন। কাবুল হইতে তিনি 
জায়গীরম্বরূপ রাঁজেনপুর প্রাপ্ত হন, এবং রণজিৎ সিং তাহ! সংরক্ষণ করেন। কথিত হয়, এই রাজো 
১,০*,৯** এক লক্ষ টাকা রাজম্ব আদায় হইত £ এতন্মধ্যে রাজকোষের জন্য কতকাংশ শ্বতন্ত্র করিয়া রাখা 
হইত। বস্ততঃ, এ জেলার প্রকৃত মূল্য ৩০,০০* ত্রিশ হাজার টাকার অধিক নহে। 

৭৩ | 0801210 ৬/৪০ (০ 0০৮০117109-, 1701) 4১011], 1835, 200 00186119095 01 016 
58079 9881. (এ বংসরের অন্যান্ পত্রাদি)। তখনও মহারাজ বলিতেছিলেন ঘে, সা-হজার 
কৃতকাধতায় ইংরাজগ্রণ সাম্য-নীঠি অবলম্বন করিবেন। ইহার উদ্দেশ্ত-_হয়চো, আমেদ সার সর্বশ্রেষ্ঠ 
বংশের সত মহারাজের মনে তখনও জাগরিত ছিল। কিন্তু তাহার অন্য উদ্দেগ্র, ইউরোপীয় মিত্রগণের 
নিকট তাহাদের প্রকৃত অভিসদ্ধি জ্ঞাপন কর] । 
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অপ্রীতিকর বোঁধ হইল। তীহারা বলিলেন, যাহাদের সহিত তীহারা স্থার্থ এবং বন্ধুত্ব 
সুত্রে আবদ্ধ, তাহাদের প্রতি অযথা শত্রুতাচরণের প্রশ্রয় দিতে তাহারা কোঁন মতেই 
স্বীকৃত নহেন ; তাহারা মহারাজের সে উদ্দেশ্ঠ সাধনের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী এবং তজ্জন্ত 
তাহারা বিশেষ দুঃখিত ।11 অতএব রণজিৎ মিং যাহাতে শিকারপুর আক্রমণের চেষ্টা 
পরিত্যাগ করেন, তাহারা সে পক্ষে যত্বপর হইলেন। তাহারা ভাবিলেন, এ কার্ধ 
'আতি বিবেচনার সহিত করিতে হইবে; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বভাবে 
অবস্থান করা, জনসাধারণের শাস্তিবিধানার্থ পক্ষ অবলম্বন কর! ও প্রতৃত্ব প্রন্ঠিষ্ঠাই 
তাহাঁদের উদ্দেশ্য ।৭৮ ইংরাজদ্িগের মনে সবদা এই ভাব জাগরুক ছিল। কিন্ছ ইতিমধ্যে 
সীমান্ত প্রদেশে শিখ ও সিম্দিয়ানদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল; তাহাতে 
বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দে মূলতানের শাসনকর্তা, মিথেনকোটের 
দক্ষিণ সি্ুনদের পশ্চিম-তীরনর্তা “মাজারি” নামক দস্থ্যজাতির দণ্ডবিধান করেন। তিনি 
রোজানের দুর্গ সৈন্যে পরিপূর্ণ রাখিতে বাসনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার এই কার্ষে 
মহারাজ প্রতিবাদী হন।?৯ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্ধে তাহার বিশ্বাস জন্মিল যে, শিখরাজ্য 
ও শিখ দুর্গ আক্রমণ করিতে খয়েরপুরের আমীরগণও মাজারিদিগকে উত্তেজিত 
করিতেছেন। ইংরাজগণের ধারণ!--এই জাতি সিন্ধুদেশের অধীন ; কিন্তু মাঁজারিগণের 
স্বাতন্ত্রোর বিষয় বাণিজ্য-সংক্রাস্ত বন্দোবস্তেই প্রতিপন্ন হয়; যেহেতু বাণিজ্য বিষয়ক 
বন্দোবস্ত অনুসারে তাহারাও জলকরের কতকাংশ পাইবার অধিকারী ছিল। তথাপি 
ইংরেজগণ আমীরদিগকে জানাইলেন,-তাহারা যেন মাজারিদিগকে শাসনাধীনে রাখেন। 
এরূপ উপায়ে তাহাদের উপর রণজিৎ সিংহের সমস্ত অধিকার লোপ পাইতে পারে,_ 
ইহাই ইংরাজদিগের আশ11৮0 ইংরাজদিগের সমুদায় চেষ্টা সত্তেও, এইরূপ আক্রমণ 
চলিতে লাগিল ; অথবা তাহাদের নিকট সেইরূপ সংবাদ প্রদত্ত হইল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাবের 
আগষ্ট মাসে মূলতানী শাসনকর্তা রোজান অধিকার করিলেন।৮১ পরব্তাঁ অক্টোবর 
মাসে মাজারিগণ, যুদ্ধে পরাজিত হইলে, শিখগণ «কেন্‌* নামক একটি দুর্গ অধিকার করিল। 
এইস্থান রোজানের দক্ষিণে অবস্থিত এবং শিখজাতির রাজ্যের সীমা-বহিভূত।৮২ 

এইরূপে রণজিৎ পিং বল-প্রয়োগে আপনার পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
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২২৮ শিখ ইতিহাস 


কিন্ত ইতিমধ্যে ইংরাজগণও কুটনীতিতে তাহাকে পরাজিত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
স্থিরীকৃত হইল যে, পৃথিবীর সর্বসাধারণের বাণিজ্যের স্থবিধার জন্য সিদ্কুনদে বাঁণিজ পোত 
পরিচালনার উদ্দেশ্যে কাণ্ডেন বারনেস বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিঙ্ধুনদের তীরবর্তা প্রদেশ. 
গমন করিবেন।৮৩ তাহার প্রতি এই উপদেশ প্রত হইল,--মহারাজের নিকট যেন 
প্রকৃত উদ্দেশ্ট ব্যক্ত না হয় , একমাত্র বাণিজ্যই তাহাদের উদ্দেশ্ট,_-তাহার নিকট সেই 
ভাব প্রকাশের জন্তই তাহাকে উপদেশ দেওয়! হইল। বস্ততঃ, বাণিজ্য-সৌকর্ধাথ প্রথমে 
মিথেনকোটে যেরূপ একটি বাণিজ্য বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল; সেইরূপ 
অন্ত কোন স্থানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণকল্লে মহারাজের সাহায্যের আশা ইংরাজগণ করিয়া 
থাকেন, তছিষয়ও ব্যক্ত কর! হইল।৮৪ তথাপি ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ সিদ্ধুদেশ সম্বন্ধে 
বাণিজ্যনীতি ও রাজনীতি) উভয়বিধ নীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহা হউক, 
গবর্ণর-জেনেরল বলিলেন, এ দেশের অবস্থ! বিশেষরূপ আলোচন! করিয়।, তৎফলে 
স্থিরাকৃত হইয়াহে যে, এ দেশের সহিত ঘনিষ্ট সহবন্ধ স্থাপন করিতে হইবে ।৮৫ তিনি 
আরও বলিলেন, আমীরগণ, রণজিৎ সিংহের ভয়ে ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
অভিলাধী। তাহার্দিগের আশঙ্কার অথবা! তাহাদের শত্রতাচরণে পূর্বে যে সমুদ্বায় সন্ধি- 
প্রকরণ ভগ্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্য প্রদানার্থ সে সকলই পুনরায় প্রবতিত হইবে । 
সর্বশেষে ইংরাজগণ স্থির করিলেন যে, রণজিৎ সিং এবং সি্ধিয়ানদিগের কার্ধকলাঁপে 
যোগান করিতে, অতঃপর, যখন হায়ন্রাবাদে একজন ইংরাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, 
তখন তাহারা অন্থান্ত অবাস্তরিক সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া! দিবেন। 

রণজিৎ সিংহের সম্বন্ধে ইংরাজ-শাসন-ক্তুগণ ভাবিয়া স্থির করিলেন, রাজনৈতিক 
্বার্থের কঠোরতম বিচারে, সিঙ্ধুনদ্ের তীর-ভূমিতে শিখ-দিগের ক্ষমত! অধিকদুর বিস্তারে 
বাধা প্রদান করিতে ভাহারা বাধ্য। যে রাজ্য তাহারা মহারাজের অধিকৃত বলিয়া 
্বীকার করিয়াছেন, মহারাজের অধিকুত সেই রাজ্য সমূহে হস্তক্ষেপ করা নীতিবিরু্ধ 
হইলেও, তাহাদের ইচ্ছ! এই যে, বর্তমান সন্ধি-সম্বদ্ধ ভগ্ন হওয়! উচিত নহে ; কারণ যুদ্ধ 
উপস্থিত হইলে, বাণিজ্য সৌবর্ধার্ধে সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনায় বিদ্ন উপস্থিত 
হইবে । তখন রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রতি আদেশ হইল যে, যাহাতে রণজিৎ সিং 
শিকারপুর আক্রমণের আশ! পরিত্যাগ করেন, তদ্িষয়ে তাহাকে বাধ্য করিতে হইবে । 
উদ্দেশ্ত-সাধনার্থ ভয়-প্রদর্শন ব্যতীত, তিনি অন্ত যে কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্তক 
মনে করেন, তিনি তাহাই করিতে পাবিবেন। সা সুজা তখনও নিরাশ হন নাই; তাহার 
সহিত সন্ধি-স্থাপনের কথা চলিতেছিল। প্রতিনিধির প্রতি আদেশ প্রচারিত হইল,-_ 
তীহ্বীকে জানাইতে হুইবে যে, যদি তিনি লুখিয়ানা ' পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে, 
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রণজিৎ সিহের মৃত্যু ২২৯ 


পুনরায় তথায় ফিরিতে পারিবেন না ; এবং তাহার পরিবারের ভরণ-পোঁষণার্থ যে বৃত্তি 
প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । যে 'মাঁজারি'দিগের অধিকৃত ভূমি 
শিখগণ অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বদ্ধে বলিলেন যে, তাহাদের প্রাজয়ে সাধারণের 
মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শাসন-সংরক্ষণ-বিষয়ক প্রশ্ন ভবিষ্যতে কোন সময়ে 
মীমাংসিত হইতে পারিবে ।৮৬ 

অন্যপক্ষে, সিদ্ধিয়ানগণ “কেনের' ছুর্গাধিকার সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। 
রণজিৎ সিং সিদ্ধিয়ানদিগকে জানাইলেন,__তাহাদের বাধিক রাজন্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 
হইবে; এবং অবিষ্কত দুর্গ ফিরিয়। পাইতে হইলে, তাহাদিগকে বহু অর্থ প্রদান করিতে 
হইবে । রণজিৎ সিংহ সিন্ধিয়ানদিগের নিকট এই সকল বিষয় দাবী করিলেন। 
সিদ্বিয়ানগণ উত্তরে তাহাকে জানাইল যে, অনন্যোপাঁয় হইয়া তাহারা সকলেই অস্ত্- 
ধারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।৮৭ তংকালে সিদ্ধিয়ানদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য এক 
সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল ; পটিগ্রারের সেই সন্ধি-প্রস্তাবে রণজিৎ সিংহ সে 
কার্ধে নিবৃত্ত হইলেন; অন্যথা, শিখগণ নিশ্চয়ই সিদ্ধিয়ানদিগকে আক্রমণ করিত । 
ইংরেজগণ হয়তো মহারাজের এই সার্ধে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া, সেই অছিলায় 
পরিশেষে সন্ধি-সর্ত ভঙ্গ করিবেন,--রণজিৎ সিং তাহা ধনে করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। 
তৎকালে কুমার খড়গ সিং এবং নাও নিহাল সিং বহু সৈন্ত সমভিব্যাহারে সিন্ধু নদীর 
তীরে অবস্থান করিতেছিলেন ; কেবলমাত্র ইংরাজ-রাজনৈতিক-প্রতিনিধির বাদ-প্রতিবাদে 
ও আপত্তিতে মহারাজ লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এতৎ সত্বেও, সন্ধি স্থাপন 
ও যুদ্ধ ঘোষণা উভয়ের উপযোগিত! রণজিৎ সিং তুলন! করিয়! বুঝিয়াছিপেন। স্থৃতরাং 
কাপ্তেন ওয়েড স্বয়ং মহারাজের রাজধানীতে গমনের সংকল্প করিলেন; প্রকাশ্ঠভাবে 
ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের শক্রতাচারণ করিয়া, তিনি যে বিপদসাগরে বাম্প প্রদান করিতে অগ্রসর 
হইতেছেন, তদ্বিষয় মহারাজকে বুঝাইবার জন্য তিনি লাহোরে উপনীত হইলেন। 
মহারাজ সকল কথাই শুনিলেন, এবং পরিশেষে বশীভূত হইলেন। তিনি বলিলেন, 
অন্তান্ত বিষয় বিবেচনা করিয়াই তিনি মিক্রগণের মতানুবর্তা হইয়া থাকেন; আমীর- 
গণের সহিত পূরব-সন্বন্ধ বজায় রাখিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তিনি কেনের ছূর্গ 
ধ্ংন করিয়া! ফেলিবেন ; রোজান এবং মাঁজারি রাজ্য তাহারই শাসনাধীনে থাকিবে ।৮৮ 
ইংরাজদিগের দাবীকৃত বিষয়ে সম্মত হইতে রণজিৎ সিংহের অধীনস্থ সামস্তগণ তাহাকে 
পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেন। তাহাদের বিবেচনায় এইরূপ দাবী কতদিনে এবং কোথায় 
শেষ হইবে, তাহার কোনই নিশ্চয়তা ছিল না । কিন্তু মহারাজ অসম্মতির ভাব 
প্রকাশ করিয়া, তাহাদ্দিগকে মারহাট্রাদিগের ছুই লক্ষাধিক সৈন্যের অবস্থা শ্বরণ করাইয়া, 
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২৩০ শিখ-ইতিহাস 


দিলেন।৮৯ ইংরেজগণ তাঁহাকে যে বাধা প্রদান করিয়াছেন, কিরূপে তিনি সে সকলই 
তুলিয়া গিয়া ইংরাজদিগেকে ক্ষমা! করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শনার্থ পৌত্রের বিবাহোঁপলক্ষে 
গবর্ণর জেনেরল মহোদয়কে আমন্ত্রিত করিয়াছিলেন । রণজিৎ সিং এই পোত্রফেই সিষ্ধু- 
বিজয়ী বলিয়া ঘোষণ! করিবেন, মনে করিয়াছিলেন ।৯০ যাহা হউক তিনি নিরাশ 
হইলেন না; তাহার আশ! রহিলঃ কোন একদিন উদ্দেশ্য সফল হইবে । তিনি আমীর- 
দিগের সহিত রাজ্যের সীম! বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লইলেন না! ; 'মাঁজারী”দগের উপর 
আধিপত্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উখবাপিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসাও স্থগিত রহিল ।৯১ 
রোজান পরিত্যাগ করিতেও তাহার ইচ্ছা ছিল না; এঁ স্থান শিখদিগের অধিকারেই 
রহিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাৰে তত্রত্য শাসনকর্তা অধীনতা! স্বীকার করিলেন ; তিনি শিখ রাজকে 
রীতিমত কর প্রদান করিতে লাগিলেন। অতংপর এ স্থান শিখ-রাজ্যের অস্তভূ-্ত 
হুইয়া গেল।৯২ 

আফগানিস্থানের “বারুকজায়ী* শাসনকর্তুগণের সহিত কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজ- 
দিগের কি সম্বন্ধ ছিল,--এক্ষণে তাহাই নির্দেশ করা আবশ্তক। পূর্বেই বণিত হইয়াছে, 
১৮২৩ খ্রীষ্টাবেঃ পেশোয়ার শিখদিগের করদ-রাজ্য ভূক্ত হয়। তাহার অব্যবহিত পরেই 
মহম্মদ আজীম খা! মৃত্যুমুধে পতিত হন। ফতে খা! এবং মহম্মদ আজাম উভয়ে যে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎপুত্র হুবিবুল্লা' তাহারই নামমাত্র অধীশ্বর হইলেন। 
কিন্ত কিয়ংকাল পরে বুঝ! গেল, যুবক অব্যবস্থিত চিত্ত; তাহার অস্বাভাবিক ক্রিয়া- 
কলাপে তাহার ধূর্ত এবং অধামিক পিতৃব্য, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, নিজ সম্পত্তি বলিয়া কাবুল, 
গজ্কনী এবং জালালাবাদ অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। তাহার ভ্রাতৃগণের দ্বিতীয়দল 
স্বাধীনভাবে কান্দাহার শাসন করিতে লাগিলেন ; এবং তৃতীয় দল রণজিৎ সিংহের করদ- 
স্বরূপ পেশোয়ারে রাজত্ব করিতে থাকিলেন।৯৩ ১৮২৪ গ্রীষ্টাবে পরিব্রাজক মি. মূরক্রফট, 
বারুকজায়ীদিগের সঘ্যবহারে অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়াছিশেন। কিন্তু তাহাদের প্রতিপোষকতায় 
তাহার বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছিল।৯৪ কয়েক বসর অতীত হইলে, পেশোয়ারের হ্থুলতান 
মহম্মণ খাঁ, বিদেশীয়গণের আগমনে ভীত হইয়া, লুধিয়ানার রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে 
সকল বিষয় বিজ্ঞাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।৯৫ ১৮২৯ গ্রীষ্টাবে ত্বাধীন রাজার ্তায় ব্রিটিশ 
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রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৩১ 


গভর্নমেন্টের সহিত অন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছ। করিলেন।৯৬ কিন্তু কয়েকটি ভ্রাতাই 
পরম্পর বিরোধী ছিলেন ; তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বতন্ত্র রাজ্য লাভের অভিলাধী হইয়া 
উঠিলেন। দোস্ত মহম্মদ প্রত্ৃত্ব লাভ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তৎকাণে পারন্ত- 
রাজের আক্রমণের বিষয় লোকমুখে ব্যক্ত হওয়ায়, পশ্চিঘদিকে তাহারা সকলেই ভীত 
হইয়া উঠিলেন। পুর্বাদিকে রণজিৎ সিংহ বলপ্রয়োগে রাজ্য অধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন; 
তাহাতে তাঁহারা অধিকতর ভীত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে আফগানিস্থানে ইংরাজ- 
পরিব্রাজকের আকম্মিক উপস্থিতিতে তাহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল,--ভারতের 
বৈদেশিক অধীশ্বরগণ পরম্পর-বিরোধী-রাঁজগণের মধ্যে শাস্তি সংস্থাপন করিবেন ।৯৭ 
১৮৩২ শ্রীষ্টাবে সুলতান মহম্ম খাঁ, পুত্রের মুক্তির জন্য পুনরায় সন্ধি-প্রস্তাব করিতে প্রয়াস 
পাইলেন; তংকালে তাহার পুত্র রণজিং সিংহের নিকট প্রতিতুম্বন্ূপ অবস্থান করিতে- 
ছিল।৯৮ নবাব-উপাধি-প্রাপ্ত কাবুলের জব্বর খাও ইংরাজদিগের সীমান্ত কর্তৃপক্ষগণের 
নিকট সেইরপ পত্র লিখিলেন ) ১৮৪২ শ্রীষ্টাবে স্বয়ং দোস্ত মহম্মদ? ইংরাজদিগের সহিত 
বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রার্থনা করিলেন।৯৯ অতি ভদ্রতার সহিত এই সকল পত্রাদিয় উত্তর 
প্রদত্ত হইল; কিন্তু কিছুকালের জন্ দুূরবর্তা শাঁসনকর্তৃগণের সহিত সর্বপ্রক্কার ঘনিষ্ঠতা 
পরিহার করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া তাহার! অন্থুমান করিয়াছিলেন ।১০০ 

১৮৩৪ খ্রীষ্টা্ধে অন্যায়াচারী “বারুকজায়ী' সম্প্রদায় আরও নৃতন বিপদ-জালে জড়িত 
হইল। সা স্ুজা সিদ্ধিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়! কান্দাহারে পৌছিলেন এবং অপরাপর 
ভ্রাতৃগণ, ইংরাজ-রাজ্যের সন্নিকটে থাকিতে আর একবার চেষ্টা করিলেন। তাহারা পুর্ব 
হইতেই ইংরাঁজদ্িগের রণকৌশল এবং অস্ত্র-শস্ত্াদির বিষয় অবগত ছিলেন; তাহারা 
জানিতেন, তোষামোদে সকলেই বশীভূত হয়। সহসা! জব্বর খ*। পুত্রকে লুধিয়ানায় 
প্রেরণের প্রন্ত।ব করিলেন; তিনি বলিলেন, ইউরোপীয়গণের বিজ্ঞানবলে এবং সভ্যতার 
ফলে পুত্রের মনোবৃত্তি উন্নত হইবে ।১০১ জব্বর খা! অন্তের পক্ষাবলম্বন না করিয়া, দোস্ত 
মহন্মদের পক্ষ অবলঘ্নের ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্ত ছিল; 
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২৩২ শিখ-ইতিহা'স 


ইংরাজ-জীবনের রমণীয়তার প্রশংসা করিয়া, তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশা! 
করিলেন। এইরূপ চেষ্টায় তিনি সকলেরই সন্দেহভাজন হইয়া উঠিলেন।১৯০২ এইরূপে 
তাহার প্রতি সর্ববিষয়ে সন্দিহান হইয়া, সা সবজার গতিরোধ করিবার জন্য দো মহম্মদ 
কাবুল পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু শিখগণ ইতিমধ্যে পেশোয়ার অধিকার করিয়াছিল ; 
স্থতরাং কিংকর্তব্যবিযুঢ় শাসনকর্তা অনন্যোপায় হইয়া আর একবার ইংরাজদিগের সাহায্য 
প্রার্থনা করিলেন।৯০৩ তিনি ইংরাঁজদের নিকট বশ্ঠতা স্বীকার করিয়! গ্রেট-ত্রিটেনের 
অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে নিজ রাজ্য জামিন স্বরূপ স্থাপনের চেষ্টা করিয়া 
তিনি সা! স্থজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু যুদ্ধে সা পরাজিত হইলে, উল্লাসোন্মত্ত 
বিজয়ী ক্ণকা'লের জন্ত আপন বিম্রবিপর্তির কথা "ভুলিয়া গেলেন। শিখগণ পেশোয়ার 
অধিকার করিয়াছে বলিয়া, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন ;-_বিধর্মী 
আক্রমণকারিগণের সকলকে ধ্বংস করার উদ্দেস্টে তিনি জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া 
একটি ধর্ম'যুদ্ধ ঘোষণার চেষ্টা করিলেন।১৭৪ তিনি "গাজী" অর্থাৎ "ধর্মরক্ষাকারী উপাধি 
গ্রহণ করিলেন, অনিশ্চিত “আমীর+ উপাধি গ্রহণ করিয়া, তাহাই তিনি উচ্চ-বংশ পরি- 
চায়ক বলিয়া ঘোষণা করিলেন; তিনি ভ্রাতুগণের সম্পূর্ণ অসস্তোষের প্রতি দূকপাত 
করিতেন না; তিনি তাহাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন? 
বিস্ত তাহার পক্ষে এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সাহায্য বিশেষ আবস্তাক হইয়াছিল ।৯০৫ 

দোস্ত মহম্মদ খা! অত্যধিক উল্লসিত হইলেন। তখনও তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের 
সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ; ধর্মনিষ্ঠগণের এঁকাস্তিকতায়ও তাহার প্রগাঢ 
বিশ্বাস ছিল। সুতরাং পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি ভারতের ইংরাঁজ-অধিম্বামী- 
দিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।১০৬ যে যুবক লুধিয়ানায় শিক্ষালাভ করিতে গিয়াছিল, 
সেই যুবা-পুরুষই কৃটনীতিকের ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন। আমীর শিখদিগের বিরুদ্ধে 
ইংরাজ-বর্তৃপক্ষগণের বিদ্বেষ ও শক্রভাব জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। “তাহার 
ভ্রাতুম্প,ত্র এবং ইংরাজদ্দিগের অভ্যাগতের প্রতি শিখজাতি সন্দিহান হইয়াছে ; পঞ্জাব 
অতিক্রম করিয়া পথিমধ্যে অনেক বাধা-বিপত্তি সহ্য করিয়াছে, আমীর এইরূপ নান! 
কথার উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তখনও ইংরাঁজগণ, স্থার্থ-সাধনোদ্দেশে তাহার সহিত 
মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বিশেষ আবশ্ঠক বলিয়া মনে করেন নাই। তাহারা দোস্ত 
মহম্মদ্কে এই আশ্বাস গ্রদান করিলেন যে, শতক্রুর পূর্বাভিমুখে তীহারা নবাব জব্বর খাঁর 
পুত্রের বিশেষ যত্ব করিবেন। এইরূপে তাহারা নানা ভাগ করিয়া আমীরের সা্গুনয় 
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রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৩৩ 


প্রার্থনার প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন না। আংশিক সত্য বিষয়ের অতিরঞ্জিত বর্ণন! 
করিয়া, তাহার! বলিলেন,_-'আফগানগণ ইংরাজদিগের সায় বাণিজ্য-প্রিয় ; বাণিজা- 
সৌকর্ধার্থে সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালন কল্পের আমীরগণ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বণিক- 
জাতির এই প্রিয়তর মন্ত্রণার পক্ষপাতী ।' তাহারা আরও বলিলেন, তাহাদের আশা, 
বাণিজ্য বিষয়ে যে নূতন উদ্দীপনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব 
উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইবে; বিশ্বয়াঁবিষ্ট রণকুশল আমীরকে তাহারা সরলভাবে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, আফগানিস্থানের সীমা-নির্দেশক বৃহৎ নদী, এবং কাবুলের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় 
চালাইবার কোন সহজ গম্য পথ অম্বদ্ধে তাহার কোন বিষয় প্রস্তাব করিবার আঁছে কি 
ন11১০৭ রণজিৎ সিংহের প্রতিও ইংরেজ শাসনব তঁগণ উত্তর প্রদান করিতে বাধ্য হন। 
এই সময়ে শক্রু ও মিত্রগণের মধ্যে ঘনিষ্টতা গাটতর হইতেছে দেখিয়া, রণজিৎ সিংসন্দিথ- 
চিত্ত হইয়াছিলেন। তাহার ইচ্ছা, ইউরোপীয় অধিশ্বামিগণ দোস্ত মহণ্মদের সহায়তা না 
করিয়া, তাহার পৃষ্ঠটপোষণ করিবেন। এ দিকে গবর্ণর-জেনারেল ভাবিয়া দেখিলেন, 
বাধা দিবার চেষ্টা করিলে ঘোরতর বিপদ সভ্ভাবন]। গবর্ণর- জেনারেল আরও স্থির 
করিলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যে মিন্রতার ভাণ করিয়াছেন, তাহাতে দোস্ত মহচ্ণ? 
বুঝিয়াছেন, ইংরাঁজ তাহার সহায়তার জন্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ।৯০৮ 

এইরূপে উভয় পক্ষ আপনাঁপন ক্ষমতার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলেন। শিখগণ 
পেশোয়ার অধিকার করিলে, আমীর তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিং 
গথমতঃ আমীর এবং সুলতান মহম্মদ খাঁর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা করিলেন। 
রাজাত্রষ্ট করদ শাসনকর্তা অতি সহজেই মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হুইলেন। তাহার 
মনে ভয়ের স্ধার হইয়াছিল,-রণজিৎ সিং পরাজিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ দ্বয়ং 
পেশোয়ার অধিকার করিয়া! বসিবেন। দোস্ত মহম্ন, খাইবার পাশের পূর্বদিকবর্তী গ্রবেশ 
দ্বারে উপনীত হইলেন ; এবং যতদিন পর্যস্ত রণজিৎ সিংহের সৈম্তবল একস্থলে মিলিত না 
হইল, ততদিন রণজিৎ সিং নানারপ প্রস্তাবে তাহার চিত্তবিনোঁদন করিতে থাকিলেন। 
১৮৩৫ ্রীষ্টাব্ধের ১১ই মে, শিখ সৈন্ভ আমীরকে পরিবেষ্টিত করিল। স্থির হইল» ১২ই মে 
তাহাকে আকব্রমগ কর! হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমীর পলায়ন করাই শ্রেয়; বোধ 
করিলেন। ছুইটী কামান এবং কয়েকটি আবশ্যকীয় ভ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, আমীর চলিয়া 
গেলেন। শিখ-দুতগণ বন্দীভাবে বা প্রতিতৃস্বরূপ উপস্থিত থাকিলে, যদ্দি কোন উপকার 
সাধিত হয়, এতছুদ্দেশ্ট্ে আমীর সেই শিখদ্দিগকে সঙ্গে লইতে কতঙঙ্ল্প হইলেন। আমীর 
এই উদ্দেশ্-সাধনের ভার, ভ্রাতা স্থবলতান মহম্মদ খাঁর হস্তে অপপণ করিয়াছিলেন ) সময় 
ঝুবয়! সুলতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের সহিত যোগান করিতে ক্ৃতসঙ্বরর হইলেন। 
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২৩৪ শিখ-ইতিহাস 


প্রতিনিধিদিগকে মুক্তিদানের জন্য সুলতান মহম্মদ রণজিৎ সিংহের প্রিয়পাত্র হইয়া 
উঠিলেন। সুলতান মহম্মদ এবং তাহার ভ্রাতৃুগণ পেশোয়ারে কয়েকটি জায়গীর প্রাপ্ত 
হইলেন। কিন্তু প্রদেশের শাসন-বন্দোবস্ত পর্যবেক্ষণের জন্য এবং সামরিক'শাসন-কার্ধ 
পরিচালনাথ একজন কর্মচারী লাহোর হইতে তথায় গমন করিলেন ।১০৯ 

এক্ষণে দোস্ত মহম্মদ শিখদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত হইলেন কিন্তু পলায়নের জন্ত তিনি 
সাধারণের বিরাগভাজন হইয়! উঠিলেন; অনেকাংশে তাহার সম্মান হানি হইল। 
ইংরাজদিগের নিকট তিনি যে সাহায্য প্রাপ্তির আঁশ! করিয়াছিলেন) তাহার সে আশ 
পূর্ণ হইল ন1) সুতরাং তিনি পারন্তরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা 
করিলেন।১৯০ কিন্তু ইংরাজদিগের সহিত সন্বদ্ধ স্থাপন অপেক্ষা পারন্তরাজের সহিত 
মিত্রতাবন্ধন রাজনৈতিক হিসাবে অল্প কার্ধকরী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায়, দোস্ত মহম্মদ 
পুনরায় গবর্ণর-জেনারেলের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, 
--শিখগণ অবিশ্বাসী ; বুটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ও মঙ্গলকামনায় একমাত্র তিনিই 
জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন।১১১ এদিকে কান্দাহারের ভ্রাতৃগণও হীরাটের সা কামরাণ 
কর্তৃক উৎপীড়িত ও বিপর্যস্ত হইতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদ তাহাদিগকে কোনরূপ 
সহায়তা করিলেন না; স্তরাং তাহার! ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। 
ইতিমধ্যে পারস্ত-রাজের আক্রমণ আশঙ্কায়, কামরাণ ভীত লইলেন; তাহাতে কান্দাহার 
ভ্রাতুগণের ভয় বিদুরিত হইল; তজ্জন্থই তাহারা আর ইউরোপীদিগের সাহায্য প্রার্থনা 
করিলেন না।১১২ অন্য দিকে, রণজিৎ সিংহও ইংরাজ ও আফগানদিগের মধ্যে মিত্রতা- 
স্থাপনের বিশেষ বিদ্বেষী ছিলেন ; দোস্ত মহম্মপকে অধীনত! পাশে আবদ্ধ করিতে রণজিৎ 
সিং বিশেষ চেষ্ট! করিতে লাগিলেন । তিনি আমীরকে পেশোয়ার প্রদানের অনিশ্চিত 
আশ! প্রদান করিয়া, তাহাকে কতকগুলি অশ্ব প্রেরণ করিতে বলিলেন। রণজিৎ সিং 
জানিতেন, সাধারণ লোকের মনে, অন্থগ্রহ প্রদানের ধারণ! জন্মাইবার ইহাই একমাত্র 
উপায়। দোস্ত মহম্মদ, করারাজ্য স্বরূপেও, পেশোয়ার অধিকার করিতে অভিলাষী 
ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন, অশ্ব প্রধান করিলে, সেই উপঢৌকন কাবুল হইতে 
প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া শিখগণ প্রচার করিবে। কিন্তু তাহারা পেশোয়ারের নাম উল্লেখ 
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রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৩৫ 


করিবে না।১১৩ পলায়নের বিষয় স্বতিপটে উদয় হওয়ায় তিনি অসহনীয় যাঁতন! ভোগ 
করিতেছিলেন। পরিশেষে তিনি ব্যক্ত করিলেন--অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, ঘোরতর 
বিপৎগাতের সম্ভাবনা থাকিলেও শিখদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ।৯১৪ শিখজাতি 
তাহার ভ্রাতা জব্বর খাঁকে মুক্ত করিয়া দিয়াছে; সর্দার হরি সিংঃ খাইবার পাশের প্রবেশ- 
দ্বার অবরোধ করিয়৷ রহিয়াছেন ; ছুর্গম গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, উদ্দেশ্ত সাধন- 
কল্পে জামরুদে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি উপায়াস্তর বিহীন 
হইয়া, অস্ত্রধারণেই অভিলাধী হইলেন 1১১৫ আমীরের পুত্রগণের মধ্যে স্ুচতুর ও 
রণকুশল মহম্মদ আকবর খাঁর সেনাপতিত্বে কাবুল-সৈন্ত খাইবারের পূর্বদিকে সমবেত 
হইল। ১৮৩৭ গ্রীষ্টাব্বের ৩০ শে এপ্রিল, জামরুদের সেনানিবাস আক্রান্ত হইল; কিন্ত 
শিখসৈন্যর মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলেও, আফগান সৈন্য সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারে 
নাই। পলায়নের ভান করিয়া) হরি সিং পশ্চান্ধাবিত শক্রগণকে প্রান্তর ভূমিতে আনয়ন 
করিলেন ; তাহার পলায়নপর এবং সমবেতোম্ুখ সৈন্যের মধ্যে বীর সেনাপতি সর্বত্রই 
উপস্থিত ছিলেন ; কিন্তু সাজ্ঘাতিক আঘাতে তিনি শিহত হইলেন। এদিকে যথ! সময়ে 
কাবুলের আর একদল সৈম্ত আসিয়! উপস্থিত হইল; বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যস্ত ছত্রভঙ্গ শিখ 
সৈন্ত সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তাহাদের দুইটি কামান শক্রহস্তে নিপাতিত হয়। 
আফগানগণ জামরুদ কিংবা পেশোয়ার অধিকার করিতে সমর্থ হইল না) আফগান 
কয়েকদিন ধরিয়! তত্্রত্য উপত্যকা-সমূহ লুঠন করিল; ইতিমধ্যে শিখসৈন্ত অতিরিক্ত 
সৈম্তলের সহিত লাহোরে সমবেত হইল। সুতরাং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়! পুনরায় 
বিপজ্জালে জড়িত না হইয়া, আফগান সন্ত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল ।৯১৬ 

হরি সিংহের মৃত্যুতে এবং শিখসৈন্ের পরাজয়ে লাহোরে বিশেষ উদ্বেগের চিহ্ন 
পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু মহারাজ অতি ক্ষিপ্রতাসহকারে তাহার প্রজাপুঞ্জকে উৎসাহিত 
করিয়া তুলিলেন ; সকলেই তাহার আহ্বানে সমবেত হইল। কথিত হয়, চন্দ্রভাগার 
তীরস্থিত রামনগর হইতে পেশোয়ার পর্যস্ত ছয় দিনের রাস্তাপথে যুদ্ধ কামান আনীত 
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অনুমান হয়, প্রথমে আফগান সৈচ্ক বিধ্রস্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। তাহার! কয়েকটি কামান 
পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কিন্তু ধথাসময়ে সমদ-উন্দীন খ! নামক আমীরের একজন আত্মীয়ের অধীনে 
কতকগুলি সৈন্য আসিয়! পৌছায়, যুদ্ধে আফগানদিগের জয়লাভ হইয়াছিল। এতৎসত্বেও সকলের 


বিশ্বাস, যদি হরি সিং নিহত ন| হইতেন, তাহা হইলে শিখসৈস্ঠ জয়লাত করিতে পারিত। নাও নিহাল 
সিংহের বিবাহোপলক্ষে এবং গবর্ণর জেনারেল ও ইংরেজ সেনাপতির ভাষী পরিদর্শন ও উপস্থিতির উৎস 


২৩৬ শিখ ইতিহাঁস 


হইয়াছিল £ রামনগর হইতে পেশোয়ার দুরত্ব ছুই শত মাইলেরও অধিক ।১১৭ স্বয়ং 
রণজিৎ সিং রোটাসে ( রোহতকে ) আগমন করিলেন; এদ্দিকে স্থচতুর ধেইন সিং 
সীমান্তে অগ্রসর হইলেন ; জামরুদে একটি স্থায়ী ছুর্গ স্বহন্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি নিজ 
প্রতৃ-তক্তির জাজল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদান করিলেন ।১১৮ দোস্ত মহম্মদ নিক্ষল বিজয় লাভের 
উল্লাসে উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন ; যে প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে আফগান আধিপত্য বিস্তৃত, 
সেইপ্রদেশ পুনরুদ্ধার করিতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অভিলাষী হইয়া উঠিলেন। কিন্ত 
রণজিৎ সিং তাহার চিত্তপ্রসাদলাভার্থ এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন; তাহার সহিত 
আমীরের সন্ধি হইল; তিনি সা! স্জার সহিতও সন্ধিন্থত্রে আবদ্ধ হইলেন , এবং সেই 
সময়ে আমীর দোস্ত মহম্মদ ও সা স্থজ! উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিলেন ।১১৯ কিন্তু 
ইতিমধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য দূত ক্রমে ক্রমে কাল্নিক বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিম্ধুনদের 
বন্থ উচ্চতর প্রদেশ পর্যস্ত বাণিজ্য-পোতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইংরাজ 
গবর্ণমেপ্টের এমন দিন আসিল যে, রাজনৈতিক হিসাবে কোন কার্ষে হস্তক্ষেপ করা আর 
বিপদসঙ্কুল বলিয়া অন্গমিত হইল না; পরন্ত শাস্তিহ্থধে অবাধ বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনে 
এবং স্থবিধাজনক সম্বন্ধ স্থাপন সম্পর্কে, এইরূপ মধ্যস্থতা অবলম্বন বা বাধা-প্রদ্দান বিশেষ 
লাভজনক বলিয়! প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজ-শাসন-কর্তুগণ অতি আনন্দে সহিত 
উভয় পক্ষের সম্মানজনক সন্ধিস্থাপনে মধ্যস্থতা করিবেন, ইংরাজগণ সেইরূপ ঘোঁষণ 
প্রচার করিলেন । তখন প্রতিবাঁদ চলিতে লাগিল 7-__-এইরূপ ঘোষণ! গ্রচারেও দোস্তা 
মহম্মদ) পেশোয়ারের ন্যায় লাভপ্রদ স্থানের স্বত্ব-স্বামীত্ব কদাঁপি পরিত্যাগ করিতে পারেন 
না; সুতরাং সেরূপ আশা করাও অন্যায়। পুনঃপুনঃ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদে ইংরাজ 
কত্তৃপক্ষগণ, আফগানদিগের প্রাতিই অন্থুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন ।১২০ তথাপি স্থির হুইল, 
-_কাণ্চেন ওয়েভ, রণজিৎ সিংহের অভিপ্রায় নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং কাগ্ডেন 
বারনেস আমীরের মতামত নির্দেশ করিতে পারিবেন। বস্ততঃ শেষোক্ত কর্মচারী 
কূটনৈতিক ক্ষমতায় ভূষিত হইলেন।৯২১ এক দিকে পারস্ত জাতি এবং অন্ত দিকে 
রুষজাতির বৃথা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। তাহাদের আক্রমণের বৃথা! জনরবের অকিঞ্চিখকর 


হেতু, লাহোরে সৈন্য প্রদর্শশীর ব্যবস্থ। হয়| তথায় বনুতর সৈগ্ঠ কার্যে নিযুজ থাকায়, পেশোয়া 
উপত্যকার সৈম্-সংখ্য। অনেক পরিমাণে হাস হইয়াছিল। 
১১৭। লেফটানেন্ট-কর্ণেল ছ্িনব্যাক (008? 9. 64. 68) বলেন, তিনিও শিখসৈন্যের সহিত 


তিন শত মাইল পথ বার ঘণ্টায় গ্রমন করিয়াছিলেন ঃ অপরাপর সকলেই এগার ঘণ্টায় এই দুরত্ব 
অতিক্রম করেন। রী 

১১৮। চা, 016108 9ভ0018000। ০1 1842, 15885101178 0105 9110) 010199, 019৬1) 
২০ 058.০10 15115701001) 

১১৯ (02108160819, ৬/80৩ 1০ 009৮০010916, 310. 00125, 1837, ৪10 00910006171 
€০ ০৪০৮ ৬/৪৫০, 7010) 4১0৪. 1837. 


১২০। 09600106706 00 ০806, ৬/৪৫০, 3186 3019, 1837. 
১২১। 0০9৬০101060 00 0891. ড/৪৫৩, 110) 9596, 1837. 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৩৭ 


ভয়ে অভিভূত হওয়ায়, শিখ এবং আফগানদিগের পরস্পর বিরোধ মিটিয়া গেল। সা 
হুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্টা-কল্পে তাহারা সকলেই ইংরাজদ্িগের সহিত 
যোগদান করিলেন। প্রায় এক শতাব্ধি পরে ইউরোপীয় সৈম্তের ভারত আক্রমণের 
ভিত্তিহীন জনরবে, ভারতের ইংরাজ অধিপতির ুখ-শাস্তি পুনরায় ভঙ্গ হইল।১২২ 
ফরাসী সেনাপতি আলার্ডের কার্যকলাপে তাহাদের মনে আরও সন্দেহ জন্মিল। 
ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর পঞ্জাবে অবস্থান করিয়া, আলার্ড স্বদেশে গমন করেন; পরে ১৮৩৬ 
থীষ্টাবে কলিকাতা হইয়া, তিনি পুনরায় প্রত্যাবৃতত হন। যখন তিনি ফ্রান্জে ছিলেন, 
তখন ফরাসী-গবর্ণমেন্টের নিকট এই মমে একখানি দলীল পাইতে চেষ্টা করেন যে, যখন 
তিনি বিপজ্জালে জড়িত হইবেন, অথবা ইংরাজগবর্ণমেণ্টের নিকট যদি লাহোর রাজ্য 
পরিত্যাগ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত না হন, তখন রণজিৎ সিংহ তাহাকে ফরাসী দূত বলিয়। 
ক্বীকার করিবেন। ইংরাজগণ বুঝিলেন, অবস্থা একাস্ত সক্ঘটাপর না হইলে , মহারাজকে 
এ দলিল প্রদ্দান করা হইবে না । কিন্তু আলার্ড বিবেচনা করিলেন, যখন নিজের অবস্থা 
বিশেষ বিপদ-সঙ্কুল বলিয়! অন্থমিত হইবে, তখনই তিনি সেই দলিল দেখাইয়৷ সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিবেন । তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার দলিলাদি শিখ-শাসন কর্তাকে দেখাইলেন; 
শুনা গেল, জেনারেল আলার্ড লাহোরে ফরাসী দূত নিযুক্ত হইলেন; কিছুকাল পরে 
ইংরাঁজ কর্তৃপক্ষীয়গণ তীহাদেের অভ্যাগতকে কাল্পনিক প্রতারণার জন্ত ক্ষম! 
করিয়াছিলেন । ১২৩ 

রণজিৎ সিং, মহাঁসমারোহে পৌত্রের বিবাহ কার্ধ সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে 
ভারতের গবর্ণর-জেনারেল, আগরার গবর্ণর (সার চার্শস মেট.কাফ ) এবং ইংরাজ সৈন্ত- 
দলের কমাগ্াঁর-ইন-চিফ ( সেনাপতি ) নিমঙ্ত্রিত হন | ১৮৩৭ শ্রীষ্টান্দে মার্চ মাজের, 
প্রারস্তে শ্টাম সিংহ আতারিওয়াঁলা! নামক এক শিখ-সামস্তের কন্তার সহিত যুবরাজের 
বিবাহ-কার্ধ সম্পন্ন হইল। কিন্তু ইংরাজ-কত্তপক্ষগণের মধ্যে একমাকজ্র সার হেন্রি ফেণ 
সেই বিবাহে উপস্থিত হইলেন। সেই সুদক্ষ সেনাপতি চিরকালই অতি সতর্কতার সহিত 
সামরিক শক্তি সামর্থ ও বীরোচিত গুণাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেন। পঞ্জাবকে, 
সম্পূর্ণরূপে পদানত করিতে হইলে, কত পৈন্ত ও অর্থনামর্থ আবসশ্থক, তিনি তাহার একটি 
হিসাব স্থির করিলেন । কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি এক মূলনীতি স্থির করিলেন ) তাঁহার মনে 
হইল,--শতক্র এবং রাজপুতনার মরসদৃশ প্রদেশ ও সিদ্ুদেশ ইংরাজ-রাজ্যের প্রকৃত সীমা 
মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে?' পূর্বথণ্ডে ইংরাজদিগের এইবূপ স্থান অধিকার করাই 


১২২। ১৮৩১ থুষ্টাব্দে ভারতবর্ষে রুষ-আক্রমণের ভয়ে গবর্ণর-জেনারেল বিচলিত হইয়াছিলেন। 
(596 "%077255 2010)65% 9179৯, ০5 ৮১110০০, ০. 168 ) অনুসঞ্ধিতহন কাণ্ডেন বারনেসের মনেও 
সে ধারণা বন্ধমূল হয়; কিন্তু অতঃপর তিনি উহ! প্রকাশ করেন! 

১২৩। ফরাসী কর্ণচাযিগণ সেই দলিল পত্র যে ভাবে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, খ্রস্থকার 
তাহাই প্রদান করিয়াছেন। জেনারেল ভেস্ট রাই তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত প্রমাণ; পূর্বে জেনারেলের 
সহিত এ বিষয়ে ভাহার কথাবার্তা হইদ্নাছিল। পারিসে ব্রিটিশ রাজতৃত এবং কলিকাতার কর্তৃপক্ষ 


২৩৮ শিখ-ইতিহাস 


কর্তব্য ।৯২৪ তখন শিখদ্দিগের সহিত যুদ্ধের কোনই অস্তাবন! ছিল না) পরস্ত একজন 
আগন্তক ব্যক্তি ভদ্রতার খাতিরে শক্রতা-ব্যঞ্ক মন্ত্রণার পরিপোষণ করিতে পারেন না। 
অতএব সার হেন্রি ফেণ, অকপটচিত্তে ও এঁকাস্তিকত1 সহকারে লাহোরে বিবাহোথ্সবে 
যোগদান করিলেন। তিনি সেই উৎদবে সকলের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন, এবং 
আপন কল্পনা কার্ধে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলেন। রণজিৎ সিং সাধারণ জানে তাহা 
বুঝিতে পারিলেও, তিনি ফেণের কার্ধে বাধ! দিলেন ন1) বরং সন্তট-চিত্তে ইংরাজ সৈনিক 
পুরুষের মতেই স্বীকৃত হইলেন। ইউরোপীয় জাতীয় বীর-সমাঁজে বীরোচিত কার্ধ-কলা- 
পের জন্ত, গুণপন! হিসাবে, রণকুশল সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে উপাধি বিতরণের প্রথা 
প্রচলিত আছে। মুমূর্য সৈনিক পুরুষদিগের উপাধি-প্রথার ন্যায়, উপাধি (010৩1 ০: 
46110) প্রতি্ার জল্পনা-কল্পনা লাহোরে কিছু দিন হইতে চলিতেছিল। সম্ভবতঃ 
সেরূপ প্রণ;লী সকল জাতির পক্ষে উপযোগী হইলেও, প্রতিবেণী ইংরাঁজদ্িগের সন্তষ্ট করাই 
মহারাজের একান্ত ইচ্ছ!। ছিল। তঙ্জন্য সার হেন্রি ফেণের উপস্থিতিতে ইংরাজ আদর্শের 
অন্থকরণে মহারাজ পঞ্জাবে সেইরূপ উপাধি (0:91 ০£ 006 4 8519010905 9687 ০ 
(05 7১018 ) প্রতি! করিবার যোগ পাইলেন।৯২৫ ইংরাজকর্তৃপক্ষীয়দিগের তুষ্টি- 
বিধানার্থ, কিংব! তাহাদিগকে লিপ্ত রাখার অভিপ্রায়ে, এইরূপ উপায় অবলম্বন রণজিৎ 
সিংহের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে । কিসে ইংরাজদ্িগের মনোরঞ্জন হয়, মহারাজ তঘ্িষয় 


গণের সহিত জেনারেল আলার্ড স্বয়ং কথাবার্ কহিয়াছিলেন ; তিনি এ বিষয়ে তাহাদের মতানুবতাঁ 
ছিলেন ; ইংরাজদিগেরও সেই মত। (009৮০101101) 0 0819 ৬/৪০, 160 180. 2170 310 
4৯081, 1837), 

রণজিৎ সিংহের প্রতি ইংরাজদিগের কর্তব্য বিবেচনা করিয়। দেখিলে, এই ছুইটি সিদ্ধান্তের মধ্যে 
ইংরাজদিগের সিদ্ধান্ত, ইংরাজ-জাতির উপযুক্ত নহে। প্রভুর অধীনত! স্বীকার ন! করিয়া স্বাধীনভাবে 
থাকিতে হইবে, ভৃত্যের পক্ষে এরূপ চেষ্টা অন্তায়। তাহাতে সেই তৃত্যের পক্ষ সমর্থন করিয়া, 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বাধ প্রধানের জগ্ত নিশ্চয়ই তিনি কুপিত হইতেন। 

রণজিৎ সিংহের নিকট পত্রে লুই ফিলিপ, ফরাসী ভাষায় “5:0095:90107" বা! বাদশাহ নামে অভিহিত 
হইয়াছেন। (0820121) ৬/৪৫6 (০ 09061011600, 1511) 5600, 1831) ফরাসী জাতি এই 
উপাধিতে গর্ধিত ও সন্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু শিখক্রাতি ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। 
গারসী ও ভারতীয় পদ্ধতি অন্রনারে, 'রাজ।' বা “রাণী' শবের পরিবর্তে '510075:07” শবেের স্তায়, 
“বাদস।' শব্দ ব্যবহাত হইয়। থাকে । 

১২৪। সরকারী কাগজপত্রে সার হেনরী ফেণের মত সম্বন্ধে কোন উল্লেখ থাকিতে না পারে ; 
কিন্ত মে বিষয় গবর্ণর-জেনারলের, পার্থচরগণণ অবিদ্দিত নহেন। আমার স্মরণ হয়, আমি কাণ্ডেন 
ওয়েডের নিকট শুনিয়াছি যে, তাহার হিসাবে শিথ সৈন্ক সংখ্যা সর্বগুদ্ধ ৬৭*** এবং ঠাহার বিবেচনায় 
'ছুই বৎদর ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার সম্ভাবন! ছিল। 

তাষ্ীর এই লাহোর পরিদর্শনে বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল; বঙ্গদেশীয় সৈন্যের সেনাপতি 
€ 39080618305: 06776191 ) লেফ টনান্ট কর্ণেল গর্ডন, ইহাতে এ প্রদেশের একখানি সঠিক মানচিত্র 
প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইগ়াছিলেন। পরে যখন শিখদিগের পু 
বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল । 48445 

১২৫। গবর্ণমেপ্টের বরাবর কাপ্তেন ওয়েডের পত্র। (08, ৬/৪৫০ (০ 0০0৮51720)906, 710 
401, 18379 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৩৯ 


অনুসন্ধান করিতেন, এবং যাহা তিনি নিজ স্বার্থানুবন্ধনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাহাও 
অসম্পূর্ণ থাকিত না। বন্বরলবণ এবং মালোয়া আফিং প্রস্তুত প্রণালী সন্বদ্ধে, তিনি 
অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন,এবং তাহার নমুন! চাহিয়া পাঠান ।১২৬ জত্যসত্যই 
মিত্ররাজগণ তাহার প্রতি অন্গুরক্ত কি না, ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং তাহার পরীক্ষ। 
করিয়াছিলেন ;-- মহারাজ ইংরাজদিগের নিকট পাচ শত বন্দুক চাহিয়! পাঠান, এবং 
তাহাদিগের নৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে মান্কেট বন্দুক প্রদত্ত 
হইল। কিন্তুপরবতি সময়ে পুনরায় পাচ সহ বন্দুক চাওয়ায়, তাহাদের সন্দেহের 
উদ্রেক হয়।১২৭ তৎকালে বোম্বাই সহরে গমনের জন্ত কয়েখানি পণ্য-বোঝাই 
পোত প্রস্তত ছিল; রণজিৎ সিং তাহার উপর শুক্ক আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন। যে সকল 
পোত ফিরিয়া আসিবে, তাহাতে মহারাজের পদাতিক জৈন্য-দলের জন্য অস্তরশস্্ বোঝাই 
থাকিবে, পরে ইংরাজগণ তাদ্ধষয় জানিতে পারিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব পর্যস্ত বাণিজ্য-সৌকর্ষার্থে 
মহারাজের এঁকাস্তিকত! সম্বন্ধে সকলেই তাহাকে প্রশংসা করিতে থাকিলেন।১২৮ 
তাহার ইচ্ছা,-বন্দুকধারী টসন্য লুধিয়ানায় কামান পরিচালনা শিক্ষা করে।১২৯ 
মহারাজ তাহাদের নিকট দন্ত! পাঠাইয়া। দিতেন; তাহার আশ] ছিল, ইংরাজগণ সেগুলি 
প্রীক্ষা করিয়া, তাহাকে গোলা-প্রস্তত-প্রণালী শিক্ষ/ দিবেন ।১৩০ মহারাজ ইউরোপীয় 
যুদ্ধপ্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতেন; তিনি ভারতীয় সৈন্যের বেতন সংক্রান্ত 
নিয়মাবলীর এবং সৈনিকদিগের বিচার-সভার ইংরাজপ্রবর্তিত আইন প্রণালীর নকল 
লইতেন। এই সমূদয় জটিল এবং অস্থপযোগী প্রথ! বিষয়ে উপদেষ্টার্দিগকে তিনি সম্মানস্থচক 
উপাধি ভূষণে ভূষিত করিতেন ।৯৩১ বেন্রাঘাতের পরিবর্তে আর এমন উপযোগী কোন 
শান্তি-প্রথ! প্রবর্তন কর! যাইতে পারে, তিনি তীহাঁদিগকে তাহ! জিজ্ঞাসা করিতেন ।৯৩২ 
তাহার একজন অধীন শাসনকর্তার এক আত্মীয় পুত্রকে লুধিয়ানার ক্কলে ইংরাজী ভাষা 


১২৬ 0200510 ৬1205 10 0105 7২551051012 10011), 250 381), 1831 204 (0 090৬610- 
1791017 2501) 10০. 1835. 

১২৭1 080651) 8৫০ (0 (১0910178610, 2100 0001, 1836. 

১২৮। ক্যাপ্তেন ওয়েডের বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র ; ১৮৩৭ শ্রীষ্টাব্ধের ১১ই সেপ্টেম্বর । 

১২৯। 081009177 ৬/205 (0 09610100210 709 105০, 1831. 

১৩*। যথন সা-ম্জাকে নিঁহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার কল্পন। স্থির হইয়! গেল, তখন রণজিৎ সিং 
লুধিয়ানায় গোল! প্রেরণ করিয়া বলিলেন, তিনি কোন রাজনৈতিক কারণেই এরূপ কার্ষে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন সৈনিক বিভাগীয় কোন বিষয়ই কাহারও শিকট গোপন রাখ। 
উচিত নহে। 

১৩১। ম্যাজর হোয়ের বহু প্রস্থ প্রকাশিত হওয়ায়, ভারতীয় সৈগ্ভগপের হুখ্যাতি বৃদ্ধি হয়; 
তিনি রণজিৎ দিংহের অনুরোধে শিখদিগ্নের পরিচ্ছেদে কোর্টমার্সেল ( সৈনিকপুরুষের বিচার ) বিচার 
প্রণয়ন করেন। (09510206000 (09 08009055786, 2156 ১০৬, 1834 

১৩২ 00961000951 00 082৮ ৬1805. 180) 18, 1835-- জানান হয় যে, বেত্রাধাতের 


পরিবর্তে নির্জন কারাবাসই উপযুক্ত দও। 


২৪০ শিখ-ইতিহাস 


শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন ।১৩৩ মহারাজের ইচ্ছা,--বুটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত পঙ্জাছি 
লিখিবার সময় এ যুবক তাহাকে সাহায্য করিতে পারিবে। তখন লর্ড উইপ্লিয়ম বের্টিক 
পারস্য ভাষার পরিবর্তে অতঃপর ইংরাজী ভাষায় কার্ধার্দি নির্বাহ করিতে ইচ্ছা! করেন। 
মহারাজ আরও কয়েকটি বালককে লুধিয়ানার চিকিৎসাঁলয়ে চিকিৎসা-বিদ্ঞা শিক্ষার জন 
প্রেরণ করেন। তৎকালে রাজনৈতিক প্রতিনিধি কর্তৃক সেই চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। মহারাজের উদ্দেশ্ট--তাহার সৈন্য দলে সেই শিক্ষিত ব্ক্তিছ্বয় অনেক 
সহায়তা করিতে পারিবে ।১৩৪ রণজিৎ সিং বৃটিশ শক্তিকে কখনও বাঁধা দিতে সাহসী 
হুন নাই; কিংবা তপ্রতি তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল না । কিন্তু তিনি এক্ষণে কতকটা 
এঁকাস্তিকতা সহকা র এবং কতকটা অবসন্নতার সহিত সেই ইংরাজ প্রতিনিধিদ্দিগের 
অন্ুগ্রহস্ভাজন হইতে চেষ্টা করিলেন। 

ইতিমধ্যে আফগানগণ জামরুদে জয়লাভ করে। সুদক্ষ সেনাপঠি হরি সিং সেই 
যুন্ধে নিহত হন;--পূর্বে তাহ। বণিত হইয়াছে । এই সকল দুঃসংবাদ পৌত্রের 
বিবাহোৎসবের আনন্দ, রণজিৎ সিংহের মনে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। যৌবনকালে 
পৌন্রের ভাবী মহত্তের চিহ্ন উপলব্ধি করিয়াও, মহারাজ আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলেন 
না। বৃদ্ধ মহারাজ সেই (প্রকৃত শিখের' শোচনীয় পরিণাম শ্রবণ করিরা, অশ্রু সংবরণ 
করিতে পারিলেন না; তিনি তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, হ্থতরাং তাহার ক্ষোভের 
আর অবধি রহিল ন1।১৩৫ পেশোয়ার উপত্যকায় সৈন্ত সমাবেশ করিয়া, মহাঁরাঁজ 
সীমান্ত প্রদেশে আপন প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠ/ করিবার প্রায়াস পাইতেছিলেন ; এমন সময় 
তাহার জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর ছুঃখভারাক্রাস্ত করিতে এবং তাহার মনে অশাস্তির 
প্রচণ্ড বহ্ছি প্রজলিত করার অভিপ্রায়েই যেন ইংরাজগণ তাহাকে বাধা প্রদান করিলেন। 
পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে তাহার আধিপত্য পূর্বেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল) এক্ষণে পশ্চিম দিকেও 
তাহারা মহারাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ করিলেন । ইংরাজ জাতির বাণিক্্য-নীতি অঙ্থসারে, 
সিদ্ধুদেশ, খোরাসান এবং পঞ্জাব প্রদেশের অর্ধশিক্ষিত জাতিবৃন্দের মধ্যে শাস্তি স্থাপন 
কর! আবশ্ঠক ; যাহাতে সেই সকল জাতি শ্রমশীল হয় এবং শিল্লার্দির উন্নতি সাধিত হয়, 
লে পক্ষে যতুবান হওয়া কর্তব্য। নবপ্রতিষ্ঠিত করদ-রাজ্যের শাসন:প্রণালীর নির্দিষ্ট 
'পথে পরিচালনার জন্য বৃথ! চেষ্টা কর! হইয়াছিল £ সামরিক বৃত্তি সম্পন্ন রাজগণের মধ্যে 


১৩৩। 08190. ৬8৫5 00 0০৮ 116 2011, 1835, ভারতবর্ষের কতকগুলি রাজা সর্বদাই 
সম্দিধচিত্ত ছিলেন। ভাহ্দেরও বিশ্বাস, ইংরাজী-ভাষ! প্রবর্তিত করিয়া! সম্রাটের প্রকৃত অভিসদ্ধি 
এবং ঘোষণ! পত্রাদি জানিতে ন! দেওয়াই, এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য । 

$& ১৩৪। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারে সৈন্ধ নির্বাচন কার্য শেষ হয়। সেই সৈগ্ভের সহিত এই যুব! 
পুরুষদিগের কয়েকজন. যুবরাঞ্জ তাইমুরের যুদ্ধধাত্রাকালে, খাইবারের মধ্য দিয়া তঁহাকে সাহাষ্য 


করিতে নিধুক্ত হইয়াছিল । | 
১৩৫1 0801910 ড/8৫5 (০ 09562810160, 1300 1189, 1837. এস্থলে বৃটিশ সৈস্কের 


চিফিৎদক, ডাক্তার উড্ডের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ; ডাক্তার উড রণজিৎ সিংহের্চিকিংসার জন্ত অস্থায়ী 
ভাবে গ্রেরিত হন, তৎকালে রণজিৎ সিং রোটাসের ( রোহতকের ) শিধিরে অবস্থান কয়িতেছিলেন। 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৪১ 


সাম্যবিধানের চেষ্টাও নিক্ষুল হইয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা, রণজিৎ সিং পূর্ববর্তী সময়ের, 
অধিরুত রাজ্যলাভেই সন্তষ্ট থাকিবেন) সিন্ধু দেশের আমীরগণ, এবং হীরাট, কান্দাহার' 
ও কাবুলের শাসনবর্তুগণ আপনাদিগের রাজ্য বিপগ্মুক্ত বলিয়া মনে করিবেন | পরস্, 
তাহারা আর অধিক রাজ্য লাভ করিতে প্রয়াসী হইবেন না ; এবং অস্থির-মতি সা সুজ! 
তাহার হ্বপ্নদুই সিংহাসন পুনংপ্রাপ্তির সকল আশা ও স্বত্ব বিনা আঁপত্তিতে পরিত্যাগ 

করিবেন।৯৩৬ তালপুরঃ বারুকজায়ী এবং শিখদিগের নিকট এই বিষয় বুঝাইয়া দিবার 

জন্ত, ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি তাহার প্রতিনিধিগণকে আদেশ প্রদান করিলেন । অবশেষে 
রুষগণ পারন্ত ও তুকিস্থানের মধ্য দিয়া সিদ্ধুনদের তীর প্যস্ত অখসর হুইবার স্থবিধা 

পাইলেন ; তাহাদের এরূপ ধড়যন্ত্ররে আরও অনেক কারণ ছিল। এইরূপ অভাধনীয়্ 

বিষয় সংঘটিত না হুইলে, ইংরাঁজগণ তাহাদের অবৈধ কল্পনার অসারতা ও অযোগ্যতা . 
সহজেই বুঝিতে পারিতেন।১৩? রণজিৎ সিং এবং দোস্ত মহম্মদের মধ্যে পরস্পর সৌ হার্ট 
স্থাপন অভিলাষে, গবর্ণমেপ্ট মধ্যস্থতার প্রস্তাব করিলেন।১৩৮ বুটিশ গবর্ণমেণ্টের স্পষ্টবাদী 
অধ্যবসায়শীল দূতের ব্যবহারে বুঝ! গিয়াছিল যে পেশোয়ার অন্বদ্ধে আপনার আধিপত্য 
পরিত্যাগ করিতে, আমীর কোন মতেই স্বীক্কৃত নহেন।৯৩৯ এই পক্ষপাতিত্বে সেই ধূর্ত 


১৩৬ 00110816 00৬61010900 00 ০৪0৮ ৬/2৫৩, 1601) ব০%., 1837, 800 00 084. 
01063 170 080. 9৪৫০, ০০৮) ০1 0)6 2911) 12000815, 1838. রণজিৎ সিংহের দিন্ুদেশ 
অধিকারের কল্পনায়ও ইংরাজগণ সন্তষ্ট ছিলেন না। আমীরগণের সহিত যে সকল পত্রার্দি বিশিময় হইত, 
তাহাও দ্বার্থবঞ্কক, অথব! গুপ্ত-বিষয়-প্রকাশক | অধিকস্ত তাহার যে আদৌ কোন ক্ষমত। ছিল না, 
পত্রগুলি তাহারই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে । (09610960709 08206, ড/৪৩, 250) 9০6, 
130 10%,, 1837. ) 

১৩৭। রুষিয়ার নির্দিষ্ট রাজনীতি অথব! রুধিয়ার ক্ষমতা প্রতিহত করিতে, পারন্ত ও তুরস্ককে 
ইংলগ সাহায্য প্রদান করিতেন ;--তৎসম্বন্ধে রুধিয়ার মতামতের কোনযর়প উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
খোরাদান ও তু্কীস্থানে অনুসদ্ধিতহথ প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে এবং ভারতে ইংরাজরাজ্যের উত্তরোত্তর 
বিস্তৃতি দেখিয়।, শ্যায়সঙ্গত কোন সন্দেহের কারণ না! পাইলেও, তাহাকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে, 
হইয়াছিল। 

১৩৮ 00৬60307890 00 ০800০ ৮/206, 3156 9815, 1837, 

১৩৯। স্তার আলেক্জাগ্ডার বারনেসের পক্ষপাতিত্ব দোস্তমহণ্মদ আশ। স্থাপন করেন। ইংরাজদিগের 
এই সুদক্ষ নেতার সহিত ধাহার। সুপরিচিত ছিলেন, এ বিবর তাহাদের অবিদিত নহে। অন্ততঃ, 
সলতান মহদ্মদের জন্ত পেশোয়ার পুনরুদ্ধারকল্পে তাহার আশা ছিল; -তাহা ম্যাসনের অ্রমণবৃত্তান্তে 
স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে । (1/183801%5 “5০017765517. 423 ) দোস্ত মহম্মদ ও তাহার ভ্রাতৃগণের 
শিষিত্ৎ শিখদিখের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকারের যে মন্ত্রা চলিতেছিল, স্তার আলেকজাত্ডাঁর 
বারণেসের প্রকাশিত পত্রে তাহ! প্রকাশিত হইয়াছে । (15163 01 509 ০0০৫, 1837 80 2601, 
99, ৪04 1308 2181০9১1838 --2১81119117506815 চ8915 ) এ সম্বন্ধে সতর্কত। অবলম্বনের জন্ড 
গবর্থষেন্ট যে মন্তব্য প্রকাশ করেন,*তাহা৷ হইতে (৫854 200 380, ৪0৫ 532৩9181 ০1 2701) 
4১015 1838.) এবং মিঃ ম্যাসনের বিবরণ হইতেও এ বিষয় তাহা জানা যায়। (1/9399913 
“000106)5+, 118, 423, 448 ) হিঃ ম্যাসনের বিবেচনার, সুলতান মামুদ্রকে এ প্রদেশ প্রদান করিলে, 
উচিত ফার্ধই কর! হইত। কিন্তু মুল্সী মোহনলালের মতানুসারে (26 ০1 19936 1710190060,., 


১৬ 


২৪২ শিখ ইতিহাস 


শাসনকর্তা এক সুযোগ: প্রাণ্ধ হইলেন। তিনি শিখদিগকে বিশেষ ভয় করিতেন? 
আমীর তাহার সহিত সন্ধিচত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, শিখদিগের আক্রমণ-ভয় নিবারণার্থ 
তিনি সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিকন্ত তিনি পারস্ত সম্রটের সহিত 
পুনরায় সন্ধি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের মনে ভয়ের সকার হইল, তাহার! 
পেশোয়ার প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য ইংরাজগণ 
সহায়তা করিতে গ্রস্ত হইবেন,--এই সকল আশায় তিনি রুষরাজ দূতকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিলেন। কান্দাহার-ভ্রাতুগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া, শিখ টসন্ঠের 
কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রচারিত হইলে, দোস্ত মহম্মদ নিশ্চয়ই আপন অজ্ঞতা উপলব্ধি 
করিতে পারিতেন 1১৪০ কিন্তু ব্রটশ গবর্ণমেপ্ট তাহার এই শক্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন 
করিলেন, অথবা তাহাদের মনে সে ধারণা জন্মিল। এই সময়ে ভারতের রাজ্াচ্যুত 
কতিপয় যুবরাজ উত্তর প্রদেশীয় আক্রমণের পরম্পরাগত সংবাদ অবগত 
হইয়া, সে সংবাদ সযত্বে প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন.সমগ্র ভারত এক নৃতন 
আশায় অনুপ্রাণিত হইল) ইংরাজদ্িগের বিসদৃশ ও অপ্রিয় আধিপত্য বিলুপ্ত হইবে, 
এবং তাহার সমাধিক্ষেত্রে অপর একটি জাতি আধিপত্য বিস্তার করিবে ;- ইংরাজগণ 
সেই জাতির অধীনত! স্বীকার করিবেন ।১৪১ কাবুল হইতে কাপ্তেন বারনেসের 
পুনরাহ্বানে এই ভ্রমাত্মুক সংবাদ বুল প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে, গুরুতর 
প্রতিঘাতের সম্ভাবনা! অনিবার্ধ হইয়া উঠিল। এক্ষণে একতা-বিধানকল্পে সিদ্কৃতীরে শাস্তি 
স্বাপন আবশ্তক | সুতরাং বিজয়োল্রাসে মধ্য-এশিয়ার সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়! সা- 
স্থজাকে তং-পিতৃসিংহাসনে করদরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান 
হইল। তাহাদের এই কল্পন! কার্ধে পরিণত করিতে পারিলে, অভিপ্সিত উদ্দেশ্ত নিশ্চয়ই 
সিদ্ধ হইত 3 ইংরজেগণ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন ;--ইহা ইংরাজ নামের 
উপযুক্ত কার্ধই হইত ।১৪২ 


257 ৫০.) জান! যায়, পেশোয়ারে শিখদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়! অপেক্ষ!, ভ্রাতৃগ্ণণকে এ প্রদেশ 
প্রান কলে. নিজ স্বার্থের অধিকতর ক্ষতি হওয়ার সষ্তাবনা- আমীর তাহাই মনে করিয়াছিলেন। 

১৪,। কাণ্ডেন ওয়েডের মত এইরূপ। বাণিজ্য বিষয়ে, ১৮৩৭ থুষ্টাবের ২৮শে অক্টোবর ও ১৫ই মে 
তিনি যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তাহার মত সংক্ষিপ্ুভাবে বণিত রহিয়াছে; কিস্ত নীতি-প্রণালী 
'বিচ্গিত ভাবে অনুস্ত না হইলেও কিংবা সম্পূর্ণরূপে কার্ধকরী না হইলেও তাহার সত গৃহীত 
হইয়াছিল। 

১৪১। তৎকালে লোকের মনে এই ভাব কতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, বাহার! সেই সময়ে ভারতীয় 
কাধূকলাপ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহারাই তদ্বিবয়ে পরিচয় প্রদ্দান করিতে পারেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাবের 
হ-শে আগষ্ট তারিখের গবর্ণর-জেনেরলের “মিনিটে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 

হ£৪২। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই উপলক্ষে যে সংবাদে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিণ্ড বিবরণের 
ক, ১৮৩৮ থুষ্টান্ধের ১২ই মে তারিখের গবর্ণর জেনারেলের “মিনিট” এবং সেই বৎসরের ১ল! অক্টোবরের 
ঘ্বোষণ] পত্র উড্েখযোগ্য। পার্লামেন্টের অনুমতিত্রমে এই ছুইটি বিষয়ই ১৮৩৯ থুষ্টাবের মার্চ মাসে 
প্রকাশিত হয়। 


রণজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৪৩ 


১৮৩৮ শ্রীষ্ঠাঝের প্রারভ্তে গবর্ণর-জেনারেল, সা-হুজাকে সিংহাসনে পুঅঃগ্রতিষঠিত 
করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না।৯৪৩ কিন্তু চারি মাসের মধ্যে সেই ব্যবস্থাই 
গৃহীত হইল ; এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের উদ্দেস্ ব্যক্ত করিতে সেই বৎসর মে মাসে স্তর 
উইলিয়ম ম্যাগনাটন রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরিত হইলেন ।২৯৪৪ ভারতবর্ষের প্রবল 
শক্তির সাহায্যে সা স্থজাকে সৈন্তের অধিনায়কহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মহারাজ আপন 
উদ্দেস্ট সাধনের কল্পনা কার্ধে পরিণত করতে বত্ুপর হইলেন । কিন্তু তিনি এই ব্যবস্থায় 
তাহাদের সম্পূর্ণ মতাহ্ুবর্তী হইতে অস্বীকৃত হন ১ পূর্বে মিআ্গণের সহকারিতায়ও তিনি 
বিশেষ বিদ্বেধী ছিলেন। তাহাকে শিকারপুর লাতের সকল আশাই বিসর্জন দিতে 
হইবে ;--পরস্ত ইংরাজ শাসনের কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া তাহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
হইবে ;--তাছাই ভাবিয়া! তিনি সাঁতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অকন্মাৎ আঙিনা 
'নগরের শিবির ভঙ্গ করিয়া তিনি কহিলেন,_ইংরাজ দূতগণ অবসর মত তাহার অঙ্ছবর্তা 
হইতে পারেন); অথব। ইচ্ছ! করিলে, তাহার! শিমলায় গ্রত্যাবর্তনও করিতে পারেন। 
কিন্ত মহারাজ সংবাদ পাইলেন, তিনি যোগদান করুন, বা না করুন, কল্পিত ব্যবস্থা কার্ধে 
পরিণত করা হইবে। তখন সেই সংবাদে সা-সথজার সহিত তাহার সন্ধির রূপান্তর বা 
'পরিবর্তন সাধিত হইল । কিন্তু এই সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মহারাজ সর্ব বিষয়েই নীরব 
ছিলেন। তখন বারুকজায়ীদিগের প্রতৃত্ব ধ্বংসের নিমিত্ত ত্রিপক্ষীয় সদ্ধি সংস্থাপিত 


১৪৩ | 0০09৬$010118917% 60 0400 ৬৪06, 2000 381711915, 1838. 

১৪৪। বস্ততঃ স1 নুজাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জঙ্থা এত বাগ্র হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, দোস্ত মহম্মদ, 
ইংরাজদিগের সহিত মিত্রতী স্থাপন কর! অপেক্ষা! পারস্য কিংবা রুষ-রাজের সহিত সন্ধি স্বাপন করাই 
বরং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, বথাসম্ভব রণজিৎ সিংহকে 
তাহাতে পক্ষভুক্ত করাই--সার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের লাহোর গমনের উদ্দেশ্য। (9০5 10008 
00100: 15106518, 0০961101750 0 0201. ড/205 150) 7189) 838.) ২শেমে তারিখে 
ইংরাজ দূত পঞ্জাধের অন্তর্গত রূপারে পৌছেন। কিছুকাল আদিনা! নগরে অবস্থান করিয়া, পরে তিনি 
লাহোর অভিমুখে 'মগ্রসর হইয়াছিলেন। ৩১শে মে রণজিৎ সিংহের সহিত প্রথমবার ও ১৩ই জুলাই 
তাহার শেষ দেখা । সার উইলিয়ম ম্যাগনাটন ১৫ই জুলাই শতদ্র পুনরায় অতিক্রম করিয়া! লুধিয়ানায় 
পৌছেন ; এবং সা! হুজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমূদায় সর্ত বন্দোবস্ত করিতে তাহার সেদিন ও তৎপর 
দিবস অতিবাহিত হয়। 

এই প্রতিনিখির আগমনের ছুই মাস পুর্বে, রণজিৎ দিং জান্দু পরিদর্শন করেন। সম্ভবতঃ এই বোধ 
হয় তাহার প্রথম জান্মু পরিদর্শন, অথবা ইহাই তাহার শেষ দর্শন। এই সময়েই বৃদ্ধ রাজ! অকৃত্রিম, 
অবিমিশ্র সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রকার রাজভক্তির চিহ্ন প্রদর্শন কদিয়া, গোলাপ সিং 
তাহাকে অভ্যর্থনা করেন ? মহারাজের পদতলে নিপতিত হইয়া, চল্লিশ হাজার পাউও মূল্যের উপচৌকন 
'€ নজর ) প্রদান করিয়া! তিনি বলেন,-মহারাজেয অধীনন্থগণের মধ্যে তিনি সকলের অধম ; যাঁছার্িগকে 
মহারাজ অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং বাহার] মহারাজের বিশেষ প্রিযপাত্র তন্মধ্যে তিনিই কৃতজ্ঞ। 
'রণজিৎ সিং. অশ্রবর্ধণ ক্ষপ্সিলেন ; কিন্তু অতঃগর তিনি দেখিতে পাইলেন যে জান্দুতে পূর্বে প্রস্তর ও 
উপজখও ধাত্ীর্ভ অন্ত কিছুই লক্ষিত হইত না, তথায় এক্ষণে নিশ্চয়ই হবর্ণথও দৃষ্ট হইবে; 78:01 
31800550018 1516: 69 089. /৪৫৩, 315 1181০), 1838 ). 


২৪৪ শিখ-ইতিহাস 


হইল।১৪৫ ইংরাজগণ ঘিগুণ উৎসাহে ছুই দিক হইতে একযোগে আফগানিস্থান 
আক্রমণের কল্পনা করিলেন। প্রথমতঃ সিম্ধুর আমীরগণ, মিত্রতা-ব্যঞ্রক ব1 অধীনতা- 
লৃচক প্রস্তাবিত সকল সন্ধিতেই ঘ্বণা গ্রকাশ করিতেন ; সুতরাং কান্দাহার গমুন কালে 
পথিমধ্যে সা স্থজ! কতৃক তাহাদের ক্ষমতা ধ্বংস হওয়াই হুবিধা-জনক ? দ্বিতীয়তঃ 
ভূতপুর্ব অধীশ্বরকে রণজিৎ সিংহের হস্তে অর্পণ করা); কোন 'মতেই ঘুক্তিসিদ্ধ বলিয়া 
অন্থুমিত হইল না; কারণ, রণজিৎ সিং ইংরাজদিগের উদ্দেস্ট সাধনে যত্বপর না হইয়া, 
বরং প্রলোভন-বশতঃ তাহাকে শিখ দিগের কার্ধোছ্ধারেই নিযুক্ত করিবেন।৯৪৬ অতএব 
এক্ষণে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সা দ্বয়ং শিকারপুর ও কোয়েটার পথে যাত্রা করিবেন। 
এবং পাঞ্জাবের মহারাজ প্রেরিত সৈন্তের সেনাপতিরূপে সার পুত্র পেশোয়ারের পথ 
অবলম্বন করিয়া, কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইবেন। ১৮৩৮ ্রীষ্টান্জের শেষভাগে ইংরাজ 
সৈন্ত ফিরোজপুরে সমবেত হইল । ইংরাজ-রাজ প্রতিনিধি এবং শিখ-শাসন-কর্তার মধ্যে 
পরম্পর আতিথ্য বিনিময়ে, এই বিখ্যাত অভিযানের উদ্বোধনে অধিকতর আড়ম্বর 
উৎসব হইল ।৯৪৭ প্রক্কৃতপক্ষে রণজিৎ সিং সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন ; তিনি 


১৪৫। রণজিৎ সিংহকে বল! হইয়াছিল, যদি তিনি সদ্ধি-সর্তে আবদ্ধ হইয়। যোগদান করিতে 
অস্বীকার করেন, তাহা! হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ কর! হইবে ;--এ বিষয় রাজকীয় সাধারণ কাগজ- 
পত্রাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় না 1? বছুকালব্যাপী বাদনুবাদের সময়, সন্দেহ-ভগ্রনার্থ কেবল এইরূপ 
যুক্তি প্রদণিত হইয়াছিল । আমার মনে হয়, ম্যাজর ম্যাকেমন সংবাদ-বাহক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

১৪১। ১৮৩৮ থুষ্টান্ধের ১২ই মে তারিখের গবর্ণর জেনারেলের “মিনিট” ক! সংক্ষিপ্তসার, এবং এ 
মানের ১৫ই তারিখে ভ্তার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের প্রতি তৎপ্রদত্ত উপদেশাবলী দ্রষ্টব্য। এই আক্রমণে 
নিজ লভ্যাংশ-স্বরূপ কিছু পাইতে রণজিৎ সিং বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। শিকারপুর প্রাপ্তি বিষয়ে বিপদের; 
আশঙ্কা অধিক জানিয়া, মহারাজ জেলালাবাদ পাইতে অভিলাধী হইলেন। সৈম্যের ব্যয়ভার নির্বাহার্থ 
মহারাজ গুকৃতপক্ষে প্রতি বৎসর সার নিকট ছুই লক্ষ টাকা রাজন্থ প্রাপ্ত হইতেন ; অথচ এই কর 
প্রদানে গবর্ণর-জেনারেল আদে। সন্তষ্ট ছিলেন না। (96619005101 917 ড/111191) 118908811057. 
214 015 1838 ) সুতরাং সেই সর্ত লোপ প্রাপ্ত হইল। 

রণজিৎ সিংহকে কাবুল আক্রমণে উৎসাহ্িত করিয়া, আফগানিস্থানে একটি মিত্ররাজ্যের প্রতুতব- 
প্রতিষ্ঠার কল্পন1, অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। এইরপ কল্পনায় অনেক বিষয়ে স্থবিধার আশা! ছিল।, 
গবর্ণর-জেনারলের সংক্ষিুসার (120) 185, 1838) দ্রষ্টব্য। পালামেপ্টের অন্ুমতিত্রমে, ১৮৩৯ 
খৃষ্টাবে যে প্রতিললিপি মুদ্রিত হয়, এবং এই বিষয়ে চার উইলিয়ম ম্যাগনাটনের পত্র সম্বন্ধে মি- ম্যাসন 
যাহা বর্ণন! করিয়াছেন, তৎসমুৰয় হইতে গবর্ণর জেনারলের “মিনিটের" গ্রস্বকার কুত সংক্ষিগুসার অনেক- 
বিষয়ে অনৈক্য। স! হজার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সন্ধি হয়, চতুর্দশ পরিশিষ্টে তাহা দ্রষ্টব্য । 

১৪৭| এই উপলক্ষে অনেকবার সাক্ষাৎ হয়। তন্মধ্যে একবার এইরূপ আতিথ্য বিনিময় হইয়াছিল ; 
তথ্িষয়ের আলোচনা! কর্তব্য। রণজিৎ সিং ছুইটি রাজ্যের বন্ধুত্ব একটি আঙ্গুরের সহিত তুলনা করিয়া 
বলিষ্ীছিলেন।-আঙুরের রক্তাভ ও গীতবর্ণ পরস্পর এত মিশ্রিত যে, যদিও ছুইটির আক্কৃতি খিবিধ, 
তথাপি প্রকৃতপক্ষে তাহারা উভয়ই এক। লর্ড অকঙ্গা্ড উত্তরে কহিয়াছিলেন,স-মহারাজের উপমা 
কমতি সুন্দর ; যেহেতু ইংরাজ ও শিখ উভয় জাতির জাতীয় বর্ণ বথাক্রমে--র ও গ্ীর্বর্ণ। রণজিৎ 
সিংহও তছুত্বরে সেই ভাবে বলেন যে বস্তুতঃ, এই তুলনা অতি উপযোগীই হইয়াছে ; কারণ উতয় শত্কির 


রগজিৎ সিংহের মৃত্যু ২৪৫ 


উচ্চাকাঙ্ষার চরম সীমায় পৌছিয়াছিলেন) তিনি উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কৃষিজীবী পূর্ব-পুরুষগণের প্রতি ষে রাজ্যের অত্যাচার অসহনীয় হইয়া 
উঠিয়াছিল, তিনি সেই রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা বলিয়! শ্বীকুত হুইয়াছিলেন ১ এক্ষণে 
ভারতের বিদেশীয় অধিপতিগণ, তাঁহাকে 'উচ্চাসনে স্থান দিয়া, তত্প্রতি বিশেষ সম্মান 
গ্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ত্যহার স্বাস্থ্য গুরুতররূপে ভগ্ন হইয়া আসিল। মহারাজ 
বুঝিলেন, তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ৃতরাং যে সকল 
কার্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের হুচারুরনপ সম্পাদনে তিনি বিশেষ ও'দাসীন্ত প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ১৮৩৯ গ্রীষ্টাবের জানুয়ারী মাসে, ইংরাজদিগের প্রতিনিধি কর্ণেল 
ওয়েভ সমভিব্যাহারে, সাজাদা তাইমুর লাহোর হইতে যাআজা করিলেন। পেশোয়ার 
সন্ধিবন্ধ সৈন্দলকে একত্রিত করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হুইল । পরিশেষে উপত্যকা 
সমূহে বহুসংখ্যক সৈন্য শিবির স্থাপন করিল বটে? কিন্তু, রণজিৎ সিংহের পৌন্র তাহাদের 
সেনাপতি পদে বরিত হইলেন । আফগানদিগের সআাটের সাহাষ্যার্থ মিত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত 
না হইয়!, তিনি লাহোরের পক্ষে মিত্র লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; সুতরাং যুবরাজ 
তাইমুর এবং ইংরাজ প্রতিনিধির সন্ধিপ্রস্তাবে বিশ্ব উপস্থিত হইল 1১৪৮ ক্রমে রপজিৎ 
সিংহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তিনি এপ্রিল মাসে কান্দাহার অধিকারের সংবাদ 
স্তনিলেন। তথায় হ-পক্ষদলের বিলম্ব হওয়ায়, তাহার হতাশ প্রাণে পুনরায় এক নৃতন 
আশার সধ্ণর হইল : মহারাজ আনন্দে গদগদ হইলেন। তাহার মনে হইল,_এখনও 
ইংরাজদদিগের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। কিন্তু কাবুল সম্পূর্ণরূপে অধিষ্কত হইতে না 
হইতে গজনী অবরোধের পূর্বে, ২৭শে জুন তারিখে, ৫৯ উনযাট বৎসর বয়সে, রণজিৎ 
সিংহের মৃত্যু হইল। আপন সৈন্তছার খাইবার পাঁশ উন্মুক্ত হওয়ায়, রণজিৎ সিং. 
অনিচ্ছ! সত্বেও থে যুদ্ধের অংশতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে জয়লাভের আশা সমূলে 
নিশ্মু'ল হইল। 

রণজিৎ সিংহের অত্যুখান সময়ে পঞ্জাব কতকগুলি ক্ষুদ্র কষুত্র সন্ধিবদ্ধ রাজ্যে বিভক্ত 
ছিল। সেগুলিও ক্রমে হীনবল হইয়া অসিতেছিল। আফগান ও মারহাট্টার্দিগের 
উৎগীড়নে বিভিল্ন প্রদেশের অধিপতিগণ পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া রাজ্যাি লুণ্ঠন করিত । 
কিন্তু সকলেই ইংরাজদিগের অধীনতা গ্বীকার করিতে প্রন্তত ছিল। তিনি বিডি কুন 


বন্ধুত্ব আঙ্গুরের (আপেলের ) ন্যায় উপাদেয় ও তৃত্তিকর। হ্তার উইলিয়ম ম্যাগনাটন এবং ফকির- 
উদ্দিন অতি হুন্দর্রূপে এবং বিশেষভাবে বথাক্রমে ইংরাজী ও উদ্দু ভাবায় তাহার অনুবা করিয়াছিলেন ; 
কি বলিবার সময়, কি লিখিবার সময়--সর্ব সময়েই উভয়েরই ভাষায় অধিকার ছিল। 

১৪৮ 95৩ 80008 0036 16065, 0990 ৪০০ ০০ 0905872701900, 180) 208. 
1839, কাণ্চেন ওয়েডের দৈনিক কারকলাপের বিস্তৃত বিষ. সখ লেফট্‌নান্ট বারের; প্রকাশিত 
'জরনাল' দ্রব্য ) (74. 88125 706118860 '5০000781); তাহার ঘৌত্যের কুট- নৈতিক ইতি 
সন্বকধে মুঙ্সী সাহামাত আলীর “শিখ ও আফগান” নামক পুত্তক জঙ্টব্য। 


২৪৬ শিখ ইতিহাস 


রাজাসমূহ একজ্রিত করিয়! একটা রাজ্য প্রতি! করেন। তাহার রাজোর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রদেশ, 
তিনি বঙগপূর্বক কাবুল সম্রাটের নিকট হইতে অধিকার করিরাছিলেন! তাঁহার কার্যকলাপে 
বাধা প্রদান করার কোন হেতুই ইংরাজগণ প্রাপ্ত হন নাই। তিনি দেখিলেন, অস্থারোহী 
সৈন্যই তাহার স্বদেশের সৈন্য-সঙ্জ! । তাহারা সকলেই বীর ও সাহসী; কিন্তু কেহই 
জানিত মা ফে, যুদ্ধবিদ্া একটি শিক্ষার-সামগ্রী । পঞ্চাশ সহন্্ শিক্ষিত সৈন্য, পঞ্চাশ সহজ 
হুসজ্জিত ক্ষেত্রপাল (9৩010810:9) ও সামরিক সৈন], এবং তিন শতেরও অধিক সংখ্যক 
যুত্ব-কামান রাখিয়! রণজিৎ সিং পরোলোক গমন করেন। প্রজাবৃন্দের গ্রক্কৃতি অনুসারে, 
তিনি শাঁসনকার্ধ নির্বাহ করিতেেন। কিন্ত সামরিক নীতি ও রাজ্য-গ্রসারণ ইত্যার্দি সমবেত, 
কার্ধও তাহার রাজনীতির অন্তর্ভ,ক্ত ছিল। যখন শিখ রাজ্যের সীম নির্দিষ্ট হয়, এবং তাহার 
প্রতৃত্ব-ক্ষমতা বা প্রাতিভা বিলুপ্ত হয়, তখন শিখ জাতির গ্রচ্ছন্ন তেজঃশকি, নিরবচ্ছিন, 
গৃহবিবাদে ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্চ হইতে লাগিল ।১৪৯ 


যখন লর্ড অক্লাও্ড রণজিৎ সিংহের অথিতিরূপে লাহোরে এবং অমৃতসরে অবস্থান, 
করিতেছিলেন, তখন মহারাজের কথা বলিবার ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। তাহার শরীরের 
সামথও কমিয়াছিল; ক্রমে তাহার বাকৃশক্তি লোপ প্রাপ্ত হইল ; পরে তাহার ধী-শক্তিও 
অন্তহিত হইল। তাহার মৃত্যুর পূর্বে, নাওনিহাল সিংহ স্থানাতস্বরে ছিলেন ; সুতরাং 
জান্মুর রাজগণ অতি সহজেই গর্ণেমেপ্টের সর্বপ্রকার ক্ষমত! বলপূর্বক গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হইলেন। সমগ্র সৈন্য সমবেত কর! হইল?) এবং মুমুষূ মহারাজের শিবিক! সৈন্য-শ্রেণীর পার্শ্ব 


১৪৯। ১৮৩১ থৃষ্টাবে, কাণ্ডেন মারে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন,-শিখদিগের রাজন্ব পরিমাপ, ২৫০ 
লক্ষ পাউও ষ্টালিং-এর কিছু বেশী; মৈম্য সংখ্যাঁ-৮২** আট সহত্র দুই শত। এতম্মধ্যে স্থায়ী পদাতি 
সৈল্,-১৫,** এবং কামানের সংখ্যা ৩৭৬টি, (10107551828 803550 91081)” 09 017060, 
19, 185, 186)। সেই বৎসর কাণ্ডতেন বারণেসের হিসাব মতে স্থির হয়, শিখরাজের রাজধ্য পরিমাণ, 
২৫০ জক্ষ পাউও ; সৈন্য পরিমাণ ৭৫,*** ) ২৫,**০ স্থায়ী পদাতি ইহার অভ্তভূক্তি। (০8196. 07159, 
“9%5]% 1, 289, 291.) মিঃ ম্যাসনও (00900065, 1, 430) সমপরিমাণ রাজস্বের উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহার মতে, সৈম্ত সংখ্যা ৭*,১*০; এতম্মধ্যে ২৭,৯০৭ শিক্ষিত সৈম্যা। ১৮৩৮ খুষ্টাব্দে 
খিঃ ম্যাসন কাবুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন; এই হিসাব সেই লময়ের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । 
১৮৪৫ খৃষ্টাবে, লেক টনান্ট কর্ণেল স্টিনব্যাক (50617009017, 018৮, 0» 58 ) যে বিবরণ প্রদান করেন, 
তদনুসারে শিখ সৈন্যের পরিমাণ৮--১,১*১**০ ৪ ইহার মধ্যে ৭*,০৯* স্থায়ী সৈন্য। ১৮৪৪ খৃষ্টানদের 
্রর্ণমেন্টের জন্য যে হিসাব সংগ্রহ কর! হয়, সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে দেখা যায় যে» 
৪৯,৯৯০ চল্লিশ হাজারের অধিক সংখ্যক শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য তৎকালে রণজিৎ সিংহের অধীনে ছিল; 
সর্বশুদ্বপ্ী :সৈন্য পরিমাণ ১৯২৫,***; তাহাদের প্রায় ৩৭৫টি কামান ছিল। নির্দিষ্ট হিসাবের 
জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য +--:08100008 1২০%1৩%, 111, 176 £ 700, 018০8158075 £91003৭, 
11. 86, ৪0৫ 18901 9100100+3 /1২61810108 চ908119 ০1 1,811016,5 4১006708063, 0, 911; 
এ সমূদর় গ্রন্থ কোন কোন বিষয়ে লঠিক ; জজাঁবার কোন স্থলে পরিমিতরূপ। 

লাহোগের রাজপথ হিসাব সম্বক্ধে হাবিংশ পরিশিষ্ট (400, ২৯11) এবং লাহোর সৈন্যের তালিকাক্ট 

জনা, অয়োবিংশ পরিশিষ্ট (4১00. ২11 ) ভ্টব্য। 


রণজিৎ সিংহের মৃতু ২৪৭ 


দিয়া বহন করিয়া লওয়া হইল। ধীয়ান অর্বদাই মহারাজের জন্য শোক"চিন্ন শ্রকাঁশ 
করিতে ছিলেন। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল, তিনি যেন মুমুযূ$ নরপতির নিকট 
হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন; অস্ত যাত্রাকাঁলে, সময়ে সময়ে তিনি প্রচার 
করিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিং, খড়গ সিংহকে তাহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়! 
গিয়াছেন ; এবং তিনি বলিয়াছেনঃ-_ ধীয়ান সিংহই, রাজ্যের উজীর বা মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইবেন।৯৫০ টসন্যসমূহ নীরবে তাহাতেই স্বীকৃত হইল?১৫১ পঞ্জাবে অভিনব ও 
অযোগ্য শাসনকর্তাকে অকপটভাবে যথারীতি অভিনন্দন প্রদানে, শিখজাতি অপেক্ষা 
সম্ভবতঃ বৃটিশ গবর্ণমেপ্টই অধিকতর প্রয়াসী ছিলেন । 


১৫০1 1৮1, 015105 1১1510019120010 91 1842 001 1,010 121161000108881১, 

. ১৫১। রণজিৎ সিংহের ব)ক্তিগত আকৃতি এবং আচার-ব্যবহ্থারের অনেক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 
তচ্মধ্যে বোধ হয়, মারের “জী বনীর” প্রিল্সেপের সঙ্কলন অধিকতর বিবৃত । (811006758 12410190 ০ 
10053 "495 9, 178 &০.) কিন্তু কাণ্তেন অসবর্পের "দরবার ও শিবির” (০90. 099১006'5 
50০8৫ 20 ৫8100” ), এবং কর্ণেল লরেঙ্সের “পঞ্রাববিজয়ী” (082 12519100515 4১৫508001৩1 
10) 00৩ 2১০39৮ ) এই ছুই গ্রন্থে অনেক চিজযুক্ত বিষয় ও গল্প সম্িবিষ্ট রহিয়াছে । মহারাজের সাৃশ্য 
বিষয়ে যতই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনারেবল মিস ইডেনের চিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ । প্রধ্ুানতঃ 
আদি অঙ্কনই সঠিক এবং ভাবব্যগ্রক। রণজিৎ সিং কিছু খর্বাকৃতি ছিলেন। ধুবাবয়সে তিনি পর্বপ্রকায় : 
পৌরুষবাপ্রক ব্যারামেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ; কিন্তু বৃদ্ধবয়সে তিনি ছুর্বল ও গ্লুলকার হইয়া পড়েন। 
বাল্যকালে বসম্তরোগে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়; তাহার মানসিক শক্তির শ্রে্ঠ-গুণ-ব্যপ্রক, ভাহার 
ললাট উচ্চ, গুরু ও প্রশস্ত ছিল ; কিন্তু সাধারণ প্রতিকৃতিতে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইত ন1। 


আ্হ্ম সজিচ্ছেজে 


মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইতে 
জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ৷ 


১৮৩৯-- ১৮৪৫ 


[ পুত্র নাও নিহাল সিং কর্তৃক খড়গ সিংহের রাজ।চাতি ;_ লেফটেনাণ্ট কর্ণেল ওয়েড এবং মি. ক্লার্ক) 
-নাগওনিহাল দিং ও জাম্মুর রাজগণ ;--খড়গ সিংহের মৃত ঃ- নাও শিহখল সিংহের মৃত্যু শের সিং 
মহারাজ বলিয়া! ঘোষিত হন ; কিন্তু নাও নিহাল সিংহের মাতা রাজকীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করেন ; 
সৈন্যদলের বশ্যতা-স্বীকার এবং শের সিংহের ক্ষমতা লাভ ;- সৈন্যগণের রাজকার্ষে হস্তক্ষেপ এবং 
সৈনাদলের রাজ-নৈতিক সম্প্রদায় গঠন ; ইংরাজগণের বাধাপ্রদানে অভিলাষ ;_ শিখজান্তির প্রতি 
ইংরাঁজগণের তাচ্ছিল্য গুকাশ;তিব্বতে শিখজাতি ১-_চীনদেশীয়গণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত, এবং ইংরাজ 
কর্তৃক তাহাদের ক্ষমত। হা ;_-কাবুলে ইংরাজ ;_ জেনারেল পলকের অভিযাঁন ;_সিধানওয়খল! এবং 
জান্মু পরিবারছুয় ;_-শের সিংহের মৃতু ঃ- রাজা ধাঁয়ান সিংহের মৃত্যু ;_ মহারাজ দলীপ সিং এবং উজীর 
হীর] সিংহের ঘোঁধণ। প্রচার; নিক্ষল রাঁজদ্রোহ ;--পণ্ডিত জলালের কার্যকলাপ ও ব্যবস্থাবলী ;__ 
হীরা সিংহের পদচাাতি ও প্রাণদণ্ড ;_উজীর (জায়াহীর সিং;-গোলাপ সিংহের বশ্যতা স্বীকার ;__ 
পেশায়ারা সিংহের বিদ্রোহ ;- সৈন্যগণ কর্তৃক জোয়াহীর সিংহের নিধন সাধন। ] 


হীনবল অকর্মণ্য খড়গ সিংহকে সকলেই পঞ্জাবের অধিপতি বলিয়! স্বীকার করিলেন। 
কিন্ত মৃত মহারাজের খ্যাতনামা পুত্র শের সিং আপন শেঠ স্বত্ব ও গুণাবলী প্রতিপন্ন 
করিয়া, বুটিশ প্রতিনিধির চিত্তাকর্ষণ করিতে লাগিলেন।১ নামমাত্র রাজার ওঁরসজাত 
পুক্র নাও নিহাঁল সিংহ সম্রাটের সকল কার্য-ভার ব্বহস্তে গ্রহণের উদ্দেস্টে, পেশোয়ার হইতে 
অনতিবিলম্বে লাহোরে আগমন করিলেন । অষ্টাদশ বর্ষায় যুবক যুবরাজ, মন্ত্রী এবং জাদুর 
রাজগণ আন্তরিক ঘ্বণ! করিতেন । কিন্তু মহারাজের দুর্বল চিত্তের উপর চৈৎ সিং নামক 
একব্যক্তি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ; খড়গ সিং বুটিশ-রাজ-দূতের গ্রতৃত্বের উপর নির্ভর 
করিয়া সুখে কাঁলযাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষ 
পরম্পর সম্মিলিত হইল। তাহাদের প্রথম উদ্দেশ্য তেযোমদকাগ্গণের ধবংস-সাধন করা । 
হ্িতীয় উদ্দেশ্ত, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানাস্তরিত করা । সেই কর্মচারি শিখদিগের স্বত্বাধিকার 
উদারভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কিরূপে ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার করা কর্তব্য, 
--তাছা বুঝাইয়া দিতেন : এই সমুদ্দায় কারণে তিনি রণজিৎ সিংহের নিকট বিশেষ 


১৭ 0০৬, 0০ 7107 01505 128) 7915, 1839, পেশোয়ারে কর্ণেল ওয়েডের অনুপস্থিতি কালে, 
_ভাহার স্থলাভিষিক্ত মি. ক্লার্ক, শের সিংহের দূতকে আবদ্ধ করেন; পরে তিনি সাধারণভাবে গবর্ণর 
জেনারেলের নিকট নিজ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে আবশ্যকীয় সর্বপ্রকার অনুমতি প্রদানের জন্য 
সফল বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছিল। খড়া সিংহই ভাহার প্রভু শের সিংহকে এই কথা জানাইবার 
জন্য, লর্ড জকল্যও অনতিধিলম্বে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন । 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৪৯ 


আদর ও সম্মান পাইতেন। ধীয়ান সিংহের মধ্যবতায় মহারাজের সহিত সর্ব-প্রকার 
ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির করিতে হইবে;-মহারাজের ও প্রস্তাব তিনি অটলভাবে প্রত্যাখ্যান 
করেন। আফগান রাজাগণের সহিত ধড়যস্ত্রের লি হওয়ার মিথ্যা দোষে অপরাধী 
সাব্যস্ত করিয়া) ভিনি অভর্রোচিত ব্যবহারে ভাবী উত্তরাধিকারীর বিরাঁগভাজন 
হইয়াছিলেন। রুপারের দরবারে তিনি যেরূপ কার্ধাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
শিখজাতি মনে ভাবিত,--তিনি খড়গীসিংহের নিকট প্রতিভূ-্বরূপ রহিয়াছেন। তাহার 
উপস্থিতিতে সকলেই বিদ্বেষ ও দ্বণ! প্রকাশ করিত ; কেহ কেহ ইংরাজদিগের প্রস্তাবে 
অচ্থমোদন করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছ,ক ছিল। অথচ লাহোরের অধীশ্বর যাহাতে গধর্ণর- 
জেনারেলের অঙন্থমিত বিষয়গুলি রীতিমত সম্পন্ন করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে সেই সকল 
ব্যক্তি একান্থ ইচ্ছ! প্রকাশ করিত। কর্ণেল ওয়েডের বাঁধা-প্রদানে বা অনধিকার-চর্চায় 
স্তাহারাঁও ভীত হইয়াছিল । 

১৮৩৯ খ্রীষ্টান্ধের ৮ই অক্টোবর প্রাতঃকালে যুবরাজ ও মন্ত্রী অতি উশৃঙ্খভাবে মহারাজ- 
প্রাসাদসম্পকাঁয় পারিবারিক মর্যাদা] নষ্ট করিলেন । অতি নৃশংসতার সহিত পারিবারিক 
নিয়ম ভঙ্গ হইল। ভীত, চকিত প্রভু কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, চৈৎ সিংহকে হত্যা 
করা হইবে, সেই সংকল্পে তাহাকে জাগ্রত কর! হইল ।২ কর্ণেল ওয়েডকে স্থানাস্তরিত 
করায়, পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া বুটিশ-বাহিনী পরিচালনার সুযোগ উপস্থিত হয়। কর্ণেল 
ওয়েডের স্থানাস্তির গমনের অঙ্গে সঙ্গে অন্ত উপায়ে বুটিশ সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা- 
বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হইল । 

গবর্ণর-জেনারল এক কল্পনা স্থির করিলেন। ইতিপুবে বহুসংখ্যক ভারতীয় ইংরাজ- 
সৈম্ত সা-হজা সমভিব্যাহারে কাবুল গমন করিয়াছিল । তাহারা বোলান পাশের মধ্য দিয়া 
প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, পেশোয়ারের মধ্য দিয়! প্রত্যাগমন করিবে, গবর্ণর-জেনারেল তাহা স্থির 
করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল লাহোরে রগজিৎ সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করেন ; তখন 
পত্রা্দি বিনিময়ে এ বিষয় স্ুস্থির না হইলেও, মহারাজ মৌখিক ব্যবহারে এ প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছিলেন।৩ মহারাজের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য, নৃতন মহারাজের অভিনন্দন 
মানসে, এবং সর্বশেষে গজনী বিজয়ীদিগের সহিত লর্ড কীনের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
স্থির করিতে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে মি. ক্লার্ক দূত রূপে প্রেরিত হইলেন। 
যুবরাজ এবং মন্ত্রী পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ছিল; অধিকন্ত ক্ষমতা লাভের জন্য উভয়ে 
ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন।. কিন্তু তাহারা উভয়েই পঞ্জাবের কেক্তরস্থলে বুটিশ সৈন্যের 


২। নাও নিহাল সিং এবং গোলাপ নিংহের ভ্রাতার উপস্থিতি সত্ত্বেও, গোলাপ সিং স্বয়ংই শোকাবহ 
বাঁপারের অগ্রণী হন; তিনিই এই শোকাবহ কার্ষের অভিনেতা । লাহোরে এরূপ অত্যাচারের -এরপ 
বাতিচার সম্ভব হইতে পাঁরে, তজ্জনা লাহোর দরবারে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ছুঃখ প্রকাশ করিতে, করে 
ওয়েড আগমন করেন ; (09911001610 (9 091. জ/৪৫৩, 2811) 0৩, 1839) খড়গ সিংহের পিতার 
অস্ত্যেভি সময়ের ঘটন। উল্লেখ করিয়!, সতীদাহ্‌ প্রথ ইংরাজ দিখের অনুমোদিত নছে, খড়গ সিংহের পিকট 
মি ক্লার্ক তাহ। প্রকাশ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। 

ও। 00510076770 0০ 801, 01811020105 408, 1839. 


২৫৪ শিখ ইতিহাস 


উপস্থিতিতে অপ্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাহাদের ভয়,-সৈন্যদল কোন না! কোন পক্ষ 
অবলম্বন করিয়! অপরের ধর্ংস সাধন করিবে ; অথব! ঘুণিত খড়গ সিংহের সাহাযার্থ উভয় 
পক্ষের প্রতিকুলে দগ্ডায়মান হইবে । কিন্তু সৈন্যদলের প্রবেশাধিঝার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত 
হইতে পারে না, অথবা তাহাদের গতিরোধ করা যাইবে না। তাহারা ডেরা-ইদমাইল 
খার দুর্গম পথে ইংরাজ টসন্যের প্রত্যাগমনের পথ নির্দেশ করিলেন; এবং তাহারা বিজ্ঞতার 
সহিত যে পথ নির্দেশ করিলেন, তাহাতে রাজধানী নিরাপর্দ রহিল। ইংরাহ্তগণ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, ভবিষ্যতে ইংরাজ সৈন্ত আর কখনও শিখ রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন 
করিবে না।” শিখ-শাসনবত্তুগণ এই নৃতন সন্ধি ব্যবস্থাপকের প্রতি বিশেষ সন্ত 
হইলেশ। সেই কার্যকুশল এবং ক্ষমতাপ্রাঞ্চ কর্মচারী সকলেরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন । 
পরিবর্তনের ফলে, কোন নৃতন বিষয় উৎপত্তি অনিবার্য । যখন শিমলায় দূত প্রেরিত হয়, 
তখন গোপন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, কর্ণেল ওয়েড স্বয়ং লাহোরের শাসন-কর্তৃগণের 
বিরাগভাজন হইয়াছেন । তৎসম্বন্ধে লর্ড কীনের নিকট উপর্পরি ক্রমাগত অভিযোগ 
হইতে লাগিল; মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হেতুঃ তিনি কয়েকদিনের জন্য সৈন্য 
পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।৫ ১৮৯ খ্রীষ্টাঝের নভেম্বর মাসে কর্ণেল ওয়েড কাবুল হইতে 
প্রত্যাগমন করেন ; সেই সময়ে তিনি শিখ-রাজধানীতে উপনীত হন। তখন অনেকেই 
খড়গ সিংহের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেছিলেন; অথবা খড়গ সিং যাহাতে প্রতৃতব-ক্ষমত। 
পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তৎপক্ষে অনেকেই উদ্যোগী ছিলেন। কিন্তু তাহার! সকলেই 
কর্ণেল ওয়েডকে স্বণা করিতেন। খড় সিং তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশায়, 
পাছে চির-শক্রর আশ্রয় গ্রহণ করেন,_ এই আশঙ্কায়) ধর্মান্ষ্ঠানের ভাণ করিয়! তাহা? 
খড়া৷ সিংহকে দূরে রাখিলেন। কর্ণেল ওয়েডের সহিত তীহাঁর দেখা হইল না।৬ 
আফগানিস্থান আক্রমণকারী একদল ইংরাজ সৈন্য পরিশেষে আফগানিস্থানে স্থাপিত 
হইল। তখন বুঝা গেল, সাহায্য প্রদ্দান ব্যতীত সা-স্থজা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ 
হইবেন না| স্থায়ী-৫সন্যসমূহের নানাবিষয়ে অভাব হুইতে লাগিল। স্ৃতরাং ১৮৩৯ 
ষ্টার শেষভাগে লুধিয়ানায় কর্ণেল ওয়েডের কার্ধভার গ্রহণের পর, কাবুলে প্রেরণের 


৪। 741. 01211. (০ 090৮০177106, 140) 990 1839. ইংরাজ সৈন্য পুনরায় শিখ-রাজ্যের 
মধ্য দিয়া গমন করিবে না, এইরূপ নিশ্চয়ত। প্রদানে গভর্ণর-জেনারেল সন্তষ্ট হন নাই। (9০৬ (০ 11. 
(০1610041018 0০1. 1839) 

৫ | 966 08111001811), 00581178200, (০ 001. ৮/8৫০, 2911) 7810. 1840, ৪0 ০০1. 
৬/৪৫০ (০ 9০9৬611010600, 156 4১011, 1840, 

৬। (00177109816 71091751766 5918177000 /165+3 91108 800 “/৯21)8755+, 19১ 543 4০. 3 
খড়গ সিংহের প্রতি ইংরাজগণ যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তৎসম্থন্ধে ৫৪৫ পৃষ্ঠার “নোটে” যে মন্তব্য 
প্রদজ্জীহইয়াছে, তাহাই গ্রষ্টব্য ; ইহ! যে কাণ্ডেন ওয়েডের ন্বহস্তলিখিত- তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
বঙ্গি কর্ণেল ওয়েড, গবর্ণর-জেনণরেলের সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ও অনুগ্রহভাজন হইয়! থাকিতে পারিতেন, -তাঁহা 
ইইগে, পঞ্জাবের পরবর্তাঁ ইতিবৃত্ত উৎকষ্ট না হইলেও, বর্তমান বৃত্তান্ত অপেক্ষা হ্বতন্ত্র হইত। বুটিশ-রাজ 
প্রতিনিধি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিশ্বাসী, ম্যার়পরায়ণ এবং 'বহুজ্ঞ হইলে, গ্রকাশাভাবে বাধ! না জগ্মাইয়াও, 
ভারতীয় রাজদরবারে তিশি এ কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৫১ 


জন্য খান্চসাম গ্রী এবং অগ্ত্রশস্ প্রভৃতি সামরিক সাজ-সন্জ্া সংগ্রহ করিতে হুইয়াছিল। 
সেই সকল দ্রবাজাত ও সৈন্যদলের রক্ষার্থ, একদল সিপাহী সৈন্য প্রহরী-স্বরূপ প্রেরণ 
করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল; কিন্তু শিখ-মস্ত্রী ও ভাবী উত্তরাধিকারী উভয়ে বলিলেন 
যে, কয়েক মাস পূর্বে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, তৎসর্তান্সারে এরূপ কার্ধ কখনও হইতে 
পারিবে না। ভূতপুর্ব ইংরাজ-প্রতিনিধির প্রতি তাহারা! বিশেষ বিরক্ত হুইয়াছিলেন; 
এক্ষণে বিদেশীয় সৈন্যের গমনাগমনের জন্য দেশ রাজপথে পরিণত করার গ্রস্তাবে, তাহারা 
আরও কুপিত হইলেন; সকলেই একবাক্যে সরে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিল। প্রধানত; 
কর্ণেল ওয়েডের দুর্নাম রটনায় এবং তাহার অপমানের জন্ত বিচ্ছিন্ন বুটিশ সৈন্যের সাজ- 
সঙ্জ যুদ্ধোপকরণার্দি প্রেরণের উদ্যোগে বাঁধ! প্রদানে সাহসী হইল। এক্ষণে কাবুল 
অভিমুখে গমনের জন্য স্থগম পথ সর্বদা উন্মুক্ত রাখিবার আবশ্তকতা গবর্ণর-জেনারেল 
উপলদ্ধি করিতে পারিলেন ॥ লাহোরেব কলহপ্রিয় বিভিন্ন দলের তৃষপ্চি বিধানের জন্ 
তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া, তথা হইতে প্রতিনিধিকে স্থানাস্তরিত করিয়া ফেলিলেন। 
কিন্ত ধায়ান সিং এবং যুবরাজ উদ্দেশ্ত সাধনে হতাশ হইল্নে। সঙ্গীন-হস্ত প্রহরা 
সৈশ্ুদিগকে স্বপথে অগ্রসর হইতে কোনরূপ বাধ! প্রদান করিলেন না; তখন গবর্ণর 
জেনারেল তাহদের প্রস্তাব অন্থমোদন করিলেন ।? ১৮৪৯ গ্রীষ্াব্ধের এপ্রিল মাসের 
প্রারস্তে মি ক্লার্ক, পঞ্জাবের সহিত ইংরাজদিগের সহন্ব-স্থাপন সম্পর্কীয় কার্ধাভার প্রাপ্ত 
হইলেন। তিনি শিক্ষিত এবং বহুগুণে ভূষিত ছিলেন ; আঁবস্তুকীয় সাময়িক কার্ধাদি 
সম্পাদনের তিনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। সিন্ধুদেশ শাসনাধীনে রাখিয়া যখন 
আফগানিস্থান আক্রমণ করাই অভিগ্সিত হইয়াছিল, তখন যেকারণে কর্ণেল ওয়েডের 
দৌত্যকার্ধ সর্বশেষ্ঠ ও মূল্যবান বলিয়া অনুমিত হয়, এক্ষণেও সেই কারণেই মি. ক্লার্কের 
দৌত্যও ভারতে ইংরাজদিগের অনিশ্চিত শাসন-নীতির পক্ষে বিশেষ মঙ্গল-বিধায়ক হইয়া! 
উঠিল। বন্ততঃ, কর্মচারিছ্বয় উভয়েই তৎসাময়িক শিখ শাসনবর্তুগণের বিশ্বাসভাঃজন 
হইয়াছিলেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলাকাজ্ফায় এবং ইংরাজদ্িগেব স্বার্থনীতির বশবর্তা 
হইয়া! তাহা! সকল কার্ধ নির্বাহ করিতেন,--তখন সর্বব্ষয়ে সেইরূপ ভাবই প্রকাশিত 
হইত । 

এইরূপে শিখ-শাসনকর্তা এবং গব্ণর জেনারেল উভয়েই তৎকালিক উঙ্গেশ্ সাধন 
করিলেন। একপক্ষে মহারাজ উচ্চাভিলাষী পুত্রের তেজম্বীতায় ও বিজয়লাভে অত্যাধিক 
ভীত হইলেন; অন্যপক্ষে পঞ্জাব প্রদেশে বুটিশ সৈন্যের অবাধ গতিবিধিতে তিনি বিশেষ 
চিন্তিত হুইয়া উঠিলেন। দক্ষিণ এশিয়ার সহিত ইউরোপের পশ্চিমাংশকে বন্ধুত্বের 





৭। এই সষয়ে গবর্ণর-জেনারেল কলিকাতায় গমন করিতে ইচ্ছা! করেন। তজ্জন্য শিখদিগের প্রি 
এবং নিজের অনুগ্রহভাজন একজন প্রতিনিধিকে লীমাস্ত প্রদেশের কার্য নির্বাহের অন্য নিযুক্ত করিতে 
ইচছা করেন। তৎকালে লাহোরে যাহারা আধিপত্য লাভ কর্গিতেছিলেন, তাহাদের মনভ্ষ্টির জন্য 
একজন উপযুক্ত লোক সেই কার্ধে নিষুক্ত হয়, ইহাই গবর্ণর-জেনারেলের বাসনা । (0০%673৩06 (০" 
0৪9, 1৪৫০, 29) 789, 1840, ) 


২৫২ শিখ ইতিহাস 


চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ করিবার কল্পনা তাহাতে কার্ধপরিণত হওয়া সম্ভব, সেই ভাবনায় 
তিশি আকুল হইলেন। অত:পর নিকট-সম্পকাঁয় ও অত্যাবস্তকীয় অপরাপরু কতকগুলি 
বিষয়ে ব্যবস্থা-বিধানে উভয় পক্ষের দৃষ্ট সঞ্চালিত হুইল। সিদ্ধুনদে বাণিজ্য পোত 
পরিচালনার জন্য ইংরাঁজগণ, অধিকতর সুবিধাজনক বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিলেন । 
সিদ্ধুনদের উপকূলে একটা বন্দর নিম্মণণের জন্য তাঁহার! পুনঃ পুনঃ প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন। তাহাদের মনে হইল, এই বন্দর সত্বরই বাণিজ্যের কেন্্রস্থগ হইয়া উঠিবে ।৮ 
যে গকল বাণিজ্য পোত সিম্ধুনদ ও শতক্রতে গমনাঁগমন করিত, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্বের সন্ধি 
অনুসারে, তাহদের উপর কর নির্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবে শিখগণ, ইংরাজদিগের 
পরিবর্তনশীল মতের অন্বর্তা হইল না; পণ্য বোঝাই পোতের উপর কর ধার্ধ না করিয়া, 
“পণ্যের মৃল্যানছসারে নির্দিষ্ট হারে তাহারা নিজেই বাণিজ্য শুন্ধ স্থাপন করিল।৯ এইরূপ 
নিয়ম অন্ত হওয়ায় আর এক নৃতন প্রথার স্থষ্ট হইল ?-_বাণিজ্যপোত অনুসন্ধানের 
ফলে, বিলম্ব ঘটিতে লাগিল । ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসে বাণিজা তরণীর উপর পুনরায় 
পরিবতিত হারে কর সংস্থাপিত হইল; কিন্তু এবারে খাস্থা্ব্য, কাষ্ঠ এবং পাথুরিয়া৷ চুণ 
বোঝাই বাণিজ্য তরণী এ নিয়মের বহিভূর্তি বলিয়া, তাহাদের উপর শুষ্ক ধার্য হইল 
না।৯০ কিন্তু গর্মেণ্টের শত চেষ্টা সত্বেও, বৃহৎ সৈন্ত দলের আকম্মিক সাহায্য প্রাপ্ত 
হইলেও, সিদ্ধুনদের বহুমূল্য বাণিজ্য প্রথা প্রবর্তিত করিবার আশা এ পর্যস্ত সম্পূর্ণ 
ফলবতী হয় নাই। এতৎসম্বদ্ধে কতকটা কারণ এই হইতে পারে যে,»-গ্ররুতপক্ষে 
সিন্ধুদেশ ও আফগানিস্থান মোটের উপর অনুর্বর প্রদেশ ; তথায় অর্ধ অসভ্য জাতির 
বাস; তাহাদের অভাবও সামান্ত, আয়ও অতি অল্ন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, বছু- 
কালাবধি ভূ-ভাগীয় বাণিজ্যে অনেক মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল; উত্তর ও দক্ষিণ ভারত 
পরস্পর সেই বাণিজ্য-্থত্রে গ্রথিত ছিল। রাজপুতানায় প্রাচীন জনপদ অমৃহে এবং 
'মালোয়ার উর্বর প্রদেশেও এই বাণিজ্য কার্য চলিত; সেই বাণিজ্য প্রভাবে বহুসংখ্যক 


৮। 00৮60010006 0০0 141, 01515 400 215১, 18৭40. সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার 
কল্পন৷ স্থির করিয়।, উপকূল স্থানে বৃহৎ একটি বািজ্য বন্দর নির্নাণ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরাজগণ বহু চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ( 0০9৮6107075) 00 0900. ড/8৫9, 500 969৮, 1836, ) 

৯। 1৯7, 0০159100109 00610100617 ০01 11019, 190) 1185 2100 1811) 9601. 1939, 
8170 09৬61178616 00 8177 1600 200) 298. 1839. 7502 075 2১815010506 165910586৩5 
4৯0051001৮1, 

১০ 7 0161 60 00৬61100790, 501) 1189, 2150 150) 001), 1840. 15091 036 
/৯৫87050610616) 85৩ 1901 »%1. বংশবগুলি কাষ্ঠ মধ্যে পরিগশিত হইবে কিনা, এ সম্বন্ধে 
'গরবতা সময়ে স্থানীয় কতৃপক্ষগণের সহিত সময়ে সময়ে বাদামুবাদ হইত। ধান চাউল শপ্যাদির 
“(91510)” অস্তভূক্তি কিনা, তদ্থিবয়েও অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিত £ ভারতে এইগুলি শস্যা দির অন্তু 
নছে। তত্রপ ”5011)” শব্দের বিলাতে নিদ্ট অর্থ থাকার, আধুনিক শব্দ “31580-9%06” ব! 'খাদ্য 
প্রবা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। | 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৫৩ 


উষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ মেষপালক জাতির জীবিকা-সংস্থান হইয়াছিল। যে রাজ্যে বহুকাল হইজে 
রাজনৈতিক বিবাদ-ব্যবচ্ছেদ চলিয়া! আসিতেছে, তধাকার বিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণের চির- 
প্রচলিত পরিমিত প্রথার পরিবর্তন সাধন করা সময় সাপেক্ষ; সুতরাং ইংরেজোচিত 
বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির পরিবর্তে প্রাচ)-গৌরবের কেন্তরস্থলরূগে এক বাণিজ্যবন্দর প্রতিষ্ঠার: 
কল্পনা; ঘোষণ! ছারা গ্রচারিত হুইয়াছিল।৯১ 

জাম্মুর ক্ষমতাশালী রাজার ধবংস সাধন করাই নাঁও নিহাল সিংহের প্রধান উদ্দেস্ত ছিল ;, 
জাঙ্সু-রাজ সমৃগায় রাজশক্তি গ্রহণ করিতে বাসন! করিয়া ছিলেন ; পঞ্জাবের বিভিন্ন প্রদেশে 
বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য তাহার অধিকারে ছিল। তহ্যতীত ই্রাবতী ও বিতন্ত! 
নদীঘ্য়ের মধ্যবর্তী পার্বত্য জনপদ . সমূহে এবং লুদাকে তিনি আংশিকরূপে শাসন-দ 
পরিচালনা করিতেন। মাণ্ডি এবং কাঙ্গরার পারিপার্িক রাজপুত-্রাজগণ স্বীকৃত রাজস্ব 
প্রানে পুনঃপুনঃ বিলম্ব করিতেন। সেই অছিলায় জাম্মুরাজ পূর্ব-প্রদেশীয় পার্বত্য রাজ্যে 
বহুসংখযক সৈন্ত প্রেরণ করিলেন । এই দুর্গম পর্বতশ্রেণী মধ্যে তাহা'র সৈন্তদল গুরুতর বাধা 
প্রাপ্ত হইল; সুতরাং বাধ্য হইয়া! তিনি পুনঃপুনঃ অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। 
তিনি জান্মুর উত্তর-পূর্বাংশে একদল সৈন্য স্থাপন করিলেন ; এই সৈন্ভদল লাহোর হইতে 
আগত সৈন্তের সহিত সমবেত হইয়া পরম্পর সাহায্য করিতে পারিবে-_-তাহাই তাহার 
প্রধান উদ্দেস্টা। শ্ুচতুর সেনাপতি ভেপ্ট,রা এবং রণকুশল যুবকরাঁজ! অজিৎ সিং 
সিদ্ধানওয়ালা, এই সৈম্ভসমৃহের সেনাপতি মনোনীত হইলেন । কিন্তু কেহই রাজা! ধীয়ান 
সিংহের মঙ্গলাঁকাজ্মী কিংবা তত্প্রতি অন্থরক্ত ছিলেন না।১২ স্থতরাং সেই রাঁজগণকে 
সম্পূর্ণ আয়মত্াধীনে রাখ! সম্বন্ধে অপরিণত-বয়স্ক যুবরাজের কল্পন! বিশেষ সমীচীন বলিয়া' 
বোধ হইল। কিন্ত ক্রমবদ্ধিষুঃ লাহোররাজ্যের এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কাবুল রাজ্যের সীমা 
নির্দেশ সম্বন্ধে ইরাজকর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাহার সকল মন্ত্রণাই 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল | এই সময়ে দোল্ড মহম্মদ 'সৈন্তাভিযানে প্রস্তুত হইতেছিলেন ; সেই 
আক্রমণ ভয়ে খোরাসানের ইংরাজ-শাসনবর্তুগণ কম্পিত হইলেন ; বিস্ত তথাপি তাহারা 
ষে শক্রভয়ে ভীত হইয়াঁছিলেন, সেই শক্রর আত্মসমর্পণের পথ স্থগম হইয়া আসিল। 
দোস্ত মহম্মদ খার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছেন, এহং কলহৃপ্রিয় রাজগণকে সা-সুজার 
অর্ধীনতা-পাঁশ ছিন্নকরিতে উৎসাহিত করিতেছেন,-যুবরাজ সেই অপরাধে অপরাধী সাবাস্ত 
হইলেন; ইংরাজদিগের সহিত তাহার আরও মনোমালিন্য ঘটিল। সে সকল রাজ্যের 


১১। যাহা হউক, ১৮৪৬ খৃষ্টাবে জলন্ধর-দোয়াব রাজাভুক্ত হইলে, পুনরায় সমীক্ষা! আরম হয়। 
তখন সকলেরই আশ! ছিল যে, হুসিয়ারপুর বাশিজ্োর কেন্ত্রস্থল স্বপ্লপ হইবে ; কিন্ত সে আশাও বিফল 
হয়। ইংরাঁজ শাসনের ভাবী উপযোগিতা উপলদ্ধি করিয়া, অনেক সহাদয় ব্যক্তির অপূর্ণ আশার নান! 
নিদর্শন ভারতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়। যায়। ইংরাজ-শাসনে বস্ততংই বিবিধ নীতি এবং আধিক উন্নতির 
সম্ভাবন| ত্য ; ফিস্ত অতি ধীরে এবং পরিশ্রম সহকারে বিধিধ উপায়ে শাসন্প্রণালী প্রবর্তন কর! 


আবশ্যক । 
১২। 00220916৩11, 016110 09 09551010606, 6110 9620. 1840, 


২৫৪ শিখ-ইতিহাস 


বিষয় সন্ধিপত্রে উল্লেখিত হয় নাই, অথবা যাহ! প্রকাশ্তরূপে লাহোরের অধিকারভূক্ত নহে 
সা-্থজা সেই সকল রাজ্যের অধিকার-ম্বত্ের দাবী করিলেন। সা-হুজার কার্ধে যে সকল 
ইংরাঁজকর্মচারিগণ বাপৃত ছিলেন, তাহারাঁও যে বিজেতা শিখদিগের হ্বত্ব অপেক্ষা, ছুরাণি- 
দিগের ত্বত্বই অধিকতর বলবৎ বিবেচনা করিয়াছিলেন,--তাহাঁও অস্বীকার করিতে পারা 
যায় না। পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের মতাহুসারে, পেশোয়ার গ্রদেশ ১৮৩৪ থ্রীষ্টাে সা! ত্বতন্ত্র- 
রূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন ; এবং ১৮৩” খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি সর্তাচ্সারে তাহাতে লাহোরা- 
ধিপতির স্বত্বাধিকার জন্মিয়াছিল ; এক্ষণে পার্থক্য-বিধায়িনী নদীর তীর-ভূমিতে সেই 
প্রদেশ ক্ষুদ্র শুত্র অংশে বিভক্ত করার প্রস্তাব চলিতে লাগিল।১৩ নাঁও নিহাল সিংহের 
'মোহরাক্িত দলিলাদি প্রদর্শিত হইল; দোস্ত মহম্মদকে অঙ্ীকৃত অর্থ সাহায্য প্রদানের 
বিষয়ও তাহাতে উল্লেখিত ছিল। বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক সকল অভিযোগই দূর হইল 
বটে; কিন্তু তাহার নামক্কিত মোহর জাল সাব্যস্ত হইল। পঞ্াবের বুটিশ রাজ প্রতিনিধি 
স্বীকার করিলেন,__অপ্রকাশ্থ ও রাজদ্রোহমূলক উপায়াবলম্বন করাঃস্বাধীন ও অকপট সরল 
বিশ্বাসী শিখগণের স্বাভাবিক বৃত্তি নহে ।১৯৪ এই সময়ে খিলিজী-বংশীয় রাজোপ্রোহি- 
'গণ পেশোয়ারের সগ্নিকটে কোহাট নামক স্থানে হুলতাঁন মহন্মদের জায়গীরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল; তাহার! নিকটবর্তাঁ হওয়ায়, হ্থেচ্ছাঁচারী সা এবং তাহার সাম্যনীতি অঙ্থু- 
সরণকারী মিত্র ইংরাজদিগের বিসদৃশ শাসনকার্ধে বিদ্ব ঘটিয়াছিল। বারুকজায়ী শাসন- 
কর্তা স্থপতান মহম্মদ খা, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লুধিয়ানায় প্রেরণ করিতে বাধ্য 
হইলেন ১৫ 
এক্ষণে দেখ! গেল, নাও নিহাল সিং ইংলণ্ড হইতে যে বিপৎপাতের আশঙ্কা করিয়া 
ছিলেন, সে সকল দুরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তিনি পিতামহের প্রিয়তমগণের 
সীমাতিক্রান্ত ক্ষমতার উচ্ছে্সাধনে উদ্যোগ করিতেছেন । এই সময়ে মহারাজের 
মৃত্যুকাল ক্রমেই নিকটবর্তী হইতেছিল। বিশ্বস্তচ্ত্রে অবগত হওয়া যায় যে, অতিরিক্ত 
মাদদকন্রব্য সেবনে এবং পুত্রের কু-সস্তানোচিত নিষ্নুরতায়, অত্যন্নকাল মধ্যেই তিনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন ? কিন্তু এরূপ অযোগ্য ও ছুর্বলচেত! শাসনকর্তাকে কেহই 
গ্রাহ করিত না। ১৮৪০ শ্রীষ্টাবের ৫ই নভেম্বর তারিখে ৩৮ বৎসর বয়সে খড়গ সিংহের 


১৩ 965 0910100191]9 ১17 ৬/10, 10800881011) (0 00610710761) 2417, 750, 2120 


120) 181০0, 1840, 

১৪1 00611007606 0 17, 01615 150 0০$,1840. 200. 1৬17 01610 00 001078761)0, 
90 19৩০. 1840. কর্ণেল হিনব্যাকের গ্র্থও ভষ্টব্য। (1282196,, 2. 23) তিনি বলেন যে, 
ইংরাজদিগের উচ্ছেদ সাধন মানসে, যুবরাজ নেপাল এবং কাবুলের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিমি 
হয়ঙ্ ভূলিয়! গিয়াছিলেন যে, জাশুর রাজগণকে ধ্বংস করিয়া, পঞ্লাবের অধিপতি হওয়াই, নাও নিহাল 
সিংহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
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উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৫৫ 


মৃত্যু হয়। তাহার বয়স অধিক না হইলেও, তিনি অকালে বৃদ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার মৃতু।র পর, নাও নিহাল সিং, রাজা বলিয়। বিঘোধিত হইলেন, এবং রাঁজশক্তি 
অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু যে দিন মনিমাণিকাথচিত চাঁকচিক্যশালী রাঁজমুকুটে 
তাঁহার মস্তক পরিশোভিত হইল, সেই দিনই:তিনি নিহত হইলেন । তিনি তাহার পিতার 
অস্ত্ে্ঠি চিতা-সজ্ছার শেষ অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া, গোলাপ সিংহের জোট, পুত্রের সহিত 
মিংহত্বারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন; এমন সময় সেই অট্রালিকার কতকাংশ ভায়া 
পড়িল; মন্ত্রীর ভ্রাতুষ্প,ত্রের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল; নাও নিহাল সিং এত গুরুতর আঘাত 
পাইলেন যে, কিছুকাল অঙ্ঞানবস্থায় থাকিয়া রান্রেই গ্রাঁণত্যাগ করিলেন। নাও নিহাল 
সিংহকে নিহত করিবার জন্য জাম্মর রাঁজগণ এইরূপ অভিসদ্ধি করিয়াছিলেন কিনা, 
তাহ! নিশ্চিতরূপে জান] যায় না। কিন্তু তাহাদিগকে এ দোষ হইতে মুক্ত করা, নিতান্ত 
দুঃসাধ্য; এ পাপকার্ধ যে তাহাদের দ্বারা সম্ভব, তাহাঁও নিশ্চিত। আত্মরক্ষাই 
দোষশ্বালনের একমাত্র হেতু । কারণ।যুবরাজ তাহাদিগের অবনতির জন্ত, এবং সম্ভব- 
পর হইলে, তাহাদিগের ধ্বংস-সাধন-কল্পে ষড়ধন্ত্র করিয়াছিলেন, ত্বিযয়ে কোন সন্দেহ 
নাই।৯৬ এইরূপে বিংশতি বত্সর বয়সে; নাও নিহাঁল সিং নিহত হইলেন) সকলেই 
আশ! করিয়াছিল, তিনি একজন স্থুদক্ষ ও বীর্যবান শাসনকর্তা বলিয়া পরিচিত হুইবেন। 
যদি অকালে তাহার জীবন সংহার ন! হইত, এবং স্বার্থ-নীতি অন্থ্সারে যদি ইংরাজগণ 
তাহাকে কতকাংশে অগ্রণী বলিয়া শ্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে সিম্ধুদেশ ও 
আফগানিস্থানে তাহার ক্ষমত! বিস্তৃত হইত। এমন কি হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়াও 
তিনি আপন লালস৷ পরিতৃপ্তির প্রচুর সুযোগ পাইতেন। পরিশেষে হয়তো আত্বক্নাঘা 
করিয়া! বলিতেন, ভারতের নবজীবন প্রাপ্ত কৃধীজীবিগণ কর্তৃক মামুদ এবং তাইমূরের 
লুঠনের ও অত্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিফল প্রদত্ত হইয়াছে। 

শিখ-রাজমন্ত্রী এবং ইংরাজ রাজপ্রাতিনিধি সৎম্বভাব সম্পন্ন বিষয্াসক্ত শের সিংহকে 
পঞ্জাব সিংহাসনাধিরোহণের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বলিয়! বিবেচনা! করিলেন। যখন 
মহারাজের মৃত্যু হয়, এবং তৎপুত্র নিহত হন, তখন শের সিং স্থানাস্তরে ছিলেন ; এক্ষণে 
যাহাতে শের সিং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবর্গ সমবেত করিবার যথেষ্ট সময় ও অবসর প্রাপ্ত হন, তজ্জন্য 
ধীয়ান সিংহ শেষোক্ত ঘটনাটি যতদিন সম্ভব গোপন রাখিলেন। তৎকালে যাহা সংঘটিত 
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বলিয়াছেন যে, জেনারেল ভেল্টবরার মতে দৈবঘটনাক্রমে পিংহত্বার পতন হইয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ 


জানিতে হইলে, লেফটুণাণ্ট কর্ণেল ষ্টিনব্যাকের “পপ্রাব” নামক গ্রন্থ (924) এবং ম্যাজর স্মিথের 
“লাহোরের রাজবংশ” (106180108 1900119 01 1:217015', 0. 35. &০.) নামক গ্রন্থ ত্রষ্টবা। কাথেন 


গার্ডনার নামক জনৈক চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষকারী ইংরাজ দলপতির বর্ণনা ভিত্তি-্বরূগ গ্রহণ করিয়া, শেষোক্ত 
গ্রছথখানি পিখিত। তিনি কিছুকাল তথায় উপন্থিত ছিলেন; তাহার প্রমাণ-সংগ্রহ, রাজ! ধীরান 
সিংহের প্রতিকূল বলিয়া বোধ হয় না। 


২৫৬ শিখ-্ইতিহাঁস 


হইয়াছিল, তাহাতে সর্বসাধারণের স্বতঃই উত্তেজনা বৃদ্ধি সম্ভব জানিয়া, সীমাস্ত গ্রদেশে 
শাসন-সংরক্ষণের সুব্যবস্থা জন্য ইংরাজ প্রতিনিধি তাহাকে পুনঃপুন আদেশ করিতে, 
লাগিলেন।১+ কিন্তু শের সিংহের বংশ ও জন্ম বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; তাহার 
্রতৃতব-ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল; তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না । জাম্মুর রাজগণ অধিকাংশ 
শিখ-সামস্তের বিশেষ ঘ্বণ! ও অশ্রদ্ধা-ভাজন হুইয়াছিলেন। অতএব খড় সিংহের বিধবা 
পত্বী এবং মৃত যুবরাজের মাতা টাদ কৌ স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি ( অভিভাবিকা ) নিযুক্ত 
হইয়া, সমূদগায় রাজকার্ধ চালাইতে লাগিলেন । বস্তুতঃ, অকল্মাৎ অজানিত-ভাবে কাধ 
সমাধা হইল; কিন্তু যাহারা তাহার এ কার্ধে কিংকর্তব্যবিধুঢ় হইয়াছিল, তৎকালে 
তাহার! কেহই তাহাকে বাধা দিল না) কিংবা কোন আপত্তি করিল না। কতকগুলি 
খ্যাতনাম! ব্যক্তি তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন বটে ; কিন্তু রণজিৎ সিংহের নিকট 
সম্পকাঁয় এবং স্ববংশজাত 'সিদ্ধানওয়ালা” রাজবংশই প্রধানতঃ তীহারি সহায়তা করিতে 
লাগিল। প্রাপ্ত-যৌবন হীরা সিংহের স্বত্বাধিকার বলবৎ করিবার জন্ত এই রমণী তাহাকে 
পোস্ত গ্রহণের প্রস্তাব করেন ; বৃদ্ধ মহারাজ গ্রন্কৃত পক্ষে তাহাকে পোস্ঠরূপে গ্রহণ না 
করিলেও, সামাজিক প্রথাহ্থসারে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুনরায় স্বীয় কন্তা 
গর্ভবতী বলিয়া ঘোষণা করিয়া, তিনি পরম্পর-বিরোধী বিভিন্ন দলপতিগণকে হতবুদ্ধি 
করিয়া ফেলিলেন। তখন শের সিংহের বিবাহ-প্রস্তাব করিয়া, একদল সেই রমণীকে 
দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু অবজ্ঞ/ গ্রক'শে চাদ কৌর এ বিবাহং-প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। অপর পক্ষ অধিকতর ন্যাষ্য কারণ দর্শাইয়া বলিলেন, উত্তর সিং 
সিদ্ধানওয়ালাই যোগ্য ব্যক্তি ; কারণ এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে, উত্তর ভারতের প্রচলিত 
সামাজিক প্রথাঙ্ছসারে১ পরিবার মধ্যে তিনি সম্মানস্থচক উচ্চ-পদ লাভ করিতে পারিবেন। 
যাহ! হউক, মহারাজের বিধবা! পত্বী, রাজ্যাধিকারে আপনার স্বত্ব বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্* 
করিলেন) কয়েক সপ্তাহ অতীত হইলেঃ এইরূপে পঞ্জাব-গবর্ণমেপ্ট গঠিত হইলঃ-_ 
প্রথমতঃ, “মায়ি'* অথবা “মাতা” প্রধানতঃ শাসনকত্রা বা নাও নিহাল সিংহের ভাবী 
সম্ভানের অভিভাবিকা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন ; দ্বিতীয়তঃ, শের সিংহ--সহকারী 
প্রতিনিধি বা অভিভাক অথবা মন্ত্রী-সভার সভাপতি ; তৃতীয়তঃ ধীয়ান সিং--উজ্জীর 
অথব! শাসনবিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এই বিধি-ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী 
হয় নাই। কিছুকাল পরে ধীয়ান সিং এবং শের সিং উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাহোর 
হইতে স্থানাস্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন ৷ ইংরাজদিগের সহিত তৎকালে বহু কার্ধ 
উপস্থিত হইয়াছিল ; সে কার্ধনির্বাহে, একজন ভাবিলেন, তিনিই একমাত্র সক্ষম। 
তাহার আশ! রহিল, সুচারুরূপে সে কার্ধ নির্বাহিত হইলে, সাধারণের মনে এই বিশ্বাস 
জন্মিঞ্জী যে, শাসন-দণ্ড পরিচালনায় তাহার সাহাষ্যই একমাত্র আবশ্ক। দ্বিতীয় ব্যক্তি, 
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পরস্ত উভয়েই, উপহার ও অধিক বেতন প্রানের অঙ্গীকার করিয়া, সৈনুদিগের সাহাষা 
প্রাপ্তির আশায় পরোক্ষে গ্রচ্ছন্ন-ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; আবশাক হইলে, 
বলগ্রয়োগ দ্বারা কার্য-সিদ্ধ হইতে পারিবে, তাহাদের মনে তখন সেই ভাবের উদয় হইল। 
কিন্ত যেরূপ ঘ্বণার সহিত শের সিংহের টৈতৃক স্বত্ব উপেক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে 
মন্ত্রীবর ততপ্রতি সন্দিহান ₹ইয়। ভাবিতে লাগিলেন, অধিকতর উপযোগী উপায়াছের 
'আবশ্টক হইবে কিনা । তদহছসারে, ইংরাজ বর্তৃপক্ষগণ কখনও যে-বিষয় অবগত ছিলে 
না, তাহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল কাবুলের সিংহাসনে সা-স্থজাকে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কল্পে যখন পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়, তাহার কয়েক মাস পূর্বে রণজিৎ 
সিংহের প্রিয়তমা মহিষী অথবা উপপত্বী রাণী জিন্দান, দলীপ নামক এক পুত্র প্রসব 
করিয়াছিলেন 1১৮ 

বুটিশ রাঁজপ্রতিনিধি ( গবর্ণর দ্ষেনারেল ) কখনও মায়ি চীদ কৌরকে তাহার স্বামী 
ও পুত্রের একমাত্র উত্তরাধধিকারিণী অথবা তাহাদের রাজ্যের অধিশ্বরী বলিয়া ম্বীকার করেন 
নাই। পরস্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের দ্বার! উভয় রাজ্যের রাজকার্ধ নির্বাহ সম্পর্কে 
গবর্ণর জেনারেল তাহার রাজ্যকে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ত,ন্ত বলিয়া মনে 
করিতেন; যাহা হউক, পঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য গবর্ণর-জেনারেল বিশেষ উদ্িগ্ন 
ছিলেন। আফগানিস্থানের কারধাবলীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহার উদ্বেগ আরও বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল । দোক্ত মহম্মদ এই সময়ে সিংহাসন-প্রাপ্তির চেষ্টা করেন; একমাত্র 
ইংরাজসৈন্ত সাহায্যে তাহার সম্মখীন হওয়ার দৃঢ় সংকল্ে অতিরিক্ত সৈন্ত প্রেরণের 
আবশ্তক হইল; হ্ততরাং খড্তা সিংহের মৃত্যুর পূর্বেই তিন সহশ্র সৈন্য কাবুল গমনোদেশ্যে 
ফিরোজপুরে পৌছিয়াছিল।১৯ লাহোরের গৃহবিবাদে এই প্রবল সৈম্য-শ্োতের গতি 
প্রতিহত হয় নাই ; কিংবা! তাহার! তথায় বিলম্ব করিবার অবসর পায় নাই। নিধিবাদে 
সৈম্তগণ ক্রমাগত যাত্রা করিতে লাগিল, পেশোয়ারে উপনীত হইয়া তাহারা দেখিল, দোস্ত 
মহম্মদ বন্দী হইয়াছেন। একদল অবসর প্রাপ্ত সৈম্ত দ্বার! প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়" 
রাজ্যচ্যুত আমীর, পঞ্জাবের মধ্য দরিয়া গমন করিলেন । তখন শের সিং লাহোরের ছুর্গ 
অবরোধ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন তথাপি তিনি পূর্ব হইতেই বিজ্ঞতার সহিত শিৎস্রাজ্যের 
সীষার পরপারে ইংরাজ সৈন্ের গমনাগমনের পথ নিদিষ্ট করিয়া দ্িলেন। ইতিমধ্যে 
মুসলমান জাতিগুলিও সম্পূর্ণরূপে অধীনতা দ্বীকার করিয়াছিলেন । সুতরাং ইংরেজ 
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সেনাপতি অন্য উপায়ে গৃহবিচ্ছেদের বিষয় কিছুই জামিতেঃপারিলেন না; কেবল সংবাদ- 
লেখকদিগের গচারে এবং লোকমুখে সেই অমুগায় তাহার নিকট ব্যক্ত.-হইল।২০ 
বন্ততঃ লাহোরের সিংহাসনে কে উত্তরাধিকারী হইবে তৎসন্বদ্ধে বৃটিশ * গবর্ণমে্ট 
কোনই ঘোধণা প্রচার করিলেন না। কিন্তু সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, শের সিংহই 
রাজোর প্রকৃত অধিকারী বলিয়া হ্বীকৃত হইয়াছেন। তখন মায়ি চাদ কৌরের মস্ত্রগণ 
বুঝিতে পারিলেন, রাজ! ধীয়ান সিংহের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, যুবরাজ অপ্রক্কৃত 
সত্বাধিকারে, এবং ইংরেজদিগের গ্রভূত্ব-ক্ষমতায় বাধা প্রদান বরা অসস্ভব। ধীয়ান সিং 
কোন জময়ে মহার'ণীর প্রধান মন্ত্ীত্ব লাভে অনিচ্ছ। প্রকাশ করেন নাই। গোলাপ সিং 
সর্বাপেক্ষা চতুর ও বিচক্ষণ ছিলেন। বিচক্ষণ রমণীর শ্বাভাবিক জটিল শাসন প্রণালী, তিনি 
আপন পরিবারের উন্নতিপক্ষে সুবিধাজনক বহু বিষয় বর্তমান দেখিলেন।। বস্ততঃ 
পক্ষপাতিত্ব দোঁষে কলুধিত এবং শিখ ধর্মের অন্থবতাঁ সাধারণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট রাজগণের 
শাসনে এ সকল দোষ কিছুই বর্তমান থাকিতে পারিত না। কিন্তু মায়ির মন্ত্রীগণ 
সম্পূরণবূপ অপরিচিত অবস্থায় থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ধীয়ান সিংহ দুরে 
থাকিয়! উপযুক্ত সময়ে সাহায্য প্রদ্দান করিতেন বলিয়া, গোপনে শের সিংকে আশ্বাস 
দিলেন। এ দিকে, যুবরাজ আপন সিংহাসন-প্রাপ্তির সম্বন্ধে ইংরাজ-প্রতিনিধির মতামত 
জানিতে চাহিলেন। ইংরাজগণ তথিষয়ে উত্তর, প্রদান করিলেন ;--ইংরজে প্রতিনিধি 
তাহাকে নিশ্চিত জানাইজেন১- ধাহারা বত্রিশ বৎসর কাল শিখদিগের সহিত মিত্রত-হুত্রে 
আবদ্ধ, তাহার! পঞ্জাবে কেবল দৃঢ়-শাসন-নীতি প্রবর্তন দেখিতে বাসন| করেন । যুবরাজ 
এইরূপ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন।২১ 
মন্ত্রীর সাহায্যে শের সিং কয়েকটি সৈম্য-বিভাগ হস্তগত করিয়াছিলেন। তাহার 
বিশ্বাস ছল, যদি তিনি সাহসে নিত্র করিয়া তাহাদের সেনাপতি হইতে পারেন, তাহা 
হইলে, সমগ্র সৈগ্ বিভাগই তাহার পক্ষ সমর্থনে দণ্ডায়মান হইবে। যুবরাজ অথবা 
তাহার প্রিয় অনুচরগণের ব্যগ্রতায় সকল কাই অনতিবিলম্বে সংঘটিত হইল। ১৮৪3 
গরষ্টাব্খের ১৭ই জাুয়ারী যখন তিনি অকস্মাৎ লাহোর আক্রমণ করিলেন, তিনি দেখিতে 
পাইলেন দীয়ান সিং তখনও জান্মু।হইতে আসিয়া! পৌছেন মাই ; পরন্ধ তাহার অব্যবস্থিত 
মন্্রণায় বিনীতভাবে মন্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা অপেক্ষা,রাজ্যের সর্ববিদিত অধিষ্ঠাত্রী রাজীর 
অগ্থকৃলে যুদ্ধ করাই শ্রেষ্ট জ্ঞান করিয়! গোলাপ: সিং, সুসজ্জিত হইয়া আছেন। কিন্তু শের 
সিং আর অধিকক্ষণ প্রতৃত্-শক্তি পরিচালন! করিত্তে পারিলেন নাঃ তাহার আর কোন 
ক্ষমত! রহিল না। নিজেও আর ধৈর্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। স্থতরাং 
আ্টভিবিল্ষেই প্রবল সৈন্যদল দুর্গ ভয় করিতে অগ্রসর হইল। গোলাপ ফিং কিছুকাল 





২*। দক্ষ এবং্ুচতুর কর্ণেল হুইলার কতৃক প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদল পরিচালিত হইয়াছিল । 
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উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৫৯ 


প্রতীক্ষা করিতে বলিলেন, এবং তাহাদিগকে শক্রতাচারণ পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ 
করিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোনই ফললাভ হইল না। ১৮ই জানুয়ারী ধীয়ান সিং এবং 
প্রধান প্রধান রাজগণের অনেকেই আসিয়া পৌঁছিলেন ; ছুই দলে বিভক্ত হইয়া, তাহার! 
কোন না কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরিশেষে বিবাদ মীমাংস! হইয়! গেল? মায়িকে 
সকলেই বাহক সম্মান প্রদর্শন করিলেন । তিনি একটি বুহৎ সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। 
কিন্ত শের সিং পঞ্জাবের মহারাজ বলিয়! ঘোষিত হইলেন, ধীয়ান সিং শেষ বার সাম্রাজ্যের 
উজীর-পদ লাভ করিলেন ? মাসিক এক টাক! হারে স্থায়ীরূপে সৈন্তদিগের বেতন বর্ধিত 
হইল। সিম্ধানওয়ালাগণ বুঝিল, তাহারা নৃতন মহারাজের অপ্রিয়ভাজন হইবে। উত্তার 
সিং ও অজিত সিং সর্ব প্রথমে নান। উপায়ে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া, পরিশেষে 
ইংরাজদ্িগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । কিন্তু লেহনা সিং নামক আর একজন প্রধান ব্যক্তি 
কুলু এবং মণ্ডির পার্বত্য প্রদেশে যে ক্ষুদ্র সৈন্তদল পরিচালন! করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে 
রাজধানীতেই রহিলেন।২২ 
শের সিংহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষিত করিতে, সৈন্তগণ স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সৈম্ত- 
গ্রুপে তাহাদিগকে পরিচালনা করিবার অথবা প্রজারূপে তাহাদিগকে শাসন পালন করিবার 
ক্ষমত! তাহার আদে৷ ছিল না। সুতরাং তাহার অক্ষমত! বুবিয়া, এবং আপনাদিগের 
ক্ষমতায় ও বীরত্বে বিশ্বাসবান হইয়া, যে সকল কর্মচারিগণ তাহাঁদিগের শক্রতাচরণ 
করিয়াছিল অথবা সৈনিকবিভাগের হিষাব-নিকাশকারী যে সকল কর্মচারী প্রতারণাপূর্বক 
তাহাদিগকে বেতনলাভে বঞ্চিত করিয়াছিল, এক্ষণে তাহারা তৎপ্রতিফল প্রদানে প্রবৃত 
হইল। তাহার বহু ঘর বাড়ী লুঠন করিল, কতকগুলি নির্দোষ ব্যক্তি নিহত হইল । কয়েক- 
জন ইউরোপীয় কর্মচারী তাহাদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন ; সহৃদয় ও সৎম্বভাবসম্পর 
উদার-চেতা৷ জেনারেল কোর্ট প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন ; ফক্পা নামক একজন সাহসী 
ইংরাজ যুবক অতি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। একমাত্র রাজধানীর সৈম্তগণের মধ্যেই 
এই অত্যাচার-উত্তেজনা আবদ্ধ ছিল না, অথবা কেবল পূর্বদিকের পার্বত্য প্রদেশেই ইছা 
বিস্তৃত হয় নাই; পরন্ত কাশ্মীর ও পেশোয়ার পর্যস্ত বিস্তৃত সমগ্র প্রদেশে সে অত্যাচার-: 
উত্তেজনা আত প্রবাহিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত স্থানে তত্রত্যশাসনকর্তা মিহান সিং, টসৈম্তগণ 
কতৃক নিহত হইলেন, এবং শেষোক্ত স্থানে জেনারেল এভিটেবাই্ল এত বিপদাপর হইয়া 
পড়িলেন যে, তিনি কার্য পরিত্যাগ করিয়! জালালাবাদে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিলেন ।২৩ 
তখন সকলের বিশ্বাস জন্মিল যে, সৈম্তগণ কেবলমাত্র আপনাদের অনিষ্টের প্রতিফল 
প্র্দান করিয়াই নিবৃত হইবে না) মনে হইল, তাহার! সর্বসাধারণের এম্ব্য-সম্পদ-লুষ্ঠন 
করিবে, এবং রাজ্য অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে । এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ায়, 
শতক্রর উভয় পারের অধিবাসীগণ, আভ্যন্তরীণ এক বিধম বিশৃঙ্খল! গণ্গোলের ' সম্ভবনায়: 
২২। 855 007, ০1615 15605) ০1 ৫9655 7০০০ 17000993010 9810, 1841. 
২৩। 00100875 17, 10156 0০ 00557005900 2600 3805 800 8180 1400 8০৮০ 
2888 80111) ৪0 2000 1959, 1841. 


২৬৯ শিখ-ইতিহাস 


পূর্ব হইতে সতর্ক হইয়াছিল; মালগুদাঁম লুষ্ঠনের আশঙ্কা রিয়া, অমৃতসরের এই্বর্শালী 
ব্যবসায়ীগণ পূর্ব হইতে ইংরাজদিগের সাহাব্য প্রার্থনা! করিতে লাগিল। শের সিং 
অত্যাধিক ভয়ে আকুল হুইলেন; তত্বর্তৃক যে শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, যে" শক্তির 
গতিরোধ করিতে তিনি অপারগ হুইয়াছিলেন, সেই ছুর্দমনীয় শক্তির ধংস সাধনে উদ্চোগী 
হইতে তিনি কাঁপুরুষের ন্যায় ইংরাজকে অনুরোধ করিলেন; সেই ইংরাজ প্রতিনিধির 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি সন্দিহান হইয়। জানিতে চাহিলেন যে, এই 
অস্তরবিবাদ-হুত্রে,তীহা'র রাজত্ব লোপের এবং ইংরাজদিগের সহিত মিত্্রতা অবসানের কোন 
সম্ভাবনা থাকিতে পারে কিনা? ইংরাজ এই বিশৃঙ্খলা অতিশয় কৌতুহল ও উদ্বেগের 
সহিত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । এক্ষণে, যখন সহরারদি ও নগর সমূহ দুষঠনের 
সম্ভবনা দেখিলে, এবং জনপদ প্রদেশে অত্যাচার শ্রোত প্রবাহিত হইল, তখন স্থসভ্য 
ও ক্ষমতাশালী রাজ-শক্তির কর্তব্-প্রশন স্বতঃই মনোমধ্যে জাগরিত হওয়ায়, এই অত্যাচার- 
অবিচার নিবারণের জন্য উচ্চ রোল উঠিল ; কিন্তু যে সকল উপায়ে সে অত্যাচার দমনের 
বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছিল, তাহ! বিরুত্বধর্মাক্রাস্ত ও পরস্পর-বিরোধী। এতৎ সত্বেও, 
সৈম্তগণের মধ্যে এক দিকে যেমন বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল, অন্য দিকে তেমনি রাজ্য 
বিস্তারের উৎকট লালস! বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-পুরুষ-হিসাবে শিখজাতির 
নির্ষ্টতা সম্বন্ধে কৃত্রিম বিশ্বাস তাহাদের মনে বহুমূল হইল; জাম্মর রাজগণের পার্বতীয় 
সৈন্থের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তীহাদের বিশ্বাস জন্মিল ; তৎকালে, একমান্ত্র জান্মুর সর্দারগণই 
কর্মচারী ও ভূত্যগণকে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজ বতৃপক্ষীয়দিগের 
ধারণা) _কৃষিজীবি শিখজাঁতি হঠাৎ এইরূপ গ্রতৃত্ব লাভ করিয়াছে; এবং ধর্মহানির 
আশঙ্কায় উত্তেজিত ও উন্মত্ত না হইলে, তাহাদের বীরত্ব ও রণকুশলতা৷ সন্দেহমূলক। 
কিন্ত রাজপৃতদিগের একমাত্র প্রাচীন নামই, কতিপয় সাহসিক রাজার অল্পসংখ্যক 
অন্গচরগণের সর্ববিধ বীরত্বব্ঞক। হুতরাং ফিরুসহরের যুদ্ধ দিনের পূর্ব পর্যস্ত, ইংরাজ 
সদন্তদিগের মনে শিখদিগের সম্বন্ধে একটা ভ্রম ধারণ! বন্ধমূল ছিল £ তাহাতে তাহাদের 
উদ্দেশ্ত অসিদ্ধ হইয়াছিল ।২৪ 


২৪। ধিখসৈন্যের অনুপাতে জান্দুর রাজগণের এবং পঞ্লাবের অপরাপর পার্বত্য রাজগণের সৈন্য- 
সংখ্যা! গণনায় নান। ভ্রম দৃষ্ট হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাবের ২রা জানুয়ারী এবং ১৩ই এপ্রিল, মি. ক্লার্ক লিখিত 
গবর্ণমেন্টের বরাবর পত্রে, তাহা! বিশেষরীপে প্রদপিত হইপ়্াছে। বিশেষতঃ এ বৎসরের ৮ই ও ১*ই 
জানুয়ারী এবং ১৮৪২ থৃষ্টাব্বের ১৫ই জানুয়ারী, ১*ই ফেব্রুয়ারী এবং ২৩শে এপ্রিলের পত্রেও তাহার 
উত্লেখ আছে । মি. কারক ষে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ! স্বতঃসিদ্ধ। তিনি বঙ্গিয়াছেন, পিখজাতি 
পার্বতী অধিব!সীদের ভয়ে সন্স্ত ; পার্বতীয়গণ শিখজাতি অপেক্ষ, অধিকতর সাহদী। শিখজাতি যে 
আফগানদিগকে দমন করিতে পারে নাই, রাজপুঙ্জাতি সে আফগানদিগকে দমন করিতে সমর্থ । কিন্তু 
হয়তো তিনি ভুলিয়া! গিয়াছিলেন যে, একশতান্ীর মধ্যেই প্রাচীন রাজপুতগণ, উত্ানশীল গুর্থ| ও 
মারহাট্ট। উভয় জাতির নিকট বশ্যত স্বীকার করিয়াছিল । এমন কি, গঙ্গা! হইতে কাশ্পীর পর্যন্ত সমঞ্জ 
হিমালয় প্রদেশের ছিজাতীয় রাজগণ, শিখদিগকে রাজন প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াষিলেন। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্য ২৬১ 


এইরূপে ইংরাজগণ কোন না কোন কার্ধ নির্বাহের জন্ত অঙ্থরুন্ধ হুইলেন। ইংরান্ম- 
দিগের এক জন প্রতিনিধি কাবুলে সা-সথজাকে সম্রাট পদে প্রতিষ্টিভ করিতে প্রেরিত 
হুইয়াছিলেন ; এই সময়ে 'রণজিৎ সিংহের শেষ উত্তরাধিকারী মৃত্যু হওয়ায় তিনি 
বিশেষ স্থবিধা পাইলেন । তিনি প্রচার করিলেন, লাহোরের সহিত পূর্বে যে সন্ধি 
হুইয়াছিল, এক্ষণে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে । এইরূপে ইংরাজ গবর্ণমেপ্টের মনো" 
ভাব ব্যক্ত করিয়া, তিনি পেশোয়ার আফগান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলেন। 
এই অবিমৃষ্তকারিতার জন্তঃ বুটিশ গবর্ণমেপ্ট তাহাকে বিশেষ ভর্খসনা করিলেন বটে। 
কিন্তু শিখদিগের প্রতি কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ভাব প্রকাশ না করিয়া, ভবিষ্যতে 
সিদ্ধৃতীরস্থ ডেরাজাত ও পেশোয়ার, হীনবল দুরাণী-রাজ্যের অন্ততূক্তি করার আশায় 
বুটিশ গবর্ণমেপ্ট উল্লালিত হইলেন। তীহারা মনে করিলেন,_সিদ্ধানওয়ালা সর্দারগণ 
'এবং জান্মর রাজগণ কত্তৃক অনতিবিলগ্বেই শিখরাজ্য নিশ্চয়ই দুই ভাগে বিভক্ত হইবে ।২৫ 
লাহোর সাআজ্য এত শীঘ্র এইরূপ প্রণালীতে বিচ্ছিন্ন হইবে, শতক্র তীরস্থ ইংরাজ রাজ- 
প্রতিনিধি তাহা কখনও মনে করেন নাই। অপিচ আপাঁন রণনৈপুণ্যে সন্তদলের শিক্ষা 
চাতুর্ধে এবং ইংরাজ নামের মহত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াই, চতুগ্ডণ অধিক বিদ্রোহী সৈন্তকে 
বিধ্বস্ত করিতে, তিনি কেবমমাত্র দ্বাদশ সহত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে শিখরাজধানী অভি- 
মুখে যুদ্ধ যাত্রার মনস্থ করিলেন ।২৬ তাহার উদ্দেস্ট, _-পঞ্জাবে শাস্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন, 
'শের সিংহের স্থায়ী প্রতৃত্ব ্রাতিষ্ঠা, শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তী রাজ্যখণ্ডে ইংরাজদিগের প্রত 
বিস্তার, এবং সাহাধ্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ চল্লিশ লক্ষ হ্বর্ণমুদরা গ্রহণ করা। এতছুদ্দেশেই 
তিনি মুষ্টমেয় সৈন্ত সমভিব্যাহারে, শিখ-সৈম্ত-সাগরে বম্প প্রদান করিয়াছিলেন । যের়প 
ওৎমৃকা ও ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে তাহার! অগ্রসর হইলেন, তাহাতে মহারাজ মনে 
করিলেন, গ্রজাগণের হস্তেই তাহার মৃত্যু অবধারিত ; মিক্রগণের হন্তেই রাজ্যনাঁশ 
অবস্ঠভাবী।২৭ গবর্ণর জেনারেলও প্রকৃতপক্ষে শিখ-রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন 


২৫1 996 95206018119 00611010610 00 917 ৬09. 71909098£106617, 01 2811) 109০. 
1850 171 15019 € 1019 01090932813 005 200 ০৬. গবর্ণর-জেনারেল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, 
কোন একজন নির্দিষ্ট রাজার সহিত সধি হয় নাই; পরস্ত শিখরাজোর সহিতই সেই সন্ধি হইয়াছিল। 
'ষে পযস্ত এই মৈত্রতার কর্তব্য পালন ও দাক্সিত্ব অনুসারে কার্য হইবে, ততদিন এ সন্ধি-সর্ত অন্ুঃ 
থাকিবে £-গবরণর জেনারেলের এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বটে। 
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২৭। যখন শের দিং মি. ক্লার্কের প্রস্তাব অবগত হন, কথিত হয়, তিনি কেবল একটি অঙ্গুলী 
গলদেশে স্থাপন করিয়! অঙুলটি টানিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতে বুঝা গেল. যদি তিনি তাহার মন্ত্রণায় 
সম্মত হন, তাহা! হইলে পিখগণ তৎক্ষণাৎ তাহার জীবন সংহার করিবে। ইংরাজনণ সাহায্য প্রদানের 
নন প্রস্তত, প্রথমতঃ ফকীর উজীজ উদ্দীনের নিকটই তাহ! বিজ্ঞাপিত হর । পরে সেই কার্ধকুশল সন্ধি- 
প্রস্তাবক বলিলেন, যে এক্সপ গুরুতর বিষয় কাগজ-পত্রাদিতে জানান হইলে, তাহাতে বিশ্বাস হইবে 'ন1; 
ভিনি হয়ং গমন করিয়। শের সিংহকে এ কথা৷ বলিবেন। উজীজ-উদ্দীন প্রস্থান কর়িণেন বটে, কিন্ত আর 
ফিরির! আসিলেন না। তাহার উদ্দেন্া, এইরাপ বিপজ্জনক মন্তরণা হহতে দুরে থাকাই সঙগল। 


২৬২ শিখ ইতিহাস 


নাঃ কিন্ত যদি মহারাজ হুয়ং এবং শিখজাতির অধিকাংশ, ইংরাঁজদিগের এইরূপ 
মধ্যস্থতায় ইচ্ছ! প্রকাশ করিতেন, তাহ! হইলে গবর্ণর জেনারেল বল-প্রয়োগ করিতে প্রস্তত 
ছিলেন।২৮ অতঃপর লাহোর সপ্নিকটস্থ সৈন্তগণের মধ্যে বিবাদ বিশৃঙ্খলা গ্রশধিত হইল। 
কিস্ত সকলেরই মনে বিশ্বাস জদ্মিল যে, রাজ্যলোলুপ ইংরাজদিগের সহিত সদ্ধি-সনন্ধ 
সংস্থাপিত হইয়াছে। শিখসৈন্তগণ বিদেশীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনার এত বিছেষী ছিল যে, 
বিদেশীয়দিগের প্রভৃত্থ প্রবর্তনের নিমিত্ত রাজ্যচ্যুত ভ্রাভার সহিত ফড়যঞ্ত্র করিয়াছেন,_ 
এই অপরাধে লেহনা সিং সিদ্ধানওয়ালা, মণ্ডির পর্বতমধ্যে নিজ অন্ুচরগণ কর্তৃক বন্দী 
হইলেন ২৯ 

আর একটি কর্মচারীর গহিত কার্ধ-কলাপে শিখজাতির সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘ্ণা 
আরও বৃদ্ধি হইল। ইনি পরে ইংরাজদিগের বন্ধুত্ব ও সাম্য-নীতি-ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সা-ন্জার জন্য, ম্যাজর ব্রডফুট নামক একজন কর্মচারী, 
“হ্াপার” ও “মাইনর” নামক দুইটি বিভাগের জন্য সৈন্য সংগ্রহে নিযুক্ত হন। তখন এঁ 
সঘাটের পরিবারবর্গ এবং পত্বীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে অন্ধ সা জুমান কাবুল অভিমুখে 
অগ্রসর হওয়ায়, বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী বহু সংখ্যক প্রহরী সৈন্য পরিচালনার ভার, তাহাদের 
হস্তে ন্যন্ত হয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে শিখ সৈন্তের বিদ্রোহ-বহ্ছি রাজধানী হইতে যখন প্রদেশ- 
সমূহে বিস্তৃত হইতেছিল, তখন তিনি পঞ্জাবে প্রবেশ করেন। এই সময়ে লাহোর 
গবর্ণমেন্ট একদল মিশ্রিত সৈন্য অথব!1 মুসলমান সৈন্যকে প্রহরী শ্বরূপ রাজপরিবারে 
অন্গমন করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সৈন্যগলের সতত বিষয়ে সন্দিহান 
হইয়া ম্যাজর ব্রডফুট ইরাবতী নদীতীরে নব-সংগৃহীত সৈন্য সাহায্যে নিরাপদে সম্াটকে 
পরিচালনোদশ্টে প্রেরিত £সনাদিগের আক্রমণে বাধা প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। সিদ্ধুনদ 
অভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যে আর এক দল সৈন্যের সহিত দেখা হইল বা! তাহার! 
সৈন্যদলের অগ্রে গমন করিলেন । এই ঠসন্যদলের প্রতি তাহার আরও অবিশ্বাস 
জন্মিল। তাহার বিশ্বাস হইল, এই সৈন্যদল তাহার শিবির লুষ্নের উদ্দেস্েই 
আসিয়াছে। তখন তিনি বিবেচন! করিয়া দেখিলেন, স্থকৌশলে সন্ধিপ্রস্তাব করিয়া 
এবং যথাসময়ে সৈন্যবিন্যাস ছারা, তিনি যুদ্ধ পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন । তিনি 
আটক নামক স্থানে নদী অতিক্রম করিলেন। পারিপার্থিক স্থান সমূহ এবং পেশোয়ার 
লুষন করিয়া! উদ্দেস্ত সাধনের জন্য, সৈন্যগণের মধ্যে তাহার উত্বেজনা-ভোত এত প্রবল 
হইয়! উঠিল যে, বাধা-প্রদ্দানের জন্য তিনি নিজ শিবিরটি সম্পূ্ণরূপ সুরক্ষিত রাখিয়া! নৌ- 
সেতু ভাঙ্গিয৷ দিলেন। সমগ্র আফগানদিগকে রাজ্যের সৈন্যদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 


রা 0০956702890 00 107 ০1505 180) 76৮, 800 29015 7১481010, 1842. বস্তুতঃ, 
পবর্ণর-জেনারেল এই হস্তব্য প্রকাশ করেন যে, মি, ক্লার্ক দ্বয়ং সৈন্য সাহায্যে বাধ! গ্রদানের প্রস্তাব করেন। 
অহারাজের এ বিষয়ে কোনই মত ছিল ন!। 
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উত্বীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্য ২৬৩ 


করিয়া, ম্যাজর তাহাদের সাহায্য প্রার্থন! করিলেন। কিন্ত তাহার এইরূপ অন্থঘতির 
কোন ন্যায্য কারণ আছে বলিয়া অন্থভব হয় না । এই সময়ে বিশ্বোহী &নন্যের কতকগুলি 
প্রতিনিধি নেতৃবর্গের পরামর্শ সভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল ; তাহারা ইংরা জদিগের 
স্থরক্ষিত সীমামধ্যে দণ্তারহ বলিয়া অনুমিত হওয়ায়, যখন তিনি তাহাদিগকে পথিমধ্যে 
আক্রমণ করিলেন, তখন তাহার সেই সন্দেহের কারণ উপলব্ধি হইল। এই কার্ধ- 
প্রণালীতে জেনারেল এভিটেবাইল, পেশোয়ারের শাসনকর্ত! এবং তত্রত্য এজেন্ট সকলেই 
সন্ত হইয়! উঠিলেন। একদল শিখ সৈন্য এই জময়ে সিদ্ধ নদের অনতিদূরে শিবির 
সংস্থাপন করিয়! অবস্থান করিতেছিল? তাহাদিগের মনে ভয়-সঞ্চারের জন্ত পূর্বের আদেশ 
অনুসারে একদল সুসজ্জিত সৈনা, জেলালাবাদ হইতে অতি সত্বর প্রেরিত হইল । 
কিন্তু অতিরিক্ত সৈন্যের খাইবার পাশ নির্মুক্ত করিবার পুর্বই, সার পরিবার ও অনুচর- 
বর্গ নিথিষ্গে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়! অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই সকল 
কার্ধকলাপে কেবল শিখদিগের উত্তেজন! এবং তাহাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ বৃদ্ধি 
হইয়াছিল! ইহাতে শের সিং স্থযোগ পাইয়৷ কলহপ্রিয় ছর্্মনীয় শিখ সৈন্যদিগকে 
জানাইলেন যে, পঞ্জাবের চতুর্দিকে ইংরাজ সৈন্যে পরিবেষ্টিত; তাহারা শিখদিগের সহিত 
যুদ্ধের জন্য সর্বদ! সথসঙ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে ।৩০ 

১৮৪১ থরীষ্টাবের মধ্যভাগে, শিখসৈন্যের অমাহুধিক অত্যচার ও গঠিত কার্ধপ্রণালী 
সকলই নিবুত্ত হইয়াছিল। কিন্ধ রাজ-ব)বস্থার সহিত সৈন্যের যে সম্বন্ধ ছিল, এক্ষণে 
তাহার সকলই পরিবাতিত হইল। সৈন্যগণ এক্ষণে আর অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ও 
সর্বসামঞ্জন্তব্যঞ্ক গবর্ণমেণ্টের শাসনাস্থ স্বরূপ নহে। তাহারা মনে করিত, পরম্ধ জন- 
সাধারণের সেই ধারণ! জন্মিয়াছিল যে, তাহারা শিখজাতির প্রতিনিধি সম্প্রদায়, 
তাহাদের সম্প্রদায়ই, “খালসা' নামে অভিহিত ; সর্বসাধারণের সুখ-মমৃদ্ধি বিধান কল্পে 
এবং শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপদেশে তাহারা জাতি বা শত.যোধপতি' একজে সন্মিলিত। 
শিক্ষিত সৈন্য হিসাবে তাহাদের কার্যকুশলতা কতকাংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। উদ্চাকাঙজ্ছা 
এবং সংগ্রবৃত্তি সমূহ তাহাদের হৃদয়ে বন্ধমূল হওয়ায়, প্রকৃত শিক্ষার অভাব বিদুরিত 
হুইয়াছিল। তাহার! নীতিসঙ্গত ও শৃঙ্খলাযুক্ত একতার কার্যকারিতা বুঝিতে পারিত। 
গোবিন্দ প্রবতিত সাধারণতঙ্ত্রের সাংসারিক সম্প্রদায়ের ন্যায়, তাহার! তাহাদের যুদ্ধ-সঙ্জা 
ও যোদ্ধবেশেই আত্মাতিমান প্রকাশ করিত। সৈনিক পুরুষের নয় যোদ্কবেশে সঙ্জিত 
হইয়া, গোবিন্দের সাধারণ-তস্ত্ের প্রতিনিধি সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হওয়াই, তাহারা 
ল্লানীয় বলিয়া মনে করিত। সাধারণ নিয়মান্ুদারে সচরাচর, সৈনিকপুরুষোচিত 
কর্তব্য পালনে, তাহার! যথাসম্ভব স্ব ্ব নির্দিষ্ট সেনাপতি বা নেতার আদেশাহ্বর্তী হইত, 
কিন্ত দেশের শাসনীতি সম্পর্কে প্রত্যেক বিভিন্ন বিভাগের ('ব্রাইগেড,, “রেজিমেপ্ট 
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২৬৪ - শিখ ইতিহাস 


এডভিসন' প্রভৃতি ) সৈন), এমন কি সমগ্র দৈন্যে পদ-মর্ধাদ1! নিরূপণ করিতে হইলে, 
তাহা “পাঞ্চ+ বা « পঞ্কায়েখ* নামক কমিটি অথবা কমিটিসমূছের একটি সভায় স্থিরীককত 
হইত। জ্জুরি' বা পাঁচ জন বিভিন্ন ব্যক্তি লইয়! যে সভা গঠিত হুইত, তাহাই “পা 
বা 'পঞ্চায়েৎ নামে অভিহিত । প্রত্যেক সৈন্তদল (“ব্যাটালিয়ন বা “কোম্পানি! ) হইতে 
প্রধান প্রধান ব্যক্তি সেই সভার বা সম্মিলনের সদস্ত নিযুক্ত হইতেন। মনোনয়নের সময় 
তাহাদের স্বভাব-চরিত্র আলোচিত হইত; প্রকৃত-শিখ সৈন্ত হিসাবে তাহাদের যোগাত 
জনসাধারণ বিচার করিয়া দেখিতেন, অথবা স্ব স্ব গ্রামে তাহাদের কিরূপ প্রতৃত্ব বর্তমান, 
এবং তাহারা কিরূপ ধর্মপরায়ণ, সেই সকল বিষয় বিবেচিত হইলে, তীহারা পর্যায়েখ 
সভার সন্ত নিযুক্ত হইতেন। বন্ততঃ, 'পঞ্চায়ে-প্রথা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। 
যাহার যে জাতি, যে বংশ, যে ব্যক্তি যে বাণিজ্য ব্যবসায়ী বাযে যে কার্ধই করুক ন! 
কেন,--সেই সেই জাতি, বংশ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ একভ্র 
সমবেত হৃইয়! সম্মিলনে যাহা স্থির করেন, তাহারা সকলেই প্রত্যেকেই আপনাপন প্রধান 
ব্যক্তির আঙ্জার বশবর্তা হইয়া থাকে । সৈনিক বিভাগের আবশ্টকত| অন্থগারে একটি 
সমিতি গঠিত হওয়ায়, এই প্রথ! পঞ্জাবপ্রদেশে আরও অধিকতর পরিস্ষুটিত হইয়াছিল। 
এইরূপে শিখগণ প্রতিনিধিত্বের যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, তাহার অতি পরিণত 
অবস্থায়ও শিখজাতি আপনাদিগের শাসনকর্ত1 নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত ; তাহারা 
তৎকালে অনেকাংশে একমতাঁবলম্বী হইত, এবং তাহাদের অন্থমোদন নিম্ষল হইত না। 
সময়ে সময়ে সভা-সমিতির অশ্ুমতিক্রমে বা কার্ধকলাপে স্বেচ্ছাচারী সৈম্তগণ বিদ্রোহী 
গ্রজার সহিত যোগদান করিত ; অসহ্ষ্ট বিদ্রোহী জনসাধারণ সৈনিক পুরুষের হেচ্ছাচার 
বা অত্যাচার অবিচারের প্রশ্রয় দিত; অসভ্য কুষককুল) বেতনভোগী সৈন্যের ন্যায় 
অসৎস্বভাব সম্পন্ন হইত। তাহাদের প্রতিজ্ঞা প্রায়শ:ই ক্ষণভজ,র বা অস্থায়ী) অথবা 
অজ্ঞতার পরিচায়ক । কোন দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা তাহাদ্দের মনে বদ্ধমূল হইত না, 
অথবা তাহারা হ্বেচ্ছাক্রমে কোনি কু-সংস্কারের বশবর্তী হইত ন!। পরম্থ তাহার! সচরাচর 
ভিজ্মমত অবলম্বন করিত। উৎকোচ প্রদানে তাহাদিগকে বশীভূত করা যাইত; অথবা 
রাজা গোলাপ সিংহের ন্যায় চতুর এবং নারির প্রলোভনে তাহার! গ্রতারিত ও 
গ্রবঞ্িত হইত।৩১ 

১৮৪১ খ্রীষ্টান্ধের শরৎকালে কিছুকাল নিরুদ্ধেগে অতিবাহিত হুইল। সেই হুযোগে 
বাণিজ্য সৌকর্ষাথ উদ্দেহসাধনের পুনরায় উদ্যোগ হইতে লাগিল। ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট 
কখনও সে বাণিজ্যনীতি বিশ্বত হন নাই। সিদ্ধুনদ ও শতক্রতে বাণিজ্যপোত 
পরিচালনার স্থৃবিধা অনেকাংশে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে পঞ্জাবের স্থলপথে 
ভিড রিভার করনি 


৩১। ফকীর উজজীজ উদ্দিনের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে মিঃ কার্কের পত্র ভ্রষ্টব্য। (].5:667 ০11১৩ 
1310 18101), 1841 ) তখনও সমন্ত সৈন্য একতা-হুত্রে আবদ্ধ ছিল; টি পক্চারৎগণণ কর্তৃক 
শাসিত হইত। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৬৫ 


গ্বাণিজ্োর তদন্ুরূপ উৎকর্ষ সাধনে চেষ্টা হইতেছিল। নিথিষ্টহারে কর প্রঞ্চান করিয়া 
বিলাতী পণাত্রব্য প্রবর্তনের অঙ্থ্মতি প্রাপ্তির জন্য, প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে মিষ্টার মুরক্রফট 
স্বেচ্ছাক্রমে রণজিৎ সিংহের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ।৩২ পঞ্জাবের সর্বত্র 
বাণিজ্য-প্রথ প্রবর্তনের জন্য, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়েভ পুনরায় এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করিয়াছিলেন । মহারাজ রণজিৎ সিং মিএরগণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে অসম্মত ছিজেশ 
না বলিয়াই অনুমান হয়। কিন্তু যে বিষয়ের উদ্দেস্ট-অভিপ্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে 
পারিতেন না, তদ্ধিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে তিনি একাস্ত অসম্মত ছিলেন । 
তজন্ত তিনি নান! বিষয়ের মীমাংসায় বিলম্ব করিতে লাগিলেন । এইরূপ বন্দোবস্ত অমৃত- 
সহরের উন্নতির অন্তরায় হইবে, সেই ভাগ করিয়! এবং গো-হত্যা সম্বন্ধে আপত্তি প্রদর্শন 
করিয়া, নদী সমূহের বাণিজ্য শুন্ক নির্দেশে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 
ইংরাজদিগের জামিনাধীনে যাহার! পঞ্জাবে পদার্পণ করিবে, কেবলমাত্র তাহারাই গো- 
মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে ।৩৩ ১৮৪০ খ্রীষ্টাবে যখন আফগানিস্থানে ভারতীয় ৫সন্ভের 
সমাবেশ হয়, তখন গবণর জেনারেল পুনরায় লাহোরের বর্তৃপক্ষীয়গণের গোচরীভূত 
করেন। প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল অতীত হইলে, শের সিংহ হ্বল্প পরিমানে এবং 
পরিবর্তিত হারে বাণিজ্য শুষ্ক গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন ; এবং কোন এক নির্দিষ্ট স্থান 
হইতে এ কর সংগ্রহের সম্মতি প্রণান করিলেন। কিন্ত তখনও এ শুষ্ক পরিমাণ অত্যাধিক 
বলিয়া বোধ হইল ; শিখদিগের মহারাজ যে অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, 
এবং প্রজাগণের প্র্কত স্বার্থ-সন্বন্ধে তিনি যেরূপ শৈথিল্য ও ওদাসীন্তের ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণর জেনারেল প্রকৃতপক্ষে ব্যথিত হইলেন 1৩৪ 
লাহোর গবর্ণমেপ্টের কেন্তরস্থলেই এইরূপ ঘোর অশাস্তি উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু 
সীমান্ত প্রদেশ দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল ;_-রাজাবৃদ্ধির উত্তেজনাও প্রবল 
হইয়াছিল। জে রাজ্য ইংরাজ-সৈন্য তখনও পরিবেষ্টন করে নাই । গোলাপ পিং তিব্বত 
দেশে যে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন, কাশ্মীরের শাসনকর্তুগণ তজ্জন্য ততপ্রতি ঈর্যাপরবশ 
ছিলেন; লাহোরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হয়) তখন কাশ্মীর উপত্যাকার শাসনকর্তা 
মিহান সিং নামক একজন অসভ্য £পনিকপুরুষ, ক্ষমতাশালী উচ্চভিলাষী জাম্মু-রাজগণের 


৩২। মুরক্রফ টের "ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত” প্রথম খণ্ড ১৯৩ পৃষ্ঠা | (71090101016, “718৬৩159103. ) 

৩৩। (00270815 0০0107061 ৬/2৫6 10 00610706700, 705 ০%, 800 510 16০, 1832, 
ভারতবর্ধে এইরূপ প্রতিবাদ সচরাচর প্রদণিত হইয়া থাকে। সেগুলি প্রকৃতই যে ন্যায়সঙ্গত বলিয়। 
অনুমিত হয়, অথব। প্রন্তাবিত বিষয়ে তাহার] যে বথাযোগ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে_তাহাও প্রকৃতপক্ষে 
অনুমান করা যায় না। কিন্তু ধর্মই যে একমাত্র অবলম্বন, ইংরাজ যে সেই ধর্ম পরিবর্তনে সমর্থ নহেন,_ 
তাহাই এইকপ আপত্তির মুলীভূত কারণ। এইরূপ ভীতিজনক অথবা অনিচ্ছ।-জ্ঞাপক সকল বিষয়েই 
ধর্মবিষয়ক আপত্তি কর যাইতে পারে। 

৩৪। ১৮৪২ থুষ্টাবঝের ১২ই অক্টোবরের এবং ১৮৪* থুষ্টাবের ৪ যে ক্রার্কের বরাবর গবর্ণযেন্টের 
এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্ষের ২*শে সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর যি; ক্লার্কের পত্র। ৰ 


২৬৬ শিখ-ইতিহাস 


ভয়ে ভীত হইয়া, রাজোর কতকাংশ তীহার্দিগকে প্রদান করিতে বাধ্য হন। তিনি ইস* 
কারদে! এবং সিদ্ধুনদের উৎপত্তি-খ্বানের সঙ্গিকটস্থ সমগ্র উপত্যক] তাহাদের হত্তে সমর্পণ 
করেন ; অতঃপর তাহাদের অধীনস্থ কর্মচারীগণ এই স্থান শ্বাধীন ভাবে 'হ্বেচ্ছাক্রমে 
আক্রমণ করিতেন | এই সময়ে বালটির তাৎকালিক শাসনকর্তা আমেদ সার সহিত, 
তৎপরিবারবর্গের মনোমালিন্ত জন্মে । তজ্জন্য তিনি জ্যোষ্ট পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া, কনিষ্ঠ 
পুত্রকে সিংহাসন প্রদানের প্রস্তাব করেন । অনেকে অন্ধুমান করিয়াছিলেন) সিংহাসন 
লাভের জনা, রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী কাশ্মীরের শাসনকর্তা এবং লুদাকের জান্মুরাজ 
প্রতিনিধি জোরাওয়ার সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন । তছুদেেশ্টে ১৮৪১ খ্রীষ্টাবে 
তিনি পিতার নিকট হইতে পলায়ন করিলেন ; “লে” নামক স্থানে যাইয়া তিনি আশ্রয় 
অঙ্থসন্ধান ও সাহায্য প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লুদাকের সাক্ষীগোপাল রাজা 
গণছুপ টানজিন, জাম্মুর রাজগণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে মনস্থ করেন ; এতৎদুদেস্টে 
তিনি আমেদ সার সাহায্য পাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তৎকালে জোরাওয়ার সিং উপস্থিত 
ছিলেন না। তাহার স্থানাস্তর অবস্থান হেতু, সময় বুঝিয়া একদল “ইস্কারদো? সৈন্য, 
€লে”* আক্রমণ করিল ১--তাহাঁদের শাসনকর্তার পুত্রকে বন্দী করিয়া! লইতে অগ্রসর 
হইল। এই আকম্মিক আক্রমণে জোরাওয়ার সিং এক স্থবিধা পাইলেন /--সেই 
অছিলায় তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যভাগে তিনি "ক্ষুদ্র তির্বত' 
অধিকার করিলেন বটে $ কিন্তু ইমাউস ও ইমোদাসের মধ্যবতি পার্বত্য রাজ্যগুলি এত 
অনূর্বর ছিল যে, বাধিক সাত হাজার টাকা কর প্রান্তির অঙ্গীকারে, আমেদ সার 
পরিবারবর্গের মধ্যেই তত্প্রদেশের শাঁসন ভার অর্পণ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন 1৩৫ 
এক্ষণে এই ককৃত-কার্ধতা লাভে এবং লাহোরের অন্তধিদ্রোহে জোরাওয়ার সিং বিশেষ 
সাহসী হইয়া উঠিলেন। তিনি গীলগিট হইতে রাজন্ব আদায় করিতে চাহিলেন। ইয়ার- 
খন্দের চীনদেশীয় শাসনকর্তার সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন-_এক্নূপ অভিপ্রায় 
তিনি প্রকাশ করিলেন। লুফ্লাকের আধিপত্য প্রাচীন হত্ব গুনরুখাপন করিয়া, লাসা 
নগরীর ধর্মযাজক-রাজার নিকট হইতে রোহতক, গারো এবং মানসরোবর নামক হুদগুলির 
হৃত্বাধিকার দাবি করিলেন ।৩৬ 

জোরাওয়ার সিং রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা করিলেন। তিনি শাল-পশমের একচেটিয়া 
ব্যবসায় চালাইতে উদ্ন্ধ হইলেন। তখন এই ব্যবসায়ের বিস্তর শাখা-প্রশাখা শতদ্রু 
নদীয় নিয়ভূমি পর্যস্ত, পূর্বদিকে দিল্লী ও লুধিয়ান! পর্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বটে ; কিন্ত 
তাহাতে জান্ুর রাজকোধের কোনরূপ আধিক উন্নতি সাখিত হয় নাই।৩৭ ১৮৪১ 
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১ উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৬৭. 


জীষ্টাবের মে ও জুন মাসের মধ্যেই জারোয়ার সিং সিন্ধু ও শতক্র নদীর উৎপততিস্বান 
পর্বস্ত বিস্তৃত উপত্যকসমূহ অধিকার করিলেন। নেপাল-সীমান্তের সগ্লিকটে এবং- 
আলমোরার ইংরাজনিবাসের “অনতিদুরবতাঁ তুষার সমাচ্ছন্ধ পর্বত শ্রেসীর সম্মুখ পর্যন্ত" 
সমগ্র স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। তাহাতে কালী ও শতক্রর মধ্যবর্তী কষুত্র কত 
রাজপুত শাসনকর্তৃগণের রাজন্বের অনেক ক্ষতি হইল; তাহার! স্ব স্ব রাজ্য রক্ষার জন্য. 
ভয়ে সম্তস্ত হইয়া! উঠিলেন। ১৮৩৮ ্রীষ্টান্জে নেপাল গবর্ণমেপ্ট যে বড়যস্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, 
পুনরায় সেই ফড়যন্ত্র আরম্ভ হইল? লাহোরের হুচতুর রাজমন্ত্রী এবং অসস্তষ্ট সিদ্ধানওয়ালা- 
বংশীয় সর্দারগণের সহিত নেপাল গবর্ণমেন্ট পুনরায় তৎসন্বন্ধে পন্রাদি চালাইতেছিলেন।৩৮ 
পৃথিবীর পরিধির অর্ধাংশ পরিমিত দুরবর্তী স্থানে, ইংরাজগবর্ণমেপ্ট চীন দেশের সহিত' 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহাদের মতে, জান্মুরাজগণকে চীনের অধিকৃত তিববতদেশে: 
আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ প্রান করিয়া ভারতে ইংরাজ বাণিজ্োর বিশ্ব উৎপন্ন করা 
কোন ক্রমেই উচিত নহে । লাহোর ও নেপাল সৈম্তকে অবাধে হিমালয় অতিক্রম 
করিতে দেওয়া, তখন অযৌক্তিক বলিয়া অস্থমিত হইল। পরে তাহার! বিবেচনা করিয়া: 
দেখিলেন, পিকিন সম্রাট অবস্ঠই ক্ষমতাশালী ইংরাজদ্িগের সহিত মিলিত হুইবেন ?. 
তাহাতে স্বাধীন শিখদিগের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইবে। অধিকন্ত প্রস্তাবিত সন্ধি. 
সংঘটনে অধিকতর প্রতিবন্ধক ঘটিবে ।৩৯ অতএব তাহার! স্থির করিলেন, শের সিং 


৩৮1 09020198151 0161 00 00590101000, 160) 08850 & 2310 ০৬৩৩1, 
1840, 800 711) 10210. 7056 0০56196106০ 14, 01515 19 0৩৫. 1840. মাতাবুর সিং নামক: 
বিখ্যাত গুর্থ| এই সময় পঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । তাহার উপস্থিতেই শিখ ও গুর্থার্দিগের অথব!. 
গর্ব! ও জান্দুর বিজ্রোহিগণের মধ্যে পরম্পর সান্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাবে এই ব্যক্তি শতদ্রু 
অতিক্রম করিলে, লাহোর সৈন্যের একদল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কার্ে তিনি নিযুক্ত হন; অথব। রাজ-দরবারে 
হয়তে। কোন উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিতে লাগিলেন £ 
নেপাল-গবর্ণমেন্ট তাহার ভয়ে বিশেষ ভীত হুইয়! উঠিল। অবশেষে ইংরাজদিখের নিকট তিনি এত 
কার্ধক্ষম হুইদ্া উঠিলেন বে, ১৮৪* থুষ্টাব্বে যখন মতানৈক্য হেতু ক1ঠমাওুর মহিত বুদ্ধ সন্ভাবন! 
উপস্থিত হয়, ইরাজগণ তখন তাহার নিকট সকল বিষয়েই প্রস্তাব, উত্থাপন করেন। যুদ্ধ আবশ্যক 
হইলে, তাহাকেই স্বত্বাধিকারী বলিয়া! স্বীকার করিবেন, এবং তিনি কোন পক্ষের নেতা! বলিয়া স্বীকৃত 
হইবেন, ইংরাজগণ তাহাকে সেই উদ্দেশ্যে হস্তগত করিলেন ; এইরূপে তিনি পঞ্জাব পন্লিত্যাগ করিতে 
প্রলোভিত হইলেন। বস্ততঃ অপরাপর বিষন়্ বিবেচনায়ও তথায় তাহার উপস্থিতি মঙ্গলগ্রদ নছে 
বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু গুর্ধাদিগের সহিত বিবাদ মিটিয়া গেল, এবং যে শক্তিশালী গবর্ণমে্ট 
তাহাকেই যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়। নীচতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহারই নিকট হইতে মাসিক এক 
হাঞ্জার টাক! দাসহারা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রধানতঃ, ১৬ই মক 
এবং ২৬শে অক্টোবর গবর্ণমেপ্টের বরারুর ক্ার্কের পর; এবং ১৮৪১ খৃষ্টাবের ২২শে অক্টোবর গবর্ণমেপ্টের 


বয়াবর মি. রার্কের পত্র ভরষ্টবয। 
৩৯। ১৮৪১ থৃষ্টাবের ৬ই ও ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৬ই আগষ্টের গবর্ণমেন্ট লিখিত ক্লার্কের পত্র জষ্টব্য। 


চীন বন্বথে শিখদিগের কোন উদ্দেশ্য ছিল। তাহার! সরলতাবে ইরাজদ্দিগকে সাহাব্য প্রদানের 
প্রন্তাব করিয়াষ্জিল। সমুদ্রতীরে তখন যে যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে সাহাম্য প্রদানের জন্য তাতার 


২৬৮ , শিখ-ইতিহাস 


তাহার কর? রাজন্যবর্গকে লাস! রাজ্য পরিত্যাগ করিতে অন্থমতি করিবেন । ১৮৪১ 
খ্ীষ্টাবের ১*ই ডিসেম্বর গারে! সমর্পণের দিনস্থির হইল? প্রধান লামার (01810 [:91)8) 
আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে পুনঃগ্রতিষিত হুইয়াছে কিনা, তাহা! পর্যবেক্ষণ করিতে একজন 
ইংরাজ কর্মচারী তথায় গমন করিলেন। মহারাজ এবং তীহার অধীনস্থ রাজন্তবর্গ 
তাহাতে অম্মত হইলেন; জোরাওয়ার সিংহের প্রতি প্রত্যাবর্তনের আদেশ প্রচারিত 
হইল। কিন্ত এই আদেশবাণী তাহার নিকট পৌঁছার পূর্বেই অথব! তদছুসারে কার্ধ- 
সমাধা হওয়ার প্রারভেই, নিদারুণ শীতে তিনি তিব্বতীয় সৈন্য কতৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। 
তিব্বতীয় সৈন্য শীতে তুষার-বরফ-সমাচ্ছন্ন পথে চলিতে চির অভ্যন্ত। সমুদ্রতল হইতে 
'্বাদশ সহআ্র ফিট বা ততোধিক উচ্চ স্থানে নিদারুণ শীতকালে সুশিক্ষিত লাসা-সৈন্ 
জারোয়ার সিংহকে অবরুদ্ধ করিল। ভারতীয় সমতলভূমে ও হিমালয়ের পাদদেশন্থ 
অধিবাসিগণ কাষ্ঠাভাবে বিষম বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িল। শীতকালে তত্রত্য জলবায়ু 
অন্থসারে খাগ্-দ্রব্যর স্টায় জালানি কাষ্ঠও বিশেষ আবশ্তকীয়। এমন কি; কেহ কেহ 
হস্ত উত্তপ্ত করিতে বন্দুকের কাষ্ঠস্তস্ত পর্বস্ত জালাইয়া ফেলিয়াছিল। ডিসেম্বর মাসের 
মধ্যভগে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হইল) তখন সাংঘাতিক ও অশুভজনক বিরাম কাপের 
মধ্যেই, তাহারা সকলে অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতি নিহত 
হইল; কয়েকজন মাত্র প্রধান ব্যক্তি বন্দী হইলেন । কিন্তু অধিকাংশ সৈম্ই পর্বতশ্রেণীর 
পশ্চান্তাগে অথবা গিরি-সঙ্ছটের অস্তরালে স্তুপাকাঁরে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এই পরাজয়ের 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নেপাল সীমাস্তস্থিত সমুদায় পণ্চাদর্তা টন্য পলায়ন করিল। কেহই 
এই সকল সৈন্তের পশ্চান্ধাবিত হইল না; কিন্তু ১৬,০০০ ফিট উচ্চ পর্বতশ্রেণীর উপর 
দিয়া আলামোর! অভিমুখে তাহাদের অর্ধসংখাক সৈন্ত নিদারুণ শীতের কঠোর গ্রকোপে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইল; অবশিষ্ট সৈন্তের অর্ধাংশ বিকলাঙ্গ ও মুমুযুপ অবস্থায় ফিরিয়া 
আসিল ।৪০ 

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্ের বসম্তকালে বিজয়ী চীন সন্ত সিম্ধুনদের তারভূমি পর্যস্ত অগ্রসর 
হইয়া, তাহাদের সমৃদায় হত রাজ্য পুনরধিকার করিল। তাহার! ইহাতেই নিবৃত্ত হইল 
না; অধিকস্ত লু্দাক অধিকার করিয়া, তাহারা লের দুর্গ অবরোধ করিয্না রহিল। 
“কালমুক' এবং প্রাচীন শিকপো? অথবা 'শাকি' জাতি, কাশ্মীর পুনরাক্রমণের বিষয় 
আলোচন! করিতে লাগিল ; “গ্রেটার” ও “লেসার" তিব্বতের তাতারগণ প্রতিশোধ 





গুদেশে গমনের জন্য তাহার! অনুরোধ করিয়াছিল। ১৮৪১ খুষ্টাবের ১৮ই আগষ্ট এবং ২*শে অক্টোবর 
গদরথেন্টের বরাবর মিঃ ক্লার্কের পত্র দ্রষ্টব্য । 

রী, । এই লুদাক ব্যাপারের সংক্ষপ্ত বিবরণে গ্রন্থকার প্রয়োজনমত অধিকাংশ স্থলেই বক্তিগত . 
জান ও প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়াছেন। মানসরোবর যুদের যুদ্ধের অবসানে, পশ্চিম-দিকন্ছ 
খিরিপথ পাঁচ সপ্তাহকাল অবরুদ্ধ ছিল; শিখদিগের এই পরাজয় সংবাদ নিকটব্ত গরোডে প্রচারিত 
হওয়ার পূর্বেই, আলমোর1 অভিমুখে যে সকল সৈন্য পলায়ন করিতেছিল, তাহাদের দ্বার! সেই পরাজয় 
সংবাদ কলিকাত।.ও পেশোয়ারে প্রচারিত হয়। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৩৯ 


প্রদান ও লুষ্ঠনের আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইল; কিন্তু এই সময় হিমালয় অতিক্রম 
করিয়া জলমোতের স্টায় সৈম্ত আসিতে আর্স্ত হইল । দক্ষিণ গ্রদেশের তরবারিধারী ও 
কামান পরিচালক সৈস্ত, ভীরু ভূটিগণের ভয়ে ভীত হইয়া উঠিল; সুতরাং লের অবরোধ, 
পরিত্যাক্ত হইল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাঙজের সেপ্টেম্বর মাসে গোলাপ সিংহের সেলাগতি 
কৌশলক্রমে লাসার উজীরকে আক্রমণ করিয়া, লে ও রোহতকের মধ্যবর্তী স্বান হইতে 
তাহাকে বিতাড়িত করিলেন; সেই স্থানে সেনাপতির সৈম্তগণ শীতকাল আগমন 
প্রতীক্ষায় অবশ্থিতি করিতে বাসনা করিয়াছিল। অতঃপর লাসা ও লাহোর 
কর়ৃপক্ষীয়গণের মধ্যে এক সন্ধির প্রস্তাব হইল। তাহাতে ইংরাজদিগের ইচ্ছা! অঙ্গসারে 
সমস্ত বিষয়ই পূর্বের স্ায় প্রাচীন নিয়মাধীন রহিল। এই সময়ে ইংরাজ অধিক্কৃত প্রদেশ 
সমূহে শাল-পশমের ব্যবসায় পুনঃ-প্রবাতিত হওয়ায়, প্রতিহিংসাপরবশ চীনবাসী দিগের 
ও পরাজিত শিখদ্িগের কার্ষ-কলাপে আর কোন বাধা প্রদানের আবশ্তাক হইল না ।৪১ 


১৮৪১ গ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে. কাশ্শীরের সৈন্তদল বিদ্রোহী হইয়া, শাসনকর্তাকে 
নিহত করে। তখন রাজ| গোলাপ সিং বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া, তথায় শাস্তি ও 
শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কাশ্মীরে প্রেরিত হন। নবগ্রতিষ্ঠিত শাসন-কর্তা গোলাম মহী- 
উদ্দীনের প্রতূত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, দৃঢ়রূপে তাহার আধিপত্য বিস্তার করাও তাহার অপর, 
উদ্দে) ছিল। বিভ্রোহী সৈন্তদল অপেক্ষা গোলাপ সিংহের সৈম্য-সংখ্য৷ অত্যন্ত অধিক » 
সুতরাং বিদ্রোহী সৈম্ত অতি গুরুতর দণ্ড দণ্ডিত হইল। পরে সকলেই বুঝিলেন, যে 
রাজার সাহায্যাথ গোলাব সিং প্রেরিত হইয়াছিজেন, তাহাকে বশীভূত করিয়! গোলাপ, 
সিং নিজেই সেই উপত্যকার অধিপতি হইয়াছেন ।*১ তাহার মন্ত্রী কিংবা তীহার ভ্রাতা, 
পঞ্জাবের কার্ধ-কলাপে ইংরাজদিগের হন্ুক্ষেপের বা পক্ষ গ্রহণের পক্ষপাতী, তাহা কেহই 
কখনও মনে করেন নাই । এই সময়ে নেপালের সহিত তাহাদের কথাবার্তা চলিতেছিল ; 
কিন্তু তাহার! তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। তাহার! স্থলতাঁন মহম্মদ খার একান্ত 
অন্থগত ছিলেন? সা স্থজার শত্র-পক্ষীয়গণের সহিত তিনি ষড়যন্ত্র করিতেছেন, গ্ররুত' 
বা আচ্মানিক সন্দেহ বশে, সুলতান মহন্মদ ইহার এক বৎসর পূর্বে লাছোরে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিলেন।১৩ পেশোয়ারের বিপদসন্কুল পদ হইতে জেনারেল এভিটেবাইলকে 


৪১। ১৮৪৬ খুষ্টাব্দের মার্চ মাসে অম্ুতসরে যখন গোলাপ সিং জান্মুর সিংহাসনে মহারাজ-পদে 
অভিষিক্ত হন্‌, তখন লাসার লামার সহিত তাহার সন্ধির প্রতাক্ষ নিদর্শন-স্বরূপ, তাহার পক্ষে পীত বর্ণের 
এবং চীন দেশীয়দিগ্ের পক্ষে লোহিত বর্ণের পতাক| উডভীন হইয়াছিল। প্রত্যেক কেতনেই সন্ধিকর্তা- 
দিগের হস্ত শস্ষিত রহিয়াছে; সন্ধিকর্তৃগণ উভয়. বর্ণের মধ্যে হস্ত নিমজ্জিত করিয়া, রীতিমত মোহর, 
বা স্বাক্ষরের পরিবর্তে পতাকার উপরিভাগে হস্ত-চিহ অঙ্কিত করিয়াছিলেন । “পাঁঞ্া" অর্থাৎ হস্ত, 
সক্ষি বা মিত্রতাবন্ধনের নিদর্শনম্বরাপ । উহ! এশিয়ার সব'ত্রই সাধারণতঃ ব্যবহাত হয়। অধিকন্ত পুব- 
প্রদেশের আফগানদিগের ধজপতাকায়ও সাধারপতঃ ইহাই আদর্শচিহ্ত। 

৪২। ১৮৪০ খুষ্টাব্বের ১৩৯ মে, »ই জুলাই এবং ওর] সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর মি, রার্কের পত্র । 

৪৩। জান্গুর রাজাদিগের এবং পেশোয়ারের বাঁরুকজায়ীদিগের মধ্যে পরস্পর এই আছুমানিক 


২৭০ শিখ-ইতিহাস 


স্থানান্তরিত কর! ব্রমশঃই অত্যাবশ্যকীয় হইয়া প্াড়াইল। শিখুদিগের মস্ত্রিগণের মধ্যে 
ধীয়ান সিংহের প্রতৃত্ব-গ্রভাবই প্রবল ছিল। জান্মুর রাজন্তবর্গের কার্ধদক্ষত| সম্বন্ধে ও 
তাহাদের সৈন্তদলের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ইংরাজগণ যে মত প্রকাশ করেন, তাহ! কাহারও 
অবিদ্িত নহেঃ তাহাতে লোকের মনে পক্ষ-পাতিত্বের বিশ্বাস বহৃমূল হুইয়াছিল।8৪ 
অতএব শের সিংহ প্রস্তাব করিলেন বে, যে ব্যক্তি কাশ্মীরে শাস্তি ও কুশাসন ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন, তাহাকেই আফগানদিগের প্রদেশ প্রদান করা হউক। কিন্ত এইরূপ 
বন্দোবস্ত অনুসারে কাঙ্গড়ার নিকটবর্তী স্থান হইতে খাইবার পাশ পর্বস্ত বিস্তৃত সমগ্র 
"পার্বত্য প্রদেশ, ইংরাজদিগের বিঘেষী, এবং সা স্থুজার শব্রপক্ষীয় ব্যক্তিগণের হস্তে 
নিপতিত হইত। তিব্বতদেশে বিশেষ কঠোরতার সহিত তাহাদের উচ্ছঙ্খলত৷ দমিত 
'হুইয়াছিল ; কাবুল নদীর তীরে তাহার যে স্থায়ী ব্যবস্থা-বিধানের চেষ্টা করিতেছিল, ঘোর 
বিপদ সন্কুল সেই ব্যবস্থা বিধানে বাধা জম্মাইবার জন্ত তাহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। 
অতএব ১৮৪১ গ্রাষ্টাব্ধের শরৎকালে পেশোয়ারের সিংহাসনে গোলাপ সিংহের নির্বাচনে, 
ইংরাজ প্রতিনিধি আপত্তি করিলেন ।৪৫ 

অতঃপর প্রায় ছুইমাস অতীত হইল। ১৮৪১ খুষ্টাবের খরা নভেম্বর কাবুলে সহসা 
এক রাষ্ট্রবিপ্রব উপস্থিত হইল! ইংরাজদিগের ইতিহাসে সে একটি মর্মভেদী ঘটন! ; 
সেরূপ দুর্দিন বোধ হয় তাহাদের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। তখন সর্বত্রই 
৫সন্তগণের আধিপত্য বিস্তৃত ; সকলই ।টসনিক পুরুষ দিগের অধীন। তাহাদিগের প্রতৃত্ব 
প্রভাবে সকলই ধ্বংস মুখে পতিত হইতে চলিয়াছিল। এমন কোন বীরপুরুষ ছিলেন 
না, ধিনি সেই সৈনিক-প্রতূত্ব ধর্বংস করিয়! তাহাদিগের উপর আধিপত্য লাভ করেন ॥ 
এবং তাহারই প্রভাবে মুষ্টমেয় ইংরাজ-সৈন্ত নিবিগ্নেপ্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। অথব! 
বীর পুরুষের ন্যায় সাহসে নির্ভর করিয়া ইংরাজ সেনানিবাস শত্রহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া 
চিরকীতি অর্জন করেন।*৬ তথৎকালে ইংরাজ সৈন্ুদলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের মনে 


সন্ধি-সন্বদ্ধে গবর্ণমেন্টের শিকট মিষ্টার ক্লার্কের পত্র, (10850 8০ 0০%. 1840 ) অন্যান্য দলিলা দির 
'মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 

৪৪ মিষ্টার ক্লার্ক, ধীয়ান দিংহের কাধনৈপুণা এবং রণ-প্রতিভ। হয়তো বানুল্যরূপে বর্ণন। 
করিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। জেনারেল ভেগ্টর! মনে করিয়াছিলেন 
'যে, রাজ! অতি স্বল্স-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি স্বরং মন্ত্রীর প্রতি বিদ্ববী হইলেওঃ এই সকল বিধয়ের 
ন্যাষ্য ও উপযুক্ত বিচারক বলিয়া ছ্তিশিই প্রশংসাহ"। 

৪৫1 ১৮৪১ খৃষ্টানদের খর! আগষ্ট, মি. ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেন্টের এবং ১৮৪১ খৃঃ ২*শে আগষ্ট, 
গ্বর্ণমেদ্ত্রীর বরাবর মি, কলার্কের পত্র । 

৪৬। নিষ্নশ্রেণীর সৈন্যগণের মধ্যে সাহমী এবং সক্ষম ব্যক্তির অভাব ছিল না। শুনা যায়, হতভাগ্য 
ম্যাজর পটিগ্রার এই কাপুরুযোচিত শোচনীয় প্রত্যাবর্তনে অমত প্রকাশ করেন। তযে দলিল প্জের 

সত্যত৷ প্রতিগাদনার্থ একমতাচুব্িত। প্রদর্শন হেতু ছূর্তাগ্যক্রমে কান্দাহার এবং জালালাবাদ সমপণের 
আদেশ-পত্রে যদিও তিনি দিজ নাম খ্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি অমন্ত প্রকাশ করিতে 


টি নাই। 


উজীর জোয়াহীর লিংছের মৃত্য ২৭১ 


অযথ। ভয়ের সঞ্চার হই্য়াছিল ; একাস্তিক অধ্যবসায় অতিশয় সাহসের সহিত 'সার 
উইলিয়ম ম্যাগনাটেন তাহাদের সেই কাপুরুষোচিত ভয় অপনোদন করিতে চেষ্টা করেন 
কিন্তু তাহার সকল চেষ্ট--সকল উদ্ধম বিফল হয়। এই সময়ে কয়েকজন ইংয়াজ 
সেনাপাতি খোরাসাঁন অবরোধ করিয়া, তথায় অবস্থান করিতেছিলেন ; অযথা, অথচ 
গুরুতর কার্ধভারে তাহার! ক্লাস্ত হইয়া! পড়িয্াছিলেন। তাহারাও এই সময়ে ভয়ে আকুল 
হইয়! উঠিলেন। সেই দুরবর্তাঁ সেনানায়কগণের ভয়-বিহবলতার বিষ-বীজ, ভারতের 
শাসনকর্তাদ্িগের মনে প্রভাব বিস্তার করিল। এই সমস্ত কারণে ভয়ে অভিভূত হইয়া, 
তাহার! সাধু-সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে দুরাণির সহিত সন্ধিসর্ত ভঙ্গ কর! ও 
মিন্রতা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করাই স্থির হইল। ইংরাজগণ স্থির করিলেন,--সিদ্কুতীরে, এমন কি 
তৎপশ্চাতে শতদ্র পর্বস্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া! সেনানিবাস স্থাপন করিতে 
হইবে। ভয়-বিম্বয়ে ইংরাজগণ তখন অভিভূত হুইয়' ছিলেন ; সুতরাং আকম্মিক 
মোহঘোরে অস্বাভাবিক কল্পনাশক্তিবলে তাহার! নানারূণ ভৌতিক ব্যাপারের অবতারণা 
করিতে লাগিলেন । হিন্ুস্থান সাাজ্য রক্ষার জন্তু, তাহারা স্থির করিলেন, সেই সকল 
সৈশ্তদ্বারা, কাল্পনিক আফগান-সসৈম্ত-ম্রাতের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করিতে 
হইবে ।৪৭ কার্ধকুশল মিত্র শিখগণের প্রতি তাহার! আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারিলেন না। সব বিষয়ে তাহাদের সাহায্য প্রা্ধি বিশেষ কার্যকারী বলিয়া অন্গমিত 
হইলেও, যে প্রণালীতে সে সাহায্য প্রার্থনা কর! হইত এবং যে ভাবে সৈন্যগণ যুদ্ধে 
নিযুক্ত হইত, তাহাতে ইংরাজগণ লাহোর সৈন্ছের প্রতি বিশেষ অবজ্ঞ প্রকাশ করিতেন ; 
তাহাদের কার্যকলাপে শিখ সৈন্তের নিকুষ্টতা প্রকাশ পাইত।৪৮ 


8৭1 0012)0816 00%911)176170 10 005 ০0102)1059100617817-010161 2110 7050, 1841, 800 
100) 559. 1842 ১ 0০671208200 00 011, ০1615 101 866, 1842 2055 030৬2000691 
(9 0350, 7৯০110015 240) 85০, 1842, এইক্প বিপৎকালে যে নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, 
তৎসম্বন্ধে যহার। মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মি. রবার্টসন, আগ্রার লেফটনান্ট গবর্ণর, 
পোলসিটিকাল সেক্রেটরী স্যার হাবরার্ট ম্যাক প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ; তাহারাই 
পেশোয়ারে একটি সেনানিবাস স্বাপনের পরামর্শ প্রদান করেন। কৌন্সিলের মেম্বর মিঃ প্রিলেপ এবং 
এবর্পর-জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটরী মি কলভিন্‌ শতন্র অভিমুখে সৈম্ প্রত্যাহায়ের অস্গুরোধ 
করিক্াছিলেন। যাহা হউক, এক্ষণে সকলেই ভবিষ্তত ঘটনাবলীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

প্রধান সেনাপতি হ্বয়ং দেখিলেন যে, একমাত্র ইংরাজ সৈম্য ভারতবর্ষ রক্ষা! কমিতে অসমর্থ । মি, 
কুক দেখিলেন, ধদি জালালাবাদ শত্রু হস্তে পতিত হয়, তাহা হইলে পাব তা জাতি নিশ্চয়ই ভায়ত 
আক্রমণ করিবে ; শিখ-সৈগ্ত কিছুতেই তাহাদিগকে বাধ প্রধান করিতে পান্সিবে ন|। 

৪৮| পূর্ববতাঁ নোটে সংক্ষিত্তসারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে. তাহাতে শিখ সৈচের প্রতি দি 
ক্লার্কের অবজ্ঞাসুচক বাক আফগাননিগকে বাধ! প্রদান করায়. তাহাদের অক্ষমত! জানির। মিঃ কলভিন্‌ 
অভদ্র অভিমুখে সৈন্ত প্রত্যাহত করিতে অনুরোধ করেন। এতছভয় জাতির আপেক্ষিক সাহসিকতা! 
এম্বন্ধে কর্ণেল ওয়েডেরও সেই মত। তিনি অনুমান করেন যে, সুলী সাহামত আলির “শিখ ও আফগান” 
নামক এছ্ছের ৫২৫ পৃষ্ঠার নোট গাঁহার বহস্ত-লিখিত। ' তিমি বলেন, 'শিখ' জাতি সদাই 'খাইবারী” 


শ্” 


২৭২ শিখস্ইতিহাস 


ফিরোজপুর হইতে চারিটি সিপাহী দল গমন করিল। তাহাদের সহিত কামান 
কিংবা অশ্বারোহী সৈন্য কিছুই রহিল না; সুতরাং তাহাদিগকে বক্ষা করিবারও কোন 
উপায় ছিল না। তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইল? তাহারা খাইবার পাঁশ উন্মুক্ত 
করিতে পারিল না। স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারিগণ এঁকান্তিকতার সহিত পেশোয়ারের 
শিখ সৈন্তদলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন । সিপাহীদিগকে সহায়তা করিতে অথবা 
জেলালাবাদ পর্বস্ত পৌঁছিতে, ইংরাজ কর্মচারীগণ শিখিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তুলিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের অভিগ্রায় অস্থসারে, তাহারা শিখ গবর্ণমেণ্টের তৎসম্বদ্ধে 
কোন নির্বদ্বাতিশধ্য প্রকাশ করেন নাই। তখন ইংরাজ সৈন্তের পরাজয়ের সংবাদ 
প্রচারিত হওয়ায়, তাহাদের ভয়বিহ্বলতায় বিশ্বাস-স্থাপন বিশ্যে মঙ্গলগ্রদদ বঙ্গিয়া 
অন্গমতি হইল । অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে আদেশ প্রতীক্ষা না করিয়াও শিখশাসনকর্তা 
এক্ষণে সৈন্যদিগের “পাঞ্চ” অথবা কমিটির মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন 
সৈম্তপরিচালনার অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। ইংরাজগণ বলিলেন, একমাত্র ভয়- 
বিহ্বলতাহেতু শিধরাজ এ অনুরোধ বক্ষা করিলেন না । প্রকৃত পক্ষে ঘ্বণা অবিশ্বাস এবং 
ভয় বশতঃ এ প্রস্তাব প্রত্যাখাত হইল। জেলার গব্ণর-জেনারেল এভিটেবাইল 
সৌভাগ্যবলে এতকাল নিজ রাজ্যেই আধিপত্য করিতেছিলেন ; তিনি নিঃসংকোচে 
যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। এভিটেবাইল কিছু গোল-গুলি বন্দুক-কামানাদি 
অস্্শত্ম এবং প্রয়োজনীয় ন্যান্ত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করিলেন ; তখন ইংরাজ 
সৈম্কদল আলি-মসজিদ পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইল। কিন্ত আহরিত থাগ্য পরিত্যাগ করিয়া, 
অনাহারে হুর্গপ্রবেশে শৈথিলত হেতু তাহার! যে অপরাধী হইয়াছিল, তাহাদের সে 
অপরাধ মার্জন! হইল না। স্থতরাং কয়েকদিন পরেই সৈন্যদল প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য 
হইল। অতপর বৈদেশিক জাতির সহিত মিলিত হইয়! যুদ্ধ করিতে শিখগণ অনিচ্ছা! 
প্রকাশ করিল। ইংরাঁজদিগের বেতনভোগী সৈন্যগণ তৎসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায়,আফগান- 
দ্বিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনে গবর্ণর-জেনারেলের অধিকতর বিদ্বেষ জন্মিল 1৪৯ 


জাতিকে তয় কর্িত। বস্তবতঃ, জেনারেল এভিটেবাইল বখন লুঠনকারী পাতা জাতি পরিবেষ্টিত একটি 
রাজের শাসনকর্ত। ছিলেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তিনি সেই মত গ্রহণ করিতে পারিতেন। অন্য পক্ষে, 
যখন তিনি শিখ-সৈল্তের প্রতি বিছ্বেষভাবাপন্ন হইয়া, ইংরাজদ্থিগের উদ্যোগে গরিরিসন্কটে গমন করেন, তখন 
তিনি কৌশলক্রমে এই মতানুবতাঁ হইতে পারিতেন। 

৪৯। এই অংশের সমুদয় বিবরণ, প্রধানত) গ্রস্থকারের সরকারী এবং অর্ধসরকারী পত্রাদির সংক্ষিপ্ত 
খিবরণ হইতে গৃহীত। আলি-মস্জি? অধিকারে অকৃতকার্ধতা সম্বন্ধে, ১৮৪২ খৃষ্টানদের ৭ই ফেব্রুয়ারী 
তাক্টি গবর্ণমেন্ট লিখিত মি' ক্ার্কের পত্রের উল্লেখ কর! যাইতে. পারে। এতৎসন্বন্ধে আরও বল 
যাইতে পারে যে, মি. ক্লার্ক ১*ই ফেব্রুয়ারীর পত্রে দির্দেশ করিয়াছিলেন, ইংরাজ.কজিত কোন 
আকশ্মিক আক্রমণে, শিখ সৈম্ত শ্বেচ্ছাক্রমে সাহাব্য প্রদান করিবে না ফিস্তু তাহাদের বহুদপ্রিতা 
অক্ভিক্মত1 অনুসারে যে উপায়ে আক্রমণ করিলে সিদ্ধি লাভের অধিকতর সন্মাবনা, সেই রখ নমরে বা 
অবরোধ কালে, তাহার! শ্বতাবতঃই সাহায্য প্রদানে উদ্ভোগী হইবে। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৭৩, 


অতঃপর জ্লোলাবাদের সৈন)দূলকে সাহায্য গ্রদান করাই এক্ষণে বিশেষ আবশ্তীক 
হুইল) কতঙরাং ১৮৪২ গ্রীটান্বের বসন্তকালে একদল সুসজ্জিত ইংরাজ সৈন্য পেশোয়ারে 
উপস্থিত হইল; কিন্তু কার্ধকালে শিখদিগের সাহায্য-গ্রহণ তখনও প্রয়োজন হইয়া! 
দাড়াইল। তৎকালে সা-ন্থজার সহিত “ত্রিপক্ষীয়” সদ্ধির এক অপ্রচলিত সর্তক্রমে 
ইংরাঁজগণ শিখদিগের সাহাব্য প্রার্থনা করিলেন) এই সন্ধি-সর্তানছদারে পাচ সহশর 
সৈন্যের সাহাঁধা বিনিময়ে লাহোর-রাজ ছুইলক্ষ টাকা! অর্থ সাহাধ্য প্রাপ্ত হন।৫০ 
শের সিংহ এই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সৈন্য দ্বারা সাহায্য প্রদান করিতেও 
অভিলাষী ছিলেন ; তিনি পঞ্জাবে বহুল পরিমাণে শন্তারদি খরিদ করিয়া রাখিলেন ? 
এবং শকটবাহী গো-মহিষাক্দি প্রচুর পরিমাণে আহরণ করিলেন। এক্ষণে মহারাজের 
নিজ সৈন্যের পরিমাণ সহায়তাকারিগণের টৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক হুইল ; 
কিন্ত দিদ্ধানওয়ালা নরপতিগণের কার্ধ-প্রণালীতে তিনি বিশেষ উদ্িয্ন হইলেন। এই 
সময়ে তাঁহাদের একজন নরপতি স্বীয় স্বত্ব অথবা! মায়িাদ কৌরের স্বত্ব প্রতিপন্ন করিতে 
কলিকাতায় গিয়াছিলেন; সকলেই শিখদিগের মধ্যে লব্বপ্রতিষ্ঠ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ শের সিংহকে নিশ্চিত বলিলেন, তাহার রাজত্বকালে কোন স্বত্বহীন ও 
আশ্য়হীন ব্যক্তি তাহার রাজক্কার্ধে বাধা প্রণান করিতে পারিবে নাঃ এইরূপে মহারাজের 
সম্পূর্ণ সহান্থভূতি ও সাহায্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন বিদ্ব রহিল না।*১ কিন্তু ইংরাজগণ 
মনে করিলেন, ধর্মপ্রাণ শিখ-সৈন্য শ্বভাবতঃই রাজদ্রোহী অথচ বীরোচিত তেজঃপ্রভায় 
তাহারা নিকৃষ্ট । হুতরাং ইংরাজগণ জান্মু সৈন্যদিগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিলেন। গোলাপ 
সিং পেশোয়ারে গমন করিয়া অবাধ্য ও রাজন্রোহী “খালসা” সৈন্য দমন করিবেন, এবং 
জেনারেল পলককে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করিবেন, গোলাপ সিংহের প্রতি 
সেই আদেশ প্রচারিত হইল।৫২ এই সময়ে রাজা কাশ্মীর ও আটকের মধ্যবাতি 





৫*। ১৮৪২ খুষ্টান্দের ওর! মে এবং ২৩শে জুলাই ক্লার্কেন বরাবর গবর্ণমেন্টের পত্র । যাহা! হউক, 
ইংরেজ প্রতিনিধিগণ উপহাঁসচ্ছলে' অথচ সানুনয়ে শিখকর্তৃপক্ষীয়দিগকে বন্ধুত্বের বিষয় স্মরণ করাইয়। 
দিয্াছিলেন। ইংরাজগ্ণণ বলিয়াছিলেন স্বীকারোক্তিতে শিখজাতি এ সাহাব্য প্রদানে বাধ্য এবং 
প্রতিজ্ঞাপালনার্থ সর্বদ। যথোপযুক্ত সৈন্য প্রস্তত রাখিতে হইবে। সব্ধির চুক্তি অনুনারে, এঁ সৈন্য- 
সাহাষ্য প্রদানের বিষয় মৌখিক ভাবে উল্লেখ না করিয়া, পূর্বোল্লিখিত সর্তে সাহায্য প্রার্থন। কর! স্তায়- 
সঙ্গতই হইয়াছিল । 

৫১। আফগান-যুদ্ধ সময়ে, ইরাজ-সৈনোর সাহাব্যার্থে, প্রহরী সৈন্য, সৈন্যা্দি এবং শকট-যানাি 
সরবরাহ করিয়া, শিখজাতি যেরূপ সাহাব্য করিয়াছিল, ততসন্বন্ধে মি. ক্লার্কের পত্রাি (০৫৫3৩ 850) 
081, 181) 148), ৪0 140 590৩, 1842) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত পত্র খানিতে তিনি 
লিখিয়াছিলেন যে, ১৮৩৯ এবং ১৮৪২ থুষ্টান্দের মধ্যে শিখজাতি কতৃক ১৭,৩৮১টি উষ্র সংগৃহীত 
হইয়াছিল। 
€২। গোলাপ সি: কার্যোদ্ধারে গমন করিলেন কি না, তৎপক্ষে ইংরাজপক্ষীর়গণ প্রথমে দৃিপাঁত 
করিলেন না। বস্তুতঃ মি. ক্লার্ক রাজার সাহায্য প্রাপ্তির বিষয় প্রস্তাব করেন; কিন্তু ডাহাকে সাহাব্য 
প্রদানে বাধ! দেওয়। সম্বন্ধে, তিনি কোন কথাই বলেন নাই। এরপ অবস্থায় জানুমানিক বিষয়ে ব৷ 
যথেচ্ছ বর্ণনায় বিশ্বাস স্থাপন কর! অনুচিত | 

১৮ 


২৭৪ শিখ-ইতিহাস 


কতকগুলি বিজ্রোহী জাতির ক্ষমতা হ্রাস করিতে কল্পন! করিয়াছিলেন । যে তিব্বত 
দেশে বনু সৈম্বল ক্ষয় হইয়াছে, এবং বিশাল রাজ্য তাহার হস্ত-্থলিত হইয়াছিল ;-- সেই 
তিব্বত বিজয় গোলাপ সিংহের আস্তরিক ইচ্ছা। তিনি তথায় গমন করিলেন বটে? কিন্ত 
তিনি পার্বত্য সৈন্যের প্রক্কৃতি সম্বন্ধে সকলই জানিতেন। তিনি নিজে যে সকল বিষয়ে 
অনভ্যন্ত, বৈদেশিক জাতির সেই নীতি-প্রণালী অবলম্বন করিয়া! বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত 
হইতে কখনও তিনি ইচ্ছা করেন নাই। স্থতরাং “রেজিমেপ্ট' সৈন্যদলের ন্যায় শিখ- 
সৈন্যদলকে সভ্য, শিক্ষিত ও শৃঙ্খলান্বর্তা করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই অকৃতকার্ধতা 
হেতৃ তিনি যে বিচক্ষণতার ভাণ করিতেন, তাহা প্রতারণাময় ও কপটতাপূর্ণ বালয়া 
অনুমিত হইল। তখন সকলেরই বিশ্বাস জন্মিল, তিনি ঘ্বণিত ইউরোপীয় শক্তির ৫সন্য- 
রাশির ধ্বংস-সাধন হেতু, আকবর খার সহিত যড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন 1৫৩ তথাপি 
তাহার সাহায্য অত্যাবশ্তকীয় বলিয়া যনে হইল। তখন স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারীগণ, 
অধিশ্বামী শের সিংহের বিন সম্মতিতেই, গোলাপ সিংহকে উৎকোচ স্বরূপ জেলালাবাদ 
প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মিষ্টার ক্লার্ক এই প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত 
হইলেন ।৫৪ এপ্রিল মাসে খাইবার পাশ উনুক্ত হইল ; অতিরিক্ত শিখ সৈন্য ইংরাজ- 
সেনাপতির সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিয়া, আপনাদিগের দোষ স্থালন করিল। তাহারা 
জান্মুর রাজাকে কোন আশ্বাস বাণী প্রদান করিলেন না ; বৈদেশিক শক্তির কার্ধ-সিন্ধি 
অথব! গ্রতিশোধ গ্রহণ অপেক্ষা! তিনি আপন স্বার্থসাধনই প্রিয়তর বলিয়া মনে করিলেন ; 
এবং উদ্দোহ সাধনার্থ তৎপরতার সহিত তিনি লুরাকের সীমাস্ত-গ্রদেশ অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন । জেনারেল পলক স্থির করিলেনঃ জেলালাবাদ অধিকার করিয়া থাকার 
জন্য, সমুদায় শিখ সৈন্য তিনি জেলালাবাদে রাখিয়া যাইবেন $ কিন্তু প্রধান ইংরাজ 
£সন্যদল কাবুলে গমন করিল। ইতিমধ্যে কর্ণেল লরেন্স সময় বুঝিয়! এক বীরোচিত কার্য 
সম্পন্ন করিলেন; তাহার মধ্যস্থতায় একদল লাহোর সৈন্য ইংরাজ সৈন্যের অন্বর্তী 
হইল।৫৫ পূর্ব আক্রমণে তাহারা যেরূপ প্রতিশোধ প্রদান করিয়াছিল, সেই প্রতিশোধ 
কামনায় তাহারা এবারেও ইংরাজ সৈন্যের সহিত যোগদান করিল। তাহার! এ সময়ে 
সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছিল যে, স্বাধীনভাবে স্ব হব প্রণালী অবলম্বনের অবসর প্রদান 
করিলে, তাহার! জর্বপ্রকার বিপদের সম্মুধীন হইতে সমর্থ । 


৫€৩। ১৮৪২ থৃষ্টাব্ষের ১৯শে মার্চ, গবর্ণমেপ্টের বরাবর মি. কলার্কের পত্র । 

৫৪1 যে সকল কর্ণচারীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ম্যাজর ম্যাকেসন এবং লেফ টনান্ট কর্েল 
সাণার হেন্রি প্রভৃতিই প্রধান। উত্তর-পশ্চিম ভারতে, ইংরাজদিগ্নের কার্ষ-কলাপের সহিত মি. লরেলের 
বাঁ দৃঢরূপে গ্রথিত; সকলেই তাহাকে সন্মান করিয়া থাকে। 

৫৫। “কলিকাতা প্লিভিউ' সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ; তৃতীয় সংখ্যা, ১৮* পৃষ্ঠা । পেশোয়ারে কর্ন 
ওয়াইলড, স্যার জর্জ পলক এবং রাজ। গোলাপ সিংহের কাধাব্লী সম্বন্ধে এ গ্রন্থের নামোলেখ কর! 

“শশস্্জগজ পারে। 


অবরোধ কা 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৭৫ 


ইতিপূর্বে গোলাপ সিংহকে জেলালাবাদ প্রদানের যে প্রস্তাব হইয়াছিল-নৃতন 
গবর্ণর-জেনারেল লর্ড এলেনবরা সে প্রস্তাব পরিবতিত ও রূপান্তরিত ভাবে গ্রহণ 
করিলেন। এতৎসম্বন্ধে তাহার মত প্রকাশিত হুইলে, তিনি এই নীতি বিধিবদ্ধ করিলেন 
যে, ইংরাজ অথবা শিখ গবর্ণমেপ্ট কেহই হিমালয়ের পরপারে অথবা কাবুলের অন্তত 
“সাক্কেদ কো” অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে পারিবেন না। এক্ষণে ছুরাণিদিগের 
সহিত মিত্রতা-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা! জানিয়া, তাহাদের মন হইতে জাম্মু এবং 
বারুকজায়িগণের ষড়যন্ত্রের ভয় বিদূরিত হইল। মহারাজের আদেশাহুসারে গোলাপ সিং 
লুফ্কাক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু পঞ্জাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া সম-সর্তে তিনি 
জেলালাবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।৫৬ তখন শিখগণ আর একটি আফগান রাজ্য 
অধিকার করিতে ইচ্ছ! করিল। যাহা! হউক, এই সমুদ্রায় সর্তে গোলাপ সিং সন্তষ্ট হইলেন 
না; কাবুলে হ্বতন্ত্র গবর্ণমেন্টের বিষয় অনুমোদন সম্বন্ধে ইরাজদিগের প্রকৃত মন্তব্য না 
জানিয়া, কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শের সিং যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন 
না।৭ এক্ষণে সা-ন্থজার মৃত্যুতে এবং শের, সিংহের সনোহমূলক কার্ধকলাপে এ দেশ 
পুনরধিকার কর! তাহার! নিপ্রোয়েজনীয় বলিয়া! মনে করিলেন ; স্থতরাং ইংরাজদ্িগের 
ঘোষণাক্রমে “ত্রিপক্ষীয়* সন্ধি বিলুপ্ধ হইল ।৫৮ কিন্তু আফগান রাজধানী আক্রমণের 
বিষয় বিশেষ আবশ্টাকীয় প্রতিপন্ন হওয়ায় অতি বিজ্ঞতার সহিত সেই নীতি অবলম্ষিত 
হইল।৫* তখন ইংরাজগণ দেখিলেন,__কাবুলে শীতকাল অতিবাহিত করিতে হইবে, 
তাহার অনেক সস্ভাবনাঁও রহিয়াছে । বিজয়ী সৈন্তদল ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন না! করা 
প্বস্ত কেহই বিশ্বাস করেন নাই যে, ইংরাজগণ বু₹ুৎ একটি সাশ্রাজ্য অধিকারের আশা 
পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর শিখগণ জেলালাবাদ গ্রহণে সম্মত হইল; কিন্তু এই স্থান 
হস্তাস্তরকরণের আদেশ জেনারেল পলকের নিকট পৌঁছার পূর্বেই, সেনাপতি দুর্গ ধ্বংস 


৫৬। ১৮৪২ খৃষ্টানদের ২৭শে এপ্রিলের গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি. ক্লার্কের পত্র। 

£৭। ১৮৪২ খুষ্টাব্ের ১৮ই মে এবং ১৯শে জুলাই মিঃ ক্লার্কের বরাবর গবর্ণমেণ্টের পত্র। 

৫৮। সন্ধি-গ্রস্তাবে কোন এক পক্ষ অবলম্বন করিতে, শিখখণ যে পাওুলিপি প্রস্তত করে, ভাহাতে 
শিখজাতি সিদ্ধুর আমীরগণ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কাবুলের শাসনকর্তার 
্বীকারোক্তি অনুদারে পিখজাতি প্রধানতঃ এই সন্ধির মুলীভূত; তাহার! পক্ষতুক্ত হওয়ার বিষয় 
কতকাংশে খন করিয়াছে। যাহা হউক, এই সন্ধি কখনগ নিষ্পন্ন হয় নাই। 

৫»। যে ভাবে'ইংরাজগণ আফগানিস্থান হইতে সৈন্ত ফিরাইরা আনিয়াছিলেন, শিৎজাতি দেই 
কু-প্রথ। ব! ঘৃণাজনক বিষয়ের পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছিল । (14. 00121 00 009০2036176, 190) 
015, 1842 ) যে নকল প্রধান ব্যক্তি, কাবুল আক্রমণের বিষয় প্রথমতঃ অতিশয় 1বনীত ভাবে জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন, মি. ক্লার্ক তাহাদের অগ্কতম। অতঃপর এত শীত কাবুল পরিত্যাগনের সম্বন্ধে তাহার 
ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । (59০ 018 15051 8০০৩ 9০৫০৫ 809 ৪159 0108 01005 232 


40111, 1842). 


২৭৬ শিখ-ইতিহাস 


করিয়া ফেলিলেন।৬০ তখন বাল! হিসারে ধাহাকে কৌশলক্রমে রাজপদে গ্রতিষিত 
করিয়া ছিলেন, সেই রাজাকেই সেনাপতি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রদান করিলেন । লাহোরের 
শাসন-প্রণালী বিশৃঙ্খল হওয়ায়, শের সিং এই ঘ্বণাজনক উপটোকন প্রদানের দায় “হইতে, 
অব্যাহতি পাইতে হয়তো অনিচ্ছুক ছিলেন না । পঞ্জাবের মধ্য দিয়া নিরাপদে গমনের 
অঙ্গীকারে, দোস্ত মহম্ম?ও এই সময়ে মুক্তি-লাভের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ- 
দিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া! আকবর খার পিত| জয়লাভ করেন, তাহাতে তাহার যশঃ- 
সৌরভে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়, সকলেই সেই ইচ্ছ! প্রকাশ করেন। এক্ষণে শাসনের 
আযোগ্য একটি রাজ্য আকবর খার পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাহার সহিত মিত্রতা' 
স্থাপন করাই ইংরাজগণ যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন 1৬১ - 

এই সময়ে গবর্ণর জেনারেল, ফিরোজপুরে একদল সৈন্য সমাবেশের সংকল্প করিয়া 
বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। আফগানিস্থানে পুনরায় বিপৎপাত্ের সম্ভবনা হইলে, 
তৎপ্রাতিকারার্থ এই সৈন্যদল প্রস্তত রাখাই, তাহার উদ্দেস্ট। ভারতের নরপতিগণকে 
তিনি আর এক বিষয় জানান স্থির কগ্রিলেন ;-কোঁন রাজা বিজ্রোহাচরণ করিলে, 
তাহাদের ইংরাজ প্রভৃগণ সে বিদ্রোহ দমন করিবেন ।৬২ লর্ড এলেনবরা শ্বয়ং শের-সিংহের 


৬০1 ১৯৪২ খুষ্টান্বের ১৮ই অক্টোবর এই আদেশ প্রচারিত হয়। লর্ড এলেনববার মনেও' 
সন্দেহ জন্মিক্নাছিল যে বিজয়ী সেনাপতিগণ কাবুলে শীতকাল অতিবাহ্থিত করার জন্য নান! যুক্তি প্রদর্শন 
করিবেন। এই কারণে সার জন এম. ক্যাসকেলের কোহিস্তান আক্রমণে তিনি বিশেষ সন্তষ্ট হন নাই। 

৬১। শিখগ্ণ কখনও রাজ্যলাভে অনিচ্ছুক ছিল না। কিন্তু তাহার! প্রকাগ্ত উপায় অবলম্বনে 
অভিলাষ করিয়াছিল এবং যাহাতে তাহাদের কাযকলাপে কেহ বাধ] ন! দেয়, তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিল। 
যে পর্যন্ত ইংরেজ আপনা দ্বিগের নীতি অনুনারে এ বিষয় স্থির ন। করিয়াছিলেন, সে পর্যস্ত তাহারা উদ্দেশ্ঠ 
সাধন করিতে পারে নাই। আফগানিস্থানের সহিত সমন্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য, গবর্ণর-জেনারেল 
ষে প্রতিজ্ঞা করেন, শিখগণ সে সকলই অবগত ছিল; কিন্ত অস্থায়ীভাবে এই সম্বন্ধ রক্ষার জন্য ইংরাজ- 
পক্ষের অধিকাংশ ব্যক্তি ষে মত প্রকাশ করেন, শিখগণ তাহা জানিত। অধিকস্ত তাহার! দেখিল যে, 
নবাগত সৈন্য কতৃক সমূদায় ছুর্গই অধিকৃত, এবং স্বেচ্ছাক্রমে রাজ্য-পরিত্যাগ-নীতি তাহাদের পক্ষে 
সম্পূর্ণরূপে নূতন। অতএব তাহার! কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। সৈন্যগণের প্রত্যাগ্রমনে 
স্বাধীনভাবে কাঁধ কর! যখন তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া অনুমিত হইল, তখন দোম্ত মহণ্মদের 
মুক্তিতে পুনরায় তাহারা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইল। তাহার! পঞ্জাবের মধ্য দিয়া আমীরকে নিরাপদে 
পরিচালন করিতে প্রহরী-দ্বরূপ নিযুক্ত হওয়ায়, তাহার সহিত শিখগ্ণ কোনই প্রস্তাব করিতে পারিল 
না। যতদিন শিখ জাতি ইংরাজদিগের নীতি অনুসারে অধীনতা পাশ ছিন্র করিয়! স্বাধীনভাবে শাসন- 
কার্য পরিচালনায় অভ্যন্ত না হইয়াছিল, সে পরস্ত স্থলতান মহম্মদ খঁ! এবং অন্যান্য শামনকর্তৃগণের ছার 
শিখজাতি কায সম্পন্ন করিতে পারিত | (09101216 1%7, 01510. 00 00617017670 200 9691. 
1482, উ 

৬২। লর্ড অকল্যাণ্ডও মনে করিয়াছেলেন যে, এই প্রমাণ যুক্তি সঙ্গত। (0০%600116706 00147. 
০1571 3৫0 19৩০. 1841.) লর্ড এলেনবরার শাসনকালে যে উপায়াবলী গৃহীত হয় তাহাতে 
আফগানিস্থানের সৈন্যপরিচালক সেনাপতিদিগকে তিনি শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা! প্রদান করিয়াছিলেন। সার 
উইলিয়ম নটের প্রতিনিধি আদেশ করেন.পূর্ব আদেশের সহিত কোন সংশ্রব না' রাখিয়া, সৈন্যের 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৭৭ 


সহিত সাক্ষাতের মনস্থ করিলেন। তৎকালে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, 
তাহাতে জয়লাভেও সৌকর্ধ বিধান করায়, মহারাজ বন্ধুত্বের যে প্রমাণ নিয়ত প্রদান 
করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গবর্ণর-জেনারেল নিজে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন স্থির হইল। 
মহাঁসমারোহে সে উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য তাৎকালিক উদ্দীপনাবশে আরও স্থিরীকৃত 
হুইল যে, কাবুল হইতে যে ছুইটি সৈম্তদল বুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছে, 
তাহারা কোনরূপ উচ্ছ-ঙ্খলতাচরণ না করিয়া, ইংরাজদিগের উদারতা ও সাম্যনীতির 
পরিচয় প্রদান করিবে । আলেকজান্দার এবং তাহার গ্রীক সম্ভক্তৃক পঞ্জাব প্রদেশ 
ম্যাসিভনের অন্তভূক্ত হওয়ার পর, আর এত অধিক ইউরোপীয় সৈন্ত কখনও ভারত-ক্ষেত্রে 
একক্র সমবেত হয় নাই। শিখজাতি সাধারণতঃ এক কারণে সন্তষ্ট হইয়াছিল ; যাহাতে 
পশ্চিম সীমান্তে ইংরাজগণ উপস্থিত না হন, তজ্জন্তই এই সন্মিলনে, তাহারা বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিল। কিন্তু অন্তান্ত অবস্থায় ক্ষমত। ও এশ্বর্ধ বৈভব প্রদর্শনের স্থবিধা পাইয়া, 
তিনি বিশেষ গবিত হইতে পারিতেন। শের সিং নিজে নিঃসন্দেহে লর্ড এলেনবরার 
সহিত সাক্ষাতের জন্ত প্রতীক্ষা করেন নাই। তিনি শাসনকার্ধে আপন অক্ষমতা বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন ; শিখদ্িগের অত্যাচারের জন্য, এবং যে সকল রাঁজদ্রোহী আমীরগণ 
তৎকালে আপনাপন অনৃষ্ট চিন্ত! করিয়া ভয়প্রক ম্পিত হুইয়াছিলেন, তাহাদের সহিত তিনি 
লিপ্ত হইয়াছেন সেই সন্দেহে, তাহাকে যে কৈকিয়ৎ প্রদান করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া 
তিনি অনর্থক ভীত হইলেন। পঞ্রাব প্রদেশ অধিকার করিলে যে, সমস্ত আফগানিস্থান 
সম্পূর্ণরূপ অধিকারের প্রথম সোপান গঠিত হইবে, ইহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইয়া 
পড়িলেন। শের সিংহের নিজের প্রতিও বিশ্বাস ছিল না । অন্ুচরগণের প্রতিহিংসা" 
বৃত্তির চরিতার্থের ভয়েও তিনি বিশেষ ভীত হইয়াছিলেন। তাহাদের বিশ্বাস, শের সিং 
শ্বার্থ-সাধনোদেশ্টে খালসা সৈন্য উৎসর্গ করিতে যত্বপর। গবর্ণর*জেনারেলের সহিত 
মহারাজ সাক্ষাৎ করেন, ধীয়ান সিংহের তাহা অভিপ্রেত নহে। অধিকন্ত তিনি 
স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন; ধীয়ান সিংহের ভয় হইল তাহার প্রভু ইংরাজ প্রতিনিধিকে 
উত্তেজিত করিয়া তাহার ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, অথবা তাহার বৈদেশিক গ্রতৃত্বের 
উচ্ছেদ? সাধনে চোষ্টত হইবেন । শের সিং এবং তাহার মন্ত্রী উভয়েই উজ্লাসিত হইলেন 
'ষে, ধে মতবিরোধের জন্য লুধিয়ানার লেহন1 সিং মাজিথিয়ার বিশিষ্টরূপ সমাদর করা হয় 


শিরাপত্বার জন্ত এবং ব্রিটিশ নামের গৌরব-রক্ষ। হেতু তিনি যাহ! ভাল মনে করেন, (7২69০180101) ০৫ 
30561171716, 6 020. 1842,) তিনি তাহাই করিবেন। এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া, তিনি 
আপন যোগ্যতা ও গুণাবলীর সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়াছিলেন। (০৮677701601, €০ 517 ভা] 
০৫. 1011) 85৮10817 1842, ) যাহা হউক, দোস্ত মহণ্মদের মুত্তি-গ্রন্তাবে লর্ড অকলাওই প্রশংসার 
ঘোগ্য। (0০৬০1101067 00 11 01505 2405 8৩৮০ 1842.) কাবুল হইতে প্রত্যামনের পর, 
ইংরাজগণের বে বিপৎপাত হওয়ার সম্ভাবনা! ছিল, তিনি যে তদপেক্ষ! ঘোরতর বিপদাশঙ্কায় অভিভূত 
হইয়াছিলেন, সে জন্য তিনিও কতকাংশে দোষী। শতক্রুতীরে অখব] সিন্কৃতীরে আশ্রয় গ্রহণের জন্য 
কাপুরুযো চিত মন্ত্রণার জন্যও তিনি কিন্ৎপরিমাণে অপরাধী । 


২৭৮ শিখ'ইতিহাস 


নাই, এক্ষণে সেই মতবিরোধ অছিলায় ইংরাজগণের বিরুদ্ধাচরণে মহারাজের সহিত 
তাহার সম্মিলন অজস্তব।৬৩ এবার অবহেল! ও অবমাননার জন্য লর্ড 'এলেনবর! 
প্রকৃতই ক্রু হইলেন; কিন্ত না জানিয়াই তাহার গ্রতি এইরূপ অবমাননা প্রদর্শিত 
হইয়াছিল। তাহার ক্রোধ সহজে প্রশমিত হইবার নহে । কিন্তু গ্রকৃত ভাবী। উত্তরাধি- 
কারী সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া হুয়ং মন্ত্রী যখন ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন, তখন 
এলেনবরার অসন্তোষের সকল কারণই অস্তহিত হইল। ১৮৪গগ্র্টাবে জানুয়ারী মাসের 
প্রারস্তে সৈন্য-দল-ভঙ্গের নির্দিষ্ট সময় আসিল ; গবর্ণর-জেনারেল দুরতর দেশ হইতে 
আগত যুদ্ধক্রিষ্ট সৈন্যগণকে আর অধিককাল তথায় রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না । এইরূপে 
শের সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল নাঃ কিন্তু জর্ড এলেনবরা অল্পবয়স্ক বালকম্যুবরাজ 
প্রতাপসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । যখন বন্যার জলে সিন্ধুনদের উভয় কুল প্লাবিত 


৬৩। অনেকবার রাজ] ধীয়ান সিং এবং মহারাজ উভয়ে ইংরাজদিগের আক্রমণের বিষয় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। (দৃষ্টাস্তস্বরাপ, ১৮৪২ খৃষ্টানদের ২রা জানুয়ারী গবর্ণমেণ্টের বরাবর মি ক্লার্কের পত্র, 
ষ্টবয।) ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল এবং মহারাজের সাক্ষাতে, ধীয়ান সিং বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।' 
কলিকাত। রিভিউয়ের প্রবন্ধ লেখক, (০. 11, 0, 493 01 005 02819009 7২০৬1০% )--তাহ। খ্বীকার। 
করিয়াছেন। এই সমালোচক তৎকালে শের সিংহের উদ্বেগের কথাও বর্ণন। করিয়াছেন; কিন্তু তাহার 
মতে, শের সিংহ অকপটে ইংরাজদিগ্নের আশ্রয়ে থাকিতে অভিলাষী ছিলেন। যদি তিনি নৃশংস 
হত্যাকাণ্ড হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করিতেন এবং সর্বপ্রকার বিপদ সম্ভাবন] জানিয়। 
বদ্দি লর্ড এলেনবর] তাহাকে লাহোর সিংহাসন প্রতিষীত রাখিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই 
ইংরাজদ্বিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। 

সিষ্কুর আমীরগণের সহিত যে সন্ধি প্রস্তাব হয়, তাহ! শক্রতামূলক ও সন্দেহজনক | তথ্ছিবয়ে 
থরনটন কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস দ্রষ্টব্য (96০ 71010000015 প1151915 0£ 10019 ৬1. 447.) 
যাহ! হউক, এই মমুদায় অপরাধের কৈফিয়ৎ প্রদানের জন্য, শিখগণ কখনও আহুত হয় নাই । 

সরদার লেহন! সিং যে সত-বিরোধের কারণ হইয়াস্ছিলেন, তাহা! সংক্ষেপে নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 
মীমান্ত প্রদেশে গবর্ণর-জেনারেলের আগমনে, প্রচলিত আচার-প্রণালী অনুসারে এ সর্দার তাহার 
অভ্যর্থনার জন্য প্রেরিত হন। তখন এইকর্প বন্দোবস্ত হয় যে, গভর্ণর-জেনারেল লুধিয়ানার সর্দারকে 
সমাদর করিবেন ; এতদর্থে দিন ও সময় নির্দিষ্ট হয়; এবং সকল বন্দোবস্তই যখোচিত ভাবে স্ুস্থির 
হইয়া যার়। মি. ক্লার্ক ম্বয়ং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাকে গভর্ণর-জেনারেলের নিকট আনয়ন 
করিতে গমন করেন। তাহার প্রতি এইরূপ আদেশে ছিল যে, শিখদিগের শিবির অভিমুখে তিনি 
অদ্ধপথ গ্রমন করিবেন। সর্দার ভাবিলেন অথব| বুঝিলেন,_ মি. ক্লার্ক তাহার শিবির মধ্যে আসিবেন ; 
হতরাং ভিনি নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া! রহিলেন। এদিকে মি. কাক ছুই ঘণ্টা বা ততোধিক কাল অর্ধপথে 
সর্দারের জন্ প্রতীক্ষা! করিতে লাখিলেন। লর্ড এলেনবরা মনে করিলেন, সর্দারের এই আপত্তি 
বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক ; এবং ইচ্ছাপূর্বকই তাহার প্রতি এই অবমাঁনন! প্রদশিত হইয়াছে। স্তরাং 
ধবর্ণরীজেনারেল ইহার কৈফিয়ত প্রদানের আদেশ করিলেন। (১৮৪২ থুষ্টাব্খের ১৫ই ডিসেম্বর, মি. 
ক্লার্কের বরাবর গবরমেণ্টের পত্র দ্রষ্টব্য ।) গবর্ণর-জেনারেলের শিবিরে ঘৃণিত লেহন সিংহকে পরিচালন 
করিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এবং ধায়ান সিংহের ন্থার্থ সাধনোদ্দেশে লাহোর গবর্ণমেন্টের উকীল, তাহাকে, 
বিপথগামী করিয়াছিল ; নিজ প্রভু এবং ইংরাজগণ উভয় পক্ষেরই অবিশ্বাস-ভাজন, করিবার বত 
সেই ব্যক্তি এরূপ কাজ করিয়াছিল। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৭৯ 


তখন যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত বনু সংখ্যক শিখ সৈন্য প্রহরী স্বরূপ শতঙ্রর পরপারে 
প্রেরিত হয়, এবং যেরূপ নিশ্চয়তা ও চতুরতার সহিত সৈন্ত পরিচালিত হইয়াছিল । 
ইংরাজ সেনাপতিগণের সৈন্য-সংখ্যা অধিক হইলেও এবং ইংরাঁজসৈন্যর সিদ্ধি লাভে 
আত্মাভিমানের কারণ থাঁকিলেও) এ বিষয়ে তাহাদের বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখ! 
কর্তব্য। যুবরাজও সেইরূপে ভারতীয় ইংরাজ-টসৈন্য পরিদর্শন করিপেন ; শিখ-রাজ 
অতিশয় আগ্রহের সহিত জালালাবাদ উদ্ধারকারী সৈন্যদলকে পরীক্ষা! করিলেন ; এবং 
বিশ্বয়ের সহিত জেনারেল নট এবং তাহার সাহসী বীর কষ্টপহিষ্ সৈন্যগণকে অকপটে 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে হুসঙ্জিত সৈন্যদল ভঙ্গ হইল; ফিরোজপুরের 
সমতলক্ষেত্রে আর অসংখ্য শুভ্র শিবিরশ্রেণী পরিদৃষ্ট হইল না। বিপম্মস্ত শের সিং 
ঘোরতর বিপর্দের অবসানে অতি শীত অমুতসর পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান 
করিলেন । এই সকল কার্ধ শেষ হইলে, তিনি দোস্ত মহম্মদ খাকে অতি সষাদরে 
লাহোরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বন্ধনমুক্ত আমরীরের 
সহিত সন্ধি-হত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এই সন্ধি-পত্রে ইংরাঁজদিগের উপচৌকন 
জেলালাবাদের কোনই উল্লেখ রহিল না ।৬৪ 

কিহুু শের সিং) অধীনস্থ রাজা ও প্রজার্দিগকেই প্রধান্তঃ ভয় করিতেন। ১৮৪২ 
্রীষ্টাবের জুন মাসে মায়ি ঠাদ কৌরের আকম্মিক বা সন্দেহমূলক মৃত্যুতে যদিও তীঁছার 
ভয়ের অনেকটা লাঘব হইগ্রাছিল।৬৫ তথাপি বিদ্বেষভাঁবাপন্ন ধীয়ান সিংহের প্রতৃত্ে 
তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন তিনি ভাই গুরমুখ সিংহের প্রন্তাব সমূহে কোনরূপ 
ছিধামত প্রকাঁশ না! করিয়া) তদনুযায়ী কার্ধ করিতে লাগিলেন। এক হিসাবে এই ব্যক্তি 
তাহার ধর্মযাজক ছিলেন, এবং ধায্সিক বলিয়া! তাহার বিশেষ হুখ্যাতিও ছিল; সকলেই 
জানিত তিনি একজন প্রসিদ্ধ যোগী ও ক্ষমতাশালী পুরুষের আত্মজ।৬৬ দেশের বিরুদ্ধ 


৬৪। ১৮৪৩ খৃষ্টাবের ১৫ই ফে্য়ারী এবং ১৭ই মার্চ তারিখে মি ক্লার্কের নিকট গবর্ণমেন্ট এক পত্র 
লেখেন; এস্থলে তাহাই ভষ্টব্য। 

৬৫। ১৮৪২ খৃষ্টানদের ১৫ই জুন, গবর্ণণেন্টে বরাবর মি' ব্লার্কের পত্র । দাসীগণের মুখে শুন। ধায়, 
খড়গ সিংহের বিধবা পত্বী, এত গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুকাল পরেই স্বৃভামুখে 
পতিত হন। এই নৃশংস ব্যাপারের একটি মাত্র জবাব দেওয়! হইয়াছিল যে, তিনি কোন অপরাধের 
জন্য হত্যাকারী ভূতাগণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের উত্তেজনায় শের সিং যে 
নিধিপ্ত ছিলেন, সাধারণে তাহ] বিশ্বাস করিতে চাহে ন|। 

৬৬। রাজত্বের প্রারস্তে শের সিং অধিকাংশ স্থলে জওলা সিং নামক একজন দক্ষ অথচ উচ্চাভিলাধী 
অনুচরের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। লাহোর আক্রমণ সময়ে এই ব্যন্তি বিশেষ বীরত্বের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। এই নগন্ত সেনানায়ক, সিঙ্ধানওয়াল! রাজগণ' জান্ুরাজগণ এবং ক্ষমতাপন্ন রাজ- 
মভাসদগণের স্থান অধিকারের আশা করিয়াছিল ; কিন্তু অবিসৃশ্যের ভয়ে ত্বরাদ্থিত হওয়ার, ধীর়ান সিং 
কর্ভৃক আক্রান্ত হইয়1, ১৮৪১ খ্রষ্টান্ধের মে মাসে তিনি কারারুদ্ধ হন? এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই 
তিনি জাত্মহৃত্যা করেন। (গবর্ণমেন্টের বরাবর মি. ্লার্কের পত্র ; তারিখ ১৮৪১ ত্রীষ্টাবের «ই যে এবং 
১,ইজুন।) 


২৮০ শিখ-ইতিহাস 


পক্ষগুলিকে একতা-হ্যত্রে আবন্ধ করিতে অভিলাষী হইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট শুভ উদ্দেশে 
অথচ অসস্তভব আশায় প্রাণোদিত হইয়া সিদ্ধানওয়ালা রাজগণের প্রতি পুনরায় অনুগ্রহ 
প্রকাশের অভিলাষ করিলেন। তাহাদিগের ভয়ে ইংরাজ প্রতিনিধিকে বিশেষ সতর্ক! 
অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং মহারাজ স্বয়ং ভীত ও সন্দিহান হইয়াছিলেন।৬৭ 
স্বাভাবিক অকপটতা হেতু শের সিং এইরূপ মিত্রঙা-বদ্ধনের বিরোধী ছিলেন না; বরং 
জাম্মু-রাঁজগণের সমবল সম্পন্ন এই রাজ পরিবারকে ক্রমে ক্রমে মিন্রতান্ত্রে আবদ্ধ করিতে 
ইচ্ছ! করিয়াছিজেন। ধীয়ান সিংহও তাহাদের প্রত্যাবর্তনে কোনরূপ বাধা দেন নাই। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, এক্ষণে মায়ি ডাদ কৌর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন; স্থৃতরাঁং 
তাহাদের ছার! বহু উদ্দেশ সাধিত হইবে । এইরূপে অজিৎ সিং এবং তাহার পিতৃব্য 
পুনরায় লাহোর রাজসভায় স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন। এতৎসত্বেও ১৮৪৩ খ্রীষ্টা্জের 
খরী্ঘকালে ধীয়ান সিং বুঝিলেন, মহার'জের উপর তাহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া! 
আসিতেছে । এদিকে গুরমুখ সিংহের কুমস্ত্রণায় ভীত হওয়ারও তাহার অনেক কারণ 
ছিল। গুরমুখের ন্যায় একজন ব্যক্তি কতৃক জনসাধারণ উত্তেজিত হইলে, তাহার বিষময় 
ফলও তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর মন্ত্রীবর পুনরায় বালক দলীপ 
সিংহের কথ! আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সিদ্ধানওয়াল! রাজগণের মনে এই 
বিশ্বাস দৃ়বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, কেবলমাত্র আপনাদ্দিগের ধবংসের পথ প্রশস্ত 
করিতেই তাহারা লাহোরে আসিতে প্রলোভিত হুইয়াছেন। ইতিমধ্যে অজিৎ সিং 
রাজার প্রিয় সহচর হইয়া উঠিলেন। এক্ষণে তিনি নিজে ক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত ; 
তিনি এবং তাহার পিতৃব্য লেহন! সিংহ উভয়েই আপনাপন উদ্দেস্ট সাধনের জন্য মন্ত্রী- 
বরকে পক্ষতৃক্ত করিয়া লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাহারা যেন সম্পূর্ণরূপে মন্ত্রর মতা 
ব্তা, তাহারা সেই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহার! বলিলেন, নিজ জীবন রক্ষার্থ 
তাহারা শের সিংহের জীবননাশে প্রস্তুত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টান্ের ১৫ই সেপ্টেম্বর) অজিৎ সিং- 
হের আহরিত সৈন্যগণের নব-জম্প্রদায় পর্যবেক্ষণ করিতে» মহারাজ তাহার তথায় আগমন 
করিলেন ; বোধ হইল, সর্বশ্রে্ঠ একটি কামান উপটৌকন স্বরূপ প্রদানের জন্য, প্রচলিত 
প্রথান্ধায়ী অভিন্দন গ্রহণের জন্যই যেন অজিত সিং মহারাজের নিকটবতাঁ হইলেন। 
কিন্ত নিজ অস্ত্রোতোলন করিয়া মহারাজকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। ঠিক এই 
সময়ে নির্মম লেহনা সিং বালক প্রতাপসিংহেরও জীবন সংহার করিলেন। তখন মস্ত্রীকেই 
রাজ! বলিয়া ঘেষেণ! করিতে জ্ঞাতি-বন্ধুবর্গ, ধীয়ান সিংহের সহিত মিলিত হইয়! ছূর্গ 


৬৭। ১৮৪২ খ্রীষ্টাবের ৭ই এপ্রিল, গবর্ণমেন্টের বরাবর ক্লার্কের পত্র ; এবং ১৮৪২ খ্ীষ্টাবের ১২ই মে 
ক্া্ষ্টর বয়াবর গবর্ণমেণ্টের পত্র । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাষোর ৫ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেন্ট লেফ টনান্ট কর্ণেল রিচমণ্ডকে 
ষে পত্র দেন তাহাও দ্রষ্টব্য। ১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মি, ক্লার্ক আগরার লেফট.নাণ্ট গবর্ণর হন ; 
সীমান্ত প্রদেশে লেফটেনাপ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড প্রতি নিধিরাপে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। রিচমণ্ড একজন 
বিখ্যাত কর্ণচান্রী ) অধুনা) ভিন সাঁর জর্জ পলকের অধীনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৮১ 


'অভিমূখে অগ্রসর হইল। চির-সতর্ক মন্ত্রী এক্ষণে আপনার ফশদে আপনি ধরা পড়িলেন; 
তিনি এক্ষণে নিজ পাঁপকার্ধের সহায়তাকারীগণের ক্রীড়া-পুত্ুলীছরূপ রহিলেন, অধিকতর 
নিজ্জনে থাকিবাঁর জগ্তই যেন তিনি প্রিয় সহচর ও আজ্ঞাবহিগণ হইতে বিচ্ছিয় হইলেন। 
যে ধুষ্ট নির্লজ্জ রাজা কিছুকাল পূর্বে তাহাদের অদ্বিতীয় প্রভুর রক্তে হস্তরঞ্জিত করিয়াছিল, 
সেই রাজাই তাহাকে গুলি করিয়! হত্যা করিল।৬৮ বড়যস্ত্রকারিগণ এইরূপে নিজ নিজ 
কার্ধে বিশেষ কৃতকার্য হইল; কিন্তু তাচ্ছিল/বশতঃ তাহার মন্ত্রী-পুত্রকে নিহত অথব! 
কারারুদ্ধ করিল না । এদিকে মহারাজের হত্যা সংবাদের জন্য সৈম্তগণ যেরূপ সন্ত 
হইয়াছিল, ধীয়ান সিংহের মৃত্যুতে তাহারা তেমনই ছুঃখিত হইল। বোধ হইল, তাহারা 
ধীয়ান সিংহের হত্যার বিষয় কখনও মনে স্থান দেয় নাই। আপনার বিপদাশঙ্কায় হীরা 
সিং সম্তানোচিত কর্তব্য সাধনে উদ্বদ্ধ হইলেন। যে তিনটি হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল, 
তজ্জন্য তিনি একমাত্র সিম্ধানওয়ালাদিগকেই ন্যায্যরূপে অপরাধী করিতে পারিতেন। 
তাহাদের বন্ধু ও তাহার পিতার নৃশংস মৃত্যুর প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হইলে, তিনি 
সৈন্তপ্দিগকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন । সৈম্তদল সকলেই তাহার 
আহ্বানে সম্মত হইয়া, অব্যহতির পরেই দুর্গ আক্রমণ করিল । শিখজাতির মধ্যে জাম্ম,র 
রাজগণের প্রাধান্যে বিছেষ এত অধিক প্রবল ছিল যে, বিন্বয় ও ক্রোধের প্রথম উত্তেজনা! 
তিরোহিত না হওয়া পর্যস্ত, যদি এই যৎসামান্য সৈন্য তিন চারি দিন সহা করিয়া থাকিতে 
পারিত, তাহা হইলে, নিশ্চই হীরা সিং প্রাগভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু 
দ্বিতীয় দিন অপরাহে এই স্থান আক্রান্ত হয়, আহত লেহন! সিংহ নৃশংস রূপে নিহত 
হইলেন। এবং অজিৎ সিং সাহসিকতার সহিত উচ্চ প্রাচীর উল্পজ্যনের চেষ্টা করায়, 
তথা হইতে পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ।৬৯ অতঃপর দলীপ সিং মহারাজ 
বলিয়া ঘোষিত হইলেন, এবং হীরা সিং উজীর পদে উন্নীত হইলেন। কিছুকালের জন্য 
তিনি সর্বেস্বা হন ; সিষ্ধানওয়ালাগণের সমুদ্ধায় রাঁজ্য সরকারে গৃহীত হয়, এবং শিখগণ 
তাহাদের বাসস্থান ধুলিসাৎ করিয়া ফেলে; ভাই গুরমুখ এবং মিত্র বেলীরাম উভয়কে 
অনুসন্ধান করিয়া হত্যা না! কর পর্যস্ত প্রতিহিংসা! পরবশ যুবক নিবৃত্ত হইলেন না। প্রথম 
ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহার এই বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি তাহার দৃঢ-বিশ্বাসী গুভূর মৃত্যুর 

সহায়ত! করিয়াছেন এবং মন্ত্রী নিধন সাধনে উত্তেজনা বুদ্ধি করিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির 
সন্থন্ধে তাহার ধারণা হইল যে, জান্ম, পরিবারের প্রাধান্ঠের প্রবল বিরোধী হইলেও, তিনি 
সর্দা মহারাজের বিশেষ প্রিয় ও অন্ুগ্রহভাজন হুইয়াছিলেন) লাহোর আগমন কালে 
সর্দার উত্তার সিং সিষ্কানওয়াল! দুর্গ অবরোধের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া ধর্মপ্রাণ খ্যাতনাম! 
ভাই বীরসিংহের প্রভৃত্ব ঘোষণা! করিয়া গ্রাম্য অধিবাসীগণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা 


৬৮। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাবের ১৭ই ও ১৮ই সেপ্েম্বর লেফটেনান্ট-কর্ণেল রিচমও্ গবর্ণমেন্টের বরাবর যে গঞ্জ 


লেখেন তাহাই দ্রষ্টবা। 
৬৯। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে সেপ্টেম্বর লেফটেনাণ্ট-কর্দেল রিচমও গবর্ণমেন্টের বরাবর যে গন্র প্রেরণ 


করেন, এন্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য । 


২৮২ শিখ-ইতিহাস 


করিলেন? কিন্ত যাবতীয় খালসা' সৈন্তদল সমবেত দেখিয়া, হীর! সিংহের দূতের 
কার্ধকলাপ পরিহার করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন ।৭০ 

নৃতন মন্ত্রী মাসিক দুই টাকা আট আনা অর্থাৎ পাচ শিলিং হারে প্রত্যেক সৈন্যের 
বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। পূর্বে যাহ! বাকী পড়িয়ছিল, তাহাঁও তিনি পরিশোধ 
করিলেন । সৈন্তগণ ভাবিল, তাহারাই রাজ্যের অধিপতি ; তাহারা অর্থ সংগ্রহ করিতে 
লাগিল, অথবা জাম্মু-দলপতিগণকে বিতাড়িত এবং পূর্ববণিত ভাই বীরসিংহকে ধর্মযাজক 
ও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানার্হ 
ও ভয়প্রদ হইতে চেষ্টা করিল।+১ বালক মহারাজার মাতুল জৌয়াহির সিং যথাসাধ্য 
সর্বোচ্চ পদ অধিকার করিলেন , কিন্তু মন্ত্রীর পরিবারবর্গের মধ্যে একত৷ রহিল না । যুবক, 
যুদ্ধে অনভিজ্ঞ এবং কার্ধে অপটু ভ্রাতৃষ্প,ন্্রের প্রাধান্য লাভে মর্মাহত হইলেন। প্রতৃত্ 
লাভের জন্য স্থচেৎ সিং একটি দল সংগঠন করিলেন।৭২ সাহায্যের জন্য যুবক উজীর 
পিতৃব্য গোলাপ সিংহের আশ্রয় অবলম্বন করিলেন $ সেই স্বচতুর নরপতি, যখন অপরের 
মতালম্বী হইতেন, অথব৷ কার্ধ সম্পন্ন করিতেন, তখন যে কেহ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, 
তাহাকে গ্রাহ করিতেন না । কিন্তু শিখগণ তখনও তাহার প্রতি অসন্তষ্ট ; পাছে তিনি 
প্রত্যেক ছুর্গ নিজ সৈন্য পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করেন, এই জন্য তাহার প্রতি তাহারা 
ঈর্যাপরবশ ছিল। পরস্ত গোলাপ সিং নিজ কার্ধ-প্রণালীতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। ১০ই নবেম্বর তারিখে লাহোর গৌছিবার পূর্বে তিনি একমান্র জোয়াহীর 
সিংহ ব্যতীত অপরাপর সকল পক্ষের সহিতই মিজ্রতা-স্থাপন পূর্বক তাহাদের অঙ্ুগ্রহভাজন 
হইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি জোয়াহীর সিংহকে অকর্মণ্য বলিয়া ঘ্বণা করিতেন ।৭৩ 
তাহার এই ব্যবহারে জোহীর ক্রু্ধ হইলেন ; মহারাজের সহিত তীহার সম্বন্ধ থাকায়, 
তাহার নিকট সর্বদা গতায়াতের স্থবিধা পাইয়া, *রিভিউ? বা সৈন্য-পরিদর্শন উপলক্ষে 
বালক মহারাজকে ক্রোড়ে লইয়া জোয়াহীর সিং পরিদর্শন-ক্ষেত্রে গমন করিলেন। তথায় 
উপনীত হইয়া, জান্ম,র রাজগণেকে পদচ্যুত করিতে জিদ করিয়া» তিনি সমবেত সৈন্য- 
গণকে বলিলেনঃ--যদ্দি তাহার প্রস্তাবে তাহারা অসম্মত হয়) তাহা হইলে তাহাদের ভাবী 
রাজ! তাহার ভ্রাতুপ্পত্রন্ডে লইয়া, তিনি ইংরাজ রাজ্যে পলায়ন করিবেন। কিন্তু ইংরাজদ্িগের 
নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের করনা স্বাধীন জাতি ও স্বাধীন সৈনিক পুরুষ শিখজাতির 
পক্ষে একাত্ত অসস্তোধজনক বিধায়, জোয়াহীর সিং তৎক্ষণাৎ কারারুন্ধ হইলেন। পূর্বে 


৭*| লেফটেনান্ট-কর্ণেল রিচর্ঈগ্ের পত্র ; ১৮৪৩ খ্রীষ্টাকের ২১শে সেপেম্বর হইতে ২র! অক্টোবর 
পর্ধস্ত। 

৭১ &$ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের, গবর্ণমে্টের বরাবর লেফ টনান্ট-কর্ণেল 
যিচমণ্ডের পত্র। 

৭২। ১৮৪৩ শ্রীষ্টান্দের ১৬ই এবং ২২শে অক্টোবর তারিখে লিখিত গবর্ণমেষ্টের বরাবর. লেফ টরা্ট- 
কর্ণেল রিচমণ্ডের গত্র। 

৭ঙ। রিচমণ্ডের পত্র ; ১৮৪৩ থৃঃ, ২৬শে সেপ্টেম্বর ও ১৬ই নবেন্বর | 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৮৬- 


যে শিক্ষায় তাহার হ্বতাঁব গঠিত হয়, এবং যে শিক্ষাবলে তিনি কার্ধাবলী সম্পন্ন করিতেম,, 
জীবনের শেষভাগে তিনি সেই নীতিই শিক্ষা করিলেন।৭৪ 


যাহা! হউক, তথাপি হীরা! সিং ক্রমশঃ বিপদ-জালে জড়িত হইতে লাগিলেন। ফতে 
খশ টোয়ানা নামক এক ব্যক্তি ধীয়ান সিংহের একজন প্রিয়-সহচর ছিলেন। এই ব্যক্তিই 
নিজ প্রতুর প্রস্তাবিত হত্যাকাণ্ডে গুপ্ত মন্ত্রণাদাতা। যখন অজিৎ সিং একপক্ষে রাজাকে 
গ্রহণ করেনঃ তখন চতুরতার সহিত কু-অভিপ্রায়ে এই ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন»_ ইহাই সাধারণের অনুমান । যখন সৈন্যরাশি দূর্গ আক্রমণ করিগ, 
তখন এই নগণ্য নেত৷ ম্বদেশ ডেরা-ইসমাইল-খঁ! নামক স্থানে পলায়ন করিয়া রাজদ্রোহের 
সুচনা করিতে চেষ্টা করিল। মুলতানের বিস্রোহী ও দক্ষ শাসনকর্তা তাহার এইরূপ 
উদ্যমে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তৎকালে তাহাই অনুমিত হওয়ায়, বিশেষ উদ্বেগ ও 
অধিকতর দুশ্চিন্তার কারণ হইল।৫ এই সমূদায় বিদ্রোহ দমনের উপায় অবলম্বন 
করিতে না করিতেই, কাশ্মীরা সিং এবং পেশোয়ার! সিং নামক রণজিৎ সিংহের আত্মজ 
অথব| পোষ্যপুত্র্য়, নাবালক দলীপ সিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ঈাড়াইলেন। যখন 
আফগানদিগের ছুইটি প্রদেশের নামানুসারে এই বালকছয়ের নামকরণ হইয়াছিল, রণজিৎ, 
সিং তখন সেই ছুইটি প্রদেশ অধিকার করেন, তখন মহারাজ তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। 
তাহারা এক্ষণে শিয়ালকোটে প্রকাশ্তভাবে গ্রতিকূলতাচরণ করিয়া স্ব স্ব দল গঠন করিতে 
চেষ্টা করিলেন। যে কয়েকটি সৈন্যদল পেশোয়ার অভিমুখে গমনের আদেশ প্রাপ্ত 
হইয়াহিল তাহার! এই যুবরাজদ্বয়ের সহিত মিলিত হইল ; একমান্র শিখসৈন্য তাহাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল; কিন্তু লাহোরের মুসলমান সৈন্যগণও ভ্রাতৃঘ্বয়কে আক্রমণ 
করিতে অস্বীকৃত হইল। অতি কষ্টের সহিত ও একমাত্র গোলাপ সিংহের সাহায্যে 
শিয়াল কোট অবরুদ্ধ হইল। অতঃপর দেখা গেল, সেই যুবকঘয় কোন দলের অধিনায়ক 
কার্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ) তাহাদিগকে দমন করিতে হীরা সিং আর কোন উদ্ভোগ 
করিলেন ন1। মার্চ মাসের শেষ ভাগে তিনি ছুর্গ অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া, ভাহার্দিগকে 
মুক্তি দান করিলেন ।”৬ যাহা হউক, জোয়াহির সিংহের কতকার্ধতায় অস্ত্র হওয়ার 
কারণ, মন্ত্রীর অতি অল্পই ছিল; এই সময়ে জোয়াহির সিং নিজ মুক্তির জন্য প্রহরীদিগের: 
সহিত মন্্রণা স্থির করিয়াছিলেন, তাহারাও তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। রাজসভায় 
পূর্বপ্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেও, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। স্বুলতঃ) এই 


৭৪। ১৪৩ খৃষ্টাকের ২৮শে নবেম্বর লেফটনাস্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড, গবরণমেন্টের বরাবর যে পত্র দেন, 
এস্থলে তাহাই ভ্রষ্টব্য। 

৭৫| ১৮৫৩ থৃষ্টান্দের ১২ই ডিসেম্বর লেফটনাপ্ট-কর্ণেল রিচমও, গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র প্রেরণ, 
করেন, এলে তাছাই ভরষ্টব্য। . . 
৭৬। ১৮৪৪ খুষ্টীবের ২৩শে ও ২৭শে মার্চ, লেফটনান্ট-কর্ণেল রিচদণ্ডের পত্র । 


২৮৪ শিখ-ইতিহাস 


বালকের শাসন সময়ে তাহার বশ্যতা ত্বীকার করিতে সকলেই কতকটা ইতস্ততঃ 
করিয়াছিলেন ।৭4 

সাধারণের বিশ্বাস, রাজা! স্থচেৎ সিং, কাশ্মীর সিংহের সমস্ত মন্ত্রণায় অগ্রকাশ্ভাবে 
তাহাকে সাহায্য করিয়াছেন। জোয়াহির সিংহের মুক্তিলাভও তাহারই জন্মতিক্রমে 
সংঘটিত হইয়াছে। রাজার বিশ্বাস, তিনি €সন্যগণের মধ্যে সকলেরই প্রিয়পাত্র। 
গ্রধানতঃ যে অশ্বারোহী সৈন্য কতকটা অশিক্ষিত, এবং যাহারা স্থায়ী ও শিক্ষিত পদাতি 
ও শশ্রচালনাকারী সৈন্যদলের শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্ধ-গ্রণালীতে কতক পরিমাণে ঈর্যাপরতন্ত্ 
'তাহাদেরই তিনি অধিকতর প্রিয়পাত্র। তিনি অতিশয় বিরক্তি ও অনিচ্ছার সহিত 
'পার্বত্য প্রদেশে গমন করিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া সিংহাঁসন অধিকার করিতে 
“তখনও তাহার উৎকট অভিলাষ ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্ষের ২৬এ মে অপরাহ্ে কয়েকজন 
'অনুচর সমভিব্যাহারে তিনি অকম্মাৎ লাহোরে উপনীত হইলেন; কিন্তু অধিকাংশ 
£সন্যদল তাঁহার বিনীত প্রার্থনা উপেক্ষা করিল। তাহার একটি কারণ এই ষে, হীরা সিং 
দানে মূক্তহস্ত এবং প্রতিজ্ঞায় অটল ও অতিশয় উদ্দারচেতা ছিলেন ; দ্বিতীয় কারণ এই 
যে, যে সকল স্ুচতুর প্রতিনিধি সৈন্যদ্ল সমুহের “পঞ্চায়েৎ” শ্বরূপ নিযুক্ত হইতেন-_ 
অথব! ফাহাদের ঘ্বারা “পঞ্চয়েখ** সভা! গঠিত হইত, তাহারা আপনাপন মহত্ব ও 
আত্মসম্মান বিশেষরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন ; একমাত্র অধ্যাবসায়শীল এবং 
বিজ্ঞজনোচিত অনুসন্ধান না করিয়া, বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে সহজে তাহার! কাহারও পক্ষ 
অবলম্বন করিতেন না। স্থতরাং স্থ-প্রত্যাশী ও অবিমৃশ্যকারী রাজার আগমনের 
অব্যবহিত পরে, প্রাতঃকালে বৃহৎ এক দল সৈম্ত কোনরূপ দ্বিধামত প্রকাশ ন! করিয়া, 
বাজার.বিরুদ্ধে যাত্রা করিল; কিন্তু রাজা অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন; তিনি 
ভগ্ম-প্রাসাদের মধ্যে থাকিয়! বাধা দিবার চেষ্টা রিলেন। কিন্তু যদিও তাহার মুষ্টিমেয় 
$সন্য বহুসংখ্যক শস্ত্রধারী সৈন্যের অগ্নিবর্ষণে এককপ নিঃশেষ হইয়াছিল; কিন্তু আক্রমণ- 
কারিগণ ছুর্গপ্রাকার মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে, তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত যুদ্ধ করিয়া 
প্রাণত্যাগ করিলেন ।৭৮ 

উত্তার সিং সিষ্ধানওয়ালা এ যাবৎ থানেশ্বর বাস করিতেছিলেন। এইরূপ 
অবিষুশ্যকারিতা ও অসমসাহসিক কার্ধের পর, ছুই মাসের মধ্যেই সৈন্যগণের সাহায্যে 
তিনি হীর! সিংহকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করেন। ২র! মে তারিখে তিনি শত্রু 
নদী অতিক্রম করিলেন; কিন্তু অসাময়িক সংঘর্ষণ পরিহার-কল্পে এবং শিখদিগের নিকট 
বিনীত প্রার্থনা জানাইয়া, তাহাদিগের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবার জন্য, কোন দূরবর্তী স্থানে 
৪ ন! করিয়াই, তিনি একেবারে ভাই বীর সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। এই 


৭৭। ১৮৪৪ খৃষ্টাবের ২৭শে মার্চ লেফটনা্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র। 
৭৮। ১৮৪৪ খুষ্টাব্ের ২৯এ মার্চ, লেফটনান ট-কর্পেল রিচমণ্ড গবর্ণমেন্টের বরাবর যে পত্র লেখেন, 
তাহা! ভ্রষ্টবা। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৮৫ 


সময়ে তাহার ধর্মপ্রাণতা ও খ্যাতি-গ্রতিপতিতে বছুসংখ্যক কৃষিজীবী শিখ তাহার 
আজ্ঞান্বর্তা হইয়াছিল। তখন তিনি রাজধানী হইতে ৪* মাইণ দুরবর্তাঁ ফিরোজপুরের 
সন্নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অসস্তষ্ট-চিত্ত কাশ্মীর সিং তাহার সহিত যোগদান 
করিবেন? কিন্তু এ দিকে হীরা সিং নতজাু হুইয়া সমবেত “খালসার' অন্গগ্রহ ভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন ;--“দিদ্ধানওয়ালাগণ' ইংরাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থা এবং সম্পূর্ণরূপে 
তাহাদেরই অনুগত,--এই সকল বিষয়, স্মরণ করাইয়] দিয়া) তিনি 'খালসা' সৈন্ঠদিগকে 
উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । তৎক্ষণাৎ একটি বৃহৎ সৈন্যদল লাহোর হইতে যাত্রা 
করিল? কিন্তু বিদ্রোহী দল হইতে ভাই বীর সিংহকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখার ইচ্ছা! অতিশয় 
প্রবল হুইয়! উঠিল ; সৈন্যগণ ভাবিল, এক্নপ একজন ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষকে আক্রমণ করা 
ধর্মবিরুদ্ধ ও অপবিভ্র। যাহা হউক, এঁ মাসের ৭ই তারিখে ভাই বীর সিংহকে প্রস্থান 
করিতে অনুরোধ জানাইয়া, তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইল । প্রতিনিধিগণের 
কু-বাক্যবর্ষণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! সর্দার উত্তার সিং ম্বহস্তে একজন প্রতিনিধিকে নিহত 
করিলেন। এই নৃশংস ব্যাপারের ফলে, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধের হ্ৃত্রপাত হইল। উত্তার সিং 
ও কাশ্মীর সিং উভয়েই নিহত হইলেন। তৎপরে দেখা গেল, ভাই বীর সিংহও একটি 
গোলের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেন ;-_মৃতন্ত্ুপের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া 
রহিয়াছে । এই যুদ্ধে জান্মুর রাজপুত বীর, লাভ সিং সেনাপতি ছিলেন; কাশ্মীর 
সিংহের পরিবারবর্গকে হস্তগত করায়, তাঁহার সিদ্ধিলাভের পথ অধিকতর স্থগম হইয়া 
আসিল। কিন্ত স্ত্রীলোক ও বালিকাগণকে লাহোরে আনয়ন কর! সম্বন্ধে, শিখ-পর্দাতিক 
সৈন্য অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া প্রতিবাদ করিল । সৈন্যগণের এই প্রতিবাদে এবং ভাই 
বীর সিংহের মৃত্যুতে মর্মভেদী বিলাপ-চিহ্ন দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া, লাভ সিংহ 
আপনার নিরাপত্তার জন্য অতি সত্বর রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন 17৯ 

এইক্লূপে হীরা সিং রাজ্যের শক্রু এবং শাসনের প্রতিবাদী দুইজন প্রধান ব্যক্তিকে 
অপন্থত করিয়াঃ কতকাঁংশে সিদ্ধি লাভ করিলেন। এক্ষণে মূলতানের শাসনকর্তার 
সহিত সন্ধি-স্থাপিত হওয়ায়, ফতে খা! তাওয়ানার কার্ধ-প্রণালীতে অণুষাত্র উদ্বেগের 
কারণ রহিল না।৮০ এক্ষণে কেবল মাত্র শিখ-সৈন্যই, তাহার উদ্বেগের প্রধান কারণ হইয়া 
উঠিল। শিখন-সাম্রাজ্য সন্থীর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে তিনি কিছুমাক্র ভীত হন নাইঃ 
তিনি নিজে শিব-রাজ্যের আধিপত্য হইতে বঞ্চিত হইবেন-- ইহাই তাহার ভয়ের প্রধান 
কারণ। 'পঞ্চায়েত'গণ স্ব স্ব প্রতৃত্ব অক্ষু্ন রাখিতে যত্বপর ছিলেন, এবং তাহাদের 
অধীনস্থ সৈন্যগণের জন্য অতিরিক্ত বেতন ও বিশেষ অধিকারন্বত্ব লাভের চেষ্টা 
করিতেছিলেন। কিন্ত সৈন্যদল সাম্রাজ্যের একতা এবং সুযশ অক্ষুপ্ন রাধিতে কৃতসংকল্প 


৭৯। ১৮৪৪ খৃষ্টানদের ১*ই, ১১ই, এবং ১২ই মে, গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফ টনান্ট-কর্পেল রিচমণ্ডের 
পত্র। 
৮*। ১৮৪৪ খুষ্টাবের ২৭শে এপ্রিলের, গবর্ণমেণ্টের বরাবর লেফ টনান্ট কর্ণেল-রিচমও্ের প্র। 


২৮৬ শিখ-ইতিহাস 


হইয়াছিল) প্রাদেশিক সৈন্যন্লের সাহায্য হেতু তাহার! পরম্পর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত স্থির 
করিয়াছিল। বস্তুতঃ, সীমান্ত প্রদেশে শিখগণ শ্বাভাবিক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল; 
১৮৪৩ থৃষ্টাব্বের শেষ ভাগে গিলগিট রাজ্য আক্রান্ত ও কাশ্মীরের অস্ত, হইল ।, 
পঞ্চায়েতগণ বুঝিতে পারিলেন যে, শিখ-টসন্যকে রাজ্যমধ্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়!, রাজা 
এবং তাহার পরামর্শদাতা উভয়েই অতিরিক্ত পার্বত্য-সৈন্য সংগ্রহ করার মন্ত্রণা 
করিয়াছেন। তাহার! স্থির করিলেন, এইরূপ উপায়ের সার্থকতা প্রতিপাদন করা 
আবশ্যক ৪ সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদান না করিলে এবং সন্দেহভঞ্জন ব্যতিরেকে, 
কোন সৈন্যদল লাহোর পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, কমিটিতে তাহাই স্থির হইল। 
এইরূপে হীরা সিংহ, সিদ্ধু-দেশস্থ ইংরাঁজ-টসন্যের ভাবী সাহাঁধ্যের আশায় রহিলেন। 
তদান্ষঙ্গিক কয়েকটি দৈন্যদল তৎকালে শতদ্র অভিমুখে গমন করায়, তাহার সন্দেহ 
বধিত হইল। অন্যদিকে তাহাতে ইংরাজদিগের হস্তে শিখজাতির আসন্ন বিপদের বিষয় 
জানাইয়া দিল। 'খালসা' সৈন্য এই ইংরাজ-সৈন্যের সম্মুখীন হইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক 
ছিল। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট প্রতিশ্রুত খাদ্যত্রব্য ও অন্যান্য আবশ্তকীয় দ্রব্য 
আহরণের ভাখ করিয়া, একদল শিখ-সৈন্য কুস্তর অভিমুখে এবং অপরাপর সৈন্যদল 
রাজধানীর সন্লিকটবর্তী স্থানে প্রেরিত হইল ।৮৯ বন্ততঃ, রণজিৎ সিংহও সময়ে সময়ে 
এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেন ; তখন ইংরাজ-টসৈন্য অসংখ্য হইলেও তাহার ভয় 
বৃদ্ধি হইত না।৮১ কিন্তু বারংবার সিদ্ধিলাভ হেতু এবং ইংরান্মদিগের কার্ধে নিধুক্ত 
স্থায়ী ও শিক্ষিত সৈন্যদলের তাৎকালিক লজ্জাকর ও ঘ্বৃণিত ব্যবহারের জন্য, নিজ সৈন্য 
ও সাহায্যকারী ইংরেজ সৈন্যের ভয়, হীর! সিংহের মন হইতে অনেক পরিমাণে অস্তহিত 
হুই্য়াছিল। সিপাহী নৈন্য সিন্ধু অভিমুখে গমনে অস্বীকার করিল, এবং শিখ-সৈন্য 
“অতিশয় হষ্াস্তঃকরণে এবং বিন্ময়াবি্ হইয়া, সিপাহী বিদ্রোহের ক্রমোন্নতি প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। দেশ-গ্রলিদ্ধ সিপাহীগণ তাহাদের নিজ গবর্ণমেন্টের বিপক্ষতাচরণে 
দণ্তায়মান,-এই আকস্মিক দৃশ্য শিখজাতির পক্ষে প্রকৃতই অভিনব ব্যাপার। কিন্ত 
ইউরোপীয় সৈন্যের যুদ্ধকৌশলে, অশ্বারোহী সৈন্যের উজ্লতর দৃ্টাস্তে এবং সিপাহী- 
সৈন্যের বশ্যতা স্বীকারের জ্ঞান পুনরায় উদয় হুওয়ায়, বিশাল বৈদেশিক শক্তির সহিত 
অনিবার্ধ ও সাংঘাতিক সংঘর্ষের আশালোক একেবারেই নির্বাপিত হইল। ব্রিটিশ 
সৈন্য সিদ্কুদেশাভিমুখে গমন করায়, কুশুর হইতে লাহোর সৈন্য প্রস্থান করিল।৮৩ 

যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টের প্রতি অসন্তোষের প্রকৃত কিংবা! কাল্লনিক কারণের 
অভাব ছিল না। পরিশেষে এই অসস্তোষের ফলে, লাহোর সৈম্ত মর্মাহত হয়; 


৮৯ লেফটনান্ট-কর্ণেল রিচমের পত্র £ ১৮৪৪ থৃষ্টান্বের ২৩শে মার্চ, এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাবধের ২*শে 


'ভিসেম্বর। 
৮২। ১৮৪২ গ্রষ্টাবের সার ডেভিড অক্টারলোনির পত্র ঃ ১৬ই অক্টোবর । 
৮৩। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ডের ২৮শে এশ্রিল তারিখে লেফ টনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ড গবর্ণমেন্টকে যে পত্র 


লেখেন, এস্থলে তাহাই জরষ্টব্য। 


উল্লীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্য ২৮৭ 


তৎপ্রতি তাহাদের দৃষ্টি সচালিত হওয়ায় অনেকাংশে উদ্দেস্টরসিদ্ধি হইয়াছিল। নাতার 
আশ্রিত শিখ রাজ, মহারাজের অনুরোধে মাওরাণ নামক একটি পল্লী রণজিৎ সিংহকে 
প্রদান করেন ; তাহার (মহারাজার ) উদ্দেশ্ত এই যে, এ স্থানটি ধান! সিং নামক নাড়া” 
রাজের একজন প্রজাকে প্রদান কর! হইবে ; তখন সেই ব্যক্তি পঞ্জাব-অধিপত্তির বিশেষ 
প্রিয়পাজ্ হইয়াছিল । অতএব ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অথবা ইংরাজ গ্রতৃত্ব প্রবর্তনের পরেই 
এ গ্রাম তাহাকে প্রদান কর! হয় ; কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণ এ বিষয়ে কিছুই জানিতে 
পারিলেন না। যদি প্রমাণিত হয় যে, এই পল্পী ব্রিটিশ-রাজত্বের সম্পূর্ণ বহিভূতি ও 
তাহা হইতে হ্বতন্ত্, তাহা হইলে, এ স্থান হস্তাত্তর করা অন্তায় ও বিধিবিরুদ্ধ। নাভার 
রাজা ধানা সিংহের প্রতি অসত্্ষ্ট হইয়! ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দান প্রত্যাহরণ করিলেন ; 
কিন্তু তাহার সৈম্তগণ রাজার এই কার্ধে জায়গীরদারের এই্বর্-সম্পত্তি সকলই লুঠন 
করিল। তাহাতে লাহোর গবর্ণমেপ্ট অভিযোগের কারণ পাইলেন এবং সেই স্থযোগে 
তাহার পক্ষাবলম্ধন করিলেন ।৮৪ কিন্তু বহুসংখ্যক মুদ্রা ও অমুন্রিত রৌপ ও হ্বর্ণ-গিণড 
সম্বদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মীমাংসা-নিষ্পত্িতে হীরা সিং এবং তাহার পরমর্শদাতা, 
আরও অধিকতর আপত্তি করিলেন। রাজ! স্থচেৎ সিং এই অর্থরাশি ফিরোজপুরে 
গুধভাবে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন ; তাহার মৃত্যুর পর, সঞ্চিত অর্থ অপহরণের চেষ্টা করায় 
তাহার ভূত্যগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয়। এ অর্থরাশির পরিমাণ ১৫১,**১০০* পনের লক্ষ 
টাকা এবং ইদানীং আফগান যুদ্ধ সময়ে ইংরাজ-গবর্ণমেপ্টের প্রাতি কৃতজ্ঞতার খণস্বরূপ 
প্রদানের উদ্দেশ্যে, উহা ফিরোজপুরে প্রেরিত হইবে-- এইরূপ বুঝা! গিয়াছিল। ইং 

গবর্ণমেপ্টও এই সময়ে আশ্রিত শিখ রাজগণের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতেছিলেন। 
লাহোরের মন্ত্রী এ অর্থরাশি দাবী করিলেন। তিনি বলিলেন, যেহেতু করদ রাজ! 
সন্তান-বিহীন ; শ্বাভাবিক উত্তরাধিকারী পুত্রের অবর্তমানে, উক্ত জায়গীরদারের সমৃদায় 
সম্পত্তি সরকারের রাজ্যতুক্ত ; অধিকন্তু সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিহত হওয়ায়, 
রাজদ্রোহিতার অপরাধে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি স্থায্যভাবে দও স্বরূপ রাজকোবষতু্ । 
কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিলেন যে, ্বত্বাধিকারীর রাজা-দ্রোহিতায় উক্ত 
সম্পত্তিতে তীহার অধিকার স্বত্ব কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। তাহারা বলিলেন, জান্ম, অথবা! 
পঞ্জাবের আইনাহুসারে এ সম্পত্তি অধিকার শ্বত্তের প্রমাণ ন্তাষ্যরূপে ইংরাজদিগের আইন 
আদ্রালতে প্রমাণ করা আবশ্তক। তখন লাহোরের অনুকূলে স্থিরীক্কৃত হইল যে, 
ইংরাজদিগের কোন প্রজা অথবা প্রতিবাদী এ ধনসম্পত্তির দাবী করে নাই? এবং স্তায়- 
সঙ্গত অথব! দেশ-প্রচলিত হ্বত্বাধিকারীকে উহা সমর্পণের জন্য সে সম্পত্তি যথা সময়ে 
পঞ্জাবের শাসনকর্তর হস্তে সমপিত হইবে । কিন্তু উচ্চপাস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণ 
ইউরোপের প্রচলিত নিয়মাহুসারে আর অধিক শৈথিল্য প্রদর্শন করিলেন না। তীহার! 
বলিলেন, যদি মহারাজ পুর্েই, জানাইতেন যে আইন-সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে এঁ ধন- 
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২৮৮ শিখ ইতিহাস 


সম্পত্তি গ্রত্যপ্পণের উদ্দেশ্তে শিখ-রাজকোষে উহা! সমপ্পণে রাজা গোলাপ সিং ও হীরা' 
সিং উভয়েই সম্মত, তাহা! হইলে এত অধিক কাল এঁ অর্থরাশি আবদ্ধ থাকিত না। 
কিন্তু এই প্রস্তাবে কেহই সম্মত হুইলেন না, তাহার কারণ, পূর্ব হইতেই পিতৃব্য ও 
ভ্রাতুষ্পুরে মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্ত জন্গিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, ভারতীয় আইন ও 
আচার-পন্ধতি অনুসারে, লাহোরের রাজ-সভাসদ্গণ বিবেচনা করিলেন, তাহাদের 
বত্বাধিকারের আদি ও প্রথম কারণসমূহ অথগ্ুনীয়। এইরূপে এঁ ধনসম্পত্তিই অসন্তোষের 
মূলীভূত কারণ হইল। পরে ইংরাজগণ লাহোর অধিকার করিয়া তাহার! গোলাপ 
সিংহকে কাশ্মীর প্রত্যর্পণ করেন; এবং যতদিন ইংরেজগণ তাহার আঁংশিক মূল্য শ্বরূপ' 
লাহোর গ্রহণ:না করিলেন,-ততদদিন এই অসস্তভোষ বর্তমান রহিল ।৮৫ 


৮৫। এই অর্থরাশি প্রতর্পণ ও আবদ্ধ রাখার যে তর্ক উঠে, তৎমন্বন্ধে নিয়লিখিত পত্রাদি দ্রষ্টব্য ৪ 
[40601-001. ২1010180170 00 0০9৮৫. ০0175 70) 41011], 3104. 2170 2708 1১185, 2511) 0819, 
100 550৮, 2100 50) 200 2501) 0০9. 18447 200 ০01 0০991217190 (০ [.1601-00010176)1। 
[২1০18090180 01 0196 190) 2120 2200 4১011], 17010 1৮125 2170 /৯0805 01 089 52179 9621, ) 


ব্রিটিশ বিচারাঁলয়ে কোন সম্পত্তির মালেকীন্ত্ব বিচার-বিষয়ক যে নীতি বিধিবদ্ধ রহিয়াছে তদনুসারে, 
এবং লাহোর ও জান্মুর আইনানুসারে, উত্তরাধিকারিত্বে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ম্বত্বর মধ্যে কোনই পার্থক্য 
লক্ষিত হয় না। বরং অসাধারণ অগ্রকাশ্য বিচারাদির আইনানুসারেই প্রধানতঃ এই ব্যবহারিক প্রথা 
চলিয়া আসিতেছে যে, মৃত ব্যক্তি যে জাতীয় এবং যে প্রদেশের অধিবাসী. সেই জাতি ও দেশগত প্রথ! 
প্রথানুদারে সেই সকল সম্পত্তির বিতরণ ও তাহার ব্াবস্থা-বন্দোবস্ত হইবে। সচরাচর যখন বিরোধীয় 
ব্যক্তিগণ একই বিদেশা রাজ্যের প্রজা! হয়, তখন বিবাদ নিষ্পত্তির জন্ত সম্রাটের হস্তেই উহা সমপিত 'হইয়। 
থাকে। তখন এই হেতুবাদ প্রদ্দধ্িত হইয়া! থাকে যে, বিরোধীয় স্থানে পক্ষগণের স্বত্ব উত্তমরূপে মীমাংসিত 
হইতে পারে, এবং প্রত্যেক শাসনকর্তাই গ্যায়বান ও বিচারক্ষম। 


বক্ষ্যমান দৃষ্টান্তে, একজন নিংসস্তান রাজদ্রোহীর সম্পত্তিতে একটি সন্ধিৰদ্ধ মিত্র-রাজ্যের অধিকার স্বত্ব 
মানিয়! লইতে অস্বীকার করায়, ভারত গবর্ণমেন্ট এবং কলিকাতার আইন-ব্যবস্থাপক ও বিচারপতিগণ 
অপেক্ষা ইউরোপের ভিন্ন-জাতি-সম্পকাঁয় আইনের অসম্পূর্ণতাই সর্বতোভাবে অধিকতর নিন্দনীয়। 
অধিকন্ত এই সম্পত্তিতে কোন ব্রিটিশ প্রজা! অথব। আশ্রিত ব্যক্তিই দাবি করে না। ভ্যাটেল এই 
নীতি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, একজন বিদেশীয় ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার জাতীয় প্রশ্বয 
সমষ্টির অংশ মাত্র ; এবং এ ব্যক্তির স্বদেশীয় আইনানুনারেই উক্ত সম্পত্তির স্বত্ব স্থিরীকৃত হওয়া 
আবশ্যক । (81. 11. ০15979, 5111, 56০65 109 818 110))7 কিন্ত যেস্থলে প্রজাগণ অথবা সাধারণ, 
পক্ষগ্ণ (মোকদ্দমাকারী ) প্রতিবাদী, বক্ষ্যমান অংশে (9০০৫101) কেবলমাত্র সেই সকল ঘটন! বা 
মোকদ্দমার কথাই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু মিষ্টার চিটি ১০৩ ধারার নোটে, (6৫. 1834) 
দেখাইয়াছেন যে, বিদেশীর় সম্রাটগণ অন্ততঃ ইংলগে ব্রিটিশ প্রজার নামে মোকদ্দমা! আদিতে পারেন 
বা অভিধোগ্ধ করিতে পারেন। - 
জায়গারদারগণের (বা করদ বৃত্তিভূকৃদ্দিগের ) রাজ্য ও এইবর্য বিষয়ক প্রাচ্যদেশ প্রচলিত আইনাদি 
র ভ্রমণ বৃত্বান্তে দেখা যায়। (736110195 219/619, 2 145-147 ) এনস্থলে গবর্ণষেণ্টের 
সম্পূর্ণ স্বত্ব অধিকার। বৃত্তিভূক ব্যত্তিগাণ কেবলমাত্র জীবিতকাল পর্যস্ত সম্পত্তিপদ ভোগদখল করিতে 
পারিবে, এবং কৃপণতা বা প্রজা-পীড়ন দ্বারা তাহার! যে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাহ] সাআ্াজোর 
সম্পত্ভি। সাধারণ ব্যক্তি এবং একজন বিতাড়িত সম্রাটের মধ্যে তাহার দোষ অথব। তাহার প্রতারণ। 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্য ২৮৯. 


হীরা সিং আপন কার্ধকলাপে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিলেন। যে প্রণালীতে 
বাজকার্ধ পরিচালিত হইত, তাহাতে তাহার শ্রেষ্ঠ ও অসাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতা প্রমাণিত" 
হইত । কিন্তু উপযুক্ত দান ও গ্রীতিজনক সম্ভাষনে রাজ! তাহাকে প্রশংসা করিতেন। 
জাল! নামক একজন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত সমুদ্বায় উপায় নির্দেশ করিতেন , তিনি এক হিসাবে 
জান্ম, ভ্রাতৃগণের পারিবারিক পুরোহিত, এবং ধীয়ান সিংহের পুত্রগণের শিক্ষক ছিলেন। 
এই ধূর্ত এবং দুরাকাক্র ব্যক্তি, যুবক মন্ত্রীর উপর সর্বপ্রকার প্রতৃত্ব বজায় রাখিয়া ছিলেন, 
এৰং ধাহারা রণজিৎ সিংহের অশেষ অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন, সেই শিশ্কগণের উপরও 
তিনি সেইক্নপ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন । এক্ষণে বোধ হইল, যেন শিক্ষক্ষই সভাঁসদ 
হইয়া আদেশ প্রচার করায়, ৫সন্যগণ যুদ্ধ করিয়া, শাসন কর্তুগণকে পরার্জিত করিল। ক্রমে 
লালসা বৃদ্ধি হইল, এবং দাঞ্ষিণাত্যের অশিক্ষিত মারহাট্রাগণের মধ্যে যেমন তাহারই 
স্বজাতীয় এক ব্যক্তি কিছুকাণ পূর্বে স্বতন্ত্র একটি রাজবংশ স্থাপিত করিয়াছিল ; বোধ হয়, 
তিনিও তেমনি পঞ্জাবেব অশিক্ষিত এবং কষ্ট-সহিষ্ুঃ 'জাঠ” অধিবাসীগণের মধ্যে 
“ পেশোয়াব” রাজবংশ প্রতিষ্ঠীত করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে নুঝিতে 
পারিযাহিলেশ যে, শিখ সৈন্যকে সন্থষ্ট রাখিয়া তাহাদিগের দ্বারা কার্ধোন্ধার করিতে 
হইবে । কোণ কারণবশতঃ তিনি রাজ্যেব অধিকাংশ নামমাত্র শাসনকর্তাদিগের প্রকাতি 
ও শক্তি-সামথে দ্বা! প্রকাশ করিতেন । তাহার উপলব্ধি হইল+--রাজা গোলাপ সিং 
বাজ্যের অধিকাংশ রাজন্ব শোধণ করিয়া, অসীম শক্তি ও প্রতৃত্ব বলে প্রধান রাজশক্তিকে 
অতি গওক্ুতরবূপে ব্যতিন্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। প্রথমতঃ ঠসন্য-সম্প্রদ্দায়ের বেতন 
নিয়মিত বপে পরিশোধ করিয়া তাহাদিগকে সন্থই করাই প্রধান আবশ্তক। অতএব 
পঙ্ডিতপ্রবর নিঃসক্ষোচে সর্দারদিগের কতকগুলি জায়গীর হগতন্ত্র রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। 
পরিশেষে সৈন্যগণকে জানম্ম,র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্্রার আবশ্তকতা বুঝাইয়া, তিনি তাহার্দিগকে 
উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গোলাপ দিংহকে ভয় প্রার্শন করাও তাহার যে কোন 
কাবণ ছিল নাঃ তাহা! নহে, সেই অবিবেচক রাজা সম্প্রাতি রাজা স্থচেৎ সিংহের সমুদবায় 
রাঞ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন : কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনিই এ সম্পত্তির 
একমাত্র উত্তরাধিকারী ।৮৩৬ 

সর্বপ্রকার কার্ধেই জালার বীরত্ব ও দক্ষতাব পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্কু কোন 


সম্বন্ধে যিচার কর! কষ্টকর হইতে পারে , কিন্ত রাজঘোহ ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে সপ্ষিবন্ধ রাজ্য এবং রাজ্যের 
প্রঞ্ার মধ্যে বিচার কালে, কোনই ক্লেশ ব!1 বিশ্ব দেখিতে পাওষ! বায় না। যে গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিষাছে, তথ্িরুদ্ধে কোন পলাতক রাজদ্রোহী অথবা দেশহিতৈষী বাকি বড়, বারি 
তাহাদের আশ্রয়স্থল কলুধিত করিতে সক্ষম নহে। যে রাজের অনুগ্রহে তাহার! প্রতিপানিরি ভি 
এতদুর অনুগৃ্ীত হইয়াছে, অবিষৃষ্ধ এবং ছুষনীয় কার্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে, তাহাদের ৪১৯ 
বা স্থানাস্তপ্নত করিগ্লা নিঠিক ব্যজিগণ রাঁজযোত গ্রতারণা বিধান না করতে পারে, এই কায 
হইলে, তাহা! শিবারিত হুইত। 

৮৬ ১৮৪৪ থৃষ্টাঝের ১৩ই আগষ্ট এবং ১*ই অক্টোবর, গবরর্ষেন্টের বরাবষ লেফ উনাদের 
রিচমণ্ড যে পত্র লেখেন, তাহাই স্রষ্টব্য। 

১৪ 











২৯৪ শিখ-ইতিহাঁস 


কোন সময়ে তিনি অতি অবিণুষ্যকারীর গ্তায় কার্ধ করিতেন এংং একই সময়ে অত্)ধিক 
কার্যমাধনে চোষ্টত হইলেন। সম্ভবতঃ তিনি শিখদিগের প্রকৃতি সম্যক উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই, এবং নুচতুর গোলাপ সিংহের প্রতিও তিনি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে নচেৎ সিংহের জায়গীর সমূহ তাহার ( স্থচেৎ সিংহের ) ভ্রাতুষ্প,ত্রের সহিত 
অংশ বিভাগ করিয়া লইতে রাজ! বাঁধ্য হইয়াছিলেন ।৮৭ এদিকে ফতে খা টোয়ানা 
পুনরায় ডেরাক্জাতে এক বিদ্রোহ আ্রম্ত করিলেন ;৮৮ চত্তার সিং আতারিওয়াল! 
রাওয়ালপিপ্তির নিকট অস্ত্রধারণ করিলেন ;৮৯ এবং পণ্ডিত জালা যাহাকে ধংস করিতে 
চেষ্ট' করিয়াছিলেন, সেই স্থচতুর ও বহুদর্শা রাজার উত্তেজনায় কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিম্থ 
মুসলমান জাতিগুলি উৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহ বহ্ছি প্রজলিত করিল ।৯০) পেশোয়ার 
লিং এই সময়ে পুনরায় পঞ্জাবের রাজ্য লাভের আশা করিলেন; গোলাপ সিং তাহাকে 
সাহায্য প্রদান করিলেন; তখন এইরূপ দুর্দাস্ত ব্যক্তির সহিত সন্ধি-স্থাপন ও মিঞ্্ুতা 
বন্ধনের আবশ্তকত! পণ্ডিত জাল! বুঝিতে পারিলেন।*৯ হ্ৃতরাং তদম্ুসারে এক সন্ধি 
স্থাপিত হুইল, এবং রাজ! তাহার পুত্র সোহান সিংকে লাহোরে প্রেরণ করিলেন । ৯৩ 
তখন পেশোয়ার সিংহের সকল আশাই নির্মল হইল» এবং তিনি নিরাপদের জন্য 
শত্ঞ্রর দক্ষিণ তীরে পলায়ন করিলেন ।৯৩ 

পণ্ডিত জালা আরও ভ্রমে পতিত হইল । শিখগণ কেবল যে এক গোলাপ সিংহের 
প্রতিই অবিশ্বাসী ছিল, তাহা নহে; বরং তাহারা যে ভিক্নজাতি এবং ভিন্ন-ধর্মাবঙ্গ্বী 
প্রত্যেকের প্রতি ইর্যাপরবশ, পণ্ডিত জাল! তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কেবলমাত্র 
প্রধান প্রধান ব)ক্তিকে ধংস করিতে চেষ্টা করিয়া তিনি বিস্ৃত হইয়াছিলেন যে, সে 
সকল ব্যক্তিও সৈন্যদিগের স্বজাতীয় ও স্বধর্মাবলম্বী শিখ জাতি; এবং "খালসা' নাষে 
কি ধনী, কি দরিব্র, কি উচ্চ, কি নীচ সকল শ্রেণীর ব্যক্তিই একত-হুত্রে আবদ্ধ হইতে 
পারে। তিনি হুনিপুণ ও ক্ষমতাসম্পন্ন সর্দারদিগের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতেন 


৮৭। ১৮৪৪ ধৃষ্টাব্ধের ৩*শে অক্টোবর, লেফটনাপ্ট-কর্ণেল লিখিত গবর্ণমেণ্টের পত্র । 

৮৮। ১৮৪৪ খুষ্টাকে র ১৪ই জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটনা-্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র। 

৮৯। ১৮৪৪ থৃষ্টাবের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটনান্ট কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র দ্রষ্টব্য । 

৯*| ম্যাজর ব্রডফুট লিখিত গবর্ণমেন্টের পত্র ; তারিখ ১৮৪৪ খৃষ্টানদের ২৪এ নবেম্বর । 

৯১। ১৮৪৪ খুষ্টাবধের ১৬ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেফটনান্ট-কর্পেল রিচমণ্ডের এবং এ 
ৃষ্টাক্ের ২৪শে নবেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র দ্রষ্টব্য । 
, ৮৯ 3৮১৪ ুষ্টান্বের ৩*শে অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর রিচমণ্ডের এবং ১৮৪৪ থৃষ্টাব্বের ১৩ই 
ই ভিসের বরডুটের প্র র্টব্য। 
মা ১গবমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র; ১৮৪৪ খু, ,৪ই ও ১৮ই নবেম্বর, (1810৫ 

4 টি 60 0০%50000600, 1409:200 180) ০৬, 1844. ) লেফ টনাণ্ট-কর্পণেল রিচমণ্ডের পত্র, 

দির ১লা নবেদ্বর ম্যাজর ব্রডফুট সীমান্ত প্রদেশের এজেন্টের পদে প্রতিচীত হন। পেশোয়ার 

নি। করিয়া, তিনি তাহাকে মানিক এক হাজার টাক! হিসাবে মাসহার] প্রদানের প্রস্তাব 
টিিিলিন। তাৎকালিক অবস্থ। বিবেচনায় তাহার এ কার্য অতি গঙ্থিত হইল্াছিল। র 
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না। ১৮৪৪ ত্রীষ্টাবের মার্চ মাসে তীর্থযাত্রার ভাণ করিয়া, লেহন! সিং মজিধিয়া' পঞ্জাব 
পরিত্যাগ করিয়া বান।৯৪ তখন যোগ্য ব্যক্তির অভাবে জাশ্মর রাজার অন্তুচর 
ব্রাঙ্মণবংশীয় লাল সিং নামক একজন অযোগ্য ব্যক্তিকেই প্রধান পদে উন্নীত করা! হয়। 
কিন্তু এই বক্তি অসছুপায়ে অসচ্চরিজ্র রাণী বিন্দানের নীচ প্রবৃত্তির উপর আপনার প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিলেন,--পরে তাহাই বুঝ! যায়। পণ্ডিত-প্রবর পুনরায় স্বাভাবিক উদ্ধত্ত- 
প্রকৃতি হেতু অধৈর্ধ হইয়া মহারাজের মাতার গ্রতি অসম্মানগ্ছচক বাক্য প্রয়োগ করিতে 
সাহসী হইলেন ; এৰং রাণীর ভাত জোহীর সিংহের প্রতি অবমাননা ও দ্বণা প্রকাশ 
করিতেও তিনি কুণন্টিত হইলেন না । হঠ$কারী সৈন্তগণ রোষপরায়ণ! রমণী এবং দুরাকাজ্ 
জোয়াহীর সিং কর্তৃক উত্তেজিত হইল। পুববর্তা সর্দারগণের অযথা নিধন-সাধনে, 
খালসার সস্তান-সম্ততিগণ পূর্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল) এক্ষণে মহামহিম 
মহারাজের বিধবা পত্বী তাহাদের সকক্রে নিকট সাহুনয়ে নিবেদন করিলেন । তখন 
হীরা সিং ও পণ্ডিত উভয়েই বুঝিতে পারিলেনঃ তাহাদের শাসনকালের অবসান হইয়া 
আসিয়াছে । ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ষের ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাহারা উভয়ে রাজধানী হইতে 
অকস্মাৎ পলায়ন করিয়া শিখ-সৈন্থের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিলেন। কিন্ত 
জান্মুতে পৌছানর পূর্বেই তাহারা ধৃত ও নিহত হইলেন। তাহাদের সহিত মন্ত্রীর ভ্রাতা 
সোহান সিং এবং বিজয়ী সেনাপতি লাভ সিং মৃত্যুমুখে পতিত হন। পণ্ডিত জালার 
পরিণাম স্মরণ করিয়া! সকলেই ত্বণ! প্রকাশ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু হীর1! সিংহের 
মৃত্যুতে কতকটা শোব-চিন্ু প্রকাশিত হইল । কারণ, তিনি ন্যাষ্যরূপে তাহার মৃত্যুর 
প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পবিস্রভাবে ও মাধূর্ষের সহিত তাহার বংশগত মহত্ব 
বজায় রাখিয়াছিলেন ।৯৫ ূ 

হীরা সিংহের শাসন-প্রণালী হঠাৎ ভগ্ন হওয়ায়, কিছুকাল রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হইল। বোধ হইল, রাজ্যমধ্যে যেন দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তি বর্তমান 
নাই। কিন্তু পরিশেষে ক্রমশঃ বুঝ] গেল যে, জোয়াহীর সিং এবং রাণীর প্রিয়-পান্র 
লাল সিং-উভয়েই শাসন-কত্তৃবর্গের মধ্যে অত্যাধিক ক্ষমতাশালী ।*৬ ইতিমধ্যে 
পেশোয়ারা সিং ইংরাজদ্িগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। যখন তিনি শত্ক্র 
অতিক্রম করিয়! পলায়ন করেনঃ তখন তিনি ইংরাজদিগের তবাবধারণে ও আয়ত্বাধীনে 


৯৪। লেহন! সিং প্রথমতঃ হরিহছ্বারে, তৎপরে বারাপসীক্ষেত্রে গমন করেন। অতঃপর তিনি 
পায়াধাম, জগন্নাথ, এবং কলিকাত। পরিদর্শন করিলেন। যখন শিখদিগের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখস 
লেহন। সিং -্যোক্ স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। | 

৯৫। ১৮৪৪ তুষ্ট্যব্বের ২৪শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর: গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রন্ফুটের পত্র 
€ 00229816 219191 731080609€ 00 0০ 241) ৪0 280 70৩০, 1844, ) 

৯৬। ১৮৪৪ তৃষ্টাবেব ২৪শে ও ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুট যে পত্র 
লেখেন, এস্লে তাহাই দ্রষ্টব্য 8 (092808ত 21850: 1319991০9০6 0০9 9০৬, 2405 800 280 


৪১৩০, 1844, ) 


২৯২ শিখ-ইতিহাস 


সংস্থাপিত হন ১ কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতা! লাভের জন্তু কোনই চেষ্টা করেন 
নাই। যাহারা হীরা সিংহের প্রতি তাহার অন্যায়ের প্রতিশোধ এত অমান্থযষিক ভাবে 
গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাহাদেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।৯৭ প্রতৃভক্তি ও 
নু-্কার্ধের পুরস্কারস্বরূপ নৈ্তগণের মাহিনা মাসিক আট আনা হারে আরও বর্ধিত 
হইল। তাহারা অনেক জায়গীর ফিরিয়! পাইল, এবং গোলাপ সিংহের বিরুদ্ধে পুনরায় 
ষড়যন্ত্র আরম্ত হওয়ায়, রাজ্যের বিভিন্ন পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধন-লালসা প্রবল হহয়া 
উঠিল ।৯৮ কাশ্মীরের পার্বত্য প্রদেশে অশান্তি প্রশমিত হইল বিদ্রোহী ফতে খা 
অস্ুগ্রহ ভাজন হইলেন । তখন সমগ্র আফগান-শক্তির আক্রমণ হইতে পেশোয়ার 
নিরাপদ হইল বটে; কিন্তু শুনিতে পাওয়া গেল যে, গোলাপ সিং সাহায্য প্রদানের 
অঙ্গীকার করিয়া, পরাজিত বারুবজায়ীর্দিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছেন ।৯৯ 
প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টেরই টসন্ত নিযুক্ত রাখ প্রধান কর্তব্য, যাহাতে লালসা পরিতৃপ্ত হয়, 
অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উপায় বর্তমান, তাহা সকলের পক্ষেই বিশেধরূপ 
আনন্দদায়ক ; অতএব শিখ-সৈন্ত হর্যোৎফুল্প হইয়া জাম্মুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 
করিল 1৯ 909 - 

গোলাপ সিং তাহার সৈম্ভদলের আপেক্ষিক নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে সকলই জানিতেন। 
এক্ষণে তিনি সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। গোলাপ সিং, সৈন্যদলের 
পঞ্চায়খগণের মধ্যে অকাতরে অর্থদান করিলেন ; ব্যক্তিগত সম্মান প্রদর্শন করিয়া, 
তিনি সেই কমিটি সমূহের সদস্তগণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, এবং রাজত্ব ও প্রত 
লাভের আশ! দেখাইয়।, পুনরায় তিনি পেশোয়ারা সিংহকে উত্তেজিত করিলেন। যে 
সমুদ্রায় সৈন্য তাহার নিকট বস্তাতা স্বীকারের উপযোগিতা ও স্থার্থকতা৷ প্রতিপন্ন বরিতে 
গিয়াছিল,--যাহার! তাহাকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্ট! করিয়াছিল, তিনি 
সেই সৈন্যগণকে পারিতোষিক প্রদানে প্রতিশ্রুত হুইলেন। তিনি পরিবারবর্গের 
সর্বসাধারণের অধিকৃত সম্পত্তির নির্দিষ্ট কিয়দংশ প্রত্যার্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন) এবং 


৯৭। ১৮৪৫ থৃষ্টাবধের ৪ঠ1 জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্ধের ২৮শে ডিসেম্বর গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর 
ব্রফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য । (০01070816 1১18101 73109206001 10 0০061009011 
2400 7960, 1844, 80৫ 400 3810, 1845. ) ম্যাজর ব্রডফুট বলেন, জানুয়াদী মাসে ক্ষমতা ও প্রভৃত্ব 
গ্রহণের জন্য যুবরাজ প্রস্তুত ছিলেন। 

৯৮। ১৮৪৮ খুষ্টাব্বের ২র। জানুয়ারী এবং ১৮৪৪ থৃষ্টাব্বের ২৮শে ডিসেম্বর গবর্ণমেণ্টের বরাবর 
ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র । (০901281৩ ?418)07 8192069০0$ 00 00%50106100 2400 70৩০, 1844 
8106 200 3802, 1845. ) 

»৯। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্ষের ১৫ই জানুয়ারী গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রন্তফুটের পঞজ। ( তি 
8010801০০01 00 030%620108600 150) 389. 1845.) 

১,*। লাহোর কোর্ট গোলাপ সিংহের সহিত যেরূপ সর্ভ-্যন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হই়ছিলেন, 
লৈল্লাগণ সে সমুদ্বায় সর্তই অন্বীকার করিল। (১৮৪৫ খুষ্টান্বের ২২শে জুন, গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর 

'ব্রডফুটের গজ ;--1930£ 9:0920690€ (০ 0০051000700, 2270 3010৩, 1845.) 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২১৩ 


রাজাপ্ড স্বরূপ ৩৫১*০,১** টাকা! গয়ত্রিশ লক্ষ টাকা! দিতে অঙ্গীকার করিলেন ।৯০ 
কিন্তু যখন অঙ্গীক্ত দান প্রত্যান্তত হইতে চলিল। তখন লাহোর ও জান্মুর অছ্ছচরবর্গের 
মধ্যে বাদান্ছ্বাদ উপস্থিত হইল, এবং পরিণামে তাহা সাংঘাতিক সংঘর্ষে পরিগত হইল। 
পরিশেষে ফতে সিং মান নামক জনৈক বৃদ্ধ শিখরাজ ও বুচন! নামক আর এক বা্ক্তি 
পথিমধ্যে আক্রান্ত হইয়া! নিহত হইলেন।১০২ রাজ প্রথমতঃ বিশ্বাঘাতকত! এবং 
গ্ররোচনার অভিযৌগের প্রতিবাদ করিলেন ; তৎকালে তিনি বুচনা ব্যতীত অন্য কাহারও 
জীবন সংহার করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও জস্তব নহে।' তিনি বুচনাকে নানা কার্ধে 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং একমাত্র বুচনাই তাঁহার বৈভবাদির পরিমাপ অবগত ছিলেন। 
যাহা হউক, শিখসৈন্য এই কার্ধে অধিতর উত্তেজিত হইল; গোলাপ সিং দেখিলেন, 
জাম্ষুলু্ঠন পরিহার করিতে হইলে, বশ্ঠাতা স্বীকার কর! ভিন্প অন্য কোন উপায় নাই। 
যাহা হউক, গোলাপ সিং দুইটি কষুত্্র সৈন্যদ্লকে কতকাংশে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ 
হইলেন । তিনি তাহাদের শিবিরে সম্মিলিত করিলেন, এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টান্ধের এপ্রিল মাসের 
প্রারস্ে একরপ বন্দী অবস্থায় লাহোরে উপনীত হুইলেন। তথাপি তিনি সম্পগ্র দেশের 
ম্ত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় একেবারে নিরাশ হইলেন ন!। কারণ জমুঙ্ষায় 
শিখ-সৈন্য মনে করিল যে, এইরূপ একজন মহৎ ব্যক্তি যথেউর্ূপে নমিত হইয়াছেন ; 
এবং তাহার অর্থদানে ও মনোমুগ্ধকর মিষ্ট বাক্যে পঞ্চায়েৎগণও বশ্ততা স্বীকার করিয়াছে। 
অধিকন্ধ তাহার দক্ষতায়, প্রধানত রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রণজিৎ সিংহের অনেক 
পুরাতন ভূত্যেরই বিশ্বাস ছিল।১০৩ যাহা হউক তখনও শক্রতার শেষ হইলনা; 
পরিশেষে তাহাই হীরা সিংহের পক্ষে প্রাণহানিকর হইয়া ধ্রাড়াইল। বহুসংখ্যক 
বিতাড়িত পার্বত্য রাজার প্রতিনিধিগণ তাহাদের পরম শক্রর প্রাণনাশের জন্ত যড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইতে প্রন্তত ছিল; এবং কোন 'আকালি' সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অবাধে 
“ডগরা" রাজার প্রাণ বিনাশ করিয়া গ্রশংসাভাজন হইতে পারিত। জোয়াহীর সিং 
প্রকৃতই উক্জীরের পদ-প্রার্থন! করিলেন। লাল সিং স্বীয় উচ্চাভিলাষে প্রাণোদিত হইর! 
মহারাজের মাতার সহিত মিলিত হইলেন ; এবং ধাহার কার্ধ-কুশলতায় সকলই তৎপ্রতি 
ঈর্ধাপরবশ হইয়াছিলেন, সেই রাজার অনুকূল ক্রমবন্ধিষু। সথ্যভাবের বথাসাধা 
প্রতিকৃলতাচরণে সকলেই প্রয়াস পাইলেন। হ্বতরাং তৎকালে ক্ষমতা লাভের জন্য. 


১৯১। ১৮৪৫ থৃষ্টাবের ১১ই মার্চ গবর্ণমে্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। (12197 91০8৫- 
(09100 0০511010070, 1105 18100, 1845.) 

১০২। ১৮৪৫ খুষ্টাবের ওর! মার্চ গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর অ্রভফুটের পত্র। (21210: 87০৪৫. 
(০০৫ (০ 0309$5101086100, 310 118101 1845০ ) 

১০৩। গবর্পমেন্টের বরাবর ম্যাগর ব্রডফুটের পত্র ; ১৮৪৫ খৃষটাবের ৮ই ও ৯ই এপ্রিল এবং ৫ই ষে। 
(00109916 1১19)91 31080100010 30510071606) 810 800 90) 20210 890৫ 510 1459, 
8845.) 

১০৪ । ১৮৪৫ খুষ্টাবের ৫ই মে গবরমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রফুটের পজ। (81819: 8/০৪৫- 
9০৫19 09%500001, 502 1485, 1845, ): ৃ | ্ 


২৯৪ শিখ-ইতিহাস 


বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া, লাহোর হইতে অধিকতর নিরাঁপ? স্থানে গমন করাই, গোঁলাপ 
সিং শ্রেয় বোধ করিলেন। তিনি সর্বশ্তন্ধ ৬৮১০০১০০০ আটযট্ট লক্ষ টাকা রাজদণ্ড 
স্বরূপ প্রদান .করিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং নিজের আধিকৃত ন্তাধ্য জায়গীর 
বা - কর?-রাজ্য ব্যতীত, পরিবারবর্গের অধিক্লৃত অন্যান্য প্রায় জমুদায় জনপদই 
ছাড়িয়৷ দিতে অঙ্গীকার করিলেন । সর্বশেষে তিনি যে সকল নির্দিষ্ট সর্তে সিদ্ধুনদ ও 
বিতন্তার মধ্যবর্তা লবণের খনি পাট্টা লইতে বাঁধ্য হইলেন, তাহাতে তাঁহাকে বু আয় 
হইতে বঞ্চিত হইতে হইল; এবং রোহতকের পার্বত্য প্রদেশে তাহার রাজনৈতিক 
শ্রেষ্ঠত্বও লোপ পাইল।১০৪ ১৪ই মে জোয়াহীর সিংহের উজীরপদে অভিযেককালে১০৫ 
এবং ১*ই জুলাই তারিখে আতারি-রাজ চত্তার সিংহের কন্যার সহিত মহারাজের 
বিবাহোপলক্ষে ১০৬--উভয় আনন্দোৎসব সময়েই, গোলাপ সিং তথায় উপস্থিত ছিলেন । 
পরিশেষে পরবর্তী মাসের শেষভাগে অনেকাংশে ক্ষমতাহীন হইয়া, তিনি জান্মুতে গমন 
করেন। কিন্তু তাহার নআরতা হেতু সৈম্যদল সকলেই তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল, এবং 
সর্বশেষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়গণও তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেন । তাহাদের মনে 
বিশ্বাস জন্মিল, পার্বত্য রাজপুত সৈম্যও যুদ্ধ বিগ্রহে শিখ-সৈন্তের সমকক্ষ নহে ।৯০৭ 
১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লুষ্ঠনের অপরাধে এক ব্যক্তির হাতে মূলতানের বুদক্ষ 
শারনকর্তা পথিমধ্যে নিহত হন। তথাপি কর্তৃপক্ষীয়দিগের অবিবেচনা হেতু এ ব্যক্তি 
কিয়ৎপরিমাণে দ্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল।১০৮ দেওয়ানের পুন্র মূলরাজ তাঁহার 
পিতৃপদে নিষুক্ত হইয়া, অথবা হীর! সিংহের পতনোম্মুখ গবর্ণমেপ্টের সম্মতিক্রমে 
পিতৃপদের উত্তরাধিকারী স্বরূপ রাজকার্ধে আশাতীত নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিতে 
লাগিলেন । ইতিমধ্যে প্রাদেশিক সৈন্তগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল) কয়েকদল শিখ- 
সৈনাও সে বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল ; মূলরাজ অতিশয় বীরত্বের সহিত সে বিভ্রোহ 
দমন করিয়া সকলের প্রশংসাভাজন হইলেন | ধুত দেওয়ানের স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী- 
রূপে তিনি অর্থরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাহার কনিষ্ট ভ্রাতা অন্যায়পূর্বক সেই রাজোর গ্বত্ব- 
্বামীত্বে দাবী করে; মূলরাঁজ ম্বাভাবিক নৈপুণ্য সহকারে তাহাকেও বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন। মৃলরাজ স্বীয় ভ্রাতাকে বন্দী করিয়া স্থানীয় সকল বিপদ হইতেই মুক্ত 


১০৫। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্বের ২৪শে মে, গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র । ) 181০1 ০9৪৫- 
(০০ 00 00561010611, 24018 1185, 1845. ) | 

১০৬। ১৮৪৫ তুষ্টাব্ধের ১৪ই জুলাই গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রভফুট যে পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে 
তাহাই ভষ্টব্য। (1210: 910৪1০০% (০ 00৬61700767, 1461) 08157 1845) 

১*৭। ম্যাজর ব্রডফুট স্বীকার করিয়াছেন, “শেষ ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে*, পার্বত্য প্রদেশের 
রাজ্টলি হীনবল। তাহার অনুচরবর্গ সাহসী ও বিশ্বাসী হইলে তথায় তাহার আরও বীরত্ব দেখান 
উচিত ছিল। (গীবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ক্রডফুটের পত্র ; ১৮৪৫, ৬ই মে।--21810: 319804০০$ 
0 3০961000600) 500) 185) 1845, ) 

,.:১৮। ১৮৪৪ খৃষ্টানদের ১ই অক্টোবর গবর্ণমেন্টের বরাবর লেট “কর্ণেল রিচমগ্ডের প্র । (1498- 
(৩০1, 1২100010700 60 30551017505 1011) 0০৫. 1844.) নত 


উজীর জোয়াহীর সিংচ্ের মৃত্য ২৯৫ 


হইলেন ; কিন্তু অতিরিক্ত ভূ-সম্পত্তি অথবা কন্ট্রাক্টের (চুক্তি বা নিয়ম পত্রের) জন্য 
লাহোর-কোর্ট যে দাবী করেন, তিনি তাহা দৃঢরূপে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ) এবং 
উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ নিয়মান্্‌সারে দেয় অতিরিক্ত “'নজরানা” অথব। সাহায্য 
প্রদ্দানেও তিনি সেইরূপ আপত্তি করিলেন । অতএব গোলাপ লিংহের অধীনতা স্বীকারে 
অনতিবিলঙ্ষে মূলতানের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব হইল। “রেজিমেপ্ট' ও 'ব্রাইগেড' 
সৈম্তদলের সমবেন্ত পঞ্চায়েৎস্প্রমূখ “থালসা”, এই প্রস্তাব অন্থমোদন করিল। নব- 
প্রতিষ্ঠিত শাসনকর্তা এই প্রস্তাব শুনিয়া, অধীনতা শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন ! ১৮৪৫ 
খীষ্টাঙধের সেপ্টেম্বর মাসে এই বন্দোবস্ত হইল যে, সেই শাসনকর্তা ১৮,০০১০৯০ 
আঠার লক্ষ টাকা রাজ স্বরূপ প্রদান করিবেন। চুক্তিপত্রে উল্লেখিত টাকার 
অতিরিক্ত টাক! প্রদানের দায় হইতে তিনি অব্যাহতি পাইলেন বটে; কিন্ত প্রথম 
দাবীকৃত বিষয়ের বর্ণে বর্ণে পরিশোধ করিতে গিয়া, তিনি কতকগুপি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জনপদ 
হইতে বঞ্চিত হইলেন ।১০৯ 

এক্ষণে পেশোয়ারা সিংহের কার্যকলাপে নৃতন উজীর বিশেধ উদ্বিগ্ন হইলেন । 
মুলতানের শাদনকর্তা তাহাকে যে বাধ! প্রদান করেন, কিংবা গোলাপ বখন তাহার 
বিরুদ্ধে দণ্তীয়মান হন, তখন হয়তো তাহার উদ্বেগ এত বুদ্ধি হয় নাই। পেশোয়ার 
সিংহের কার্যকলাপে তাহার উদ্বেগের অবধি রহিল না । যুবরাজ আত্মাভিমানী, গবিত, 
ইঞ্জিয়-পরবশ এবং ভীরু ছিলেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলিয়া, 
শিখজাতি তীহার প্রতি অন্ুরন্ত ছিল। এক্ষণে গোলাপ পিং তাহার সৈন্যনিবাসে 
নিরাপদে থাকিয়া যুবরাজকে উৎসাহিত করিতে লাঁগিলেন। যখন জোয়াহীর সিং 
মহারাজকে লইয়া ব্রিটিশ রাজ্যে পলায়ন করিবার ভয় প্রদর্শন করেন, তখন যে দুইটি 
সৈম্তদল জোয়াহীর পিংহকে বন্দী করিয়াছিল, এক্ষণে সেই ঠসন্তদলের সাহায্য প্রাপ্তি 
বিষয়ে তাহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করিলেন। জোয়াহীর সিং তহিষয়ে জক্ষেপ করিলেন 
না। পেশোয়ার! সিংহকে বাধা প্রদান করা সম্বন্ধে টসম্তদিগের বিচার ক্ষমতা রাজ্যের 
পক্ষে কতদূর হিতকর, তাহা তাহার মনে উদয় হইল না। আপনার অপমানই তাহার 
চিন্তার প্রধান কারণ হইয়! উঠিল। প্রতৃত্বপদে গ্রতিষ্টিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই, 
তিনি অতি নির্মম ও নৃশংসের হ্যায় নাসিক! ও কর্ণ ছেদন করিয়া, অপরাধী সৈম্দলের 
সেনাপতি:ক শাস্তি প্রদান করিলেন । পেশোয়ার সিং ভাবিলেন, তাহাকে উৎপাহ 
প্রধান করা হইল। তিনি আপনার যোঁধভূমি শিয়ালকোটে গৈম্ত সংগ্রহ করিতে 


১*৯। এই অংশের ঘটনাবলী বর্ণনায়, গ্রস্থকার প্রধানতঃ নিজের সংক্ষিপ্তসারের উপর নির্ভর 
করিয়াছেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে মূলতানে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। গবর্ণর তাতক্ষণাৎ 
বিদ্রোহীরদিগকে পরিবেষ্টন করেন; তাহার! আত্মসমর্পণ করিতে অন্বীকার করায়, সমগ্র সৈস্তের . প্রাতি 
গোল1-গুলি বর্ধিত হয়। তাহাতে প্রায় চাঁগি শত সৈগ্ক নিহত হইয়াছিল। দেওয়ান মুলরাজ ১৮৪৫ 
খৃষ্টান্ষের আগষ্ট মাসে ভ্রাতাকে আক্রমণ করিয়।, তাহাকে কারারুদ্ধ করেন, এবং পরবতী মাসে লাহোর 
ধরবারে তাহার সিংহাসন-প্রাত্ির সমুধায় সর্ত নির্ধারিত হয়। 


২৯৬ শিখ-ইতিহাস, 


লাগিলেন। কিন্তু এত শীঘ্ব তাঁহার অধিকার স্বত্ব স্বীকার করিতে শিখজাতি কোন মতেই 
সম্মত ছিলেন না। তিনি বিশেষ বিপদে পড়িলেন, এবং জুন মাসে পলায়ন করিয়া 
স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুলাই মাসের শেষভাগে" আটকের 
দুর্গ আক্রমণ করিয়া তিনি মহারাজ, পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পরে দোস্ত 
মহম্মদ খাঁর সহিত পত্রাছি চিখিতে আরম্ভ করিলেন । এই জাল-রাজার বিরুদ্ধে 
“'আতারি' সম্প্রদায়ের সর্দার সিং প্রেরিত হইলেন | এবং তাহার সাহাধ্যার্থ 
ডেরা-ইসমাইলশর্খা হইতে একদল সৈন্য যাত্রা করিল। রাজা আপনার ছুর্গে অবরচ্ধ 
হইয়া নিজ অক্ষমত! বুঝিতে পারিলেন। ৩০শে আগষ্ট অধীনতা স্বীকার করায়, তাঁহাকে 
লাহোরে আনয়নের আদেশ প্রচারিত হয় | কিন্তু কথিত হয়, ফতে খা তোয়ানার 
প্ররোচনায় এবং জোয়াহির সিংহের উত্তেজনায়, ফতে খাঁ বন্তৃক গপ্তভাবে তাহাকে 
হত্যা কর! হইয়াছিল । কারণ এই সময় ফতে খা তোয়ানা কোন বিশেষ কার্ধসাঁধন 
করিয়া তাৎকালিক প্রতুর অধিকতর অন্ুগ্রহভাজন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । পরে ফতে 
খা প্রভুর বিশেষ অন্ুগ্রহভাজন হন, এবং প্রস্থ তাহাকে সিম্ধুনদের উচ্চতর ভেরাজাতের 


ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন।৯৯০ 
জোয়াহির সিং এবারেও সিছিলাভ করিলেন। কিন্তু এই শেষবারের জয়লাভ, 


জোহির সিংহের পক্ষে বিশেষ অশুভজনক হইল । তাহার প্রতি চিরদিন সাধারণের দ্ব্ণা ও 
বিদ্বেভাব বর্তমান ছিল) এক্ষণে তৎসঙ্গে বিজাতীয় ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় মিলিত হইল। সময় 
সময় তাহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সে 
উৎসাহ--সে তেজ, তাহার ব্যক্তিগত অসস্তোষ ও ক্রোধের উত্তেজনা বা অভিব্যক্তি মান; 
ক্রোধের উত্তেজনা বশেই,তাহার সে তেজ:-শক্তি প্রকাশ পাইত। তাহাতে কখনও 
বিশিষ্ট বিচারশক্তি কিংবা তাহার শ্রেষ্ঠ গুতিভ-শক্তি প্রকাশ পায় নাই | ইংরাঁজদিগের 
নিকট তাহার পলায়নের প্রথম অভিসন্ধিতেই শিখগণ অসন্তষ্ট হইয়াছিল, এবং “থালসা” 
সম্প্রদায়ের সদন্ত হিসাবে তাহার সরল বিশ্বাসেও শিখ-জাতির অবিশ্বাস জনিয়াছিল। 
হীরা সিং এবং পণ্ডিত জালার নির্বাসনে তাহার প্রাতিহিংস! বৃত্তি চরিতার্থ হইল বটে; কিন্ত 
তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি কেবল-মাত্র সৈগুপ্িগের হস্তে তাহাদের 
ক্রীড়া-পুত্তল্ীবিশেষ। সাধারণের উদ্দেশ্ত-সাধনব্যপদেশেই সৈন্তগণ তাহার সহিত মিলিত 
হইয়াছে। এক্ষণে “পন্থ ধাল্সাজি” অর্থাৎ গ্রন্কৃত ধর্মবিশ্বাসিগণের সমাজ বলিয়! সৈম্তগণ 
প্রধানতঃ আপনাদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। ১১১ অধিকস্ত সশস্ত্র সৈনিক 


১১৯। গবর্ণমেপ্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র ঃ ১৮৪৫ খৃঃ ১৪৯, ২৬শে জুলাই এবং ৮ই ও ১৮ই 
সেপেম্বর | (500009916 11910£ 810800০0110 0০%0170751, 1411) ৪00 2618 0019, ৪0৫ 


৪8418) ৪০০৫ 1845. ) 

১১১। অথবা, “সারবাত খালসা”-_মুকত ব্যপ্তিগপের সমাজ । ম্যাজর ব্রডফুট (১৮৪৫ খৃষ্টাবের ২রা 
ফেব্রুয়ারীর পত্র ;--16061 91 2 8৩, 1845 ) মনে করেন, সৈচ্ভগণের এই উপাধি ঙাহার পত্রাদিতে 
সুডন॥ . তাহারা সে উপাধি অন্তাযপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল। ফিস্তু উত্তরে গবর্ণমে্ট তাহাকে 
গানাইলেন যে, কলিকাতার সরকারী কাগজপত্রাদি অনুসারে ইহা পুরাতন শব । ” 


উজীর জোয়াহীর সিংহের মৃত্যু ২৯৭ 


পুরুষগণ যে শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তাহাতে জোয়াহির সিংহের মনে 
অত্যধিক ভয় জন্সিল। জাদুর বিরুদ্ধে সিঁ্ধলাভের মধোও তিনি নিজ পরিণাম 
চিন্তা করিয়া ভয়বিহবল হইলেন, এবং দুইবার শতদ্রর দক্ষিণে পলায়নের চেষ্টা করিলেন । 
কিন্তু তাহাদের নামমাত্র রাজার এই অসছুপায় অবলম্বনে সমুদায় সৈম্ত বিশেষরূপ কুপিত 
হইল। তখন তাহার অনুভব হইল, তিনি নজরবন্দী অবস্থায় অবস্থিত ; হতরাং পলায়ন 
করিয়া নিজনে শাস্তি-ক্ুখভোগের যে আশা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল তাহাতে, এষং 
মুসলমান সৈন্য সংগ্রহের জমূদায় আশায় তিনি জলাজ্ঞলি দিলেন; আশ্রয়দাতা 
ইংরাজদিগের সহিত তিনি মিলিত হইলেন না, এবং ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের নিক্ষল 
বাক্যালাপে ভয় প্রদর্শনেও তিনি বিরত রহিলেন । ১১২ এইরূপে জোয়াহির সিং, শিখ- 
দিগের অবিশ্বাসী ও ঘ্বণাভাজন হইলেন | লাল সিং উজজীরের পদ প্রাপ্তির আশা 
করিয়াছিলেনঃ এক্ষণে তাহারই প্ররোচনায় জোয়াহির সিংহের প্রতি শিখদিগের বিদ্বেষ ও 
অবিশ্বাস আরও গাঢ়তর হইল । পেশোয়ার! সিংহের হত্যাকাণ্ডে শিখজাতির সেই প্রধূমিত 
বিদ্বে-বহ্ছি অনস্ত শিখা বিস্তার করিল। কারণ, জন্সাঁধারণের অবমাননা-স্থচক বলিয়া, 
সকলেই সেই কার্ধ অপরাধজনক ও দণ্ডার্হ বলিয়া মনে করিল; এবং এই নুশংস কার্ধ 
অবাধে সংঘঠিত হুইলে, সামস্তগণ কখনও নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না মনে করিয়া 
দেশীয় সামস্তগণ উহা! দণ্ডার্হ বলিয়া নির্দেশ করিলেন ।১১৩ সৈন্ত-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন 
দলের পঞ্চায়েখগণের এক সভা! আহুত হুইল; তাহারা সকলেই একবাক্যে স্থির করিলেন+- 
সাধারপ-তন্ত্রের বিরোধী এবং বিশ্বাসঘাতক জোয়াহির সিংহের প্রাণদণ্ড হইবে। কারণ, 
কোন অপরাধী মন্ত্রীকে অপসারিত করিতে হইলে; কলহপ্রিয়, বিশৃঙ্খল এবংঅর্ধ-অসভ্য 
গবর্ণমেপ্টের পক্ষে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাই একমাজ্ম উপায়। হৃতরাং ২১শে সেপ্টেম্বর 
জোয়াহির সিং 'খালসা' সভভায় স্বীয় ছুষ্ষিয়ার অভিযোগ খণ্ডন করার জন্ত উপস্থিত হইতে 
আদিষ্ট হইলেন । তিনি হস্তী-পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া তথায় গমন করিলেন; বিস্ক 
পরিণাম চিন্তায় ভীত হইয়া) তিনি শিশু মহারাজকে এবং কতকগুলি হর্ণ ও মণিমাণিক্য 
সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সৈম্তগণের পুরোভাগে পৌঁছিবা মাত্র, হস্তস্থিত উপহার এবং বিপুল 
অর্থরাশি প্রানের প্রতিজা! করিয়া, কতকগুলি ক্ষমতাশালী ডেপুটী ও বর্মচারিকে তিনি 
স্বদলতৃক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন । কিন্ত তীহার প্রতি সাধারণের কঠোর অভিপ্রায় ব্য 
কর! হইল ষে, মহারাজ তাহার নিকট থাকিতে পারিবেন না, এবং তাহার কোন কথাই 
শুন! হইবে না। মহারাজকে অনতিদুরবর্তী একটি শিবিরে রাখ! হইল, এবং একদল সৈন্ঠ 


১১২। ১৮৪৫ থুষ্টাকের ২৩শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী) ৪ই এপ্রিল এবং ১৫ই ও ১৯ইপেপ্টেম্বর 
গবর্ণমেণ্টের বরাবর ম্যাজর ত্রডফুটের পত্র । ((০910081৩ 1/8)01 73:980690% 6০ 9০107000506 
2310 20৫ 280) 5৩৮ , 4) 29101--5 ৫2 0719181 15061- 80৫ 1589, 180 962 1885. 0 

১১৩। ১৮৪৫ ষ্টার ২ংলে সেপেকবর গবর্ণমেন্টের বরাবর. ম্যাজর ব্রচকুটের প্জ। নি 
768107 9:980100% 0 30%6101760%. 22150 9926, 1845, ) 


২৯৮ শিখ-ইতিহাস 


অগ্রসর হইয়া বন্দুকের গুলির এক আঘাঁতেই উজীরকে নিহত করিল।১৯১৪ ঠিক সেই 
সময়ে মন্ত্রীর তোবামোদকারী আর দুইজন ব্যক্তিকেও নিহত করা হইল বটে, কিন্ত 
কোনরূপ লুণ্ঠন বা হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হুইল না । বিচার-বিভাগের পবিত্রতা ও 
সাম্যনীতি অন্গুসারেই, এই বিচার কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল) জনসাধারণ সকলেই তাহতে 
যোগদান করিয়াছিলেন। তখন জোয়াহির সিংহের মৃতদেহ স্থানাস্তরে লওয়ার আদেশ 
প্রচার হইল; সহমরণের ঘোর বিভীষিকাময় এবং ভয়াবহ সম্মানের সহিত জোয়াহির 
মৃতদেহ ভল্মীভূত হয়। জভ্ভবতঃ ভারতবর্ষে এই শেষবার সতীদাহ সংঘঠিত হইয়াছিল। 

জোয়াহির সিংহের মৃত্যুর পর, কেহই রাজ্য-মধ্য প্রতৃত্ব-ক্ষমত! পরিচালন! করিতে 
অগ্রসর হইলেন না । কিংবা স্বাধীন টসন্তদলের নেতৃত্পদে অধিঠিত হইতে ইচ্ছা! করিলেন 
না। কয়েক মাস মধ্যেই জাম্মুর অসীম ক্ষমতাশালী রাজা শিখ-সৈম্তের হস্তে বন্দী 
হইলেন ; তাহারা মূলতানের শাসনকর্তাকে পরাজিত করিল ;-_মূলতানের শাসনকর্তা 
তাহাদের অধীনতা শ্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজের ভাত! নামে পরিচিত 
এক ব্যক্তির বিদ্রোহ দমিত হুইল, এবং শিখগণ রাজ্যের ক্ষমতাপর্ন কর্মচারিগণের কাধ- 
প্রণালীর রীতিমত বিচার করিয়া তাহাদের দণ্ড-বিধান করিল। পেশোয়ারে এবং সীমান্ত 
প্রদেশের স্থপ্রসিদ্ধ আফগানদিগকে শাসনে রাধিবার জন্যঃ শিখগণ নানা উপায় অবলম্বন 
করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনই ফলগলাভ হইল না| । রাজা গোলাপ সিং, রাজধানীতে 
গমনের জন্ত পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেন : কিন্তু সৈম্ভগণের কার্যকলাপে তিনি ও অপরাপর 
সকলেই যারপরনাই ভীত হইয়াছিলেন। উজীর অবর্তমানে রাণী বিন্দান শ্বয়ংই শাঁপন- 
সংরক্ষণ ও বিচারকার্ধ চালহিত্তে লাগিলেন । এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবন্তে সৈন্তগণ কতক 
পরিমাণে জস্তষ্ট হইল; কাঁরণ “কমিটি সমুহ ভাবিল যে, তাহারা রাজ্যগুলিকে অধীন. 
রাখিতে সক্ষম । অধিকন্তু তাহারা খাজাকি দীননাথ, বেতনদাত! ভগবৎ রাম এবং 
স্রউদ্দীন নামক অপর ব্যক্তির প্রতিভা এবং সাধুতায় যথেষ্ট বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। 
শেষোক্ত ব্যক্তি, আপনার বুদ্ধ এবং স্থবির ভ্রাতা উজীজ উদ্দিনের ন্যায়, ইংরাজদিগের 
সহিত. সন্ধি এবং যুদ্ধা্দির বিশেষ বিবরণ অবগত ছিলেন। ফৈন্যগণ পূর্বেই বলিয়াছিল 
যে, এই তিন ব্যক্তির সহিত জোয়াহির সিংহের পরামর্শ কর! কর্তব্য। কিন্ত দারিত্ব-উ্জাীন- 
সম্পন্ন কর্মচারী আপন ন্থযোগ-মুবিধা সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে সৈম্তগণ 
ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হওয়ায়, রাজা লাল সিং 
উজ্জীরপদে প্রতিঠিত হইলেন | সর্দার তেজ সিং সেনাপতিপদে ( 00203100810061-18- 
00161) পুনরায় নির্বাচিত হইলেন। ১৮৪৫ থা নভেম্বর মাসের প্রথমে এই সমূদ্ায় 


কর্মচারী সব স্ব কার্ধে নিযুক্ত হইলেন ।১৯৫ 


১১৪ 00100915 ৯1810 731০9809০9০ 0০611011500 26 5606, 1845. এস্বলে বলা 
যাইতে পারে যে, শিখ জাতির সাধারণ বিশ্বাস ছিল, জোয়াহির সিং ইংরাজদিগকে আনিবার জন্য 
প্রপ্তত ছিলেন; এবং খালার গ্রতিও তাহার সন্দেহ ছিল। 

১১৫1 এই অংশে গ্রন্থকার, ঘটনাবলী বর্ণনায় নিজের সংক্ষিপ্ত নোটই প্রধানতঃ অবলম্বন 
করিয়াছেন । রি 


লবস্ম পন্সিচ্ছেদ 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ 
১৮৪৫--১৮৪৬ 


[শিখ এবং ইংরাজদিগের বুদ্ধের কারণ $--সীমান্ত প্রদেশে অশাস্তি সম্ভাবনায় ইংরাজদিগের আতঙ্ক ;. 
--১৮*৯ থৃষ্টাব্ের মন্ধিনিপ্পন্ন নিয়মের বিরুদ্ধাচারণে বাধ প্রধানের উদ্যোগ :--শিখদিগের সন্দেহ্থের' 
ক্রমবিকাশ ;- ইংরাঞ্-মাক্রমণের বিপদাশঙ্ক। ; ইংরাজ প্রতিনিধিগণের প্রতি মবিখ্বাসবশতঃ শিখদদিগের' 
উত্তেজন। বৃদ্ধি ;_ইংরাজদিগ্বের শক্তিসামর্থা নির্ণয়ে শিখদিগের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ;--শতদ্র অতিক্রম করিস 
শিখ দৈনোর যুদ্ধের উদ্যোগ :--শিখদিগের রণনৈপুণা ₹-শিখ-সেনাপতিগণের উদ্দেশ্য ) -ব্বেচ্ছাপূর্বক 
কিরোঞজপুর পরিত্যাগ ;__মুদ্‌কির যুদ্ধ ;-ফিরুসহরের যুদ্ধ এবং শিখদিগের পলায়ন ;-ইংরাজ ও 
ভারতবাদী সম্বন্ধে এই সমুদ্রায় নিক্ষল বিজয় লাভের পরিণাম ;-শিখগণ কর্তৃক শতদ্রু পুনরতিক্রমণ ;-_ 
বাদ্দোয়ালের খও যুন্ধ ; -আলিওয়ালের যুদ্ধ; স্ধি প্রস্তাবে রাজ! গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতা ;-- 
সুব্রাওনের যুদ্ধ ; -শিখসর্দারগণের অধীনত! স্বীকার এবং ইংরেজ কতৃক লাছোর অধিকার ;-_-পঞ্জাৰ- 
বাবচ্ছেদ ; দলীপ দিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ;--গ্রোলাপ পিংহের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি ; - 
উপসংহার, ভারতে ইংরাজদিগের পদ-সামর্থ্য | ] 


ইংরাঁজ গবর্ণমেপ্ট বহুকাল পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন, বাধ্য হইয়া পঞ্জাবের আত্ম- 
ভিমানী শিখ-সৈগ্তের সহিত ঘুছ্ে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । ভারতীয় জনসাধারণ, কেবলমাজ. 
বিদেশীয়গণের উন্নতি বিষয়ে অনুধাবন করিয়াছিলেন । তীহারা অন্য আর একটি রাজ্য, 
'ইংরাজ-রাজ্যের সহিত সংযোজনের সংবাদ শুনিতে উৎন্থক ছিলেন। কিন্তু কি কারণে' 
রাজ্য-সংযোজিত হইল, তদিষয় পুঙ্ষাছপুত্ষ অনুসন্ধান করিয়া! তাহার! নিজ নিজ 
কৌতুহল-বৃত্তি চরিতার্থ করিতে যত্ু করেন নাই। ঘোর স্বার্থপর শিধনায়কগণ সর্বদাই 
মনে করিতেন যে, যাহাতে তাহারা স্থধ-্থচ্ছন্দে ও নিবিবাদে আপনাপন রাজ্য ভোগদখল' 
করিতে অমর্থ হন, তাহাদের দেশের কারধ-প্রণালীতে সেইরূপ প্রতিকূলতাচরণ আবঙ্বক। 
এই অমূদায় এন্বর্বশালী অথচ হীনরল রাজগণ, রণজিৎ সিংহের প্রেঠতম প্রতিভা সমক্ষে 
এবং যে নিগুঢ় শক্তিতে অস্ত্রশস্ম সঙ্গত শিখ-জাতিকে অস্ধপ্রাণিত করিয়াছিল, সেই 
অব্যক্ত শক্তি সমক্ষে বিশেষরূপে নিন্দনীয় ও তিরস্কত হইতেন। এইরূণে যাহারা 
শির্বোধের স্তায় আশা করিয়াছিল যে, কোনরাপ পরিবর্তন সাধিত হইলেই, তাহাদের 
সকল অভী্টই সিদ্ধ হইবে । কিন্ত শিখ-সৈগ্ত হিন্দম্থানের সর্বশ্রেঠ প্রবলপরাক্রাস্ত শজির 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিষয়ে বৃথা! গর্ব করিলেও, প্রথম যুদ্ধের পূর্বে ছুই তিন মালের 
মধ্যে শিখগণ আত্তরিক ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উৎন্থক হইয়াছিল কিনা তাহা 
সন্দেহজনক । তখন পর্যস্তও অসভ্য ক্ষেত্রপালগণ ভাবিয়াছিল, একমাত্র আত্মরক্ষার 
অন্তই তাহার! যুদ্ধে গঘন করিতে গ্রন্তত হইতেছে। 

যখন রাজ্য-মধ্যে শিখ সৈন্তই অধিকতর গ্রবল হইয়া উঠিল, তখন হইতেই ইংরাজ 


৩৯০ শিখ-ইতিহাস 


বর্তৃপক্ষীয়গণ জানিতে পারিলেন যে, শাসন-যন্ত্র খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইবে ;_- সর্বত্রই 
লু্নকারীর দল স্থাষ্টি হইবে ; এবং সাধারণতঃ সমাজের প্রতি স্থুসভ্য জাতির ইতিকর্তব্যতা 
এবং স্ব স্ব অধীনস্থ প্রজাবর্গের প্রতি শাসনকারী রাজশক্তির কর্তব্য কার্ধে সকলেই সংঘ্্ষ 
উৎপাদনের জন্য সমবেত হইবে। এইরূপে সীমাস্ত হুর্গগুলি স্থরক্ষিত ও দু়ীকরণের 
উদ্দেত্তে এবং পূর্ব-আক্রমণে বাধা প্রানের উপযোগী সৈন্য সতত সুসজ্জিত রাখিবার 
জন্য, যথানিয়মে সকল উপায়ই অবলম্বিত হইল। যে পরিমাণ টসন্য অন্ততঃ সমরূপ 
প্রতিফল প্রদান করিতে পারে, অথব! ইংরাজ নামের প্রাধান্য প্রমাণ করিতে সমর্থ হয়ঃ 
তছুপযোগী সৈন্যও আহরিত হইল।১ ইহাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সৎ ও নিয়মিত 
উদ্দেস্ট। কিন্তু শিখগণ, উভয় রাজোর আপেক্ষিক অবস্থায় ক্বতন্ত্র মত গ্রহণ করিল ; 
তাহারা অঙ্গিহিত বিশালশক্তিসম্পন্ন প্রতিবেশীদিগের অযথা উচ্চাকাঙ্ায় ভীত হইল। 
যখন আভ্যন্তরীণ গৃহবিবাদে তাহাদের আপেক্ষিক নিক্ক্টতার আরও নীচ পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে, তখন কেন অপরে তাহাদিগের ভয়ে ভীত হুইবে, সে বিষয় তাহারা বুঝিতে 
পারিল না। তাহাদের নিকট বাধা প্রদানের উপায় অবলম্বন, গ্রথম আক্রমণের আয়োজন 
বলিয়া উপলব্ধি হুইল । তখন শিখগণ এই সি্গান্তে উপনীত হইল যে, অতি শীহ্রই 
তাহাদের দেশ আক্রান্ত হইবে । হূর্বল এবং হ্বল্পবুদ্ধি শক্তিপুঞ্জের এইরূপ দুঢ় বিশ্বাসও 
অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই ;১- কারণ, মনে রাখা উচিত ষে, সভ্যতায় 
ভারতবর্ষ ইউরোপের সমকক্ষ নহে ; পরস্ত ভারতবর্ষ তখনও পাশ্চাত্য সত্যতার উজ্জল 
আলোকরশ্ি প্রার্ধ হয় নাই;--ভারতবর্ষ তখনও অসভ্যতার ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন 
ছিল। মধ্যযুগে গ্রীষটীয় রাজ্যে রাজনৈতিক সভ্যতা, ধর্ম ও কর্তব্যজ্ঞান যেমন চিৎ 
সমাদৃত ও হদয়জম হইত ; তদ্রুপ বর্তমান সময়ে পূর্বেখণ্ডেও তাহার আদর ছিল না । 
অধিকন্ত কাবুল হইতে আসামভ্যালি এবং সিংহলঘ্বীপ পর্বস্ত বিস্তৃত সমগ্র হিদদুস্থান 
একরাজ্য বলিয়া! অভিহিত হইত, এবং এই বিশাল ভূখণ্ডের অস্তর্তি কোন রাজ্যের কথা 
বলিলেই, সাধারণতঃ লোকের মনে একই রাজা অথবা একই বংশের প্রাধান্যের ভাব 
ঘতঃই উদয় হইত। ভারতে বিক্রমজিৎ এবং চন্জুগুপ্ত, তুর্কমান ও মোগল প্রভৃতি ভিন্ন 
ভিন্ন রাজগণ ও বংশপরম্পরার প্রাধান্ত ও রাঁজত্ববিষয়ক বিবরণ সকলেরই বিশেষ 
গরিচিত। এক্ষণে ইংরাজগণ বত্তৃক পুনরায় রাজ্য বিজয়ের বা অধিকারের কথ! অবণ 
করিয়া, কি হিদুং কি মুসলমান, সকলেই মনে করিবেন ষে, ইংরাজ জাতির ভাগ্যবল জতি 
মহৎ এবং তাহাদের অস্ুশস্থাদি ছুনিবার ও অনিবার্য । কোন কোন রাজ! হয়তো ক্ষোত 
বা.ছুঃখ প্রঝাশ করিতে পারেন ফে, তাহার রাজ্য অপহৃত হইতেছে এবং তিনি করদ 
রর মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন। কিন্ত জন-সাধারণে কখনও বিজেতৃবৃন্দকে অন্ঠায় 
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ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ও*১ 


অধিকারের দোষে অভিযুক্ত করিবে না; অথবা অন্ততঃ তাহার! ধর্মবিরুদ্ধ এবং নীতি- 
বিরুদ্ধ ছুরাকাজ্ষ বলিয়াও ইংরাজদিগের প্রতি দোষারোপ করিবে না। 

পূর্বের ন্যায় বর্তমান সময়েও ইংরাজগণ চিরকালই আপনাদিগের ক্ষমতা বিস্তারে 
স্বতঃপরতঃ অভিলাধী ছিলেন,__-ভারতীয় অপরাপর জাতির ন্যায় শিখদিগের এই সাধারণ 
বিশ্বাসে, একমান্ধ পঞ্জাবের প্রতি ব্রিটিশগবর্ণমেপ্টের বিশেষ ব্যবহার সম্বন্ধ সংযোজিত 
হওয়া আবশ্টক। ১৮০১ খ্রীষ্টাকে যখন পূর্ব-খণ্ডে ফরাসী আক্রমণের আতঙ্ক প্রশমিত 
হইল, এবং যমূনা নদীকেই রাজ্যের সীম নির্দেশ করার প্রতিজ্ঞা যখন অনুমোদিত হইল 
না, তখন ইংরাজ রাজ-গ্রতিনিধি গবর্ণর-জেনারেল বলিয়াছিলেন যে, রণজিৎ সিংহকে 
অসন্ধষ্ট এবং উত্তেজিত করা অপেক্ষা, লুধিয়ানা অভিমূথে যে কয়েকটি সৈন্যদল প্রেরিত 
হইয়াছে, তাহাদিগকে কর্ণাল অভিমুখে ফিরাইয়! আনাই বরং শ্রেয় ; এবং এতছুদেশ্ডে 
তিনি এক আদেশাজ্1ও প্রচার করিয়াছিলেন।২ বনস্ততঃ এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য 
কর! যুক্তিযুক্ত বলিয়া! অন্থমিত হয় নাই; কিন্তু গুধ যুদ্ধের অবসানে পার্বত্য গুলীশ 
প্রহরীর জন্য সাবাথু নামক স্থানে যে প্রাদেশক সৈন্য সংগৃহীত হইয়া ছিল, তন্বাদে, ১০৩৮ 
্রীষ্টাব্বের আফগান যুদ্ধ সময়ে, শিখ সীমান্তে লুধিয়ানার সৈন্য সমুহই ইংরেজদিগের 
একমাত্র সশস্ত্র টদন্যবল মধ্যে পরিগণিত হয়। শতক্র-তীরস্থিত অগ্রগামী টসন্যের নিদিষ্ট 
স্থান হইতে কোনরূপ সামরিক অথব1 রাজনৈতিক উদ্দেশ্ত সাধিত হয় নাই; কিন্তু ইহ! 
শিখদ্দিগের সহিত মিত্রতার স্পষ্ট প্রতিরূপক বলিয়। স্থচিত হইত। যাহাতে স্বল্পমাত্ত 
ঘনিষ্ঠত! ও মিঅতা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়, ক্ষমতার নিকুষ্টতা হেতু তাহার! সচরাচর পুর্ব 
অঙ্গীকার আশ্রয়ন্বরূপ অবলম্বন করিতে অভিলাষী ছিল। লাহোর ব্যতীত আর সমস্ত 
শিখরাজোর রক্ষণাবেক্ষণ হেতু প্রাপ্য বলিয়!, এবং রাজ! নিঃসস্তান পরলোক গমন করায়, 
উত্তরাধিকারী অভাবে, ১৮৩৫ গ্রীষ্টাবে, লুধিয়ানা হইতে ৭* মাইল দক্ষিণ শতক্র-তীর্থ 
ক্ষুদ্র ফিরোজপুর রাজ্য, ইংরাজগণ অধিকার করিলেন । সমর বিভাগের মতাস্ছসারে, 
দেখিতে গেলে, এ স্থানের সমুদায় সুবিধার বিষয় অতিশয় অভিনিবেশ সহকারে 
প্রশংসিত ও আলোচিত হইত, এবং পঞ্জাবের রাজধানীর সানিধ্য হেতু রণজিৎ সিং, 
ভবিষ্যতে ভয়ের কারণ জানিয়া, এ স্থান স্বীয় অধীন রাজ্য বলিয়া! দাবী করিয়াছিলেন ।৩ 
এ নগণ্য সহর ভবিষ্ততে সেনানিবাস মধ্যে পরিগণিত হইবে, ১৮৩৮ ত্রীষ্টাবঝে মহারাজের 
এইরূপ ভীতি ইংরাজগণ সম্পূর্ণরূ'প হাদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে 
খোরাসাঁন গমনের জন্ঠ ফিরোজপুরে ঘাদশ সহন্র সৈম্ত সমবেত হইয়াছিল। সৈন্তগণের 
, অগ্রসর হওয়ার নিধি দিনের পূর্বেই জানিতে গার! গেল যে, পারন্ত সৈ্ত হীরাটের 
অবরোধ-পরিত্যাগ করিয়াছে । তথন স্ছিরীকৃত হইল যে, কল্পিত আক্রমণে বিজয়লাত, 
হইলে, যখন তৎস্থানে টসন্ত-সম্বাবেশের আর আবস্ঠক হুইবে না, ততদিন পর্বস্ত তথায় 
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“৩৩২ শিখ-ইতিহাস 


সুত্র একদল সৈন্ত অবস্থান করিবে ।৪ কিন্তু আফগানিস্থান ও সি্ধুদ্দেশে পরবর্তী যুদ্ধ 
সময়ে এই নবপ্রতিষ্টিত সেনানিবাস স্থায়ীভাব ধারণ করিল। পরে ১৮৪৯ ত্রীষ্টাবধে 
শতক্র-তীরস্থিত ছুইটি সেনানিবাস সাহায্য গুদান না করায়, আম্বালায় স্থায়ীরূপে বৃহৎ 
একদল সৈন্য প্রেরিত হয়; এবং তথা হইতে শিখ-সীমাস্তের অধিকতর নিকটবর্তী 
স্থানে পার্বত্য প্রদেশে ইংরাজ ৫সনুদলের অবস্থিতির তাহাই মৃলীভূত কারণ মধ্যে গণ্য 
হইল।৫ ইহ! সত্বেও শিখগণ ১৮০৯ ্রীষ্টাব্ের সন্ধি-বন্ধনের বিষয় ব1 সর্ত পালন করিত 3 
কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরাজদ্দিগের পরিবর্তনশীল অবস্থার আনুসঙ্গিক নানাবিধ বিচার- 
আলোচনায়, ইংরাজগণ তাহাদিগকে গ্রাহ করেন নাই। 

যাহাতে জনপদ সমূহের জনসাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপিত হয়, লুষঠনকারী বিভি্ 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তত্রত্য স্থানের সৈম্তগণই যাহাতে তাহাদিগকে বাধা প্রদানে কৃতকার্ধ 
হইতে পারে, তদ্দিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান হেতু লুধিয়ানা! ও ফিরোজপুরে তছুপযুক্ত 
অতিরিক্ত সৈন্ স্থাপিত হইল । দেশের চিব্রপ্রচলিত গবর্ণমেণ্টের অসহায় অবস্থাই যে 
তাহাঁর একমাত্র কারণ-_-তাহ! কখনও শিখ-রাঁজ-কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট গোপন করা হয় 
নাই।৬ রাজ্যের নিরাপত! হেতু ইংরাজগণ যে যথেচ্ছ সৈম্-বন্দোবস্ত ও তৎ্সক্রাস্ত 
'ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তদ্িষয়ে যে তাহারা শ্বত্ববান--শিখজাতি তাহ! কখনও 
অস্বীকার করে নাঃ কিন্তু যাহারা আপনাদিগের হূর্বলতা উপলব্ধি করিয়াছিল, লাহোর 
হইতে ফোন বিপৎপাতের সম্ভাবনায় তাহার! কখনই তাহা স্বীকার করে নাই। এইকপে 
'যুক্তি-তর্কের প্রত্যেক প্রণালী ও নীতি হইতে শিখগণ তথাপি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হুইল যে, ইংরাজগণ তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। অপরাপর আরও অনেক 
বিষয় ইংরাজগণ কর্তৃক উপেক্ষিত অথবা! অবিবেচিত হওয়ায়, শিখদ্দিগের এই বিশ্বাস 


৪। তৎকালে এইরপ বন্দোবস্তই হইরাছিল। কিন্তু তৎসন্বদ্ধে কোনরূপ দলিলাদি লেখ! পড়। হয় 
নাই বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু সকললেরই আশা ছিল যে, সা-ম্বজা সিংহাসনে প্রতিষীত হইবেন ; 
এবং এক বৎসরের মধ্যে ইংরাজ সৈন্য প্রত্যাহৃত হইবে। 

€ | এই সমুদরায় কারণের প্রমাণ স্বরূপ গ্রন্থকার কোনই লিখিত দলীল পত্রের উল্লেখ করিতে পারেন 
না। কিন্ত তিনি বলেন যে, এই সমুদায় প্রযুক্ত হইয়াছিল। অগ্রসর হওয়ার উপায় স্থির হইল; কিন্তু 
বিষয় এই যে, সারহিন্দে কোনই দেনানিবাস স্থাপিত হয় নাই। শতদ্রর প্রধান প্রধান পথের কেন্ত্রস্থল, 
স্বরূপ পঞ্জাব সম্পর্কে এই স্থানে একটি সেনানিবাস স্থাপনের স্বিধা ও উপযোগিতা, বহুদিন পূর্বেই 
সার [ডেভিড অক্টারলোনি প্রমাণ করিয়াছিলেন । (911 192%14 000065119259 00 00০10127500) 
ওঞ্ ৫5 1810.) কিন্ত পাতিরালার শিখদিগের প্রতি কিছু ভ্রব্যবহার কর! হয়; তখন সারহিন্দ 
তাদেরই অধিকারে ছিল। কিন্তু কোনরূপ ইতন্ততঃ ন করিয়াই, লাহোরের 'শিখদ্দিগকে ভীতি 
প্রদর্শনের অধিকতর আবগ্তকীয় অথচ অল্পসাত্র রক্ষণোপযোগী উপায় গৃহীত হইত। 
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ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৪৩ 


আরও প্রবল হইল। প্ররুতপক্ষে রণজিৎ সিংহের পৌজ্জের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন 
রণজিৎ সিংহের বংশ-লোপ করিয়া দেওয়। হইবে, তখন স'-হুজাকে পেশোয়ার প্রত্যপপণ 
করিয়া সার উইলিয়ম ম্যাগনাটেন ও অন্ঠান্ত সকলে শিখ-রাজ্য ছিন্-বিচ্ছি্ করার 
'যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শিখদিগকে তছ্িষয় জানান হয় নাই$ কিন্ধু যখন সরকারী 
কাগজ-পত্রার্দিতে এবং গুণ্ত-মন্ত্রণা-সভায় এ বিষয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও বিচারু- 
মীমাংস! হইয়া গিয়াছে, তখন লাহোর গবর্ণমেপ্ট যে এই মন্ত্রণায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, 
এরূপ অনুমান করাও বৃথা । অথবা এ স্থান দোস্ত মহম্মদকে প্রদ্দান করিতে সার 
'আলেকজাগ্ডার বারণেস পূর্বে একবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহাও শিখ-গবর্ণমেপ্ট 
অবগত ছিলেন । ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শিখ-রাজধানীতে গমন করিয়া, তত্ত্রত্য শিখ-সৈম্ভকে 
বিতাড়িত করিতে তিনি সৈন্য প্রেরণের যে প্রস্তাব করেন, অন্তত: সেই জাজ্জল্যমান 
স্বৃতি অবশ্ঠই শিখ কর্তৃপক্ষীয়গণের মনে জাগরূক ছিল।? পুনরায় ১৮৪৪ ১৮৪৫ 
্রীষ্টাবের এই সংবাদ চতুষ্দিকে বিস্তৃত হওয়ায় সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, 
শতক্রু নদীতে সেতু নির্মাণের জন্ত ইংরাজগণ নৌকা বা জল্যান প্রস্তুত করিতেছেন; 
এবং মূগতান আক্রমণের জন্য তাহার! সি্ধুদেশীয় সৈম্তগণকে সুসজ্জিত করিতেছেন ।৮ 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অসংখ্য সৈম্তদলের সহিত অতিরিক্ত সৈন্ত যোগদান 
করায় ক্রমশঃ তাহাদের দলপুষ্টি হইতেছে ।৯ এ সমস্ত বিষয় শিখ-গবর্ণমেপ্টকে কিছুই 


৭1. 00020815015 009৬505091-0309151 60 005 599:50 01210016659, 105990065 
2াঃণ, 1845. 

৮। মুলতান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার জন্ত পাঁচ সহস্র সৈম্থকে হথমজ্জিত করিবার উদ্দেশ, শুকুরে যে 
সমুদায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের আয়োজন হয়, ১৮৪৪-৪৫ থুষ্টাবের সাধারণ সরকারী পত্রাঙ্গিতে 
তাহাই আলোচ্য বিষয়। দৃষ্টান্তশ্বরূপ--কলিকাতার মিলিটারী বোর্ড এবং তদধীন বিভিন্ন বিভাগীয় 
কর্নচারিগণের মধো যে পত্রাদি পিখিত হয়, তাহাই দ্রষ্টব্য। 

৯| লর্ড এলেনবরা এবং লর্ড হাড়িগ্র যুদ্ধের আয়োজন সম্বন্ধীয় যে বিস্তৃত বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন 
কলিকাত। রিভিউ নামক সংবাদপত্রে শেষোক্ত মহতপ্বংশজ বাক্তির শাসন কাল সম্পকাঁয প্রবন্ধে তাহা 
্টব্য। লেফট নান্ট-কর্ণেল লরেন্স এ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, ইহাই সকলের বিশ্বান ও ধারণ!। 

১৮৩৮ থুষ্টাবব পর্যস্ত সীমান্তের সমুদয় সৈগ্ভের পরিমাণ নিয়লিখিত হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
সাবাথুতে একটি রেজিমেন্ট, এবং লুধিয়ানায় ছুইটি রেজিমেন্ট । তাহাদের অধীন ছয়টি কামান; সর্বশুদ্ধ 
তাহার৷ স্বল্লাধিক ২,৫** সৈগ্ভের সমকক্ষ । লড' অক্ল্যাও লুধিয়ানার সৈম্তদল বৃদ্ধি করিয়া এবং 
ফিরোজপুরে নৃতন সৈম্ সংগ্রহ করিয়া, মোট সংখ্যা ৮১*** আট হাজার করিয়। তুলিয়াছিলেন। জর্ড 
এলেনবর। পুনরায় আশ্বাল!, কুশৌলি এবং শিমল! প্রভৃতি স্থানে নুতন নৃতন সেনাণিবাস প্রস্তুত করিয়। 
সেই সমুদায় স্থানে সর্বশুদ্ধ ১৪,*** চৌদ্দ হাজার সৈল্ত, এবং তাহাদের অধীনে সীমান্তে ৪*টি কামান 
সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। লর্ড হুডি এই সক অতিরিক্ত সৈচ্ভদল বৃদ্ধি করিয়া, সৈচ্চ-সংখ্যা_ 
৩২৯৯৯ বত্রিশ হাজার এবং তাহাদের অধীনে ৬৮ আটবট্রিটি কামান স্থাপন করেন। এতম্বাতীত মিরাটেও 
বন্দুকাদি সহিত ১*,*** দশ লহম্র সৈম্ত ছিল। ১৮৪৩ থৃষ্টাব্বের পর যমুনার তীরবতা কর্ণালের 
সেনীনিবাসটি পরিত্যক্ত হইল । ১৮৩৮ খ্ুষ্টান্বে এবং তৎপূর্ববর্তাকালে এ স্থানে অন্ততঃ চারি সহশ্র 
নৈশ্কের সমাবেশ হইতে পার্গিত। | 4 


৩০৪ শিখ-ইতিহাস 


জানাঁন হয় নাই? কিন্ত এতৎদত্বেও যাবতীয় শিখসৈন্ত তাহাতে বিশ্বাস করিল। 
তাহাদের ধারণা হইল, এই সকল বিষয় আত্মরক্ষার আয়োজন নভে » অপিচপ্উহা! পুর্ব 
আক্রমণের উদ্যোগ ব্যতীত আর কিছুই নয় 1৯০ 


তখন শিখগণ মনে মনে ভাঁবিতে লাগিল, রাজ্যের পর রাজ্য অধিকার করাই ইংরাজ- 
দিগের স্থুলনীতি। এবং বর্তমান ক্ষেত্রে লাহোর অধিকার করাই তাহাদের প্রধান 
উদ্দেশ্টু | ইংরাজদিগের তাৎকাপিক প্রতিনিধির কার্যকলাপে জনসাধারণের মনে সেই 
বিশ্বাসই বন্ধমূল হইয়াছিল। প্রতিনিধির উদ্দেশ সন্বদ্ধে শিখদিগের মনে পূর্ব হইতে 
যে ধারণ! জন্মিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের সন্দেহ অনেক পরিমাণে বদ্ধিত হইয়াছিল। 
১৮৪৩ গ্রীষ্টাব্জের জুন মাসে মিঃ ক্লার্ক আগরার লেফ টেনাণ্ট-গবর্ণর পদে প্রতিষ্ঠিত হন) 
শিখদিগের কার্যকলাপ সম্পর্কে লেফ টনাণ্ট কর্ণেল রিচমণ্ড মিঃ ক্লার্কের স্থান অর্ধিকার 
করেন। পরিশেষে শেষোক্ত কর্মচারীর কার্যাস্তর গ্রহণে, পর বৎসর নবেদ্বর মাসে মযাজর 
ব্রড-্ফুট তাহার কার্ধভার গ্রহণ করেন। ম্যাজর ব্রড্‌ফুটের অধ্যবসায় ও কার্ধকুশলত। 
সম্বন্ধে সকলেরই ততকালে গাঢ় বিশ্বাস ছিল। মিত্ররাজগণ এবং অধীনস্থ সামস্তিগের 
নিকট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, ভারতবর্ষের গ্রচলিত প্রথ! 
অঙ্সারে কেবল একমাত্র উপায়েই তাহা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
ক্ষমতাপ্রাঞ্ধ কর্মচারীর মধ্যবতিতায় ভারতীয় রাজগণের সহিত গবর্ণমেণ্টের কাধ 
মিবাহিত হয়। সেই কর্মচারীর ব্যক্তিগত চরিত্র তাহার কার্ধপ্রণালীতে প্রতিবিশ্থিত 
হইয়া থাকে ; -তিনি যাহ! বলেন, ব! যে কার্ধ করেন, সর্ব-বিষয়েই তাহার ব্যক্তিগত 
চরিত্্রপ্রষ্কতি প্রতিফলিত হয্ব। গবর্ণমেপ্টের কর্মচারীর কার্ধ-কলাপেই গবর্ণমেন্টের গুঢ 
উদ্দেস্ত ব্যক্ত হইয়া থাকে । সুতরাং এই কমচারীর কার্ধ-প্রণালীতে শিখ কত্তৃপক্ষগণ 
ইংরাজ-গবর্ণমেন্টের শাস্তি স্বাপনের কোনই চিহ্ই দেখিতে পান নাই। যেব্যক্তি প্রায় 
ত্রিশ মাস পূর্বে শিখনিগের রাজ্যমধ্যে এত অশাস্তির শুত্রপাত করিয়াছিলেন, এবং িনি 
বলপ্রকাশে তাহাদের রাজের মধ্য সৈন্য পরিচালন] করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির 
নির্বাচনে ইংরাজদিগের শাস্তি-ন্ুখে বাস করিবার কোনই নিদর্শন, শিখজাতি উপলব্ধি 
করিতে পারে নাই । 

ম্যাজের ব্রভফুটের কার্ধাবলীর মধ্যে,--সর্বপ্রথমে তিনি ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, 
লাহোরে অধিক্কত শতক্কর পূর্ববর্তী সমূদায় রাজ্যগুলি, পাতিয়াল! এবং অপরাপর রাজ্য 

হের স্তায় সমরূপে ইংরাজ দিগের্‌ আশ্রিত ও তাহাদের অধিকারভূক্ত এবং মহারাজা 
দর্ীপ সিংহের মৃত্যুর পর, অথবা তিনি রাজাচ্যত হইলে তাহার কোন আইনগত 


; ১*। গ্লোপনীয় পরামর্শ-সভায়, ১৮৪৫ খুষ্টাবের তর! ডিসেম্বর গবর্ণর-জেদারেল যে পত্র লেখেন” 
তাছাই ভ্রষ্টব্য । (09219915 09500010900] (0 99০:6৫60:9100001186৩, 0৩০, 2, 1845) 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৫ 


উত্তরাধিকারী অবর্তমানে এ সমূদায় রাজ্য ইংরাজদিগের রাজাভূক্ত হুইবে।১৯১ শিখ- 
গবর্ণমেপ্টের নিকট এই মন্ত্রণা আইনাহুসারে ঘোষিত হইল ন1 কিন্তু ইহা কাহারও 


১১। যেউদ্দেশ্তে এই ঘোঁধণা প্রচারিত হয়, তৎসন্বন্ধে ম্যাজর ব্রডকুটের পত্রাছি (1:60060 0০ 
09%6101-1706100 01 015 701) 10606127561, 1844, 08175815, 80৫ 280 চ50:0919, 1845 ) 
এসলে উল্লেখযোগ্য । তাহার শেষ পত্রে তিনি স্পুষ্টই বলিয়াছিলেন যে যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ 
বসস্তরোগে আক্রান্ত £ নি তাহার মৃত্যু হয়, তাহ! হইলে ভিনি আদেশ করিবেন যে, শতক্রর পূর্বদিকব্তী 
রাজ্য সংক্রান্ত সকল সংবাদ তাঁহার নিকটই প্রেরণ করিতে হইবে (অবশ্য লাহোরের আইন ব্াবসায়ী 
অথব] প্রতিনিধি দ্বার1); কিন্ত পঞ্জাবের অপর কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে কোনও সংবাদ প্রেরিত 
হইবে না| 

শুনিতে পাওয়] যাঁয়, ম্যাজর ব্রডফুট শিখদিগের নিকট একখানি পত্রের বিষয় উল্লেখ করেন। এঁ পত্র 
১৮১৯ থৃষ্টাব্দের ৭ই মে সার ডেভিড অক্টারলোনি রণজিৎ সিংহের প্রতিনিধি মোকুম চাদের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। তাহার মর্ম এই যে, অপরাপর রাজ্যের সহিত শতদ্রর পূর্বভাগস্থিত লাহোর রাজাও 
ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীন। ১৮২৪ থুষ্টাব্ধের এপ্রিল মামের আদেশপত্রও তিনি প্রদর্শন করেন । তাহাতে 
রণজিৎ সিংহ, তাহার শতন্রর দক্ষিণস্থ কর্ণচারীগণকে, ইংগাঁজ প্রতিনিধির আদেশামুসারে রার্য করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন ঃ_ অন্যথা! হইলে, দণস্বরূপ তাহাদের নাসিক করিত হইবে! তৎকালে সার 
ডেভিড অকটারলোনি, তাৎকালিক কোন কোন বিশেষ বিশেষ কার্ধে ইংরাজদিগের বন্ধুত্বের প্রকৃতি যে 
এইরূপই বুঝিয়াছিলেন-_তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু শতদ্রর পূর্ববতী লাহোর-রাজা-সমূহ, জারমীর- 
প্রণালী অনুসারে ইংরাঁজদিগের আশ্রিত, এইরপ ঘোষণ। শিল্পলিখিত কারণে বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলির] 
অন্থমিত হয় না;-(১) যখন ইংবাজমণ, সারহিন্দের রাজগণকে আশ্রয় প্রদান করেন, তখন ঘোধিত 
হয় ষে, রণজিৎ সিংহের হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই, আশ্রয় প্রদানের উদ্দেগ্য । সুতরাং ইহাতে 
বুঝিতে হইবে না যে, ইংরাঁজগণ শতদ্র গু যমুনার মধ্যবতাঁ সকল প্রদেশকেই আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন । 
কারণ এই রাজ্যের -কতকাংশ লাহোরের অধিকৃত। (১৮০৯ থুষ্টাবের স্ধিপত্র এবং ১৮*৯ শ্রীষ্টান্দের 
ওর! মে তারিখের ধোষণার--79০০18181197-- প্রথম আর্টিকেল বা প্রথম সর্ত দ্র্টব্য। ১৮*৭ ত্রীষ্টান্দের 
১০ই এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেন্ট লিখিত সার ডেভিড অকটারলোনির পত্রও এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ) 
অধিকস্ত হ্থবিধ! বুঝিলেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট মনে করিতে পারেন যে, শতঙক্রর পূর্ববতীরবতাঁ রাজাসমূহ 
সম্বন্ধে, ১৮*৯ খ্রীষ্টাবের সন্ধি, রণজিৎ সিংহের অবশ্য পালনীয় হইলেও, তাহা ইংরাজ দিগের পালনীয় 
নহে ; কেন ন! তাহাতে ইংরাজদিগের বথেচ্ছা। কার্য করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে । (0০9%10- 
10601 (9 080810) ৪৫০, 2314 ১0111, 1833) বস্ততঃ, ভাওয়ালপুর সন্বন্ধেই এই বিষয় লিখিত 
হয়। কিন্ত এক্ষণে সাধারণতঃ সর্বত্রই উহ! প্রযুক্ত হইতে লাখিল। (২) সারহিঙ্গের রাজগণকে যে 
আশ্রয় প্রদান কর! হয়, অতঃপর সমতলভূমি সমূহে তাহাদিগকে অধিকতর শিরাপদ ও নিশ্চয়তা! প্রদানের 
জন্ক আরও সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল; কিস্তু রণজিৎ সিংহ এবং খর্ধাদিণের ধিরুদ্ধে পার্বত্য প্রদেশ 
সমূহে ভাহাদিগকে কোনরপ সাহায্য বা আশ্রয় প্রদান কর। হয় নাই। (0০%০12078506, 1০ 54৫ 1১, 
0০05019069, 2360 38/8915, 1810) কিন্ত শতদ্রর পূর্বদিকস্থ রণজিৎ পিংহের রাজ্যগুলি সন্ধে 
তখন ঘোধিত হুইল যে, (নেপালের বিরুদ্ধে) এ সমুদায় রাজা তিনি স্বরংই রক্ষা! করিবেন । তাহানের 
রক্ষণোদ্দেন্তে তাহাকে কোন সাহাধ্য প্রদান কর। উচিত 1ক অন্ুচিত-তাহা৷ রাজনৈতিক বিবয় বলিয়। 
হ্বীমাংসিত হইল না । পরস্ত আরও বল হইল যে, তিমি শতফ্রর পুর বতী রাজাসমূছের মধ্য দিয়! থযন 
করিবেন £ তাহা। হইলে, তিনি উল্লিখিত রাঙ্জা-রক্ষাকল্পে যমুনার সঙ্লিকটবতাঁ পার্বত্য প্রদেশে 
গর্ধাধিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবেন । (00901050660 987 108৬1৫ 0৩015110065, 
40 0০606৩, ৪00 2274 1০%৩01৮5, 1811.) ূ 


ও 


তর শিখ-ইতিহাস 


অবিদিত রহিল না,_-পরস্ত ইংরা'জদ্িগের এই উদ্দেশ্ট সকলেই অবগত হইল। যখন 
ম্যাজর ব্রডফুট আনন্দপুর মাখোয়ালের ধর্ম-যাজকোপম সোধিগণের কাধুকলাপে বাধা 
দিতে অগ্রসর হন, তখন তিনি এই মতের বশবতা হুইয়াই কার্য করিয়াছিলেন । 
আনন্দপুর মাখোয়াল একটা যোধভূমি $ কয়েক বৎসর পূর্বে এঁ স্থানের দাবী-দাওয়া 
পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ, রণজিৎ সিংহই যখন 
বিশেষ-অধিকার-প্রাপ্ত ভু-স্বামীদিগের সহিত যখোপযুক্ত কার্য নির্বাহ করিতে সক্ষম, তখন 
সর্পপ্রকার শ্বত্ব পরিত্যাগ করাই ইংরাজদিগের পক্ষে শ্রেয়।৯২ অধিকস্ত লাহোরের 
অধিকৃত কটফোপুরা অভিমুখে গমনের জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য ফিরোজপুরের 
নিকট শতদ্র অতিক্রম করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্ট,__সচরাঁচর তথায় যে সৈম্তদল 
রক্ষিত হইত) সেই অশ্বারোহী প্রহরী সৈম্থগণকে সাহায্য করা, অথবা তাহাদের বল 
বৃদ্ধিকরা। কিন্তু ১৮০১ গ্রীষ্টাব্ধের সন্ধির নিয়ম মতে» উভয় গবর্ণমেপ্টের মধ্যে যে 
বন্দোবস্ত হয়, তদহুসারে ব্রিটিশ এজেন্টের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, সৈম্যদল 
শতন্ নদী অতিক্রম করিল। কিন্তু এই মু্টমেয় সৈম্ধ যে উদ্দেস্টে তথায় গমন 
করিতেছিল, তদ্বিবেচনায় সেই পরিবতিত নিয়ম সৈন্তদলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে 
না। যাহা হউক, তথাপি মযাজর ব্রডফুট সৈন্-দলকে ফিরিয়া আসিতে অন্থমতি 
করিলেন। কিন্তু আজ্ঞাপালনে তাহাদিগকে দীরঘনুত্রী এবং উদাসীন মনে করিয়! নিজেই 
প্রহরী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহাদের পশ্চান্ধাবিত হইলেন। যখন তাহার! হাটিয়া 
নদী পার হইতেছিল, তখন তাহারা ধৃত হইল। ইংরাজ পক্ষীয়গণ গুলি বর্ষণ করিতে 
লাগিল; কিন্তু শিখ-সেনাপতি তাহাদের সহিত কোনরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করিলেন 
না। এরূপ কোন কার্ধ দ্বারা পাছে লাহোর গবর্ণমেপ্ট বিপদগ্রস্ত হয়, এই ভয়েই তিনি 
ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধে বিরত রহিলেন।১৩ অধিকস্ত সেতু-নির্মাণার্থ বোথ্াই সহরে 
যে সমূদ্বায় নৌকা গ্রস্তত হইতেছিল, ১৮৪৫ খ্রীষ্টান্ধে শরৎকালে সেই নৌকাগুলি 
ফিরোজপুরে প্রেরিত হইল। পোতগুলি যাহাতে নির্দিষ্ট স্থানে নিরাপদে আনীত হইতে 
পারে, জজ্জন্ত ম্যাজর ব্রডফুট একদল সশস্ত্র ও সুসজ্জিত গ্রহ্রী-সৈন্তকে উহা! রক্ষার্থ 
অন্ুগমন করিতে আদেশ করিলেন $ এবং ফিরোজপুরে পোঁতগুলি আসিয়া পৌঁছিলে 
তিনি নাবিকদলকে সেতু নির্মাপার্থ নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। তখন এই সমুদায় কার্ধ- 


১২। অনন্দপুর সম্বন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের নোট দ্রষ্টব্য। মুলগ্রচ্থে বর্দিত বিবাদ বিসম্বাদ সম্বন্ধে, ১৮৪৫ 
ব্বষ্টাকের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের গবর্ণমেন্টের নিকট স্যাজর ব্রডফুট লিখিত পত্রের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে £ এই পত্রে ম্যাঁজর ব্রডফুট আপনার কার্যপ্রণালীর এবং সামাগ্য কারণে সীমা-গ্রহণের নির্টোহিতা 
প্রমাণের জন্ঠ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। 


১৩। (9100816 ৮/8107 73108010996 10 00610101600 27) 81810) 1944. গুসিতে 
পাওয়। যায়, গীবর্ণমেন্ট এই সকল কার্ধকলাপ অনুমোদন করেন নাই। 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৯৭ 


কলাপে বিপদ সম্ভাবনা গ্রকাশ পাইল, তিনি প্রায় একরাপ শ্বীকার করিলেন যে, শিখ- 
দিগের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। ১৪ 

শতত্রর পূর্বদিকে জনপদসমূহ সম্বন্ধে এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনায় যে সকল উপায় 
অন্থন্থত হইত, তদ্ষয়ে ম্যাজর ব্রডফুট যে মত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরে 
প্রধান গবর্ণমেপ্ট যাহা! গ্রহণ করিয়াছিলেন, কতক পরিমাণে তাহাদের সেই মত সমর্থন 
করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ, কাল্পনিক ও অগ্রক্কৃত কারণাছ্ছসারে, অথবা সার ডেভিড 
অকৃটারলোনির অনিশ্চিত ঘোষণা দ্বার কিংবা রণজিৎ সিংহের প্রভেদব্যগ্জক 
নির্বদ্ধাতিশয়ের ফলে, এই কার্ধ-প্রণালী অবলগ্থিত হইয়াছিল। আঁরও বিশ্বাস হইল 
যে, বিরোধীয় রাজ্যাংশ যদি পরিত্যাগ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা! হইলে, বিনা অন্ত্র- 
ধারণেই এ স্থান অতি সহজেই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারিবে । কিন্ত 
ম্যাজর ব্রডফুটের প্রতিকার্ধে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের পূর্ব-কল্পিত স্থির প্রতিজ্ঞতার পরিচয় 
পাওয়! যাইতে লাগিল, এবং হিতৈষণা অপেক্ষা বরং শক্রতার ভাবই অনুভূত হইল ।১৭ 
এদিকে শিখগণও তাহাদের সাহায্যকারী কর্তৃক চারিদিকে সন্ত্রস্ত হইতে লাগিল। 
১৮৪৫ খ্রীষ্টাবের গ্রীশ্মকালে মূলতান হইতে কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য, বহুসংখাক 
দন্যবুন্দের অনুসরণ করিয়া, সিন্ধুরাজ্যে কয়েক মাইল পর্যস্ত অগ্রসর হইল। যিদ্ধুনদ 


১৪। পঞ্জাবের তাৎকালিক অবস্থানুসারে প্রত্যেক পোত-সমষ্টির সহিত এক এক জন ইউরোপীয় 
কর্মচারীর অধীনে সৈন্যদল প্রেরণের আবশ্তক হইল। যাহা হউক, তৎকালে কুত্র ক্ষুদ্র লৌহনিত্সিত 
জলযান, প্রহরী সৈন্যের বিনা সাহায্যে শতন্র নৰীতে গমনাগমন করিতে পারিত ; একখানি পোত 
ফিলোলের কামান দ্বার সুসজ্জিত হইতে অনেক দিন তথায় অবস্থান করিতেছিল; শিখগণ তৎ্প্রতি 
সৌজন্য প্রদর্শন ভিন্ন পত্রততাচরণ করে নাই। 

১৫। ভারতের ইংরাজগণ সাধারণতঃ মনে করিতেন, ম্যাজর ব্রডফুটের নিয়োগেই শিখদিগের সহিত 
ুদ্ধ-সম্ভাবন অধিক হইয়াছিল। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি মিষ্টার ক্লার্ক রাজ প্রতিনিধি পদে 
অধিষীত থাকিতেন, তাহা! হইলে বোধ হয়, শিখদদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিত না। ম্যাজর ব্রডফুটের 
শ্হহন্ত-লিখিত পত্রারদি হইতেই সম্ভবতঃ জান! যায় যে, ম্যাজর ব্রডফুট, শিখদিগের শত্র-মধ্যে:পরিগাঁণত 
হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টান্দের ৯ই মার্চ তিনি লিখিয়াছিলেন,_“মূলতানের শাসনকর্ত1 স্যাজরকে 
জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন, যদি শিখগণ (লাহোর সৈম্ত ) তাহাদের দাবী অনুসারে মূলতানের শাসন- 
কর্তাকে বলপুবক বগ্ঠতা ্বীকার করাইতে তথ্িরুদ্ধে অন্ত্র-ধারণ করে, তাহ! হইলে মূলতানের শাসনকর্ত1 
কি উপায় অবলম্বন করিবেন? কিন্ত সাধারণ অবস্থায় একজন রাজপ্রাধাগ্য-অস্বীকারকারী ভূত্য, তাহার 
প্রভু ও ইংরাজদিগের মধ্যে বন্ধুত্ব-রক্ষণকারীকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞসা করিতে পারে, তাহ! সম্ভবপর বলিয়া 
অনুমিত হয় না! যাহা হউক, ম্যাজর ব্রডফুট, দেওয়ান মূলরাজের প্রস্তাবেই পুনরায় সম্মত হইতেন 
বলিয়। বোধ হইল। কারণ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাবধের ২*শে নভেম্বর যখন তিনি পগ্রাবের সহিত কোনরূপে 
সংশ্রবধুক্ত কর্মচারীগণকে লিখিয়৷ জানাইলেন যে, ইংবাঁজদিগের অধিকৃত রাজ্যগুলি আত্রান্ত হইবার 
নিতাস্ত সম্ভাবনা । তখন তিনি প্রকৃত বীর এবং সব'-সময়ে স্ুমজ্দিত সার চালস নেপিয়ারকে বলিলেন 
যে, যুলতানের শাসনকর্তা ্বয়ংই নিজ রাজাসমূহ এবং সিদ্ধুদেশ শিখদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা! করিবেন। 
--তাহার এই নিশ্চয়তা! প্রদানে বিশ্বাস জন্মিল যে, তাহার! মুলতানের শাদনকর্তাকে লাছোরের অধীনত! 
হুইতে মুক্ত করিতে এবং শিখাতি হইতে তাহাকে হ্বতন্ত্র রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। 


৩০৮ শিখ-ইতিহাস 


ও পর্বতমালার মধ্যবর্তা এই ছুই রাজ্যের সীমা! কোন স্থলেই স্প্টর্ূপে নির্দিষ্ট ছিল না? 
সতরাং মুষ্টিমেয় সৈন্যের উদ্দেস্ট সহজেই বুঝ1 গিয়াছিল। কিন্ত শাসনকর্তা! সার চার্লস 
নেপিয়ার তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্তকে অবিলঘ্ে রজানের নিম্নগামী কয়েক মাইল দুরবর্তা 
কাশ্মীরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। এই আক্রমণ হইতে তাহার রাজ্যের সীমাস্ত 
প্রদেশ রক্ষা করাই সৈম্ত-অভিযানের উদ্দেশ । এদিকে লাহোর কত্তৃপক্ষীয়গণও প্রক্কৃত- 
পক্ষে পূর্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিস্তষে সকল কারণ প্রদশিত 
হইয়াছিল, তাহ! তাহার! যথেষ্ট বলিয়া ত্বীকার করেন নাই; পরস্ধ সিদ্ধুদেশ বিজগ্নীর 
এইরূপ এত সত্বর এত তৎপরতার সহিত উপাম্ব অবলম্বন করায় শিখগণ বিবেচনা করিল 
ষে, পঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ সংগঠন করাই ইংরাজদিগের সম্পুর্ণ অভিলাষ, এবং এই সমুদায় 
বন্দোবস্ত তাহাই প্রমাণস্বক্ূপ বলিয়া গৃহীত হইল ।৯৬ 

শিখ-সৈন্যগণের, বস্ততঃ সমগ্র শিখ-জাতির বিশ্বাস জন্মিল যে, ইংরাজদিগের সহিত 
যুদ্ধ অনিবার্ধ। কিন্ত গবর্ণমেণ্টের অতি দূরাশাঁ কর্মচারিগণ জানিতেন যে, শিখজাতি 
প্রকাশ্ঠভাবে শক্রতাচারণ না করিলে সম্ভবতঃ ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট বাঁধ! দিবেন না।৯৭? 
যখন পঞ্জাবের শাসনবর্তুরাজগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা পরবশ হুষ্টলেন, এবং সকলেই 
শত্রদিগকে সমপরিমাণ ভয় করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা আত্মসম্মান এবং স্বাধীনত!” 
ধনে জলাপ্রলি দিয়া, ধনৈশ্বর্য এবং সুখ-্বাচ্ছন্দ্য লাভের জনই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
এইরুপে মহারাজ শের সিং, সিম্কানওয়ালাগণ এবং অন্থান্ত সকলেই করদ-মিত্্র মধ্যে 
পরিগণিত হইতে প্রস্তুত হইলেন এবং বৈদেশিক শক্তির উপর সমগ্র আশ্রয় ভার অর্পণ 
করিলেন । সৈন্তদিগের শক্তি যেমন প্রবল হইতে লাগিলঃ এবং তাহারা যেমন 
“কমিটি'* বা সমিভি-প্রণালী হইতে শক্তি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল, রাজকীয় 


১৬। শুনিতে পাওয়। যায়, কাশ্মীরে একদল সৈন্ স্থাপনের জন্য সার চালস নেপিয়ার বিশেষ উদ্ধিগ্র 
হইয়্াছিলেন। কিন্ত স্প্রিম গবর্ণমেষ্ট এ স্থানে একদল ইউরোপীয় সৈন্য প্রেরণের পূর্বাদেশ প্রত্যাহার 
করিলেন। এই সময়ে পঞ্জাবে ইংরাজদিগের প্রবেশের আবগ্তকতা৷ সম্বন্ধে সার চালস নেপিয়ার যে একটি 
অসংঘত বক্ৃত। করেন, তাহাও উল্লেখ কর! যাইতে পারে। (০0220915 249)01 91750)5 25181108 
17810115 ০1 1781016, 111010 2 11) ১7 বিশেষতঃ ম্যাজর ব্রডফুট স্বির করিয়াছিলেন, শিখ-নেতৃবৃন্দ 
ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহ পাঠেই অধিকতর উত্তেজিত হইয়া থাকে। পরম্ত আক্রমণ সম্বন্ধে পুনরাবৃত্ত 
অংশের প্রতি সামান্ত মনোধোগে তাহাদ্দের তত উত্তেজনার ভাব ব)ক্ত হয় না। তিনি ভাবিয়াছিলেন,_ 
জনসাধারণের মত কি পন্লিমাণ অনুসরণ করা যাইতে পারে, তাহ] পণ্ডিত জাল! সিং ঝুঝিতেন এবং সেই 
্রাক্ষণ উপযুক্ত সংবাদপত্রসমূহ উপযুক্ত অন্রন্বরূপ প্রয়োগ করার মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। (1930: 
8:০৪৫০০৫ 0০ 9০৬61017606 3000 582০ 1845.) ৃ 

১৭1 (001007816 1110195015 ০ 6 01 (15 00%61001-05561515 15105160106 
96061 00001916666 ০1 1155 20 0০% 18435 (2811. 280619* 776৮, 2600, 1846, ০, 21) 
ম্যাজর ব্রডফুট গোলাপ সিংহের সম্বন্ধে যাহা! বলিয়াছেন, তাহ! অনেকের পক্ষে ই বে প্রযোজয ও সত্য-- 
তম্মিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি মনে করিতেন, ইংযাজগণের পঞ্জাব বিজয়ে বড়ই সাধ এবং তাহারই 
বড়হস্ত্র করিতে তাহারা ব্যস্ত। (115)01 81980০০% 19 9০0%6110276005 510 0995 1844, ) 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৪৯ 


শাসনকত্তুগণ এবং গবর্ণমেন্টের কার্ধে নিযুক্ত বীরগণও তেমনই এক নৃতন বিপদের 
ভয়ে অস্ত্স্ত হইলেন। তাহারা হয়তো সকলেই একে একে এই দুর্্মনীয় সৈল্ত- 
সম্প্রদায়ের ম্পৃহার বশবর্তা হইতেন ; অথবা তাহাদের মধ্য হইতে এরূপ একজন দক্ষ 
ও পরাক্রাস্ত নেতার আবির্ভাব হইত যে, সেই ব্যক্তি অন্যান্ত সকলের শক্তিসম্টি 
শোষণ করিয়া, ধনী, স্বার্থপর এবং দুর্বল ব্যক্িগণের সর্বনাশ সাধন করতঃ অন্ধচরবর্গের 
তৃপ্তি-বিধান করিতেন। জানম্মুর রাজ! এতকাল ইংরাজদিগের সহিত ঘনিষ্ঠত! স্থাপনের 
বড়ই বিরোধী ছিলেন। এক্ষণে তিনি ইংরাজদ্িগের সাহায্য ব্যতীত লাহোরের 
মন্ত্রীরূপে নিজ ক্ষমতা৷ অক্ষু্ণ রাখিতে অক্ষম হইলেন, এবং পার্বত্য প্রদেশের জায়গীরদার- 
ত্বরূপ স্বীয় নিরাপদ বিষয়ে হতাশ্বাস হয়| পড়িলেন। এদিকে লাল সিং, তেজ সিং 
এবং অন্যান্য ক্ষমতাসম্পন্ন নেতৃবৃন্দ সৈন্যগণকে দমন করিতে পারিলেন ন!। স্থৃতরাং 
সৈন্যগণের শাসন-সন্বন্ধে তাহার আপনাপন অক্ষমতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। 
তাহারা ভাবিলেন,_ক্ষমতা অক্ষু্ন রাখিতে হইলে, সৈন্যদলকে উত্তেজিত করিয়া 
কোন যুদ্ধে নিযুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত; এই উপায়ে তাহাদিগকে স্থানান্তরে রাখাই 
একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই যুদ্ধে যে তাহার! ছিপ্বিচ্ছি্ম হইবে এবং তাহাদের 
হুর্দমনীয় ক্ষমতা ধ্বংস হুইবে, তাহা তাহার! জানিতেন। তাহাদের আরও বিশ্বাস 
এই যে, জনসাধারণের প্রতি কর্তব)পালন করা অপেক্ষা, এই উপায়ে তাহার অধিকতর 
নিশ্চিতরূপে মন্ত্রী বলিয়! ম্বীকৃত হইবেন, এবং ক্ষমতা লাভের পথও পরিস্কৃত 
হইবে। হ্ুতরাং যাহাতে পঞ্জাবের স্বাধীনতা লোপ অবশ্বস্তাবী, সেরূপ যুন্ধে নিবৃত 
হইতে তাহারা নির্বদ্বাতিশয় প্রকাশ করিলেন না।১৮ যদি সৈন্তদিগের সুচতুর 


১৮। (০92019816 1001031769 (0 1115 030৮611001-090615115 16105 10 9০০6 
(০9001110655 91 31 10699120901, 1845. “0811 29001 260 5৮, 1846, 0, 27 (৩গু সভায় 
গবর্ণর জেনেরল ১৮৪৫ শ্রীষ্টাব্ধে ৩১শে ডিসেম্বর যে পত্র পিখিয়াছিলেন, তাহ! এবং পাপামেন্টের কাগজপজ 
--২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬, ২৯ পৃঃ" ডষ্টব্য ) এস্থলে তগ্রোৎসাহ জোয়াহির সিংহের অমিতাচার এবং 
মহারাণীর গুপ্তপ্রণয় সধক্ধে কোন বিষয় উল্লেখ কর! অনাবশ্যক। পার্লামেন্ট মহাসভায় প্রেরিত কাগজ- 
পত্রে, এই সকল ঘটনার কেবলমাত্র লাহোর দরবারের (০০8) অকর্ণপ্যতার এবং মূর্ধতারই পরিচয় প্রদান 
কর! হইয়াছে। হয়তে! সময় সময় জোয়াছির সিংহকে মাদকোন্মত হইতে দেখ! গিয়াছে £ মহারাণী 
হয়তে। তাহার ব্যাভিচারের বিষয় সল্লাধিক গোপন করিতে চেষ্ট। করিয়াছিলেন ; কিস্তু সাধারণের সমক্ষে 
তাহার হয়তো৷ কদাচিৎ অতপ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রধানতঃ যখন বিদেশীয় ব্যক্তি উপস্থিত 
থাকিত, তখনও শেষ পযন্ত রাজদরবারের অত্যাবশ্যকীয় রীতিনীতি অতি সতর্কতার সহিত পালিত 
হইত। সাহাজাদািগ্নের গ্াহ্‌স্থ্য জীবন অধিক চুষণীয় ও লন্ডান্বর হইতে পারে; কিন্ত জনসাধারণের 
নৈতিক অবস্থা! আদর্শস্বানীয়। অধিকন্ত শাসনকার্ষে নিযুক্ত 'পাপীগণও জনাসাধারণের এই অবস্থার 
বিশেষ প্রশংস1 করিয়াছেন। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, ক্ষমতাশালী ব্যপ্িগণের অসৎ শ্ঘভাবের ও পাপের 
তুলনায় সাধারণ কার্য-প্রপালীতে উহার প্রাবল্য অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছিল। অধিকন্ত এই সকল 
বাভিগত দোষ অতিরপ্লিত করিয়া, সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার হ্বাভাবিক প্রণতাও বার্তাবাহকদিগের 
সধ্যে বথেষ্টরূপে বিস্ঞসান ছিল ; এবং ঘ্বেষপরবশ অথব! লালসা-পরতন্ত্র হইয়া এই সমত্য বিষয় বিস্ৃতভাবে 
বর্ণনা করায়, ভারতের কূট-নৈতিক কার্ধ সর্বদাই ছুবনীয় বলিয়া! নিঙ্গিত এবং তৎ সিত হইয়াছে আর 


৩১ শিখ-ইতিহাস 


সম্প্রদায় (0০101010695 ) সমষ্টি ইংরাঁজদিগের পক্ষেও কোনরূপ সামরিক সাজ-সঙ্জাঁ 
উপলব্ধি না করিতে পারিত, তাহ! হইলে,__ পূর্বকালে তাহারা পরাক্রাস্ত মহারাজ রণজিৎ 
সিংহের আদেশ-অন্ঘসারে কোন বিষয়ে তত্বজিজ্ঞান্থ না হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা 
করিলেও-__বর্তমাঁন সময়ে, লাল সিং ও তেজ সিংহের ন্যায় অর্থলোলুপ ব্যক্তিগণের কপট 
উৎসাহ ও পরামর্শে কর্পপাত করিত না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীগণের মত ও 
উদ্দেশ সকলই হঠকারী সৈন্তদিগের বিশ্বাসের সহিত মিলিয়া গেল--সকলই সৈম্যগণ 
বিশ্বাস করিল। যখন বিপক্ষদল সৈন্তদিগকে বিদ্রপস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,_“খালসা” 
রাজ্য ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, এবং লাহোরের সমতলভূমি বহুদুরবর্তী 
বিদেশী ইউরোগীয়গণ কর্তৃক ক্রমশঃ অধিকৃত হইতেছে ? সুতরাং তখনকি তাহাদের 
নিরুদেগচিত্তে সে সকলই দর্শকের ভ্তাঁয় ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে চাহিয়! দেখা উচিত? 
তখন তাহার! একবাক্যে উত্তর করিল যে, গোবিন্দের সাধারণত্ন্তরভুক্ত সকলেই প্রাণপাত 
করিয়াও রাজ্য রক্ষ/ করিবে, এবং সমবেত খাঁলস! সৈন্য যুদ্ধাভিযান করিয়৷ শ্বেচ্ছাক্রমে 
আক্রমণকারিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ।১৯ যে সময়ের কথা বল! হইতেছে 
অর্থাৎ নভেম্বর মাসের প্রারস্তে, লুধিয়ানার সন্নিকটস্থ দুইটি জনপদ, পৃথকভাবে 
হবতন্ত্রূপে স্থাপিত হইল। তাহাদ্দিগের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ ঘটিল। যে সকল অপরাধী 
ব্যক্তি এই ছুইটি স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যপণ করা হয় নাই, 
এইরূপ ব্যবহারের এই হোতুবাদ প্রদর্শিত হইল।২০ যখন ইংরাজ এবং শিখ উভয় 
পক্ষই পরম্পর সমভাবে শাস্তিভোগ করিতেছিল, তখন এইরূপ ব্যবহার বড়ই অস্বাভাবিক 
ও নীতিবিরুদ্ধ। এই ঘটনায় বাধ্য হুইয়া গবর্ণর জেনারেল শ্বয়ং কাঁলবি্ষ্ব না করিয়! 


একটি শেষ কথা এই যে, হিন্দুস্থানে ইংরাজদ্দিগের দেশীয় (0961%৩-_ভারতীয় ) ভূত্যকর্মচারিগণ, 
অধিকাংশগ্থলেই বেতনত্োগী এবং অর্থলোলুপ । তাহার! প্রায়শঃই অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত অথব! সন্বংশ- 
জাত নহে। তাহার] ভাবে যে, কাহারও ছুননাম বা অপবাদ রটাইতে পারিলেই প্রভুকে সন্তষ্ট করা হয়; 
অথব। ভাহার সুরে স্বর মিশাইতে পারিলেই প্রভুভক্তির পরকাষ্ঠা প্রদদণিত হইয় থাকে। যাহাদের সহিত 
শত্রুত। কিন্বা মনোমালিনা আছে, প্রধানতঃ তাহাদের অপবাদ ধোষণ! করাই এই অশিক্ষিত সপ্পদায়ের 
একমাত্র লক্ষ্য । এস্লে তোযামোদ.করার অন্তযাস বদ্ধমূল ও শ্বাভাবিক। সাধারণের বিশ্বাস” ইংরাজগণ 
আপনাদিগের- প্রশংস। শুনিতে ভালবাসেন, এবং অপরের নিন্দাবাদে আনন্দিত হন। এই সকল বিশ্বাস 
এত প্রবল যে, সন্ধিবদ্ধ রাজাঅথব। আশ্রিত রাজগণের নিকট মৌখিক অথব! লিখিত সংবাদ (রিপোর্ট ) 
প্রেরণ করিতে হইলে, স্থানীয় নিম্নপদস্থ কর্ণচারিগণ প্রতিযোগিথণের নিন্দান্চক কোন কথা ন! বলিয়া 
থাকিতে পায়িতেন ন।। এই হেতু লাহোরের সংবাদদাতা ভাহার ব্যবসায়োপযোগী ম্বভাববশতঃই এই 
ব্ভিচার়িতার দৃশ্য বর্ণন। করিয়াছেন। ইহার আর একটি কারণ এই হইতে পারে যে, হয় তো তাহার 
ছিল, ইংরাজ জাতি যাহা গুণিতে বা জানিতে অভিলাধী, তিনি তাহাই প্রদান করিতেছিলেন। 

১৯। মূল গ্রন্থে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তনুরপ অনেক বিবরণই তাৎকালিক ব্যক্তি বিশেষের 
পত্রাদিতে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়। যায়। 

২*। ১৮৪৫ ধ্ীষ্টাঝের ২১লে নভেম্বরের পর হইতেই, মন্তবতঃ ম্যাজর ব্রডফুটের সরকারী পতি 
বন্ধ হয়। হয়তো, সেই কারণেই সরকারী চিঠি-পত্রাদিতে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া 
ষায়না। 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩১১ 


সীমাস্ত প্রদেশে উপনীত হইলেন। ইংরাজদিগের এই ব্যবহারে পঞ্চায়েখগণের' 
চিরঘোধিত মানসিক সন্দেহ সকলই বিদুরিত হইল। শিধজাতি তখন দলে দলে 
সমবেত হুইল এবং অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে যে যুহ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে, তঘিষয়ে 
মন্ত্রণা করিতে লাগিল। রণজিৎ সিংহের সমাধি ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া শিখ-জাতি 
থালসা'র প্রতি বিশ্বাসী হইতে এবং তদন্ুক্ষপ কার্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।২৯ 
এইরূপে মনোমালিন্য জদ্মানয়, শিখজাতি উত্তেজিত হইয়া! ১৭ই নভেম্বর ইংরাজদিগের 
সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল । ইহার কয়েক দিন পরে, লাহোর হইতে দলে দলে সৈন্য 
গমন করিতে লাগিল। ১১ই ডিসেম্বর তাহার! হারিকি এবং কাশুরের মধ্যবর্তী 
কোন স্থানে শতদ্র নদী অতিক্রম করিয়া ১৪ই ডিসেম্বর কতক টৈন্য ফিরোজ- 
পুরের কয়েক মাইল দুবে সেনানিবাস স্থাপন করিয্বা অবস্থান করিতে 
লাগিল।২২ 

এইরূপে শিখ জাতির উত্তেজনার হুত্রপাত হইল। ইংরাজগণ পঞ্জাবের সহিত 
মিত্রতা"হুত্রে আবদ্ধ হইয়া শান্তিতে কাঁলযাঁপন করিতে একাস্ত অভিলাধী ছিলেন,_- 
একথা মানিয়া লইলে, তাহারা পরে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে 
তাহাদের পূর্ব অঙ্গীকার দৃঢরূপে পলিন করার কোনই প্রমাঁণ পাওয়া যায় না। অথবা, 
এঁতিহাসিক দৃষ্টাস্তবলী এবং ব্যবহারিক জীবন অবগত হইয়াও, রাজনৈতিক বিষয়ে 
ইংরাজদিগের ন্যায় বিচক্ষণ রাজশক্তির যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও দুরদণিতার পরিচয় প্রদান 
করা কর্তব্য, ইংরাজদিগের সে বুদ্ধিমতা ও দূরদশিতারও কোন প্রমাণ দেখ! যায় না। 
কেবলমাত্র কাল্পনিক শিখ আক্রমণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল; কেবল হীনবল 
প্রতিবেশীর ধ্বংস-সাধনের উদ্যোগ হইতেছিল। কিন্তু অতীত কালের মুল ব্যবস্থা 
বন্দোবস্তের প্রতি কাহারও দুর্ট সঞশলিত হয় নাই; তদনথসারে সারাহিন্দ প্রদেশে কোন 
সৈন্যদল অথব! ইংরাজ প্রজা কিছুই ছিল না। এই ব্যবস্থা অনুসারে অধীনস্থ মিত্র- 
রাজ্যগুলি ইংরাজ-রাঁজে)ের এবং লাহোরের অধিকারভূক্ত লইয়াছিল। ইহাতে অর্ধমভ্য 
সৈনিক-রাজ্যের এবং শিষ্ট ও শিক্ষিত গবর্ণমেণ্টের পরম্পর যুদ্ধ'দি নিবারিত হইতে 
পারিত। ইংরাজ শাসনকর্তুগণের সরলত! অবিশ্বাস-যোগ্য নহে ; কিন্তু মনুয্যজাতি 
বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা এবং বিচার-শক্তি জলাগুলি দিয়াই, কেবল 
তাহাদের সততার বিষয় স্বীকার করা যাইতে পারে। 

তখনও ইংরাজদিগের এই অপ্রশংসনীয় আশঙ্কা দুরীভূত হয় নাই। তাহাদের 
এই ভয়েরকোনই কারণ ছিল না। সীমাস্তবাঁ নদীর উপর নৌ-সেতু নির্মাপার্থ 
পোত আহরণে শক্রতার কোনই চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় নাই । অবিনীত জাতির উপর 
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৩১২ শিখ-ইতিহাস 


ইহাঁর প্রভাবে কি ফলোৎপাদন হইবে, তাহা কেহই অনুধাবন করেন নাই। তাহাদের 
আশার কারণ অপেক্ষা, ভয়ের কারণই অধিক ছিল; কারণ শিখগণ দেখিল, 
এক লাহোরের পথ ব্যতীত সৈন্ত পরিচালনার আর কোন উপায় নাই।* ইংরাজগণ 
নির্বক্কাতিশয়ে গোবিন্দের শিল্তদ্িগকে ঘ্বণা করিতে আরম্ভ করিলেন । ইংরাজ-গবর্ণমেপ্ট 
গোবিচ্দের শিশ্তগণের সপ্জীবণী শক্তি প্রন্কৃত ভাবে বুঝিতে পারিলেন না । স্থতরাং 
তাহ! তাহাদিগের নিরবিচ্ছিন্ন বিজয়লাভের পক্ষে মহৎ অশ্তভজনক ও সাংঘাতিক 
অন্তরায় হইয় দাড়াইল। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের ইংরাজগণ মনে করিলেন, শিখজাতি 
আফগানদিগের সমকক্ষ নহে; কিংবা তাহাদের প্রতিছন্বিতাচারণেও অক্ষম /- একথা! 
পূর্বেই বণিত হুইয়াছে। তৎপরে তাহারা মনে করিলেন, শিখজাতি বীরোচিত গুণগ্রামে 
জান্মুর পারত্যজাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । ১৮৪৫ গ্রষ্টান্জের সরকারী সংবাদে লাহোর 
সৈনিকগণ “ইতর” জাতীয় (7২৪৮৮1০) বলিয়া অভিহিত হইল । পরবর্তী বর্ণনায় 
যদিও সৈম্তদল, দেশীয় জোদ্দার এবং গৃহস্থ সমূহে গঠিত বলিয়া উক্ত হয়, তথাপি তখন 
পর্যস্তও ইংরাজগণ প্রচার করিতে লাগিল যে, সৈন্ত সম্প্রদায় হিসাবে লাহোর সৈন্ত দিন 
দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে ।২৩ বন্ধতঃ কতকগুলি ইংরাঁজ-কর্মচারী এবং ভারতীয্ব . 
সিপাহীর বিশ্বাস ছিল, দৃঢ়তার সহিত সৈন্য পরিচালনা করিয়া অল্প পরিমাণ আগে 
অন্থ--গোলাগুলির সাহায্যে তাহারা যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন। কিন্তু এস্থলে যে বিশেষ 
দক্ষতাঁর ও চতুরতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিবে এবং সেই যুদ্ধ 
বছকাঁল চলিবে,__-তাহ। তাহারা কখনও মনে করেন নাই ।২৪ 

ইংরাজগণ শক্রদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াই বিরত হন নাই। শিখদিগের প্রথম 
আক্রমণের বিষয় তাহারা বহুকাল পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্ত এই আক্রমণ 
যে ভাবে ও যে উপায়ে সম্পাদিত হইবে, ইংরাজগণ তৎসঘ্ন্ধে বিশেষ ভ্রমে পতিত 
হইয়াছিলেন। তাহারা ভাবিয়! দেখেন নাই যে, মন্ত্রিসভা, অথবা! এমন কি. €সনিক 
সম্প্রদায় বলপূর্বক নদী পার হইতে সাহসী হইবে ॥ এবং সমভাবে ঘোরতর যুদ্ধ 


২৩। 18001: 131০9109060 0০0৬6100600 1801) 200 2501) 381)0915, 1845. এক 
বৎসর পূর্বে লেফটনান্ট-কর্ণেল লরেঙ্স (08100168 7২৩%1৩%/, ০ 111. 7. 176, 170) বলিয়া ছিলেন, 
ভারতীয় অন্থান্ত শততিপুপ্রের গ্থাঁয় শিখসৈম্ত অতি শিষ্ট। মহারাজপুরের 'যুদ্ধে গোয়া লিয়রের সৈশ্যদল 
যুদ্ধ করিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের অপেক্ষ। শিখসৈগ্ক কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তবে লাহোরের 
গোলম্দাজ সৈম্ভ যে অতি দুর্ধ্ধ, তাহ। তিনি শ্বীকার করিয়াছেন ; তাহার মতে গোলন্দাজ শিৎসৈ্ক কামান 
বর্ধণে বিশেষ পটু । তাহার (4১0560007৩7 | 02৩ 008৮, 0, 47, 10065 %) গ্রন্থে তিনি মারহাটা 
সৈম্বেরই প্রশংসা] করিয়াছেন। 

হই৪। আবার ম্যার শ্মিথের মতে, ইংরাজদিগের সিপাহী সৈশ্তগণ শিখ-সৈগ্ভের বিশেষ প্রশংসা 
করিত। কিন্ত ইংরাজগণ পিজেরাই পিখদিগকে কাপুরুষ ও অহষ্কারী বলিতেন। €(১18)0: 5201005 
16150808 1810119 ০1 1-819076, 1106100000101, 5319, 2100 33৮, ) 09000916190, 
11480819801, “12150911০01 055 81%1)3,৮ 03. 89, 90, 


হি 


ইংরাজদিগের সহিত যুদধ ৩১৩ 


করিবে । রাজগণের বিদ্বোহব্যঞ্জক মত সম্বন্ধে ইংরাজগণ সকলই অবগত ছিলেন ? 
শিখসৈম্ত যে একফত! এবং গভীর ভাবের অধিকারী তাহাও তাহারা জানিতেন। 
তথাপি ইংরাজগণ সে সকলই সমভাবে উপেক্ষা করিলেন । তাহাদের তখনও বিশ্বাস 
যে, ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ ঘটিবে; তাহাতে ইংরাজদ্িগের বাধা প্রদান আবশ্বীক 
হইবে; এদং তাহারা আপনাদিগের সুবিধামত যথেচ্ছাচার করিতে পারিবেন 1৭৫ 


হর | (001700916 01)5  00৮91501-06100191 109 01965 96016 00701010065, 3181. 
[05০০1)667, 0. 1545 (12801, 90615 1846) 200 (৩ '০8109665 ০৬1৩৬, ০, ৬1. 
2. 475. সিক্রেট কমিটির বা গুরুমন্ত্রণ। সভার নিকট গবর্ণর জেনেরেলের পত্র, তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর, 
১৮৪৫ (পালামেন্টের কানজগত্র, ১৮৪৬ ) এবং কলিকাতা রিভিউপত্রের যোড়শ সংখ্যার ৪৭৫ পৃষ্ঠ! । 
এই মময়ে কোন একটি বিষয় লইয়া, ভারতবর্ষে বিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছিল £ তৎসম্বন্ধে এস্থলে 
কয়েকটি কথ! বিশেষ আবশ্যক | সেই বিষয়টি এই ;-ম্যাজর ব্রডফুটের সহকারী কাণ্তেন নিকলদন এই 
সমবে ফিরোজপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। দিকলসন পুনঃপুনঃ ম্যাজর ব্রডফুটকে জানাইলেন যে শিখ- 
সৈম্ত শতদ্র নদী অতিক্রম করিতে উদ্যোগী হইয়াছে । তথাপি ম্যাজর ব্রডফুট অবিশ্বাসবশতঃ সহকারীর 
কথায় কর্ণপাত করিলেন না॥ তাহার মনে হইল না যে, শিখ:সৈম্ত শতক্র পার হইতে সমর্থ হইবে। 
ভাবতীয় জনসাধারণ এ বিবয় হ্বীকার করিলেন। তাহাদের মনে হইল, কাণ্ডেন নিকলসন যেন কয়েকমাস 
ধরিয়া অথবা এক বৎসর কি ততোধিক সময় পূর্বেই বুঝিতে পাঁরিয়াছিলেন যে, কোন নিি& সময়ের 
মধ্যে ইংরাজ-নধিকৃ চ প্রদেশসমূহ শিখ-সৈম্য কর্তৃক আক্রান্ত হইবে। পরিশেষে শিখ-সৈগ্ক কি করিবে 
তৎসম্বন্ধে কাণ্ডেন শিকলসন অন্যান্ত সকলের চ্চায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। ১৮৪৫ খুষ্টান্দের টিসেম্বর মাসে 
এক সপ্তাহ কি সমসংখ্যক দিবসের মধ্যে শতক্র অতিক্রান্ত না! হওয়! পর্যস্ত, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন 
না। সত্য কথ! বলিতে গেলে, ম্যাজর ব্রডফুট, কাণ্তেন নিকল্সনের সমুদায় সিপোর্টেই অবিশ্বাম 
করিয়াছিলেন ।. লাহোর সৈন্যের যুদ্ধ যাত্রা, নিকট আমন, শতদ্র তীরে লাহোর-সৈম্কের সেনানিবাস 
স্থাপন, এবং শতক্র অতিতক্রমণ সম্বন্ধে তাহাদের প্রকাশ্য স্থির-প্রতিজ্ঞ £1 প্রভৃতি সকল বিষয়ই কাণ্ডেন 
নিকল্সন জানাইয়াছিলেন ৷ ম্যাজর ব্রডকুট এ সমুদ্বায় বিশ্বাস না করিয়া, শিখদিগের রাজধানী লাহোর 
হইতে যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা বিরুদ্ধমতজ্ঞাপক হইলেও, তাহাতেই তিনি বিশ্বাস স্বাপন করিলেন। 
ব্রডফুট বুঝিয়াছিলেন, শিখ-সৈল্ের শেষ কার্যকলাপ সম্বন্ধে এই সংবাদই ভাহা!র উদ্দেস্তোপযোগাঁ। ইহাই 
যে সত্য ঘটন।, গবর্ণর-জেনারেলের পত্রার্দি হইতে তাহা প্রমাণিত হইতে পারে । ১৮৪৫ খুষ্টান্দের ৩১শে 
ডিদেম্বর গবর্ণর-জেনারেল এই মর্ধে “গুপ্ত সমিতির" নিকট এক পত্র লিখিয়াছিলেন। (81. 
৮১91975. 1846, 79. 26, 27.) 

“কলিকাত। ফ্িভিউয়ের” ষোড়শ সংখ্যায় যে একটি প্রবগ্ধ প্রকাশিত হয়, সেই প্রবন্ধ-লেখক.. ম্যাজর 
ব্রডকুটের দোষব্ধালনের চেষ্টা করিয়াছেন। সীমাস্ত-গ্রদেশস্থ নকল ক্চচারীই যে এ বিষয়ে এক মতাবলম্বী 
ছিলেন, তিশি তাহাই দেখাইয়! ব্রডফুটকে নির্টোধী সাব্যস্ত করিতে চেষ্ট। পাইয়াছেন। যাহ! হউক, 
সাধারণতঃ বলিতে গেলে, তখন শিখ আক্রনণের কোনই সন্তাবন1 ছিল কি না - প্রকৃতপক্ষে তাহা বিচার 
বিষয় নছে। শিখসৈল্যের শতদ্র অতিক্রমণের সম্ভাবন! জানিয়া, ১৮৪৫ খৃষ্টানদের ডিসেগ্বর মাসের প্রথম 
হইতেই ম্যাজর ব্রভকুটের সতর্কত| অবলম্বন করা উচিত ছিল কিনা--এস্বলে তাহাই বিচার্য। স্থানীয় 
কর্মচাঁরিগণের মধ্যে একমাত্র ম্ঃজর ব্রডফুটই জানিতেন, শিখ-সৈন্য তৎকালে কিরূপ উত্তেজিত 
ইইয়াছিল। লমালোচক এ বিষয়ের উল্লেখ কগিতে ভুলিয়া শিয়াছেন। ১৭ই নভেম্বরের সংবাদ তির 
অপরাপর কর্মচারী তাহার পর আর কোন আধুনিক ও নূতন সংবাদ প্রদান করেন নাই। অতএব এই 
সকল ধটন! হইতে ম্পইই বুঝ। যায়, খয়ং ম্যাজর ব্রভকুট ব্যতীত, জনা কাহারও সন্ববনীয় পরবত! 


৩১৪ শিখ-ইতিহাস 


এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হওয়ায়, নৌ-সেতু নির্মাণার্থ পোত, সৈন্তদল এবং কামান 
প্রভৃতি যুদ্বোদ্দীপক সমূদায় দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু খাস, 
যুদ্ধোপকরণ, যানাদি এবং চিকিৎসোপকরণ প্রভৃতি যুদ্ধকালীন আবশ্তকীয় বন্ধ সকলই 
দিল্লীতে পড়িয়া রহিল; কোন কোন দ্রব্য আগ্রা হইতে আসিয়া পৌছিল নাঃ কিংবা 
তখনও আবশ্তকীয় বস্তু আহরণের কোনই উদ্ভোঁগ হইল না ।২৬ 

১৮৪৫ খ্রীষ্টাবে ডিসেম্বর মাসের প্রথমেই গবর্ণর-জেনারেল আত্ালায় গমন করিয়া 
সেনাপতির ( 00210080001-11-01)161) সহিত মিলিত হইলেন। যখন নিশ্িস্ত- 
রূপে বুঝা! গেল, শিখ-সৈন্ত শতক্র অভিমুখে আগমন করিতেছে, তখন উত্তর-প্রদেশস্থ 
ইংরাজ-সৈম্তগণও বাধা প্রদানের জন্ত পরিচালিত হইল। আত্বালা, লুধিয়ানা এবং 
ফিরোজপুরের সৈম্কগণই অধিকতর নিকটবর্তী হইয়াছিল; তাহাদের সংখ্যা সর্বসমেত 
সতের হাজার; তাহাদের সহিত ৬৯টি কামান ছিল। শেষোক্ত সৈন্তদলের প্রতি 
প্রথম আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝিয়া, আহ্বলা-সৈম্ত অন্য কোথাও বিলগ্ঘ না করিয়া, তাহাদের 
দলপুষ্টির জন্ত সেই সৈন্যদলের সহিত মিলিত হুইল। এদিকে লুধিয়ানার ক্ষুত্র দূর্গ 
রক্ষার জন্য যে সৈন্য ছিল, লর্ড হর্ডিঞ্জ সেই সৈন্য সহ লুধিয়ানা পরিত্যাগ করিতে 
কৃতসঙ্বর হইলেন। তাহার উদ্দেস্ত, লর্ড গাফের অধীনে যথাসম্ভব অতিরিক্ত সৈন্য 
স্থাপন করিবেন, এবং শিখগণ শতক্র-নদী অতিক্রম করিলে; লর্ড গাফ সেই সৈন্য লহয়া 
শিখদিগের সম্মুখীন হইবেন ।২৭ 

এই জঅময়ে লুধিয়ানায় একদল শিখ-সৈন্য প্রেরিত হয়। অবস্থান্সারে ুবিধা 
পাইলেই বিপক্ষ দল আক্রমণ করিবে, তাহাদের প্রতি সেইরূপ আদেশ ছিল। এক্ষণে 
সেই লুধিয়ানার সৈন্য ব্যতীত সুসজ্জিত লাহোর সৈন্যের পরিমাণ পয়ত্রিশ কি চল্লিশ 
হাজার হইয়া দাড়াইল। তাহাদের সহিত কামান-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাপ্ত্র সর্বলমেত ১৫০টি 


ঘটনাবলী বিচারের ক্ষনত1 ছিল না। ইংরাজণাণ কোন বিষয়ে সতর্কত! অবলম্বন করিবেন, তৎসন্বন্ধে 
লেফটনাণ্ট-কর্ণেল রিচমণ্ডের পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮৪৪ খৃষ্টানদের ওর! এপ্রিল জঙ্গী লাটের বরাবর 
এ পত্র প্রেরিত হয়। আপনাদিগকে বজায় রাখিতে হইলে, সেনানিবাসহমূহ দৃঢ় কর! আবশাক- এ 
পত্রে এতৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । 

২৬। এই সময়ে জনসাধারণ নান। মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাখিল। কিন্তু সাধারণের সে মন্তব্য 
স্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিয়া! বোধ হইল । তাহার বলিল, এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ চলিতে থাকিলে, লর্ড 
হার্ডিঞ্পের ন্যায় একজন হৃদক্ষ' ও প্রপিদ্ধ সৈশিক-পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া, ভারত-গবর্ণমেন্ট সৌভাগ্যবান বটে ১ 
কিন্তু লর্ড এলেনবরা এ সমগ্নে গবর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠীত থাকিলে, সৈন্যগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
সুধু ত হইয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিত। 

২৭। “কলিকাতা রিভিউ” ( ট০, ৬1. 0, 472 ) অনুসারে, তৎকালে ফিরুসহরে ১৭,৭২৭ সৈন্য 
ছিল। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টানদের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে লর্ড হাডিঞ্জের সংবাদ অনুনারে জান! যায়, তখন 
ফিরুসহরের সৈন্য-পরিমাঁণ _ ১৬,৭**। ৩২৪৭৯ সৈন্য আম্বাল! হইতে শতক্র রি ভিন্ন ভিগ্ন স্থানে 
স্থাপিত হইয়াছিল --তম্সধ্যে এই সৈন্যই সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩১৫ 


ছিল। এই সময়ে শিখ-সৈন্যের পরিমাণ বণিত সংখ্যা অপেক্ষা! অনেকাংশে অধিক 
ছিল। বিজেতৃবৃন্দ ও পরাজিত ব্যক্তিগণ সকলেই সৈন্যবল সম্বন্ধে সাধারণতঃ অতিরঞ্জিত- 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কথিত হয় শিখদিগের স্বামী সৈন্যদল, ইংরাজ-সৈন্যের 
দেড়গুণ অধিক ছিল $-_কিস্তু তৎসদ্বদ্ধে কোন অস্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না।, 
ফলতঃ বনুসংখ্যক অশিক্ষিত অশ্বারোহী তসনা আসিয়া যোগদান করায়, আক্রমণকারি- 
গণের সৈন্য পরিমাণ যে প্রতিপক্ষ ইংরাজ সৈন্য সংখ্যার ছিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল,_-তঘিবয়ে 
কোন সন্দেহ নাই।২৮ 

শিখ-সেনাপতিগণ ফিরোজপুর আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। কিন্তু দুর্গ-রক্ষক সাত 
হাজার বৃটিশ-সৈন্যের প্রতি তাহার! কোনই আক্রমণ করিলেন না। সেনাপতি সার জন 
লিট-লার যথোচিত তেজং-গর্ধের সহিত এই সৈন্যদল পরিচালনা করিতেছিলেন . 
স্থতরাং তাহারা অগণ্য শিখ-সৈন্য তুচ্ছ জ্ঞান করিল। নিরাশ্রয় সৈন্াদলের ধ্বংস সাধন 
করিয়া) ইংরাজকর্তৃক বিপযগ্রন্ত হওয়া, লাল সিং ও তেজ সিংহের প্রকৃত উদ্দেশ্ত নহে। 
ফলতঃ, গ্রতিদবন্দী ইংরাজ-পক্ষীয় সমবেত সৈন্য কর্তৃক যাহাতে শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত ও 
ছত্রভঙ্গ হয়, তাহাই তাহাদের প্রধান উদ্দেস্ত ছিল। কৃতজ্ঞ বিজেতৃবৃদ্দ তাহাদিগকেই 
বিজিত রাজের মন্ত্রী বলিয়া! স্বীকার করেন,_-তাহাই লাল সিং ও তেজ সিংহের একাস্ত 
বাসনা । সুতরাং তাহার! ফিরোজপুর আক্রমণ করিলেন ন! $ পরস্ত, তাহারা স্থানীয় 
কর্মচারিগণকে নিজ নিজ গুঢ় অভিসদ্ধি এবং যথেষ্ট সহা্ভূতি জ্ঞাপন করিলেন। 
তাহাদের শ্বদেশহিতৈষণার ভাব প্রদর্শনেরও আবশ্তক হুইয়াছিল। অতএব সহজ-লভ্য 
ফতেপুর দুর্গ অস্পৃশ্ঠবৎ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজ-সৈন্যের অধিনায়কদিগকে আক্রমণের 
আবশ্তকতাই শিখ-সৈন্যের নিকট তাহারা পুনঃপুনঃ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। তাহারা 
বলিলেন,---গবর্ণর জেনারেলকে বন্দী করিতে পারিলে, অথবা তাহাকে নিহত করিলে. 
খালসার যশঃ-গ্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইবে ।১৯ যে পযস্ত গবর্ণরজেনারেল নিহত 
অথব! বন্দী না হন, এবং যতদিন ইংরাজনায়কগণ আক্রান্ত না হন, ততদিন অন্যান্য 


২৮। গবর্ণর-জেনারেল ১৮৪৫ খৃষ্টানদের ৩১শে ডিসেম্বর যে “ভেম্প্যাচ* প্রেরণ করেন, তাহাতে জবান! 
যায়, তৎকালে শিখ-সৈন্যের সংখ্যা ৪৮ হাজার হইতে ৬* হাজার ছিল। কিন্ত সুশিক্ষিত দৈন্য সম্বন্ধে 
বলিতে গেলে, সমগ্র দেশের স্থায়ী সৈন্যের পরিমাণ.- ৪২ হাজার পদ্াতিকের অধিক নহে। লাহোর, 
মূলশান, পেশোয়ার এবং কাশ্মীরের সৈন্যদলও ইহার অন্তভু স্ত। আবার আক্রমণকারী সৈনোর' 
অধিকাংশই ইহার মধ্যে গণনা! করা যাইতে পারে। যাহা হউক, সব প্রকার সৈন্যের মোট সংখ্যা। ৩ 
হাজার গণনা] করিলে, অনেকটা সঠিক দিদ্ধাস্তে উপনীত হওয়1 বাইতে পারে। 

২৯। ফিরোজপুরে ইংরাজদ্দিগের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। ডাহার নাম কাণ্ডেন নিকল্দন। 
এই সময়ে লাল সিং তাহার নিকট পত্রািতে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিতেন,--তাহার বথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া যায়। সাধারণেরও তাহাই বিশ্বাস ছিল। কিত্ত এ কর্মচারীর অকালন্ৃত্যুতে লাল সিংহের' 
প্রস্তাবাদির বিষয় কিছুই জান। ছিল না । নিকলসন তাহাকে কি আশ! দিয়াছিলেন। তাহাও এক্ষণে: 
জাদিবার কোন উপায় নাই ।--0000981৩ ১19০8:68০15. 473196015০4 005 51001১8, 11. 80. 


৩২৬ শিখ-ইতিহাঁস 


স্বান আক্রমণে বিরত থাকিতে, তাহারা শিখ সৈন্যঞ্চে উপদেশ দিলেন। যুদ্ধাদি-ব্যাপারে 
সর্বসম্মত যুক্তি-পরামর্শের আবশ্তকতা৷ শিখ-সৈন্য বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজ্যের প্রধান 
প্রধান শাসন-কর্তাদিগের সহিত একমত হইয়া, তাহারা সৈনিক-সমিতি এবং" অপরাপর 
মমিতির ক্ষমত! ফিছুকালের জন্য উপেক্ষা! করিয়াছিল। এইরূপে এই সকল অযোগ্য 
ব্যক্তি অতি সহজেই তাহাদের হেয় উদ্দেস্ত সাধন করিতে পারিয়াঁছিলেন।৩০ 
সামরিক বিধি-ব্যবস্থার প্রচলিত নিয়মাহ্ছসারে বিভিষ্ স্থানে সেনানিবাস স্থাপনকালে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যের নিয়োগ সময়ে, সেনাপতি 
ও নিষ্ন-পদস্থ দলপতিগণ, আপনাপন হ্থার্সাধনোদ্েশ্তেই কার্ধ করিয়াছিলেন । 
যে শক্ি বলে সামান্য ধৈনিক-পুরুষও গোবিন্দের সাধারণ-তঙ্জ রক্ষাকলে যুদ্ধে 
প্রাণ বিসর্জন দিতে কুিত হয় নাই, সেই হ্গাঁয় শক্তির প্রতি সকলকেই 
কতকটা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। তখন সৈন্যগণ একই উদ্দেস্টে এবং একই 
কার্ধ-সাধন-কল্পে অন্ুপ্রাণিত। কিন্তু এই সকল সৈন্য পরিচালনায় সেনাপতিগণ অক্ষম 
ছিলেন। তীহারা যুদ্ধ-কার্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; দ্থার্থ-সাধনই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্ট 
ছিল। তাহারা! অনুচরবর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুম্তিত ছিলেন না। 
সুতরাং এইরূপ উৎসাহশীল সৈন্যগণ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ কর্তৃক 
পরিচালিত হইলে, পরিণামে কি-কুফল উৎপর হইতে পারে,-তাহা! সহজেই বুঝা 
যায়। ফলত:, যেরূপ ক্ষিগ্র-কারিত! সহকারে কামাঁন-বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্্ এবং আহার্য 
ব্রব্য বৃহৎ নদীর পরপারে আনীত হুইল, তাহা হইতেই এ বিষয় ম্পষ্টরূপে প্রমাণিত 
হইতে পারে। প্রত্যেক শিখ এই যুদ্ধ যেন আপন বলিয়৷ মনে করিল) প্রত্যেকেই 
শন্থুরের ন্যায় কার্য করিতে লাগিল । যুদ্ধ সময়ে অস্ত্রশত্ত্র কামান-বদ্দুকাদি চালানায়ও 
তাহারা অভ্যস্ত ছিল। প্রত্যেকেই কামান-বন্দুক বহন করিল; বলদ ও উট্ট্চালকরূপে 
ফার্ধ করিতে লাগিল; এবং আনন্দোল্লাসে পোতে মাল বোঝাই এবং খালাস করিতেও 
কৃতিত হইল না। তাহারা বিভভোগী সৈন্যের ন্যায় অপট্র. অলস কিংবা! অবাধ্য ছিল 
না। বহু আয়াস ও যত্বপোষিত বিস্তভোগী সৈন্য দেশের জন্য কিংবা বিদেশী প্রতৃর 
মঙ্গল-কামনায় কদাচ অনুপ্রাণিত হয় না। কিস্ত শিখ-জাতি হদেশের গজাতির মঙ্জল- 
কামনায় অকাতনে :প্রাণদান করিতে প্রস্তত হইল। থাল্সসা” সৈন্য প্রত্যেকেই 
কার্ধকুশল ও দুঢ়মনা। কিন্ত তাহারা কখনও এরূপ দু্র্য শক্রর সম্মুখীন হয় নাই। 
এশিয়া-খণ্ডের সংন্ত্রই ঘুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজ সন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। শিখজাতি 
ইংরাজ সৈম্তের ভয়ে স্বভাবিতঃই ভয় পাইত; তজ্জন্য তাহাদের যুদ্ধ-কৌশল এবং সামরিক 
নীতি কতকাংশে পরিবাতিত হইয়াছিল। এক্ষণে শিখ-সৈম্ত সিদ্ধুনদ অতিক্রম করায় 


1৮”৮ | ১৮৪৫ খৃষ্টানদের "ই নভেম্বর লাহোর হইতে গতর্ণমেন্টের নিকট একখানি সংবাদপত্র প্রেরিত 
'ফিরুদহরেগতে জান! যার,লাল পিং লাহোর-গবর্ধম্টের উজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং 
স্থাপিত হইয়াাপতি পদে বরিত হন। 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩১৭ 


সন্ধি-সর্ভ ভঙ্গ হইল। অতঃপর শিখ-সৈন্ত আপনাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিয়া চমকিভ 
হইব উঠিল; তাহাদের একদল সন্ত তথায় শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে 
লাগিল) অপর আর একদল বিপৎকালে সাছায্য প্রদ্দানের জন্ত রক্ষিত হইল। এইরূপে 
তাহার! বিপৎপাৎ হইতে অব্যাহতি পাইল। প্রকৃতপক্ষে এই কার্ধ শিখ-জাতির ভীরুতার' 
পরিচায়ক । যখন ছুঃসাহসিক *মুইডগণ” সম্াট-শ্রেষ্ঠ গাস-টাভাসের অধিনায়কত্ব 
জর্মণি আক্রমণ করিয়াছিল, তখন তাহারা ত্রিয়ার বহ্দশর* সেনাপতিগণের সমক্ষে 
রোমীয় সৈম্তগণের শিবির-সংস্থাপন-পদ্ধতি অবম্বন করিয়াছিল।৩১ যাহার অতুলনীস় 
সাহস ও বলবীর্ধে সকলে ভয়-প্রকম্পিত হইত, যিনি কখনও বর্শা সাহায্যে যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হন নাই, সেই,যুবকশ্রেষ্ঠ বীর টেলিমেকাসও ক্রোধ-ভরে ইথেকার ঘুবরাজ্জের 
প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; এবং পরে আশ্রয়লাভার্থ বীরশ্রেষ্ঠ পিতার শরণাপন্ন 
হইয়াছিলেন !৩২ 

এই সময়ে আম্বালা এবং লুধিয়ানায় ইংরাজদিগের ছুই দল সৈম্ত ছিল। ১৮ই 
ডিসেম্বর সেই ছুই দল সৈম্ত, ফিরোজপুর হইতে ২* মাইল দুরবর্তা 'মুদকি” নামক স্থানে 
উপনীত হইল। তাহার! শিবির সঙ্লিবেশ করিয়! যুদ্ধ আরস্ত করিতে না করিতেই, একদল 
শিখসৈ্থ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তৎকালে সকলেরই বিশ্বাস ছিল,--হসজ্িত 
শিখ-সৈন্তের সংখ্যা ত্রিশ সহম্মেরও অধিক ছিল? কিন্ত গ্রক্কতপ্রস্তাবে এই ৈন্যঙ্লের 
মধ্যে পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা ছুই হাজারেরও কম; তাহাদের সহিত ২২টি কাষান ছিল, 
এবং আট হইতে দশ সহম্ম অশ্বারোহী সৈন্য তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছিল।৩৩. 
লাল সিংহের অধিনায়কত্বে শিখ-টৈন্য ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। প্রথম অভিসন্ধি, 


৩১। লিপজিগে যুদ্ধ হইবার পুবে 'ওয়ারবেনে' নুইজারল্যাণ্ডের সৈন্য এইরূপ করিয়াছিল। কর্ণেল 
মিচেল বণেন,_শিবির সংস্থাপনের সুকৌশলে এবং সৈন্যগণের রণকৌশলে গাসটেডাস এই যুদ্ধে জ়লাত 
করেন: 1406 91 ৬৪115905172, 0, 210, 

৩২। 04556), 511, শিখ-সৈন্য রোমীয় এবং শ্রীকিগের নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। 
রাত্তিকালে এবং পথিমধ্যে অবস্থান সময়ে, রোমীয়গণের ন্যায় শিখসৈন্য সুরক্ষিত শিষির সংস্থাপন করিয়া 
অবস্থান করিত এবং গ্রীকদিগনের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে ছুর্ভেস্ক ব্ুহ রচন! করিয়া বুদ্ধ করিত। পরস্ধ 
ইউরোপীয়গণ তৎকালে যে প্রণালী অনুসারে যুদ্ধ চালাইতেন, তাহাতেই শিখগণ ইংরাজদিগ্নের তবিষ্ত 
ুদ্ধনীতি অনুভব করিতে পারিয়াছিল। ইউরোপীয়গণ নিয়শ্রেনীস্থ গোলন্দাজ সৈন্ঠ বৃদ্ধি করিতেন, 
এবং তাহাদের সংখ্যাই প্রবল হইত। শিখসৈন্য পর্দাতি ও কামান সমভিব্যাহারে একস্থান ইইতে 
স্থানান্তরে গমন করিত ; তাহাদের বহু অশ্বারোহী সৈনাও দেশের নর্বন্থানে দেখা যাইত। ইহাতে 
স্পষ্টই বুঝা যার,_স্থানান্তর-যোগ্য ইংরাজ সৈন্যদল ব্যতীত ভারতীয় কিনব দক্ষিণ এশিয়ার কোন লৈনাই 
শিখদ্দিগকে পরাজিত করিতে পাঁরিত না। 

৩৩। ১৮৪৫ খৃষ্টাবোর ১৯শে ডিসেম্বর লর্ড গাঁ, এক 'ভেমপ্যাচ' প্রেরণ করেন ; তাহাতে জানা বায়, 
' পিখদিগের সৈল্ত-স্য। তখন ৩* হাজার ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে ৪*টি কামান ছিল। এই সময় কাণেন 
নিকলমন ফিরোজপুর হইতে একখানি বে-সরকারী পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে জান! বায়, তৎকালে: 


৬১৮ শিখ-ইতিহাস 


অস্থসারে, শিখ সৈন্যদিগকে ঘোর সমরসাগরে ভাসাইয়! দিয়া, লাল সিং তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয় গেলেন? স্থৃতরাং তাহারা পরিচালক বিহীন হইয়া আপনাদিগের 
সাহস ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, 
শিখ সৈন্য পলায়ন করিল; তাহাদিগের ১৭টি কামান ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।৩৪ 
কিন্তু এই যুদ্ধে ইংরাজগণ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তীহারা এত যুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়াছেল বটে, কিন্তু এই যুদ্ধে জয়লাভ তাহাদের গৌরবের উপযুক্ত হয় 
নাই। স্থতরাং শিখ-সৈন্যের পুরোভাগে আক্রমণ করিবার পূর্বে সার জন লিটারের 
সৈন্যদলের সহিত মিলিত হওয়াই স্থিরীকৃত হইল । এই সময়ে সার জন লিটারের 
সৈন্যদল, মুদ্কি ও ফিরোন্দপুর হইতে দশ মাইল দুরবর্তী ফিরুসহর গ্রামের চারিদিকে 
অশ্ব-খুর-নালের ন্যায় গতীর ব্যুহ রচনা করিয়া শিবির সংস্থাপন করিয়াছিল ।৩৫ 
শতাধিক কামান দ্বারা এই সেনানিবাসটি সুরক্ষিত করা হুইয়াছিল। মুদ্বকির যুদ্ধের 
পর, এই স্থানের ঈষৎ অসম্পূর্ণ পরিথা ইতস্তঃত এক কোমর করিয়া উত্তোলিত হুইয়াছিল। 
তৎকালে সকলেরই মনে হইল, তথায় পঞ্চাশ সহশ্র সৈন্যের স্থান সংকুলান হইতে 
পারিবে। কিন্তু পরবর্তা অস্থসম্ধানে স্থির হইল, দ্বাদশটি পদাতিক সৈন্যের দল এবং 
আট কি দশ সহশ্র অশ্বারোহী সৈন্যের অধিক সে স্থানে থাকা অসম্ভব । অতএব 
পার্ববর্তাঁ আক্রান্ত শিখ-সৈন্য, আক্রমণকারিগণকে সর্ধবিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ 


'হয় নাই। শিখদের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল, এবং তাহাদের সঙ্গে বড় বড় কামান 
ছিল৷ কিন্ত ইংরাজ সৈন্যের অধিকাংশই বিভিন্ন শ্রেণীর গোজন্দাজ সৈন্য ; তাহাদের 


কক 


শিখ-সৈচ্যের পরিমাণ সাড়ে তিন হাজারের অধিক ছিল না। বস্ততঃ, তাহার গণনায় শিখ-সৈন্কের 
পরিমাণ অত্যন্ত অল্প । পরে অনুসন্ধানে জান! যায়, শিখদিগের পদাতিক সৈনোোর সংখ্যা কম ছিল, এবং 
তাহারা হীনবল হইয়। পড়িয়াছিল। ফিরুসহরে যে কয়েকটি সৈগ্দল ছিল, সেই কয়েকটি কুদ্র দলের 
প্রত্যেকটি হইতে অল্প অল্প সৈন্য লইয়!, এই পদাতিক সৈশ্তদল গঠিত হইয়াছিল। (1176 0৪19818 
২5৬৩৬, ০ ৮৬1, 0" 489, ) কলিকাতা রিভিউ পত্র অনুসারে জান! যায়,-শিখদিগের নিকট 
বাইশটি কামান ছিল ; এই হিসাব কিছু শিয়মিত হইলেও--ইহাই সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। 


৩৪। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে ২১৫ জন নিহত এবং ৬৫৭ জম আহত হয়। (১৮৪৫ থৃষ্টান্বের ১৯শে 
ডিসেম্বর লর্ড গাফ. যে 'ডেসপ্যাচ*. প্রেরণ করেন, তাহাতে এ বিষয় বগিত রহিয়াছে।) তৎকালে লর্ড 
'গ্বাফের অধীনে ১১ হাজার সৈন্য ছিল। 

৩৪ যেস্থানে এই ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহার প্রকৃত নাম মুল গ্রন্থে উল্লিধিত হইয়াছে। মানুষের 
“"ফিরু” নাম হওয়। অস্বাভাবিক নহে £ “সহর” শব সীমা-নিরপক। কোন স্থানের ব৷ নগরের পরিবর্তে 
এই শব্ধ ব্যবহৃত হয়। “ফিরোজ সা' নাম ত্রষমূলক। কৃষকগণ এবং সাধারণ লোকে “ফিরুমাহার' শব 
খিক্কৃত ভাবে উচ্চারণ করিয়া থাকে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের সেই বিকৃত নি তর রি 
মাস গৃহীত হইয়াছে। 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩১৯ 


কাঁমনগুলিও আরুতিতে শিখদিগের কামাঁন অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল।৩৬ কিন্তু বৃটিশ- 
সৈন্যের সৌভাগ্যে ও বিজয়-শ্রী লাভে গ্রগাঢ বিশ্বাস ছিল? সুতরাং দশ গুণ অধিক 
টসন্)ের বিরুদ্ধে সিপাহী-সৈন্য আনন্দোল্লাসে যাত্র! করিতে প্রস্তুত হইল। 

২১শে ডিসেম্বর মধ্যাহুকালে পূর্বোক্ত সৈন্য সার জন লিটারের সৈন্যের সহিত 
ফিলিত হইল। এই স্থান শত্রগণের সেনানিবাস হইতে চারি মাইল দুরে অবস্থিত। 
আক্রমণের বিস্তৃত বর্ণনা বিন)াস করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। হুর্ধাস্তের পর এক ঘণ্টার 
মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আত্মবিশ্বাসী ইংরাজগণ পরিশেষে অভিদ্গিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
ইইলেন। ইংরাঁজ সৈন্য যুগ্ম-পদ্ধতিতে যুদ্ধ-যাত্র/ করিল ; চির-গ্রসিহ্দ গোলন্দাজ সৈন্য 
অবিচ্ছিন্নভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। শিখদিগের কামানসমূহ গুবলবেগে 
অগ্নি উদগারণ করিতে আরস্ত করিল; তাহাদের একটা লক্ষও ভ্রষ্ট হইল না। তাহাদের 
পদাতিক সৈন্য সুসজ্জিত কামান শ্রেণীর মধ্যে ও পশ্চান্তাগে শ্রেণীব্ধ হইয়! দগায়মান 
হইল। তাহারা অবিচলিতভাবে ঠসন্য-বিন্যাসের মধ্য হইতে অশ্প্রাস্ত গুলি বর্ষণ 
করিতে লাগিল। ইংরাজ-সৈন্য কখনও একপ প্রবল শক্রর সম্মুখীন হয় নাই, কিংবা 
কখনও এবূপ কঠোর বাধা প্রাপ্তির আশাও করে নাই। সকজ্ছে বিস্ময়ে চমকিত 
হইয়াছিল। কামান অবতারিত হুইল; যুদ্ধোপকরণ বৃথা ব্যয়িত হইল; কতক বা 
আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল ; বৃটিশ সৈনে,র দল ভঙ্গ হইতে লাগিল; দলে দলে সৈন্য পশ্চাৎ 
হটিয়া গেল; কিন্তু প্রত্যেক সৈন্যদল বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল । অবশেষে হুর্যান্তের 
পর বিপক্ষ দলের অধিকৃত স্থানের কতকাংশ অধিকৃত হইল। তমসাচ্ছন্ন রজনীর 
গাঁ অন্ধকারে এবং অবিচ্ছি্ন ঘোরতর যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে দারুন বিশৃব্খলা 
উপস্থিত হইল। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন অগ্ত্রধারী সৈন্য সকলেই এক সঙ্গে মিশিয়া গেল। 
সেনাপতিগণ তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না, এবং আপনাপন কৃতকার্ধতার 
বিষয়ও তাহারা অন্থভব করিতে পারেন নাই। কর্ণেলগণ জানিতে পারিলেন না, 
তাহাদের অধীনস্থ সৈন্যগণের বিরূপ ছুর্শা উপস্থিত হইয়াছে । অথবা তাহার! যে 
'সৈন্য-শ্রেণীর অংশ সেই সৈন্যেরই বা কি পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাও তাহাদের জানিবার 
অবসর হইল না। শক্র-পক্ষীয় সৈন্য শ্রেণীর কতকাংশ তখনও অটল অচলভাবে 
দণ্ডায়মান ছিল। শিখদিগের যে কামানগুলি শত্রহস্তে পতিত হয় নাই, তাহারা সেই 


৩৬। শিখগ্রণ এবং লাহোরের ইংরাজ-কর্মচারিগ্ণ সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়াছেন, 
ফিরুসহরের যুদ্ধে ১২টা ক্ষুদ্র শু সৈম্তদল নিযুক্ত হইয়াছিল। বস্ততঃ, তাহাই সত্য বলিয়া অনুমান 
হর। গবর্ণর-জেনারেল এবং সেনাপতি (জঙ্গীল/ট ) উভয়ের গ্রতীতি অনুসারে জানা যায়, 
শতজ্রর পশ্চিম তীরে ৬* হাজার হসজ্জিত সৈগ্ভ সমবেত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেয়প 
অন্ুষিতি ভ্রমমূলক। লর্ড গাঁফ বলেন, কয়েকটি কুদ্র পদাতিক সৈন্য ছাড়া, আরও ৩* সহত্র 
অশ্বারোহী সৈন্য সহ তেজ সিং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তিনি আরও বলেন, ২২শে ডিসেম্বরের যুদ্ধে 
তাহার সহিত কতকগুলি আগ্নেরাস্্ও ছিল। ন্তরাং ফিরুসহর রক্ষণার্থ অতি অল্প সংখ্যক 
সৈনফি অবশিষ্ট ছিল। ১৮৪৫ থৃষ্টান্বের ২২শে এবং ৩১শে ডিসেম্বরের “ভেস্প্যাট' ভরষ্টব্য। 


৩২৪ শিখ'ইতিছাস 


কামানগুলি লইয়া বিপক্ষ ইংরাজ-সৈন) আংক্রমণ করিল; তৃষা! এবং যুদশ্রমে ক্লান্ত 
ইংরাজ সৈন্যের প্রতি ঘন খন অগ্রি বর্ধণ হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতে ইংরাজ সৈন্যের 
হস্ত-পদাদি অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল ; খড়ের আগুণ জালিয়া তাহারা শরীত্রর উষ্ণুতা- 
বিধান করিতেছিল। সেই সঙ্কেত পাইয়া, সতর্ক শিখগণ তাহাদিগকে প্রবলবেগে 
আক্রমণ করিল। ইংরাজগণ তখন বিপদসাগরে ভাসমান হইলেন। সৈনাদলের মধ) 
ব্ষিম বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কি বিদেশে, কি 
ভারতবর্ষে, ইংরাজদিগের বিতভোগী সৈন্যদ্ল সর্বদ্ই সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিল । তখন সথুশিক্ষার অভাব ছিল বটে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন কৃতকার্ধত৷ লাভে সে 
অভাব হইত নাঁ। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চ সহ বিদেশীয় ইংরাজ-সৈন্য দেখিয়া 
আশ্চর্য হইল যে, দেশীয় সৈন্য তাহাদের যুদ্ব-চাতুর্ধ এবং রণ-কৌশল সকলই শিক্ষা 
করিয়্াছে। এক্ষণে এমন সঙ্কটকাল উপস্থিত যে; তাহাদিগকে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার 
করিতে হইবে। সেই চিরম্বরণীয় রজশীতে ইংরাজগণ কর্দাচিত জয়লাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন ; তাহার! যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহ! তাহারা আয়ত্ত করিতে 
সমর্থ হন নাই। তাহাদের সগিকটে আর কোন মজুত সৈন্য ছিল ন!; বিপক্ষ শিখ-সৈন্য 
পশ্চাদগমন করিয়া) ছিতীয় সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহারা এক্ষণে 
অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল। তখন ইংরাঁজগণ 
ফিরোজপুরে পলায়নের মনস্থ করিলেন; তাহাদের সে জঙ্কল্প অযৌক্তিক বলিয়! মনে 
হইল না। কিস্ত সাহসী বীর লর্ড গাফ ভিন্নরূপ কল্পনা স্থির করিলেন; তিনি এবং 
লর্ড হাঁভিঞজ অতিশয় নির্ভীকতার সহিত ইংরাজ-সৈন্য এবং শ্রমশীল পদাতিক সৈন্য 
দলের পুরোভাগস্থিত আযেয়াস্থ সাহায্যে শত্রুদ্দিগকে আক্রমণ করিলেন। পরিশেষে 
আংশিক জয়লাভে সমর্থ হইয়া, ইংরাজগণ কিছুকালের জন্য লিশ্রামের স্থযোগ 
পাইলেন। ২২শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে শিখদিগের অবশিষ্ট সৈন্য তাহাদের শিবির 
হইতে বিতাড়িত হইল। কিন্তু বেল! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শিখ-সৈন্যদলের দ্বিতীয় 
অংশ রণ-সাঁজে সজ্জিত হইয়া অগ্রসর হইল। তখন পরিশ্রাস্ত, ক্লাস্ত এবং ক্ষুধার্ত 
ইংরাঁজসৈন্য দেখিল, সম্মুধে ঘোর দুর্দেব উপস্থিত; তাহারা বুঝিল;--ঘোরতর 
যুদ্ধ সম্ভাবনা, এবং সে যুদ্ধে কোনমতেই জয়লাত হইবে না। তেজ সিং এই 
সৈম্তদলের অধিনায়ক ছিলেন। তাহার একাগ্র এবং অকপট সৈম্তদল, হ্র্যোদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য জিদ করিতে লাগিল কিন্তু ভীতি. 
প্রদায়ক প্ধালসা” সৈন্ত "যাহাতে পরাজিত হইয়! ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়, তৎসাধনই তেজ 
সিংহের উদ্দেশ্ত ছিল । ন্বতরাং লাল সিংহের সৈন্যদল সর্বস্থলে বিধস্ত হইয়! পলায়ূনপর 
নাঃইওয়! পর্যস্ত, তেজ সিং বিলম্ব করিতে লাঁগিলেন। ইত্যবসরে তাহার গ্রতিপক্ষগণ 
পূর্ণ উদ্যমে পতাঁকামূলে সমবেত হইল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত তেজ সিং কয়েকটি 
খণ্ড যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন ; তিনি কয়েকটি কৃত্রিম যুদ্ধের ভাণ করিলেন মার, কিন্তু দুঁ- 
প্রতিজতার সহিত শত্রপক্ষকে আক্রমণ করিলেন না। পরিশেষে _আপন সৈন্তদ্লকে 


ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ ৩২১ 


অকুল সমর সাগরে ভাসাইম়া, তিনি তাড়াতাড়ি পলায়ন করিলেন। তীহার অধীনস্থ 
ঠসন্তগণের মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল; কিছুকালের নিমিত্ত তাহারা 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িল। তখন ইংরাজদিগের গোলন্দাজ ঠসন্যের যুন্ধোপকরণ 
সকলই ফুরাইয়া গিয়াছিল) তাহাদের একদল সৈন্ত ফিরোজপুরে, প্রস্থান করিতেছিল 1৩৭ 
মেই সময় যদি শিখ-সৈন্ত সাহসিকতার সহিত অগ্রসর হইয়! ইরাজদিগকে আক্রমণ 
করিত, তাহা হইলে, ইংরাজগণ সহম্র চেষ্টাও অবশিষ্ট সৈন্দপকে রক্ষা করিতে 
পারিতেন না। 

এইরাপে একটি যুদ্ধে জয় হইল। ৭০টির অধিক কামান এবং বিজিত ও অধিকৃত 
র|জ্য লাভ হওয়ায়, বিজয়-প্রী ইংরেজের অস্কশায়িনী হইলেন। কিন্তু বিজয়ী ইংরেজ- 
সেনার অপ্তমাংশ এই যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইয়াহিল। অত্যধিক উত্তেজনা ও অশেষ পরিশ্রমে 
ইংরেজসৈন্য অনেকাংশে-অকর্মপণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে শিখগণ শতদ্র নদী 
পার হইয়া নৃতন যুদ্ধের আয়োজন করিবার অবপর পাইয়াছিল। ইংরাজ-পক্ষের 
বেতনভোগী সিপাহী-সৈম্তগণকে এইলার সযশক্তিশালী শক্রর সম্মুখীন হইতে হইল। 
কি অস্ত্রশস্বে, কি টৈন্য সংখ্যায়, কি গোলাগুলি বর্ষণে উভয় পক্ষই সমকক্ষ ছিল। শিখ- 
দিগের কামান অপেক্ষা সিপাহীদিগের কামানগুলি নিকৃষ্ট ছিল বলিয়া, পিপাহীগণ ঘোর 


৩৭। ফিরু সহরের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে লর্ড গাফের ডেসপাচ" দ্রষ্টবা। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্ের ২১শে 
ডিসেম্বর, লর্ড গ্রাফ সেই ডেদপ্যাচ প্রেরণ করেন। লর্ড হাড়িঞ্জও ৩১শে ডিসেম্বর আর একটী সংবাদ 
প্রেরণ কবেন। সেই সকন ডেপপ্যাচে ফিরুসহরের মৃদ্ধবৃত্তান্ত বিশদরূ:প ব্ণিত আছে। অশ্বারোহী 
সৈম্কদলের কাবধকারিতার বিষয় গবর্ণর-জেনারেল বিশেবরপে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে 
ইংরাজ পক্ষে ৬৯৪ জন সৈম্য নিহত, এবং ১৭২১ জন আহত হয়। 

'কোয়ার্টারলি রিভিউ” (034565015 2০1৩৮ 001 07৩, 1845, ৮৮, 203-206) এবং “কলিকাতা 
রিভিউ' (08159168 1২6%15৬ 10৫ 19০০017921, 1847, ০. 498, ) পত্রের বর্ণনায় কতকগুলি অজ্ঞাত 
বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সকল বিষয় এই ইতিহাসে উল্লেখ আবশ্যক ৷ তন্মধ্যে দুইটি বিষয় 
প্রধান ;--(১) ২১শে ডিনেম্বর রাত্রিযোশে ফিরোজপুরে আশ্রয়গ্রহণ করার প্রস্তাব। (২) পর দিন 
প্রহ্নে অধিক সংখ্যক ইংরাজ-সৈম্য ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হইবার ব্যবস্থা! । 

যদি গিখ-সৈন্ত সুকৌশলে পরিচালিত হইত, তাহা! হইলে সমরণীতি অনুসারে ফিরোজপুর অভিমুখে 
ইংরাজ সৈন্যের প্রত্যাগমন করাই শ্রেয়ঃ ছিল; কিন্তু কয়েকজন হ্বদেশ-প্রোহী বিশ্বাসঘাতকের 
আল্ঞানুদাবে শিখ-সৈচ্ঠ পরিচালিত হওয়ায়, নির্ভয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থানই, ইংরাজগণ শ্রেয়; বলিয়! 
মনে করিয়াছিলেন। লাল সিং এবং তেঞ্জ সিংহের অকণ্যত! কিংবা! বিঞাসঘাতকতার বিধয়, ইংরাজ- 
মেনানায়কগণ সম্পূর্ণরূপ অনুধাবন করিতে পারেন নাই, কিংবা তাহাতে সমূহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
সাহদ করেন নাই। এই কারণে নসগ্র ব্রিটিশ-রাজ্যের শাস্তি রক্ষার ভার যাহার উপর ন্যস্ত ছিল, তিনি 
তঙ্জনা কিছু উদ্বিগ্ন হইয়। পড়িয়াছিলেন। রর 

যুদ্ধের অবসানে 1ফরুসহরে ছুই পক্ষের সেনানিবাঁস-্ষেত্রে, উভয় পক্ষের অস্ত্রশস্্রাদির অবস্থ! 
উপলদ্ধি হইয়াছিল। দিখগোলদাজদিগের কামানের বৃহৎ নালসমূহ এবং গোলাগুলির গুরুভার লক্ষিত 
হয়; এবং ইংরেজদিগের যুদ্ধ কামানসমুহ তত্তলনায় নিকৃষ্ট বলিয়া! বুঝ! শিয্লাছিল। শিখদিগের যে 
সকল কামান ইংরাজদিগের অধিকৃত হইয়া ছিল, তাহাতে গোলার কোনরূপ আধাত-চিহ্ধ ছিল ন1; কিন্ত 
ইংরাজদিগ্নের কামানসমূহ্র তৃতীয়াংশ, গাড়ীর উপর অকর্মণ্য অবস্থায় দেখিতে পাঁওয়! শিশ্লাছিল। 


১ 
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আপত্তি জানাইয়া ছিল। নদী তীরে দুই তিন ফিট উচ্চ মৃত্তিকা ভ্পগুলিকে তাহারা 
হুর্ভেদ্য ছুরগপ্রাচীর বলিয়! অতিরঞ্জিতভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিল; তাহাদের কল্পনা- 
প্রভাবে বারুদখানা এবং যুদ্ধব-সরঞামাদি সাংঘাতিক গপ্তঅন্ত্র মাইন") রূপে প্রতিপন্ন 
হইতে লাগিল। কেবল ভারতীয় সৈন্যগণই যে বিপক্ষদলের যুদ্ধ আয়োজনে ভীত ও 
চকিত হইয়াছিল, তাহা নহে ; ইউরোগীয় সৈ*]গণের মধ্যেও সে প্রভাব বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল। রাজকীয় বত্তপক্ষগণ এবং ধর্মযাজকগণ প্রমুখ বুটিশ জনসাধারণের প্রাণেও 
ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; তাহ'তে বৈদেশিক অধিকারের শাস্তি এবং নিরাপদের বিষয়ে 
সকলেই পিশেষ চিন্তিত হইয়া! পড়িয়াছিলেন।৩৮ এই সময়ে অতিদুরবর্তা প্রদেশ হইতে 
বহুসংখ/ক সৈন্য এবং বিভিন্ন কার্ধে নিযুক্ত অসংখ্য সৈনিককর্মচারী আহত হইয়'- 
ছিলেন। ইংরাজজাতির চিরস্তন রণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন ও পুরুষত্্রয় অজিত রাজনৈতিক 
প্রাধান্য রক্ষার জন্যই বুটিশ-গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন । সকলেই 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎন্থৃক হইয়াছিলেন। এই সঙ্থট-সময়ে একজন প্রধান 
সৈনিকের উচ্চ-গ্রককৃতি ও স্থিরচিত্ততা, এবং অপর একজন সেনাপতির একাস্তিক পরিশ্রম 
ও যুদ্ধোপকরণের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতায়, সকলেই সস্তোষলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই অত্যাধিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল ; কারণ উপস্থিত 
ঘোর বিপদের বিষয় স্মরণ করিয়! প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আশা অনেকেরই 
মন হইতে বিদুরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অতঃপর সৈন্গণের মুক্তির জন্য ঘো'ষণা- 
হবার! ঈশ্বরোপসনার আদেশ গ্রচারিত হয়। বিজ্ঞ বীর ইউলিসিসের নিষেধাজ্ঞার প্রতি 
দৃক্পাত না করিয়া, একদেশদশী দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা! হইয়াছিল, ইহাতে সেই 
কথাই মনে হয় ;-- 
ঈশ্বরের উপাসন! নরহত্যা হেতু 
সে নহে পবিভ্র_ শুধু নরকের সেতু ।৩৯ 


৩৮। ভেরাঁসের পরাজয় এবং সেনাদলের ধ্বংসের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অগাষ্টস্‌ ভয়বিহবল হইয়া- 
ছিলেন। দিল্লী এবং যমুনার অন্তর্গত প্রদেশ অধিকৃত হওয়ায়, ইংরাঁজগণও সেইরূপ শঙ্কিত হইয়াছিলেন। 
রোমের শক্তিমত্তী, এবং তাহার দুর্বলতার কারণ-পরম্পরা অবগত হইয়াও, সেই দৃঢ়মন1 অগ্টাস্‌ জঞ্নণি 
কর্তৃক ইটালী আক্রমণের পরিণাম চিন্ত1 করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে, 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইরাজদিগের আশঙ্কার বিষয়ে দোষারোপ করা যাইতে পারে ন1। সামান্ত ভিত্তির বা 
অধৃষ্টপূর্ব ঘটনা পরম্পরায় নির্ভর করিয়া, অতুল প্রতাপশালী সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠীত হইতে পারে, ইহাতে 
তাহাই প্রতিপন্ন হয়। "স 

৩৯। 0495569 ১1. ১৮৪৫ থুষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর গবর্ণর জেনারেল এক ঘোষণা পত্র প্রচার 
ককউ্রন। তাহাতে সৈম্তদিগকে ঈশখবরের উপাসনী করিতে আদেশ দেওয়া হয়। তদনুসারে কলিকাতায় 
খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণ উপাসনার প্রণালী-পদ্ধতি সর্বত্র প্রচার করেন। গবর্ণর জেনারেলের উৎকণ্ঠার বিষয় 
ভাহার ঘোষণ'-প্রচারেই বুঝিতে পারা যায়। সেই ঘোষণায় তিনি শিখ সৈন্য দিগকে শ্বদল পরিত্যাগ 
উৎসাহিত করেন ; ভবিষ্যতে বৃত্তি এবং বর্তমানে পুরস্কার দিবার প্রলোভন দেখান। হ্বদলত্যাগা ব্যকিগণ 


ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ৩২৩ 


ক্রমশঃ বুটিশ-সৈন্যের দলপুষ্ট হইতে লাগিল। ফিরোজপুর হইতে হারিকী পর্যস্ত 
বিস্তৃত স্থানে সৈন্যদলের সমাবেশ হইল । এদিকে শিখগণও শতক্রনদ্দীর পশ্চিম পারে 
ইংরাজ 'সৈন্যশ্রেণীর সমাস্তরালভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। যুদ্ধোপকরণ এবং 
বৃহৎ কামান প্রভৃতির অভাবে ইংরেজগণ অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে বিলম্ব 
হওয়ায়, ইংরাজ-সৈন্য শৈথল্য প্রকাশ করিতেছিল ; তাহাতে বিপক্ষ সৈন্যদল নবোগ্যমে 
অসীম জাহদে ইংরাঁজদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে 
শতদ্রনদীর পূর্বভীরবতাঁ জায়গীরদারগণ ইংরাজদিগকে সাহায্য ন! করিয়া, বরং দেশ মধ্যে 
উত্তেজ:1 বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগের অধীনস্থ লাদোয়ার রাজ! এক 
বৎসর পূর্বে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া দণ্ডিত হইয়াছিলেন।৪০ তিনি এখন কর্ণালের 
সম্নিকট হইতে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্টভাবে রণজোর সিংহ পরিচালিত শিখসৈন)দলে 
যোগদ্গান করিলেন। রণজোর সিংহের সেই সৈন্য?ল জলম্ধর-দোয়াব পার হইয়া 
লুধিয়ানার অনতিদূরে অবস্থান করিতেছিল। এই ময় লুধিয়ানা সহর শুন্য 
করিয়া সকল সৈন্য আক্রমণ প্রতিরোধী সৈন্যদলের দলপুষ্ট করে। অবশেষে পূর্বাঞ্চল 
হইতে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি নৃতন সৈন্য আনয়ন রিয়া! এ স্থান সুরক্ষিত কর! হয়। 
যমুনা হইতে ফিরোজপুর অভিমুখে যে সকল ইংরাজসৈন্য অগ্রদর হইতেছিল, এই সকল 


ইংরেজরাজ্যে আসিয়া কোনরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, শীঘ্রই তাহার মীমাংসা করিয়। দেওয় 
হইবে, শিখদিগ্কে তাহাও বলা হয়। ৃ 

ক্রমওয়েল ব! গাষ্টাভাসের সৈন্যদল বিজয়ক্ষেত্রে যে অনুরাগভরে নতজানু হইয়া, ঈর্থরের উপাসনা 
করিয়াছিল, তাহ। প্রশংসনীয়। কারণ, তাহ! এঁকাস্তিকতাপূর্ণ ; এবং উচ্চ হইতে নিম্ন স্তরের সকলের 
মধোই সেই একাস্তিক ভাব প্রস্ফুট হইয়াছিল। এক্ষেত্রে সৈনাদল পরাজিত হইলে, তাহার! সমভাবে 
ভৎসিতও হইত। তখন সম্মান ব। অবজ্ঞার চিহ্ন আপনাআপনিই প্রকটিত হইত ; রাজকীয় আদেশ বা 
“সরকারী ঘোষণার আবরণ তাহার প্রাণভূত হইতে পারিত না। কোন স্থসত্য ও হ্থবিজ্ঞ ্রবর্ণমেন্ট এই 
প্রকার আস্তরিকতাশৃন্য বাহ্য উপাসন! ব! কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সর্বধ। বিরত হইতেন; তাহারা দামরিক 
নিরমাবলীর পরিপালনে সমধিক ধর্নপরায়ণ হইতেই চেষ্টা করিতেন। দৈনিক উপাসনায় এবং উপদেশে 
সৈনিক রাজকর্মচারিগণের মানস ক্ষেত্রে সর্বদ। ঈশ্বর বিরাজমান থাকেন; দেইরপ ব্যবস্থাই সমীচীন। 
কচিৎ যুদ্ধজয় কালে ঈশ্বরের প্রশংসা-কীর্তন আড়ন্বর মাত্র । 


৪*। ১৮৪৪ থুষ্টাব্বের ১৩ই ডিসেম্বর মেজর ব্রডফুট গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে এ বিষয় 
উল্লিঘিত আছে। এইসামস্ত (লাদোয়ার রাজ1) লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন। ইনি রণজিৎ সিংহের জাস্্ীয় এবং থানেম্বরের নিকটবতাঁ ইতিহাস প্রসিদ্ধ মরম্বতী- 
নদীর উপর সেতু নিাণ বিষয়ে দানশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া, ইনি রাজ! উপাধি প্রাপ্ত হন। 
লাদোয়ার রাজা সাধারণ .মানুষ্যের ন্যায় সাষান্ত শক্তিশালী ছিলেন। তিনি অপরিমিতব্যয়ী এবং 
ব্যভিচারী বলিয়া পরিচিত। পিতা গুরুদত্ত সিংহের অস্থিরচিত্তত1 তাহাতে বিছ্ধমান ছিল। গুরুদত্ত 
সিং, এক সময়ে কর্ণাল ও যমুনা নদীর পূর্ব-তীরস্থিত কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন ; এবং 
১৮৩ হইতে ১৮০৯ থুষ্টাব পর্যস্ত ইংরেজদিগকে ধিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন। 


৩২৪ শিখ-ইতিহাস 


সৈন্য পরিশেষে তাহাদিগের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয়।৪১ জাঙ্ছয়ারী মাসের 
প্রান্তে লুধিয়ানার নিকটবরতাঁ বাদোয়ালের জার়গীর হইতে পরিবারবর্গকে স্বানাস্তরিত 
করিবার জন্য লাঁদোয়ার রাজা প্রত্যাবর্তন করেন ॥। এই সময়ে তৎ্বস্তৃক লুখিয়ানার 
সেনানিবাসের কিয়দংশ অগ্নি সংযোগে ভম্বীভূত হয়, তৎকালে লুখিয়ানায় অল্পমাত্র 
পদাতিক সৈন্য ছিল, অশ্বারোহী সৈন্য আদৌ ছিল নাঃ সেই হুযোগেই তিনি সেনা- 
নিবাঁস ধ্বংস করিতে পারিয়াছিলেন । এই সময়ে বিপক্ষদলের অলস ভাব উপলব্ধি 
করিয়| গ্রধান শিখসৈন্যদল শঙ্কর নদী পুনরায় অতিক্রম করিতে লাগিল এবং পারাপারের 
জন্য তাহার! অবাধে একটি সেতু নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনিচ্ছা! সত্বেও ইংরাজ- 
সৈন্য নিরস্ত থাকিতে বাধ্য হইল; তাহার! মনে করিল,--সে সময়ে শিখদ্দিগকে 
আক্রমণ করিলে, যুদ্ধ বাধিবার সস্ভাবন! ; এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির অভাবে নিজেদের 
জয়লাভ সম্বন্ধে বিশেষ অন্তরায় ঘটিতে পারে। যাহা হইক, স্বভাবত:ই শিখগণ 
উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এবং পুনরায় ঘ্বণিত বৈদেশিকগণকে আক্রমণ করিবে বলিয়া 
ঘোষণা করিল। তাহাদের এই আস্কালনে কেহ সম্পূর্ণরূপ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন 
- না। ফিরোজপুর ইংরাজদিগের সীমাস্ত প্রদেশরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় অন্থুবিধা ক্রমে ক্রমেই 
প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইংরাজগণ এতদিন পর্যস্ত কেবল কাগজ কলমে যে সকল 
দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তরবারির দ্বারা তাহ! শাসন-সংরক্ষণে কৃতকাধ হন নাই, 
এক্ষণে সেই সকল দেশ হইতে সাহায্য প্রাপ্তি, তাহাদের পক্ষে ছুরাশা হইয়া দীড়াইল। 
চুমকৌড় হইতে গোবিন্দ সিংহের পলায়নের সময় তাহার অনুসরণ করিতে গিয়া, 
মোগলবাহিনী মুকুতসর বা মুক্তিসরের যে ক্ষুত্র ছুর্গে ইতিপূর্বে তৎকর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছিল, প্রাদেশিক ইংরাঁজ সৈন্যদলের এবং বিকানীর হইতে আনীত অতিরিক্ত 
সৈন্যদলের আক্রমণেও এক্ষণে সেই ছুর্গ শিখ সাহায্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল। 
বলা বাছুল্য, বিকানীরের টসন্যদল প্রাদেশিক ইংরেজসৈন্যের ন্যায় যুদ্ধোপকরণ বিহীন 
হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মকোটের হ্ষুত্্ ছুর্গও এই প্রকার ইংরেজগণ কর্তৃক দক্ষিণ 


৪১। কিন্ত সে সময়ে লুধিয়ানায় উপযুক্তরূপ সৈন্য সমাবেশ হয় দাই, তাহার কারণ বিশেষ কিছু 
জানিতে পারা যায় না। কি জন্যই বা ফিরুসহরের যুদ্ধের পর, মিরাট হইতে সৈন্য আসিয়। লুধিয়ান। 
বেষ্টন করে নাই, তাহার কারণও অধিদিত। ফিরোজপুরের অরক্ষিত অবস্থায় সৈশ্যদল প্রেরণে ও তাহার 
দৃঢ়তা সম্পাদনে, গবর্ণর জেনারেল প্রধানতঃ মনোযোগী হইয়াছিলেন। সেই স্থানের সামরিক অসুবিধার 
জন্ক তিনি বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করেন। ১৮*৯ থুষ্টাব্দের প্রথমে পরামর্শ হয়, শতদ্রর নিকটবতী প্রদেশ- 
সমূহ নুরক্ষিত করাই কর্তব্য। 'শিখদিগের সহিত যুদ্ধ পরিহার পক্ষে, তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞতার কার্ধ 
বলিক্। মনে হয়। এই বিপৎপাতের মধ্যেও সম্ভবতঃ গবর্ণর-জেনারেলের মনে এই ভাবের উদয় 
হইয়াফিছল। 

পাঞ্জাবের রাজধানীর এবং শিখসৈন্যগণের প্রধান দলের চতুষ্পার্ে সৈন্ত সমাবেশের জন্য, লর্ড হার্ডিপর, 
সিদ্ধুদদেশ হইতে সার চাঁলম নেপিয়ারকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। মুলতানের প্রতি তিনি এ 
সময়ে বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, পুনঃপুনঃ আক্রমণের সময় উপস্থিত 
হইলে, বিজন্গী সৈগ্যদলকে তিনি মূলতানে প্রেরণ করিবেন। 


ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ৩২৫ 


পার্শ্ব হইতে আক্রান্ত হইলেও, শিখগণ তাহা রক্ষা করিয়াছিল। সারহিন্দের নিকটবর্তী 
অন্যান্য রক্ষণীয় স্থানের জনসাধারণ সন্্ন্ত হুইয়া পড়িয়াছিল । রক্ষী সৈন্য এবং 
অপরাপর সৈন্যদল অবাধে অগ্রসর হইতেছিল; এক্ষণে তাহারা বাধা প্রাপ্ত হল।৪২ 
১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্বের ১৭ই জানুয়ারী ধরমকোট ( ধর্ম কোট ) আক্রমণের জন্য ম্যাজর- 
জেনারেল সার হ্যারি স্মিথ সসৈন্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিনা রক্তপাতে এ স্থান 
আত্মসমর্পণ করে। ইহাতে সৈন্যগলের জন্য রসদ প্রেরণের পথ প্রশস্ত হয়। যে 
সকল টন্যদল কামান, যুদ্বোপকরণ এবং রসদাি লইয়। ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল, তাহাদিগের প্রতি বিপক্ষদলের দৃষ্টি না পড়ে, সেই উদ্দেশ্েই সার হারি দ্রিথ 
ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । গমনাঁগমনের পথে বিপক্ষদল যে বাধা প্রদান 
করিয়াছিল, তাহ! মুক্ত করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্ত। কিন্তু যখন জানা গেল, 
রণজোব সিং সৈন্য সহ শতদ্র অতিক্রম করিয়া লুধিয়াঁনা' আক্রমণের জন্য অগ্নপর 
হইয়াছেন, তখন তিনি সেই স্থান রক্ষার জন্য জাদেশ প্রাপ্ত হইলেন । ২০শে জানুয়ারী 
তিনি জাগরাওন নামক এক বাণিজ্য-বন্দরে শিবির স্থাপন করেন ? তাহার গন্তব্য স্থান 
হইতে জাগরাঁওন ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ১০০৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে ফতে সিং 
আলহুওয়ালিয়ার পুত্র জাগরাঁওনের অধিকারী হইয়াছিলেন ; এক্ষণে তিনি তত্রত্য 
সুদৃঢ় ছূর্গ ইংরাজ সেনাপতিকে অর্পণ করিলেন। এই সময় জানা গিয়াছিল, লুধিয়ানার 
অব্যবহিত পশ্চিমে রণজোর সিং শিবির স্থাপন করিয়াছেন ; বাঁদোয়ালে তাহার অল্পমাত্র 
সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে । জাগরাওন হইতে বাদোয়াল ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত। 
এক্ষণে চারিদল পঞাতিক, তিন দল অশ্বারোহী এবং ১৮টি কামান আসিয়৷ উপস্থিত 
হওয়ায়, ইংরাজ সৈন্যের দলপুষ্ট হইল। তাহারা গভীর রাত্রে বাদোয়াল অভিমুখে যাত্রা 
করিল। ২১শে জানুয়ারী প্রত্যুষে জানা গেল, প্রায় দশ সহশ্র শিখসৈন্য পূর্ব দিবস 
বাদোয়াল অভিমুখে অগ্রসর হুইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যের গুরোভাগ হইতে সেই স্থান 
তখন আট মাইল মাত্র ব্যবধান। সার হ্যারি স্মিথ বিবেচনা! করিলেন, তিনি যদি 
বক্রগতিতে দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া অগ্রসর হন) তাহা! হইলে শিখ-টৈন্য তাহার বামপার্ে 
তিন মাইল দূরে পড়িয়া থাকে 3 তিনি অবাধে লুধিয়ানার টসন্যদলের সহিত সম্মিলিত 
হইতে পারেন। যুদ্ধের সরগ্রামাদি অগ্রে পাঠাইবার জন্য তীহাঁরা এক স্থানে অয্লক্ষণ 


৪২। সিমলার পার্বত্য নিবাসে বহুসংখ্যক ইংরাজ পরিবার বাস করে। উহা! শতক্র নদীর নিকটবতীঁ ; 
কাশৌলি এবং সাবাথু হইতে এ স্থানে সহজেই গমন করা যায়। এই সময়ে কতকগুলি শিখ-সৈস্ক এবং 
লাহোরের অধীনস্থ মুণ্ডির জায়গীরদার কর্তৃক সিমল! শৈলের পাবত্যনিবাস আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবন। 
হইয়াছিল। এ সকল স্থান রক্ষার জন্ত সচরাচর যে সৈন্যদল অবস্থিতি করিত, এক্ষণে তাহার স্থানান্তরিত 
হইয়াছিল; সুতরাং বিপক্ষ কর্তৃক এ সকল স্থান অতি সহজেই বিধ্বস্ত হইতে পারিত। কিন্তু স্থানীয় 
ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষণণ কতকগুলি পার্বতীয় রাজপুত-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের দ্বার এ সকল স্থান 
রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে & সকল স্থান আক্রান্ত নাই? কিন্ত নির্জন আনন্দপুর 

মাখোরালের একাল হূর্দাস্ত লোককে জবাবদিহি হইতে হইয়াছিল। 


৩২৬ শিখ ইতিহাস 


মাত্র বিলম্ব করিলেন। তখন বন্দোবস্ত হইল+-_যুদ্বোপকরণবাহী পশুপাল সৈন্যদলের 
দক্ষিণ ভাগে সমান্তরালভাবে গমন করিবে ; তাহাতে সৈন্যদল কর্তৃক আবৃত থাকায়, 
বামপার্খব হইতে তাহাদিগকে কেহই দেখিতে পাইবে না। বাদোয়াল সন্নিকটে উপস্থিত, 
হইয়া ইংরাজসৈন্য দেখিল, শিখগণও সেইরূপভাবে অগ্রসর হইতেছে। বুর্ঁ গেল,__ 
ইংরাজদিগকে বাধা দিবার জন্য তাহার! যেন বক্রগতি অবলম্বন করিয়াছে । কিন্তু 
এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ করা অন্থচিত বিবেচন! করিয়া, সার হারি ম্মিখি আরও দক্ষিণদিকে 
বক্রগতি অবলম্বন করিয়া! অগ্রসর হইতে লাগিলেন ॥ মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহী সৈন্য- 
দিগকে দাড় করাইয়া, পদাতিক সৈন্যদিগকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন । পথ বন্ধুর বলিয়া 
পদাতিকগণ দ্বভাবতঃই মস্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু শিখগণ যুদ্ধার্থ কৃত- 
প্রতিজ্ঞ হইয়া, ইংরাজ অশ্বারোহীদিগের উপর গোলাগুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই 
সময় বালুকাত্মপের পার্থে ইংরাজ-সৈন্যদলের নিক্ষিপ্ত কামানে, শিখ সৈন্যদিগের 
গতিরোধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বৃটিশ পদাতিক সৈন্যদল এবং তৎপশ্চাৎস্থিত 
ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল একত্র সম্মিলিত হইল; শিখ-টসৈন্যের গোলাবর্ষণের কার্ধ- 
কারিতা উপলব্ধি হইতে লাগিল। ইংরাজ সেনাপতি বিবেচনা করিলেন, তাহার 
পদাতিক সৈন্যগণ এই সময়ে নিরবিচ্ছিন্ন গোলাবর্ষণ আরম্ত করিলে, শিখসৈন্য ছত্রভঙ্গ 
হইতে পারে, তাহাদের সরঞ্জামাদি নিধিক্বে সংবাহিত হয়, এবং লুধিয়ানার সৈন্যগণ 
অগ্রসর হইয়া, সহচরদিগের সহায়তা করিতে পারে । তখন প্রত্যেকেরই মনে ঘোর 
যুদ্ধের আশঙ্কা উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু পদাতিক সৈন্যদল যখন শ্রেণীবদ্ধভাবে 
দণ্ডায়মান হইল, তখন দেখা গেল, কর্মকুশল শিখসৈন্যগণ অলক্ষিততাবে বালুকাত্ূপের 
পার্খ দিয়া ইংরাজ সৈন্যদলের পশ্চার্দিকে কামান বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে ;--বিপক্ষ 
ইংরাজ সৈন্যদিগকে তাহারা বামপার্থে হটাইয়! দিয়াছে, ইহাই তখন বুঝা গেল। 
শিখগণ অতি বিচক্ষণতার সহিত অবিচ্ছি্নভাবে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাতে 
ইংরাজদিগের সমস্ত ৫সন্য যেন এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; কামানের গভীর গঞ্জনে 
হতাহতের আর্তনাদ কর্ণগোচর হইল না। যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধুর ; ক্রমাগত নয় ঘণ্টাকাঁল 
আঠার মাইল পথ পর্যটন করিয়া! সৈন্যদল অবসন্ন; স্থতরাং অহজেই প্রতীয়মান হইল, 
জয়লাত করিলেও এই যুদ্ধ সাংঘাতিক হইবে, সংশয় নাই। পদাতিক সৈন্যদল আর 
একবার অগ্রসর হইল; অশ্বারোহী সৈন্যের দুঁটতা এবং কৌশল বলে তাহারা 
লুধিয়ানার দিকে গোপনে পলায়ন করিবার স্থবিধা প্রাপ্ত হইল। শিখসৈন্য তাহাদের 
পশ্চাদন্থসরণ করিল না। কারণ তাহারা তখন পরিচালক হীন, ইংরাজ সৈন্য পরাজিত 
হয়, তাহাদের কোন পরিচাঁলকেরই সে ইচ্ছা ছিল না। রণজোর সিং তাহার সৈন্য- 
দলকে যুদ্ধকার্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্ত তিনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
ছিঞ্জৌন কিনা, সন্দেহ শ্থল। বিপক্ষ ইংরাঁজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হউক, এবং 
শিখসৈন্যদল জয়লাভ করুক, তিনি সে পক্ষে সামান্য চেষ্টাও করেন নাই। ইংরাজ- 
দ্বিগের সমস্ত যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি এক্ষণে শিখসৈন্যের সন্নিকটে উপস্থিত হুইল; তাহাদিগকে: 


ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ৩২৭ 


যুন্ধক্ষেত্রে পরিচালনার জন্য কোন নায়ক ছিল না; সুতরাং তাহারা লুষ্ঠনের লোভ 
সম্বরণ করিতে পারিল না। তারবাহী যে সকল পণ্ড লুখিয়ানার নিকটে উপস্থিত হইতে 
পারে নাই, কিন্বা কামানের শব্দে ভয় পাইয়া যাহাদিগকে কৌশলে জাগরাওনের দিকে 
ফিরাইয়! লওয়া হইয়াছিল, তৎলমুদায় এক্ষণে শিখদিগের হস্তে পতিত হুইল । সেই 
সক্ষল যুদ্ধোপকরণ-বাহী গাড়ী প্রাপ্ত হইয়া, শিখগণ ইংরাজদিগের শিকট হইতে কামান 
কাড়িয়! লইয়াঁছে বলিয়া আন্ফাঁলন করিতে লাগিল।৭৩ 

লুধিয়ানা মুক্ত হইল। কিন্তু এই খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হওয়ায়, পতনোশ্নুখ 
ভারতের রাজন্যবর্গের মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিলেন, 
গুরুগোখিন্দের শিষ্যগণের সাহমিকতাঁয় ও দক্ষতায় তাহাদের বৈদেশিক প্রসুর ভীষণ 
সৈন্যবল এতদিনে বিধ্বস্ত হইল ; শ্বদেশের প্রিয় সম্তানগণ জয়লাভ করিল। ইংরাজ- 
দিগের অধীনস্থ সিপাহী টনন্যগণ এইবার পরম্পর গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করিল | 
তাহার! কার্ধত্যাগ করিয়া পূর্বাঞ্চলে তাহাদের গৃহাতিমুখে পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ 
করিতে লাগিল। ইংরাজদিশের গণডস্থলে কালিমার চিহ্ন লক্ষিত হইশ; জয়লাভ অপেক্ষা 
সংঘর্ষের চিস্তাই তাহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিল। গবর্ণর-জেনারেল এবং প্রধান 
পেনাপতি এক্ষণে অবরোধোপযোগী কামানবাহী শকট এবং যুদ্ধে'পকরণাদির রক্ষক 
সৈন্যগণকে নিরাপদ করিবার জন্য বিচলিত হইয়া! পড়িলেন। আক্রমণকারী বিপক্ষ 
সৈনে)র বিরুদ্ধে যে সকল টমন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদের রক্ষার জন্য এবং বিপক্ষ- 
পক্ষীয় সৈন্যের আক্রমণজনিত ক্ষতিপূরণার্থ শেষোক্ত ব্যবস্থাই এক্ষণে আবশ্তক হইয়া 
পড়িয়াছিল। পরাজিত ঠণন্যদলের নেতা জীবনব্যাপী পরিশ্রমের পরে, এক্ষণে কলম্ব- 
পশরা মন্তকে লইলেন ; শীঘ্র তাহার পে কলঙ্ক মোচনের আশা রহিল না। অন্য পক্ষে 
শিখগণ আনন্দে উন্মত্ত হইল; ইউরোপীয়গণকে বন্দী অবস্থায় লাহোরে লইয়! যাওয়ায়, 
তাহাদের জয়োল্লাসর অবধি রহিল না। লাল সিং এবং তেজ সিং মনে মনে ভয় 
পাইলেন। গোলাপ সিং যুগপৎ মন্ত্রী ও সেনানায়ক্পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি এক্ষণে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাহার অপেক্ষা বহুগুণে ধাহার! শ্রেষ্ট, 
খাঁলসা” সৈন্য তাহাদিগকে ও পরাজিত করিতে পারে, তাহারা এতই দৃঢ়বল সম্পন্ন। 





৪৩। গোপনীয় পরামর্শের জন্য যে সভ] হইয়া ছিল, ১৯শে জানুয়ারী এবং ওর! ফেব্রুয়ারী সেই সভায় 
গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র লেখেন, এবং ১৮৪৫ ব্ীষ্টাবের ১লা ফেব্রুয়ারীর লর্ড গাফের প্রেরিত কাগজ-পত্র 
দ্রষ্টব্য । (050120915 025 0০5911001-0506151 0০0 676 9০০196500210110659)1910 2812. 8170 310 
[০0108155800 [.০9:0 00988125 05598(0) ০1 0১৩ 156 59910315, 1845.) ২১শে জানুযারীর 
খণযুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষের ৬৯ জন সৈন্য নিহত এবং ৬৮ জন দৈচ্ক মাহত হয়। ৭৭ জন নৈন্যকে খু জিয়] 
পাওয়া যায় না। শেষোক্ত সংখ্যার কতকগুলি শিখদিশের হস্তে বন্দী হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি দুই এক 
দিনের মধ্যে ফিরিয়। আসিয়া, ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছিল। বন্দীদিগের মধ্যে মিঃ ব্যারণ 
নানক একক্রন ডাক্তার (4১3383620% 58০০০) এবং কতকগুলি ইউরোপীয় দৈন্য লাহোর প্রেরিত 


হইয়াছিল। 


৩২৮ শিখ-ইতিহাঁস 


২৭শে জাগ্রয়ারী, তিনি লাহোরে আগমন করেন ; শিখদিগের অধিনায়কগণের প্রাণে 
একতা ও উৎসাহ সম্পাদন, তাহার উদ্দেস্ট।8৪ তেজ সিংহের টৈন্যদল অশেষ 
উৎসাহে পুনরায় শতক্র নদী অতিক্রম করিল। পূর্বোক্ত সেতু এইব্)র বৃদ্ধিপ্রা্ধ 
হইয়াছিল; তাহাতে বুটিশ সৈন্যদলের সম্দুধে শিখদিগের একটি সুদৃঢ় সেনানিবাস 
স্বাপিত হইল । শিখগণ পুনরায় শক্রুদিগের অধিকার মধ্যে পতিত হইয়া, যুদ্ধ চালাইবে 
বলিয়া মনে হইল। কিন্তু গোলাপ সিং বিলম্বে আসিয়া পৌছিলেন ;--এ সময় 
শিখগণ যশোঁগৌরবের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল ; কিন্তু পরবর্তাকালের পরাজয়ের 
এবং অধীনতা৷ শ্বীকাঁরে শীঘ্্ই তাহাদিগকে সে গৌরবন্রষ্ট হইতে হয়। 

২২শে জানুয়ারী রাত্রিযোগে রণজোর সিং, বাদোয়াল হইতে শতদ্র নদীর 
নিকটবর্তাঁ একটি স্থানে যাত্রা করিলেন। এস্থান লুধিয়ানা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত । নদী পার হইবার জন্য পথ অনুসন্ধানে তিনি অবিলম্বে কতকগুলি নৌকা 
সংগ্রহ করিলেন । তাহার এই অভিযানের উদ্দেশ্য জানা যায় না। শিখগণ তাহার 
প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নাই বলিয়াই হয়তো! তিনি এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলন। 
তৎকালে শিখদিগের কয়েকটি মান্্র স্থায়ী সৈন্যদল ছিল; অবশেষে প্রধান সৈন্যদল 
হইতে কতকগুলি কামান এবং চারিদল ( ব্যাটালিয়ন ) পদাতিক টসন্য আসিয়া পূর্বে 
শিৎ-সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিল। ইহাতে তাহাদের সৈন্য-সংখ্য। প্রায় 
পঞ্চদশ সহমত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এদিকে বিপক্ষদলের পরিত্যক্ত স্থানসমূহ এক্ষণে সার 
হারি ম্মিথ অধিকাঁর করিয়া বসিলেন। ক্রমে শিখদিগেরও যেমন ৫সন]দল পুষ্টি হইতে 
লাগিল, পক্ষান্তরে ইংরাজদিগের প্রধান সৈন্যদল হইতে একদল পদাতিক সৈন্য আসিয়া 
তাহাঁদেরও দলগুষ্ট করিল। ২৮শে জানুয়ারী সেনাপতি সার হ্যারি স্মিথ এগার সহম্্ 
সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন? শক্রদিগের সহিত যুদ্ধ, কিংবা আপনার অধিকৃত স্থানের 
দৃঢ়তা সম্পাদন, অথবা অবস্থা বুঝিয়া সেই স্থানের ধ্বংস সাধনই তাহার উদ্দে্ট। 
শিখগণ প্রায় দশ মাইল দুরে অবস্থিত ছিল? অর্ধপথ অগ্রসর হইয়া সার হারি ম্মিথ 
জানিতে পারিলেন,--গুংগ্রানার ছুর্গ পুন্চুদ্ধার অথবা জাগরাঁওনের নিকটবর্তাঁ নগর- 
সমূহ অধিকারের জন্য সমস্ত বা কতকাংশ শিখ-সৈন্য দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতেছে । 
ইংরাজ-সৈন্)ের মধ্যে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদানের জন্য যমুনার নিকটবর্তাঁ স্থানে 
যে আড্ডা ছিল, জাগরাওন ও গুংগ্রানা তাহার অতি সঙন্নিকটেই অবস্থিত। অতংপর 
ইংরাজ-সৈন্য এক অধিত্যকার প্রাস্তভাগে আসিয়া উপনীত হইল। এই অধিত্যকা 
অধিক দুর বিস্তৃত আর্র ভূ-খণ্ডকে মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে; সেই নিম্নভূমির 
মধ্য দিয় অনির্দিষ্ট বক্রগতিতে শতঙ্র নদীর ক্ষীণপ্রণালী প্রবাহিত হইতেছে । এই 


সিটি লি 


8৪1 গোপনীয় :পরামর্শ সভার নিকট ১৮৯৪৬ থুষ্টাব্ধের ওর! ফেব্রুয়ারী গবর্ণর জেনারেলের পত্র 
ভ্ষ্টব্য। (001019815 015 00৬611501: 05061815 15৮6 19 9৫০015% 000111065, 314 


5৮891591846. 


ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ৩২৯ 


স্থানে উপনীত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি দেখিলেন, বাম পারের পরিচালিত বৃটিশ সৈন্যের 
আক্রমণ পরিহার পূর্বক একদল শিখ টৈন্য দক্ষিণ পার্থে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্ত 
শিখগণ যখন দেখিল, তাহাদের পশ্চাৎ হইতে ইংরেজ টসন্য তাহাদিগকে আক্রমণ 
করিতে পারে, তখন তাঁহারা ফিরিয়া! দাড়াল; তাহাদের দক্ষিণ-পার্থস্থিত 'বু্ারী' 
গ্রাম এবং বাম পারের আলিওয়াল গ্রাম তাহারা দখল করিয়া বসিল। সাধারণ সৈন্যের 
রীতি-প্রর্ৃতি এবং শিখদ্দিগের জাতিগত ক্ষিপ্রকারিতা অনুসারে, তাহারা! আপনাদের 
কামানের পুরোভাগে মৃত্তিকা দ্বারা বাধ বাঁধিতে লাগিল। অন্য কোন আশ্রয় না 
থাকিলেও, তাহারা তৎপশ্চাতে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারিবে, এবং আক্রমণকারীদিগকে 
বাধা দিতে সক্ষম হইবে, ইহাই তাহার্দের উদ্দেশ । আকম্মিক সংঘর্ষ অনিবার্ধ 
হইয়্য পড়িল। ব্রিটিশ-সেনাপতি অবিলম্বে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন। বুটিশ- 
সৈন্যদলের পুরোভাগে অশ্বারোহী সৈশ্ুদল অবস্থিত ছিল; বাম-পার্থ ও দক্ষিণ পার্থের 
টসন্যদলের মধ্যে তাহাদিগের শাণিত তরবারি ঝকঝক করিয়া উঠিল! তখন শ্রেণীবদ্ধ 
পদাতিক সৈন্যদ্ল এবং কামানের অগ্রদগীরণ পরিলক্ষিত হইল। সেই দৃশ্ত কি 
স্থশোভন কি ভীতিব্যপ্তক ! চক্ষের সমক্ষে যেন সমস্ত যুখধক্ষেত্র প্রতিফলিত হইল! 
ইংরাজ সৈন্যের রণসাজ এবং শিখদিগের নিশ্চল সৈন/সমূহের প্রতি স্বতই দৃষ্টি সঞ্চালিত 
হইতে লাগিল। সকলেরই অস্তরে আনন্দ, হৃদয়ে সাহস ! অগ্রগমনোম্মুখ সৈন্যদলের 
উল্লাসব্যগ্তক মুখমণ্ডল দর্শনে বোধ হুইতেছিল, যেন তাহাদের সহযোগী গৈন্তদলের 
মৃত্যুর ইচ্ছায় তাহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে? প্রত্যেক সহসা সৈনিক পুরুষই সেই 
ইচ্ছায়ই উদ্দ্ধ হইয়াছিল। সৈন্যগণ যখন যুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ হইয়! দাড়াইল, প্রতিপক্ষগণ 
তখন সমান্তরাল ভাবে দপ্তায়মান হয় নাই। শিখ-সৈন্ত-শ্রেণী সন্মুখের দিকে অগ্রসর 
হইয়াছিল, এবং বুটিশ-সৈন্যের দক্ষিণদিকে বিভূত হইয়া! পড়িয়াছিল। তাহাদের অপর 
আর একদল কিছুকালের জন্য কিয়ন্দুরে পশ্চাতের দিকে অবস্থিত ছিল। শ্রেণীবন্ধ- 
ভাবে সৈম্ত-সজ্জার জন্য, ইংরাজগণ আট মাইল পথের ধধ্যে একবারও বিশ্রাম করেন 
নাই ; কিন্তু শিখগণ সেই অভাব সত্বেও যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। সার হরি স্মিথ 
বিবেচনা করিলেন,__ আলিওয়াল গ্রাম আক্রমণ করাই সর্বপ্রথম আবশ্বক ; দক্ষিণদিকের 
পদাতিক সৈন্যদল তদুদ্দেশ্তেই পরিচালিত হইল। এইবার ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভবনা 
উপস্থিত। শিখগণ দৃঢ়তার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে কামান বর্ষণ করিতে লাগিল। এই 
সময়ে শিখদিগের একদল পার্বতীয় পদাতিক সৈন্য আলিওয়াল রক্ষা! করিতেছিল। 
তাহার! সৎ্বভাব সম্পন্ন? কিন্তু খালসার' প্রতি অন্থুরক্ত নহে ;--এই জন্যই কুচক্রিগণ 
তাহাদিগকে উচ্চপদ্গ প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্নিবর্ষণ আরস্ত হইলে, তাহারা ছত্রভ 
হইয়া পলায়ন করিল) তাহাদের তাৎকালিক অধিনায়ক রণজোর সিংহও পলায়ন 
করিলেন। বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্য বরৃ্ক নিহত হইবার জন)ই যেন একদল সাহসী 
শিখ-গোলন্দাজ সৈনা, রণক্ষেত্র পড়িয়া! রহিল। দক্ষিণদিকের বৃটিশ অশ্বারোহী সৈন্যদল 
এই সময়ে ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন প্রতিন্ী শিখসৈন্যের 
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অর্ধেক অংশ ছত্রভঙ্গ হইয়! বিতাড়িত হইল। ইংরাঁজ পদাতিক এবং গোলন্াাজগণের 
বিপুল উদ্যমে ও, দক্ষিণ পার্খস্থিত অবশি শিখ-সৈন্য বিপক্ষপৈন্যকে বাধা প্রদান করিতে 
লাগিল। কারণ, তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে স্থায়ী পদাতিক শিখ-সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ ভাবে, অবস্থিত 
হিল। যাহার! প্রর্ূুত শিখ, সহজে তাহারা পরাজয় শ্বীকার করিবে কেন? এক্ষণে 
ইংরাজ-পক্ষে সত্বর বিশেষ উদ্ঘম আবশ্যক হইল। একদল ইউরোপীয় বল্পমধারী সৈন্য, 
বেতনভোগী ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে-_-শিখ-পদাতিকগণের মধ্যে সবেগে 
নিপাতিত হইল। ইংরেজ যোদ্ধগণের প্রচণ্ড আক্রমণে প্রথমে শিখগণ বাধা প্রদান 
করিল। ইংরাজ সৈন্য স্বদেশের সম্মান-রক্ষার কথ স্মরণ করিয়া, বীরোচিত যশংখ্যাতি 
অর্জনের অভিলাষে এবং ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-তৃষ! নিবারণের জন্য» অতুল সাহসে 
যুদ্দ আরম্ভ করিল। এই সঙ্কট জময়ে, গোবিন্দের বহুসংখ্যক অশিক্ষিত সৈন্য 
নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িল। তথাপি শিখগণ যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল না ; বল্পমের সন্মুধীন 
হইয়া! তাহারা অসীম সাহসের পরিচয় প্রদ্নান করিতে লাগিল। এইরূপে পুনঃপুনঃ 
তিনবার পরাজিত হইয়া, শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইল। ইংরাঁজ-পক্ষ অতি বিজ্ঞত! ও 
সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিলেন ; তবে পরাঙ্জিত পদাতিক শিখসৈন্য অপেক্ষা, ইংরেজ 
পক্ষের বিজয়ী অশ্বারোহী সৈন্যের মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। তখন বুন্দীর 
পশ্চাদ্দিকে পুনরায় সৈন্য সমাবেশের চেষ্টা হইল? শিখগণ বাধ! দিয়া কোনই ফললাভ 
করিতে পারিল না। অতঃপর শিখ-সৈন্য শতক্র-নদীর পরপারে বিতাড়িত হইল 
তাহাদিগের পঞ্চাশটিরও অধিক কামান ইংরাঁজগণ কাড়িয়া' লইলেন * ইংরাজ সেনাপতি 
পূর্বহ্ঃখ বিন্থৃত হইলেন; পৈন্যগণ অপমান এবং সমস্ত কষ্ট ভূলিয়! গেল ; ইংরাঙ্গগণের 
জয়োল্লাসে দিগঅণ্ুল পরিপূর্ণ হইল ।৪৫ 


৪৫। ১৮৪৬ থুষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত সার হ্যারি স্মিথের কাগজ পত্র, এবং ১লা 
ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রেগ্সিত লর্ড গ্রাফের কানজ-পত্র ভ্রষ্টব্য। (০92)0816 911 [78175 90010) ৫69198001 
91 095 300) 328000915, 2110 1,010 0307819+5 05908001) ০1 0155 1৩1 175918815, 1846, ; 
পালামেণ্টের কাগজপত্র, ১৮৪৬ ;--চ১91119106150915 7090615 1846.) এই যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের ১৫১ 
জন সৈন্য নিহত এবং ৪১৩ জন সৈন্য আহত হয় ; ২৫ জন সৈন্যকে খু'জিয়! পাওয়া যার না । 

“কলিকাতা রিভিউ" পত্রের যোড়শ সংখ্যার ৪৯৯ পৃষ্ঠায় ; (521096609, 1২০৮15%/, 100. ৬1, 
79. 499) জান! যায়, বাদোয়ালের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর, শিখদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবার সময়, সার হ্যারি শ্মিথের কতকগুলি যুদ্ধোপকরণের আবশ্যক হইয়াছিল সেই স্থদক্ষ সেনাপতিকে 
উৎসাহ দানের কোনই প্রয়োজন ছিল না। যে দময়ে তাহার সাহায্যের জন্য সৈনযদল আসির! 
পৌছিয়াছিল, তাহার আরও পূর্বে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যদল আসিলে, আলিওয়ালের যুদ্ধ বহু পূর্বেই 
আরস্ত হইতে পারিত। ইহ। অবগ্ত উল্লেখযোগ্য ধে, কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক তাহার প্রবন্ধে 
লর্ড ধ্ীফের প্রতি আপনার ন্যায়পরতার পরিচয় দেন নাই ; অথবা! বিশেষ বিশেষ স্থলে দৈন্যদলের 
“কমিসেরিয়াট' বিভাগের প্রতিও ন্যায়সঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। প্রধান সেনাপতি 
(0070158700৩-80-00611) সম্বন্ধে লর্ড হাঁডিপ্রের কোন দোষ নাই। সেই প্রবন্ধে (৪৯৭ পৃষ্ঠা? 
8৪৩ %. 497) তাহাও পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ফিরুসহরে শিখদিগের প্রতি আক্রমণে যে বিলম্ব 
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এই ঘুদ্ধেজয়লাভ ইংরাজের পক্ষে বড়ই সমায়োচিত এবং স্থবিধ'জনক হইয়াছিল। 
নীচমনা গোলাপ সিং ইচ্ছা করিলে, তাহার কার্ধ-কুশলত1 ও শক্তিষত্তার গুণে, বহুক্ষণ 
যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে বিশাল ক্ষমতাসম্পন্ন ইংরাজদ্িগের সহিত 
দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিবার জন্য পরাজিত শিখগণকে প্রথমেই তিনি ভৎসনা করিতে 
লাগিলেন। পরিশেষে ইংরাজ দলপতিদিগের সহিত সদ্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া 
বসিলেন।৪৬ লাহোর-কর্তৃপক্ষীয়গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে) গবর্ণর-জেনারেল 
অসম্মত ছিলেন না। বস্তুতঃ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, একবারের চেষ্টায় পঞ্জাব অধিকার 
করা বড়ই দুঃসাধ্য ; অধিকন্ত শিখ-সৈন্য, তাহার সৈনদল অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন 


ঘটিয়াছিন, প্রবন্ধ-লেখকের মতে লর্ড গরাফই তজ্জন্য দোষী। বস্ততঃ, প্রকৃত কারণ নির্দেশ, অথব। কাহার 
কি দোষে এরূপ ঘটিয়াছিল তাহার পরিমাণ নিরূপণ বড়ই দ্বুরূুহ। গবর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা এবং 
এবং কার্কারিতার বিষয় সকলেই স্বীকার করিতেন; সুতরাং তিনি আপনার গৌরবে আপনিই 
গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাহার কোন পুরাতন বন্ধুর ক্রুটা স্বীকারের 
আবশ্যক হয় নাই। “কমিসরিয়াট' বিভাগ সম্বন্ধে (৪০৮ পৃষ্টায়-0. 488) এইরূপ কথিত হয়, ছয় 
সপ্তাহের মধ্যে যে সকল রসৰ সরবরাহের কথা ছিল, ম্যাজর ব্রডকুট, ছয় দিনে তাহ] সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। “কমিসরিয়ট' বিভাগ কেবল অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন ; চুক্তিপত্র অনুসারে দ্রব্যাদি ক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিতে পারিতেন ; কিংবা প্রকাশ্য হাট-বাজারে দ্রব্যাদি খরিদ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু 
ম্যাজর ব্রডফুট, আশ্রিত সামস্তগণের নিকট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আদেশমাত্র অবিলম্বে প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। আশ্রিত সামস্তগণের সম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া! লইবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়া, 
সেই সময়ে তিনি কাধোঘ্ধার করিয়াছিলেন । একজন সামস্ত এইরূপভাবে রসদ সরবরাহ সম্বন্ধে আপত্তি 
করায়, তিনি অপমানিত হন এবং তাহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় কর হয়; অপর একজন 
সামস্তও এই কারণে রাজ্যচাত হইয়াছিলেন। এ বিষয় প্রবন্ধ লেখকের অবশ্যই জানা উচিত ছিল, 
কিংবা হয়তো তিনি তাহ। জানিতেন। দিল্লী, সাহরাণপুর, বরেলী এবং অন্যান্য স্থানের ইংরাজ 
ম্যাজিষ্টরগণ, তাহাদের সীমানার মধ্যে শস্য এবং শকট প্রভৃতি বদি পূর্বোস্তরূপে জোর করিয়া আক্রমণ 
করিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে “কমিসারিয়ট' বিভাগকে কদাচ নিন্দার্থ হইতে হইত ন!। 
অধিকস্ত সমর-বিভাগের আবশ্যকমত ভ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য, যদি সমর-বিভাগের বর্তৃপক্ষণণ আদেশ 
প্রাপ্ত হইতেন, অথব। শ্বেচ্ছাক্রমে তাহারা কাধ করিতে পারিতেন, তাহা! হইলে শিখগণ শতদ্র নদী পার 
হইবার পূর্বেই আক্রমণ করিবার জন্য অথচ আত্মরক্ষার জন্য, ইংরাজগণ যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি আহরণ 
করিতে সমর্থ হইতেন। যাহারা সামান্য সৈনিক মাত্র আধিক অভাব অনুভব করিবার তাহাদের 
কোনই কারণ ছিল ন]1 ;--একথা অনেকেই জানেন, এবং ইহ! যে স্পষ্ট কথা, তাহ বলাই বাহুল্য । 
যুদ্ধের সম্ভাবন। অনুভব করিয়া, সৈশ্যিগের জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ পক্ষে প্রধানতঃ 
লর্ড হার্ডি্লই দায়ী ছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যধিক ক্ষমতাশালী গবর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে সঙ্গে এই 
যুদ্ধ ব্যাপারে প্রধান সেনাপতিরও (0921781)09-10-01)1) কোন কোন বিষয়ে দায়িত্ব আছে। কিন্ত 
সেনাপত্তির সে দায়িত্ব কোন কোন অংশে সীমাবদ্ধ ; অবরোধের কৌশল এবং যুদ্ধের ফলাফল বিষয়েই 
তাহাকে দায়ী করিতে পারা যায়। 

৪৬। গোপনীয় পরামর্শ সমিতির নিকট ১৮৪৬ খৃষ্টানদের ১৯শে ফেঞ্য়ারী, গবর্ণর-জেনারেল যে পত্র 
লেখেন, এস্লে তাহ। দ্রষ্টব্য । (00030816005 039%50061-093606181 €০ (106 5591৩% ০011101015৩ 
91105091901) 5৩৮10819, 1846. ) 


৩৩২ পিখ-ইতিহাস 


নহে; সেই অসংখ্য সৈন্যদূলকে দমন করিয্রা, কয়েক মাসের মধ্যে ছুইটি রাজধানী 
অধিকার করা, এবং মূলতান, জাম্মু ও পেশোয়ার আক্রমণ করা, বড়ই কঠিন কার্ধ) 
তাহাতে বিপদের আশঙ্কা পদে পদে বিদ্কমান। ভারতে ইংরাজ রাজ্য কেবল ইংরাজ- 
সৈন্তের কার্ধকুশলতা এবং তাহাদের সংখ্যার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অত্যন্ত 
হ্ববিধাজনক অবস্থাতেও গ্রীন্মকালে ইউরোপীয় সৈম্তদল বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্ধ 
করিতে সমর্থ হয় না। সে সময়ে সাধারণভাবে সাময়িক ব্যারাম-গীড়া উপস্থিত হইলে, 
সামান্য সৈনিক পুরুষ হুইতে প্রত্যেক সৈশ্ুদলের কর্মচারীসৈন্ত সমূহের পক্ষে তাহা 
সাংঘাতিক হইয়া দলাড়ায়। এতাদৃশ বাধা-বিপত্তি সত্বেও, ভারতবাসী প্রত্যেকেই 
তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইংরাজদ্িগের মনে তখন সেই কথায় উদয় হইতে 
লাগিল। এই শক্রভাব বহুদিন বর্তমান থাকিলে, কেবল যে যমুনার পার্বতী স্থান 
সমৃহ বিপযগ্রস্ত হইবে, তাহা নহে; উহাতে উত্তর-পশ্চিমের সমগ্র প্রদেশ উত্তেজিত 
হইতে পারে । এ সকল প্রদেশ প্রধানতঃ যোদ্ধজাতি বসতি করে ; লুষঠনের লোভে 
কিংবা বেতনের প্রত্যাশায়, তাহার! ্বত'ই যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ দেশের 
শাস্তি-হুথ ভঙ্গ হইতেছে দেখিয়া, তত্প্রদেশস্থ জনসাধারণ পূর্ব হইতেই হতাশ্বাস হইয়া 
পড়িয়াছিল। সিদ্ধ নদীর তীরবর্তী প্রদেশসমূহে বিজয়কেতন উড্ডীন করিবার স্থখ- 
বপ্লেঃ এবং আলেকজাগারের অধিকৃত দূর প্রদেশসমূহ বৃটিশ-রাজ্যের অস্ততু-ক্ত করিয়া 
লইবার উচ্চ কল্পনায়, গবর্ণর-জেনারেলের অস্তর নিঃসন্দেহে উল্লাসোৎফুল্প হইয়াছিল। 
তাহার প্রথম উদ্দেশ্ট,__-অস্্বলে শিখদিগকে শতদ্র-নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবেন; 
কিংব। তাহার! স্বেচ্ছাক্রমে তাহাদের নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিবে; সামস্তগণ এবং 
'সৈন্দিগের প্রতিনিধিবর্গ কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া বুটিশ-গবর্ণমেন্টের অধীনতাপাশে 
আবদ্ধ হইবেন। যে পর্যস্ত তাহা না হইবে, ততদিন পর্বস্ত যুদ্ধে শ্রেয়ঃলাভ হইয়াছে 
বলিয়! বুঝ! যাইবে না। কারণ, হিন্ুস্থানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র সীমাস্তই নীরবে আঁপনাপন 
স্বাধীনতা প্রাতষ্ঠার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন ; কিংবা এই অবসরে তাহারা নিজ নিজ 
রাজ্যের সীম! বিস্তৃতির জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্ত যদি দেশে সামস্তগণ সকলেই 
নিভিকচিত্তে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া শক্রতাচরণে প্রবৃত হন ; এবং দেশের সৈম্তগণ একতা- 
স্তরে আবদ্ধ হইয়া ষর্দি একজন রূণকুশল সেনাপতি আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হয় এবং 
ভীমবেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে, তাহা! হইলে, বুটিশ-গবর্ণমেন্টের সৈন্থগণ কখনই 
এত অধিক সংখাক হ্ুনজ্জিত শিখসৈন্তকে একবার পরাজিত করিয়াই শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে 
বিধংস্ত করিতে সক্ষম হুইবে না। ইংরাজপণ তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়! উঠিলেন। 
সুতরাং এক্ষণে তাহারা গোলাপ সিংহকে জানাইলেন, যদি পঞ্জাবের সৈন্তদল বিচ্ছিন্ন 
ব্রা হয়, তাহ! হইলে, ইংরাজগণ লাহোরে শিখ-প্রাধান্ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। 
কিন্তু শিখ-সৈস্তদল ভঙ্গ কর! সম্বন্ধে রাজা গোলাপ সিং, ইংরাজদিগকে আপনার 
অক্ষমত| জানাইয়া বলিলেন যে, তিনি নিজেই তখনও সৈন্তদলের ভয়ে অত্যন্ত ভীত 
হইয়াছেন; এমন কি, রণজিৎ সিংহের পরিবারের মঙ্গলাকাজ্জী ব্যকিগণও সৈন্ুদলের 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৩৩ 


ভয়ে সন্তরস্ত। বস্ততঃ স্বার্থ-সাধনের জন্যই রাজা আপনার অসহায় অবস্থায় বিষয় 
ইংরাজদ্দিগের নিকট কতকটা অতিরপ্রিত ভাবে বর্ণন করিলেন। ক্রমে সময় সন্ীর্ণ 
হইয়। আসিল; তখন ইংরাজ নামের গৌরব কবক্ষার্থ লাহোরের সহিত অনতিবিলঙ্বে 
এক সন্ধি স্থাপনের আবশ্তকতা৷ ইংরাজ পক্ষের সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। 
পরিশেষে উভয় পক্ষ একমত হইয়া, এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। স্থির হইল, 
ইংরাঁজগণ শিখ-সৈম্ত আক্রমণ করিবেন) যুদ্ধে শিখ-সৈন্য পরাজিত হইলে, লাহোর- 
গবর্ণমেপ্ট প্রকাশ্ভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন । তাহারা আপনাদের 
গবর্ণমেপ্টের নিকট কোনই সাহাধ্য প্রাপ্ত হইবে না। আরও স্থিরীকৃত হইল যে, 
শতক্ক নদী অতিক্রমকালে ইংরাজদিগকে কেহই কোন বাধা প্রদান করিবেন না, এবং 
বিজয়ী ইংরাজগণ যাহাতে অবাঁধে রাজধানী লাহোরে উপনীত হইতে পারেন, তাহার 
সকল ব্যবস্থাই সামস্তগণ নির্দেশ করিয়া দিবেন । এইরূপ অবস্থায়, লজ্জাস্কর ফড়যন্তরে 
এবং আত্মরক্ষণোপোযোগী নীতি অনুসারে হুব্র'ওনের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ।৪৭ 

শতক্র নদীর পূর্ব তীরস্থিত পরিখাবোষ্টত ছুর্গে ত্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক শিখ-সৈন্য 
আসিয়া সমবেত হইল। তখন দেখা গেল, অধিকাংশ শিখসৈন্য এই দুর্গে অবস্থিত । 
প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে অবসর ক্রমে তাহার! সেই দুর্গের আয়তন উত্তরোত্তর: 
বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই দুর্গ প্রাকারের চতুর্দিকে ৬৭টি কামান হুসঙ্জিত অবস্থায় 
রহিয়াছে, দেখা গেল। তৎকালে পয়ত্রিশ সহম্র শিখ-সৈন্য সেই ছুর্গে অবস্থিত 
করিতেছিল। সম্ভবতঃ তাহাদের প্রকৃত সৈন্য-সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২০ সহম্রের অধিক নহে; 
অধিকন্তু সেই পরিরতিত সৈন্যসংখ্যার অধিকাংশই স্থায়ী সৈন্য নহে! এই দুর্গ নির্মাণে 
কৌশলের অভাব ছিল। সৈন্য এবং সেনাপতিগণের মধ্যে এক্তা ছিল না। এই 
বহুকালব্যাগী যুদ্ধের সময়, প্রত্যেক যুদ্ধে সৈন্যগণ গ্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছিল? কিন্তু 
সেনাপতিগণ কোনরূপ রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদ্দান করেন নাই । তীহারা জর্বসময়ে 
এবং সর্ববিষয়ে নিথর নিশ্চল অবস্থায় কালযাপন করিয়াছিলেন । শিখসৈন্যের মধ্যে 
ক্মীলোকের এবং সাহসী পুরুষের অভাব ছিল না; কার্যকুশল সৈন্যও তাহাদের মধ্যে 
বহুসংখ্যক ছিল। কিন্ত সেই সকল সৈন্য-পরিচালনার কিংবা আহাদিগকে উৎসাহিত 
করিবার কেহই ছিল না ;- প্রত্যেক নিম্নপদস্থ সেনানায়ক নিজ নিজ রণ-নৈপুণ্য এবং 
শক্তি সামর্থে নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য সৈন্যের অগ্রভাগ রক্ষা করিয়াছিল। সৈন্য-্রেণীর 
কেন্তরস্থলে এবং বাম পারে প্রধানতঃ শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য ছিল; একটি মানুষের 


৪৭। ১৮৪৬ খৃষ্টানদের ১৯শে ফেব্রুয়ারী গুণু-সস্ত্রণা সভায় গবর্ণর জেনারেল যে পত্রা্দি প্রেরণ করেন, 
এছ্বলে তাহাই জর্টব্য। (001202819 (10৩ 0০৮970074000618115 15061 00 (005 950156 00177 
10156 011199 চ7610815, 1846) গোলাপ সিংহের সহিত সন্ধি-প্রত্তাব সম্পর্কে যে পজাদি লেখা হয়, 
তাহাতে কেবলমাত্র গোলাপ দিংছের সহিত ব্যবস্থা-বর্ধৌবত্তের কথাই উল্লিখিত আছে। মুলগ্রন্থে 
তাহারই উল্লেখ কর! হইল। 
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উচ্চতার সমপরিমাণ উচ্চস্থানে, সেই সৈন্যশ্রেণীর কেন্্রস্থলে এবং বামপার্খে সারি সারি 
কামান স্থসজ্জিত ছিল; সেই উচ্চ স্থান হইতে যুদ্ধ করায়, শিখদিগের ত্বনেক স্থবিধা 
হইয়াছিল। সৈন্য-শ্রেণীর পুরোভাগের বিস্তৃত পরিখা বিনা আয়াসে লম্ফ প্রদান করিয়। 
সেই পরিখা উল্লঙ্ঘন করা, সশস্থ সৈনিক পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত দুরহ। সময়ে সময়ে 
সৈন্যশ্রেণীর অধিকাংশ সেই বাধ বা পরিধার অন্তরালে অবস্থান করিয়া দেখিতেছিল যে, 
সেখানে কোন প্রহরী না থাকিলেও, লক্ষভেদী অব্যর্থ-সন্ধান গোল্ন্দাজ সৈন্য তথায় 
নিবিষ্ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে ;$ এবং সেখানে তাহার বিপদাশঙ্কাও অতি অন্প। 
দক্ষিণ পার্বস্থিত সৈন্যদল প্রধানতঃ সেই ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল; নদী-তীরবর্তী 
বালু! প্রাকারের অসন্থদ্ধ অবস্থা হেতু তথায় কোনরূপ প্রাচীর উত্তোলন বা নির্মাণ করাও 
সহজসাধ্য নহে ; বিশেষ কৌশল এবং পরিশ্রম ব্যতিরেকে সেই স্থানে প্রাচীর নির্মাণ 
'করা অসম্ভব । যাহারা স্থায়ী সৈন্যদল ভুক্ত নহে, তাহারা এইরূপ অস্থবিধার প্রতীকারে 
অনভ্যন্ত ; সেই সকল অশিক্ষিত অনিয়মিত শিখ-সৈন্য, সেই সঙ্কট-স্থলে স্থাপিত 
হইয়াছিল। দক্ষিণ-পার্খস্থিত সৈন্যদলের প্রহরী-স্বরূপ দুই শত “জান্ব,রাক' বা শিকারী 
সৈন্য তৎপার্থে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্ত এই সৈন্যদল কামানসমূহ হইতেও কিয়ৎ- 
পরিমাণ সাহায্য প্রাঞ্চ হইয়াছিল ; অধিকন্তু শতদ্র নদীর পরপারে সে সমুদ্রায় বৃহৎ 
কামান ছিল, তাঁহাতেও এই সৈন্যদলকে অনেকাংশে সহায়তা করিয়াছিল।৪৮ তেজ 
সিং এই ছুর্গস্থিত সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন ; এবং শতক্র নদীর আরও উত্তরাংশে 
লাল সিং অতি অনসন্বন্ধ-ভাবে বিশৃঙ্খলার সহিত একদল অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা 
করিতেছিলেন। ইংরাজদ্িগের একদল অশ্বারোহী সৈন্য, লাল সিংহের গতিবিধি 
এবং কার্ধকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। আলিওয়ালের যুদ্ধের পর, শিখসৈন্য কিছু 
নিরুৎসাহিত হুইয়াছিল। নির্মল-সলিলা শতদ্রর খরন্োতে নাচিতে নাচিতে যে সকল 
মৃত দেহাবশেষ ভাপিয়া যাইতেছিল, সেই সকল মৃত শিখ সৈন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া তাহার আরও মর্মাহত হইয়াছিল। ন্ব-দেশবাসী, হ্বধর্মাবলম্বী, সহচর ও 
সমব্যবসায়ী শিখদিগের ভাসমান মুত দেহের প্রতি কোনরূপ বীরোচিত সম্মান প্রদশিত 
হয় নাই মনে করিয়া, তাহার! অধিকতর ক্ষুব্ধ হইতে লাঁগিল। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী 


৪৮। সাধারণতঃ সকলের বি্বাস,_ স্তব্রাওনের তুর্গ-পরিখা নিাণে উভয়ের পরামর্শ ছিল। একজন 
ফরাসী সেনাপতি এবং একজন স্পেনীয় সেনাপতি উভয়ে পরামর্শ করিয়া, এই ছুর্গ পরিখা নির্মাণ 
করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে ন।। ফরাসী এবং ইটালিয় সেনাপতি- 
গ্নণের শিক্ষা চাতুর্ষযে শিখ-সৈন্য রণনিপুণ এবং কার্কুশল হইয়াছিলঃ সে মন্তব্যও বিাসযোগ্য নহে। 
সীছদী স্পেনীয় বীর হারবন এবং ফরাসী সেনাপতি মৌটন তৎকালে হুত্রাওনে ছিলেন; এবং যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছিলেন,_তাহাতে অণুষাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা একদল 'রেজিমেন্ট' কিংবা! একদল 
'ব্রাইগেড' সৈন্যদলের উপরই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন; তথ্বাতীত অন্য কোথায়ও 
তাহাদের প্রভাব বিভ্তৃত হয় নাই। কিন্ত (সন্য শ্রেণীর মধ্যে কখনও বৈজ্ঞানিক কৌশল কিংব। মতের 
একত। পরিদৃষ্ট হয় নাই। 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৩৫ 


শিখ-টসৈন্যের সে আত্মাভিমান পুনরায় হৃদয়ে জাগরিত হইল। এই সময়ে ইংরাজ- 
নিমিত একটি পরিদর্শন-মঞ্চ শিখদিগের হস্তগত হয়। সেরাত্রে তথায় কোন ইংরাজ 
প্রহরী ছিল না। সেই স্থান অধিকার করিয়া, এক্ষণে ইংরাজদিগের স্থরক্ষিত স্থানের 
সন্নিকটে শিখ-টৈন্যগণ আপনাদিগের রণ-নৈপুণ্য ও সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিতে 
লাগিল। এতৎসত্বেও প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের বিচার-শত্তির প্রতি তাহারা 
কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিল না । সমগ্র শিখ-জাতির অদৃষ্টে যে বিপৎপাত অবসশ্থস্তাবী, 
তাহার ঘোর বিভীষিকাময়ী মৃত্তি স্বতঃই তাহাদের মনে উদয় হইতে লাগিল। পারি- 
বারিক বিপ্লব বা বৈদেশিক জাতি অবীনতা-পাশ হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায়ই 
তাহারা দেখিতে পাইল না| । “আতারি' সম্প্রদায়ের শুভ্র কেশ সামন্ত শ্তাম সিং স্ব- 
দেশের এবং স্বজাতির শক্রর সহিত প্রথম যুদ্ধে নিহত হইতে ক্ৃতসংকল্প হইয়া, 
আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে গোবিন্দের মুক্তাত্মার তুষ্টসাধনে, বৃদ্ধ 
শ্যাম সিং আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন । তাহার মনে হইল, গোবিন্দের 
সাধারণ-তন্ত্রের নিগুঢ় উদ্দেশ্ট সাধনের ইহাই এবমাত্র উপায় । 


বুটিশ-শিবিরে ইংরাজ-সন্তগণের উৎসাহের আর অবধি রহিল না। তখনও ইংরাজ- 
সৈন্তের হৃদয়ে অগাধ বিশ্বাস ;_ ইংলগ্ডের ভাগ্যলন্ষ্ৰী স্প্রসন্ন । ইংলগ্ডের পরিণাম চিন্তা 
করিয়া, ইংরাজপক্ষায় টন্যগণের মনে তখন আর অণুমাত্র হতাশার চিহ্ন পরিলক্ষিত 
হইল না। আলিওয়ালের বিজয়লাভের পর, সকলেই আশার উচ্চ চূড়ায় আরোহণ 
করিয়াছিলেন, এবং টসন্যগণের উৎসাহ দ্বিগুণ বন্ধিত হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের 
প্রারস্তেই দিল্লী হইতে ছুর্দমনীয় অসংখ) সৈন্য ও কামান আসিয়া পৌছিল; সেই সময়ে 
প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণও দিল্লী হইতে সরবরাহ হইয়াছিল। মহাপ্রতাপশালী 
হস্তামুখ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুরুভার কামান সমূহ স্থানস্তরে বহন করিয়া 
লইল ; তাহাতে ইংরাজপক্ষীয় সিপাহী-সৈন্ত অনুপম আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। 
এদিকে ইংরাঁজ-জাতির বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার নিদর্শন স্বরূপ সেই ভয়াবহ কামান 
শ্রেণী অবলোকন করিয়া ইংরাজ-সৈস্তের অস্তঃকরণ গর্বে ক্ষীত হইয়া উঠিল। তখন 
সকলেই স্থির করিলেন ১*ই ফেব্রুয়ারী শিখ-্সৈন্যের আবাস-স্থান ছুর্গ আক্রমণ করিতে 
হইবে । বিপক্ষ ইংরাজ-সৈম্থের মনে প্রতিহিংসা গ্রহণের আশা! বলবতী হইয়া! উঠিল) 
সুতরাং সম্পূর্ণ বিজয়লাভে কৃতনিশ্চয় হইতে, সৈনিক পুরুষগণ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন 
করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-গোলন্দাজ সৈন্তদলের “অফিসার বা কর্মচারী ঠসম্তগণের 
মনে স্বতঃই উদয় হইল যে, ইঙ্জিয়ারদিগের প্রবতিত প্রচলিত নিয়ম অন্থুসারে অতি 
সুকৌশলে কামান চালনা করিতে হইবে; এবং অসহায় পদাতিক সৈন্তগণ বর্তৃক 
বিধ্বস্ত হইবার পূর্বেই, বিপক্ষদিগের ছুর্গ-প্রাচীর সন্কুখভাগ হইতে ভগ্ন করিগ্রা, হুর্গপার্খব 
এবং তৎপশ্চাৎ হইতে সেই ছুর্গে প্রবেশ করিতে হুইবে। কিন্তু বিচারক্ষম অর্ধৈর্য 
সেনাপতিগণের নিকট এই উপায়-প্রণালী সমীচীন বলিয়া! বোধ হুইল না। তাহারা 


৩৩৬ শিখ ইতিহাস 


মনে করিলেন, এইরূপ আক্রমণ-প্রণালী দুরদরশিতার পরিচাঁয়ক বটে, কিন্তু বড়ই ক্লেশ- 
জনক। তখন তাহারা স্থির করিলেন, শত্রু পক্ষীয় তূর্গ-প্রাচীরের পূর্বভাগস্থিত, কোন 
নির্দিষ্ট স্থানে সারি সারি বহুসংখ্যক কামান সংস্থাপিত হইবে ; যখন নিরবিচ্ছিন্ন 
গোলাগুলি বর্ষণে শিখগণ বিচলিত হইয়া উঠিবে, এবং তাহাদের দুর্গ প্রাচীর ধ্বংসপ্রায় 
হইবে, তখন প্রভুতবলশালী তিনটি সুসজ্জিত সৈন্য?ল শ্রেণীবদ্ধ হুইয়! বিপক্ষদুর্গের 
দক্ষিণভাগ বা অরক্ষণীয় দুর্বল অংশ আক্রমণ করিবে; তখন সেই তিন সৈন্যদ্লের 
মোট সংখ্যা অন্যুন ১৫ সহল্ম হইয়া ্রাড়াইয়াছিল। এক্ষণে বৃহৎ একদল ইংরাজ অশ্থা- 
রোহী সৈন্য লাল সিংহের গতিবিধি পর্ধবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হইল । এই যুদ্ধে জয়লাভ 
হইবামাত্র, যাহাতে বাহুবলে ইংরাজ-সৈন্য শতদ্র অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়ঃ তজ্জন্য 
ইংরাজদ্িগের ছুইটি ঠৈন্যণল ফিরোজপুরের সন্নিকটে সুসজ্জিত অবস্থায় রহিল। কি 
উপায়ে, কি প্রণালীতে শিখদিগকে আক্রমণ করিতে হইবে, তাহার অঠিক বৃত্তান্ত 
কাহারও নিকট প্রকাশ কর! হইল না। কারণ, ইংহাজ পক্ষের অসতর্কতায় এবং 
অবহেলায় যে পরির্শন-স্থল কিছুকাল পূর্বে শিখগণ অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তত্রত) 
শিখদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিবার জন্যই এই উপায় অবলম্িত হইয়াছিল। ৯ই 
ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ন এবং সায়ংকাল এইরূপ আয়োজনেই কাটিয়া গেল) সকলেই তৎ- 
সম্পর্কে ব্যস্ত রহিণেন। যে সকল সৈন্য-শিবির হইতে এ পর্যন্ত কোঁন ইংরাঁজ-টসন্য 
যুদ্ধে নিযুক্ত নাই, সেই সকল স্থান হইতেও সৈন্যগণ আসিয়৷ সম্মিলিত হইল। “দন্য- 
গণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ঈাড়াইল ; বীরত্ব প্রকাশে যে কর্তব্য সাধন করিতে হইবে, ঠন্যগণ 
তাহাই আলোচনা করিতে লাগি; আদেশ গ্রহণ এবং আদেশ-জ্ঞাপনের জন্য, 
'অফিসার' বা কর্মচারী দৈন্য ক্ষিপ্রকারিত! সহকারে অশ্ব পরিচালনা করিতে থাকিলেন। 
সেই রাত্রে সামান্য বিশ্রামের জন্য, কিংব! মৃভ্র্তমান্র নিঞ্জন পরামর্শের জন্য, কাহারও 
অবসর ছিল না। সর্বদাই ৫সন্যদলের পর টৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রপর হইতে- 
ছিল। সর্বদাই গোলার শব এবং অস্ত্রের বঞ্চনা শুন! যাইতেছিল; সেই অনল বর্ষণের 
উজ্জল আলোক মধ্যে শান্ত্রিগণ ধীর পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিল। সে দৃশ্টে, অমর 
কবি সেক্সপীয়রের প্রতিভা! প্রভাবে, চিরস্মরণীয় এজিনকোর্ট যুদ্ধের প্রারস্তে, এবং বীর 
বুপতির স্ব তি স্বতঃই মনোমধ্যে উদ্দিত হইতে লাগিল।৪৯ 

ক্রমে ক্রমে রজনীর গা অন্ধকারে দিত্যগুল ছাইয়া ফেলিল। প্রকৃতি দেবী যেন 
নীলাম্বর পরিধান করিগেন। নিবিড় অন্ধকার ; অধিকস্ত অনস্তব্যাপী কুজঝটিকায়» 
অদ্ধতমসাচ্ছন্ম রজনীর গাঢ় অন্ধকার যেন আরও গভ'র হইয়াছিল। সেই ভয়াবহ 
নিশি পদবিক্ষেপে বুঁটিশ-সৈন্যশ্রেণী ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। বাঞ্ছিত সেনা- 
নিবাসে উপনীত হইয়া, ইংরাঁজপক্ষ তথায় কোন শিখসৈন্য দেখিতে পাইল না। বোধ 
হইল, যেন শিখগণ সর্বত্রই ভর়-বিম্ময়ে অভিভূত হইয়াছে। যখন আক্রমণের কাল 
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উপনীত হুইল, তখন শিখগণ সমূহ বিপদ উপলব্ধি করিতে পারিল ; শিখসৈন্যের 
শিবির হইতে ঘোর অর্তনাদদ উপস্থিত হইল। এতৎদত্বেও তাহার! সকলেই যুদ্ধার্থ 
অস্থশস্থে হসজ্জিত হইতে লাগিল। হৃ্র্ধোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজপক্ষ অগিবর্ষণ 
আরম করিলেন; বিপক্ষ দলের অধিকাংশ সৈন্যের উপর অন্ন তিন ঘণ্টা ধরিয়া 
অনবরত অগ্রিবুষ্টি হইল। ঘৃণিত গোলার প্রচণ্ড আঘাতে শকটগুলি চূর্ণ কিচুর্ণ হইতে 
লাগিল ; রাশি রাশি বালুকা-সুপ বিধৎস্ত হইয়! বাতাসের সহিত অনন্ত আকাশে মিশিধ! 
গেল? শূশ্যগর্ভ গোলা-সমূহ শিখসৈন্যের সম্মুখভাগে নিপতিত হইয়া বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল; তদভান্তরস্থিত সাংঘাতিক অক্ত্রশত্ব শিখসৈন্যের মধ্যে নিক্ষিথ হওয়ায়, 
শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইতে লাগিল। লক্ষ্যত্রষ্ট “রকেট” (হাউয়াই বাজীর ন্যায় অস্ত 
বিশেষ ) অন্ত ভীমবেগে শূন/মার্গে উড্ডীন হই, সশব্ধে সৈন্য-লোতের মধ্যে নিপতিত 
হইতে আরম করিল । কিন্তু ইংরাজ-পক্ষের এত চেষ্টা, এত উদ্ভম সকলই নিক্ষল হইল । 
শিখগণ কিছুতেই নিরুৎসা!হৃত কিংবা! ভীত, বিচলিত হইল না। তাহারা অস্ত্রাধাতের 
পরিবর্তে অন্ত্লাঘাত করিতে লাগিল ; অগ্রির বিনিময়ে অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। 
স্থ-সঙ্ফিত সৈন্য শ্রেণীর অন্ত্রসমূহের বিদ্যুৎঝলকে যুন্ধক্ষেত্র উজ্জলভাব ধারণ করিয়াছিল । 
প্নেদৃশ্ঠ কি মনোহর ! গন্ধকময় ধুমরাশি উত্থিত হইয়া, কখনও ফৈন্যগণকে আচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিতেছিল ; কখনও বা উজ্জলতর লৌহতরবারির বজ্র-কঠোর তীক্ক রশ্মিতে 
এবং খরপ্রভা পিতল-নিমিত অসিকোষ ও বর্ষের অসাধারণ চাকচিক্যে চক্ষু ঝলসিয়| 
যাইতেছিল$- ৈন্যগণের মুখমণ্ডল উজ্জল হইতে উজ্জলতরভাব ধারণ করিতেছিল। 
গুরুভার কামান সমূহের গভীর গর্জন এবং ঘোর প্রতির্ধধনিতে সেই মনোমুগ্ধকর 
দৃশ্তের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হইতেছিল। জয়েচ্ছু কষ্ট-সহিষু, সৈনিকপুরুষদিগের বর্ণ- 
কুহরে সেই ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের হৃদয়ে উৎদাহ আরও বাড়িতে লাগিল। 
কিন্তু হুর্ধদেব যতই আপন পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, বেল! বুখধির সঙ্গে সঙ্গে 
ইংরাজ পক্ষের সকলেরই প্রতীত হইল যে, বহুছরবর্তা স্থান হইতে অনির্দিষ্টভাবে 
আগ্নবর্ষণ করিলে, কোনই স্থফল ফলিবে না; কেবল নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধই চলিতে 
থাকিবে। স্থতরাং যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, সক্গু-সমর-কুশল বীরহদয় পদাতিক 
টনের আক্রমণই এস্থলে বিশেষ কার্ধকরী হইবে । অতএব কিছু কালের জন্ত 
অগ্নিবর্ষণ নিবৃত্ত হইল; প্রত্যেক যোদ্ধাই ভাবী যুদ্ধের জন্য স্সঙ্জিত হইতে লাগিল। 
বুটিশ-সৈন্তের অন্তরে এক তেঞঃগর্বশালিনী মহাশক্তি শ্বতঃই জাগ্রত হইয়াছিল; 
যে শক্তি তাহাদের মনে উৎসাহের ও আশার আলোক প্রদান করিয়াছিল, তাহাদের 
ক্ষীণপ্রভ রক্তায়তলোচন এবং অন্ত্রধারণে দৃঢ়মুষ্টই সেই তেজঃশক্তির প্রনষ্ট নিদর্শন । 
বৃটিশ সৈন্যের বামপার্স্থ সৈন্যদল যুগ্মপ্রথা অন্গমারে অতি মৃছূমদ্দ পদবিক্ষেপে অগ্রসর 
হইল। কিন্তু ইংরাঁজপক্ষ প্রথমেই এক তুল করিয়া বসিলেন ? সৈম্ুদলের অধিনায়কগণ 
প্রত্যেক সৈম্ভ?লকে শ্রেনীব্ধভাবে দাড় না করাইয়!, তাহার! সৈম্ত-ব্যহ রচনা করিয়া 
ছিলেন? সুতরাং ইংরাঁজ-সৈস্ত, শিখসৈস্ভের সমকক্ষ হইতে পারিল না) এরূপ আক্রয়ণে 
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যতক্ষণ যুদ্ধহওয়! সম্ভব, তাহা! অপেক্ষা অধিকসময় অতিবাহিত হইল। বিপক্ষ 
শিখদিগের অব্যর্থ সন্ধানে ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্য বিশ্বে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল ; শিখ- 
দিগের প্রত্যেক অস্ত্রক্ষেপে বিশাল ইংরাঁজ-সৈন্ের অধিকাংশই মৃত্যু অলিঙ্গন করিল; 
শিখদিগের সাংঘাতিক 'মাক্কেট? এবং ঘৃর্ণায়মাণ কামানের নিয়ত অগ্নিব্ষণেঃ এবং শিখ 
গোলন্দাজ সৈন্তের আক্রমণে, ইংরাঁজ-সন্টের অধিকাংশই পৃষ্ট প্রদর্শন করিল, কেহ বা 
পশ্চাৎ হুটিয়া গেল। বামপার্ের প্রাস্তভাগে, ইংরাজ-সৈম্তগণ ছুর্গের বহির্ভাগস্থ পরিখা 
অতিক্রম করিয়া, ছুর্গ প্রাচীরের পশ্চান্তাগে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে স্থান অধিকার 
করায়ঃ কোনই ফল হইল না। এদিকে দক্ষিণপার্থে তাহাদের সহচরগণ কতকাংশে 
জয়লাভ করিয়া. উৎসাহিত হইল বটে; কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শনের বৃশ্চিক দংশনে তাহার! 
জর্জরিত হইতে লাগিল; তাহাদের ক্রোধ ও ক্ষোভের আর অবধি রহিল না। ইংরাজ- 
সৈশ্গণ স্বাভাবিক উত্তেজনা বশে বিভিন্ন দলে ( ড/০৫8৩9 2 74985৩8 ) বিভত্ত 
হইল ; পরিশেষে ক্রোধোম্মত্ত হইয়া, একজন প্রাজ্ঞ ও নির্ভীক বীর সেনাপতির 
অধিনায়কত্বে, বৃটিশ-বাহিনী প্রবলবেগে শিখ-সৈন্যের উপর নিপতিত হইল।৫০ এক 
বিকট চীৎকারধবনিতে বুটিশ সৈন্যগণ পরিখা উল্নজ্ঘন করিল; ছুর্গের চতুর্দিকম্থ 
প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া ইংরাজ পক্ষীয় সৈন্যগণ শিখদিগের কতকগুলি কামান 
অধিকার করিয়া বসিল ; যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের জয়লাভ হইল। কিন্তু এই যুদ্ধে 
ইংরাঁজদিগকে বু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল; শিখগণ একাস্তিকতা সহকারে 
এবং দৃঢপ্রতিজ্ঞার সহিত অটলভাবে যুদ্ধ করিল; অভ্যন্তরস্থ কামানসমূহ শ্রাস্ত ও 
ক্লাস্ত আক্রমণকারীগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। তখন কেবল পরিখার প্রান্ত বা 
তীরভূমি অধিকৃত হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু এই পরিধাপ্রাস্তও এক মুহুর্তে অধিরুত 
হয় নাই। প্রথম আক্রমণকারিগণ বিধ্বস্ত হইলে, কেন্ত্রস্থিত টসন্যদলকে পুরোভাগে 
আগমনের আদেশ প্রদান করা হয়। এই সকল প্রহরী সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই 
ছুর্গ প্রাচীর অভিমূখে প্রধাবিত হইয়াছিল; সামান্য বেড়া অপেক্ষা সেই প্রাচীর 
অত্যাধিক উচ্চ, এবং বহুদুর বিস্তৃত; সেই প্রাচীরের জন্যই ইংরাজ সৈন্যের প্রথম 
আক্রমণ ব্যর্থ হয়। বিজয়-গবিত শিখদিগের অগ্নিবর্ষণ সহা করিতে না পারিয়া, 
শেষোক্ত ইংরাজ সৈন্যও পশ্চাৎপদহইয়াছিল। কিন্ত অত:পর তাহার! পুনরায় 
এককব্রিত হইয়া, শিখদিগকে আক্রমণ করিল ; প্রায় এক ফার্ণং বা ৪৫* হস্ত পরিমিত 
দূরবর্তী স্থান হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া» বুটিশ সৈন্য আপনাদিগের স্বাভাবিক 
বীরত্বের এবং চরিত্রগত' উচ্চ-শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইল। দ্বিতীয়বার 
আক্রমণকারী বৃটিশ-সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের নিকট 
নেক সাহায্যও পাইয়াছিল। এই ঘোরতর যুদ্ধের অবসানে, কেন্ুস্থিত সৈন্যদল 


৫০। ুর্গ পরিখার সন্নিকটে সার রবার্ট ডিক যখন আপনার অনুরাগী সৈন্যগণকে উৎসাহিত 
করিতেছিলেন তখন তিনি সাংঘাতিক রূপে আহত হন। 


ইংরাজদিগের সহিত বুদ্ধ ৩৩৯ 


পুরোভাগস্থিত বিপক্ষপক্ষীয় সকলগুলি কামানই অধিকার করিয়া লইল। বৃটিশ টৈন্যের 
দ্বিতীয় দলের এই অভাবনীয় পৃষ্ট-প্রদর্শনে, এবং প্রথম দলের ঘোরতর যুদ্ধাভিধানে 
হয়তো কোন প্রত্যক্ষবাদী ত্বতঃই বিজয়লাভের পরিবর্তনশীল বিভিন্ন কারণ ও অবস্থা- 
পরম্পরার বিষয় চিস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু সেনায়কবুন্দ সকলেই 
সমবেত হইয়! ক্ষিপ্রকারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আলিওয়ালের যুদ্ধে বিজয়ী 
ৈন্যগণ, দক্ষিণপার্থে থাকিয়া তাহাদের সন্মুখভাগস্থিত শিখসৈন্যদিগকে আক্রমণ 
করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। অন্যান্য সমস্ত অংশ আক্রান্ত হওয়ায়, নির্ভীক বীরপুরুষ 
সকলেই ধ্বংসমূখে পতিত হুইল। স্থানে স্থানে সুপাকারে মৃত টৈনিকদ্ল পতিত 
হইল; প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয়শ্রেণীর উপর পড়িল। এই দ্বিতীয় সৈন্যণল নিভিক-চিতে 
বিপক্ষ বৃটিশ সৈন্য আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছিল। এক্ষণে বুটিশ-সৈন্যের ছুই্টি 
দল একত্র মিশিয়! গেল; পরিশেষে বুটিশ-সৈন্য বিশৃঙ্খলভাবে ভীমবেগে বিপক্ষদলকে 
আক্রমণ করিতে লাগিল তখন দ্বিতীয় সৈন্যদল তাহাদের লুপ্ত-খ্যাতির পুনরুদ্ধার 
সাধন করিল ; বিপক্ষ শিখদ্দিগের শিবির মধ্যে জলল্মোতের ন্যায় বুটিশ অশ্বারোহী 
আসিয়। পতিত হইল; তাহার! বামপার্খ হইতে আসিয়া অগ্রব্তা সৈন্যের সহিত 
যোগদান করিল; স্থতরাং পরিশ্রাস্ত ইংরাঁজ পদাতিক সৈন্য অপেক্ষা তাহাদের সৈন্যবল 
অনেকাংশে বৃদ্ধি হইল। 


এইরূপে শিখদিগের দুর্গ পরিধার জর্বআই উন্মুক্ত হইল। বুটিশ সৈন্যের 
গোলাগুলির আঘাতে হছুর্গের সর্বত্রই ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্ত সুসজ্জিত কামান- 
শ্রেণী পরিচালক শিখ-টসন্য তখনও বশ্ঠুতা-শ্বীকার করিল নাঁ। ছুর্গাভ্যস্তরে বহুতর 
সাহসী সৈন্য দৃষ্টিগোচর হইল; তাহার! প্রতি বিপৎপাতেই প্রত্যেক বাধা-বিষ্ে অবসর 
বুঝিয়৷ হুযোগ অন্থ্সন্ধান করিত ;--তাহা হইতে সেই সকল বীরপুরুষ লভ্য অনুসন্ধান 
করিত। এমন কি, সুচ্যাগ্র-প্রমাণ ভূমিথণ্ডের জন্যও তাহার! ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে 
কু বোধ করিত না। বস্তুতঃ, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক তেজ সিং উত্তেজনাঁ-বহ্ছির 
অনলশ্োত প্রবাহিত করিয়া, আপনার দক্ষিণ পার্থস্থিত সৈন্যগণের হতাশশ্হদয়ে 
বলসঞ্চার করেন নাই। তিনি প্রথম আক্রমণেই পলায়ন করিয়াছিলেন। হয় 
আকস্মিক ঘটনাবশত& না হয় স্বেচ্ছাপূর্বক, তেজ সিং শতদ্র-নদী নৌ-সেতুর মধ্য- 
ভাগস্থিত একখানি নৌক! ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধ প্রাচীন শ্ঠাম সিং আপনার 
প্রতিজ্ঞ বা ব্রতের কথা কখনও বিশ্বত হুন নাই! তিনি শুত্রবর্ণের সামান্য একটি 
পোষাক পরিধান করিলেন; বোধ হইল, তিনি যেন মৃত্যুর জন্য জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন। অতঃপর শ্যাম সিং গুরধর্ম রক্ষার জন্য সকলকেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 
অম্গুরোধ করিলেন, তিনি তাহার্দিগকে বলিলেন, সাহসী বীরপুরুষকেই গুরু গোবিন্দ 
অবিমিশ্র নিত্য-স্থখের অধিকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ উৎসাহ বাক্যে 
স্তাম সিং বিধ্বস্ত সৈন্যদিগকে পুনগ্িলিভ করিলেন) পরিশেষে হুদেশ-প্রাণ বৃদ্ধ সাম 


৩৪৩ শিখ-ইতিহাস 


সিং, স্বদেশের, দ্বজাতির জন্ত১ শেষ মৃূহূর্ত পর্বস্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসঙ্জন দিলেন ; 
স্বদেশবাসীর রাশিক্কত মৃতদ্ূুপের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পড়িয়া! রহিল। তখন্জন্মভূমি, 
স্বদেশ-রক্ষার্থে অন্যান্য সকলেও শ্টাম সিংহের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইল। বিপক্ষ 
ইংরাজ সৈন্যের নিরবচ্ছিন্ন অগ্নি-বর্ষণের মধ্যেও তাহার! ছুর্গ প্রাচীরের উপর দ্রাড়াইয়া 
যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার! তরবারি হস্তে বিপক্ষারদগের উপর পতিত হইল, এবং 
ইংরাঁজসৈন্য যেদ্দিক হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই দিকে কামান ফিরাইয়া 
তাহাদিগকে আক্রমণের জন্য, শিখ-সৈন্য কামান-পরিচালক সৈন্যদিগকে উপদেশ 
প্রদান করিল। ভগ্ন ছুর্গ প্রাচীরের হৃর্তে্ভ অর্দাংশ বরাবর প্রায় অর্দঘপ্টা ধরিয়া 
ঘোরতর ধুদ্ধ চলিল ;-_লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। এক প্রান্ত হইতে 
অপরপ্রান্ত পর্যস্ত ছুরগপ্রাচীর রক্তে রঞ্জিত হইয়! গেল ; এবং মৃত, অর্দমৃত ও মুমুর্য, 
সৈন্যদেহে দুর্গ-পরিখা পরিপূর্ণ হইল। কর্ণবধিরকারী কামান গঞ্জন এবং অসংখ্য 
বন্দুকের ঘন ঘন অগ্রদগীরণের মধ্যে, তখনও ইংরাজপক্ষের জয়ধবনী অথবা ঘ্ৃণাব্যঞ্জক 
ঘোর চীৎকার শব্ধ শুন! বাইতেছিল। এবং অগণিত তরবারির বিছুৎ-ঝলক তখনও 
স্প্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল ; অথবা! সময় সময় অগ্নযাদ্দগীরণকারী কামানসমূহ 
হইতে শুন্যগর্ভ গোলা সমূহ নিপতিত হইয়া, মহাঁশবে বিদীর্ণ হইতেছিল ; কখনও 
বা সেই প্রচণ্ড গোলার আঘাতে বিক্ষোভিত ধুম ও অনলসমূত্র ভেদ করিয়া, বৃহৎ 
কাষ্ঠখণ্ড এবং বৃহৎ মৃত্তিকান্তুপ শৃন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ 
হইয়াছিল, যেন সৈন্যগণ সেই ধুম ও অগ্রি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে । তখন 
সেই লোমহর্যণ যুদ্ধে, অস্ত্রের ঝঞ্ধনা এবং কামানের গভীর গর্জনের মধ্যেও ক্ষণকালের 
জন্যও তত্প্রতি সকলেই মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রক্ষণোপযোগী 
সমুদয় স্থানই বৃটিশ সৈন্য অধিকার করিয়া বমিল। শিখসৈন্ত ক্রমশঃই স্তর শতক্র 
অভিমুখে পশ্চাৎ হুটিতে লাগিল। বৃটিশ সৈন্য, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্দ্লে বিভক্ত 
হইয়া, উভয় দিক হইতে শিখদিগকে আক্রমণ করিল ; কিন্তু এতৎসত্বেও শিখদিগের 
কেহই অর্ধীনতা ম্বীকারে সম্মত হইল না;-গোবিন্দের শিশ্কগণের কেহই আশ্রয় 
প্রার্থনা করিল না । শিখগণ সর্বসময়েই বিজয়ী ইংরাজদিগের সম্মুখীন হইয়।, সদর্পে 
বাধা প্রদান করিল; কেহ কেহ ব! সগর্বে মৃছুমন্দ পদবিক্ষেপে রোষভরে চলিয়া গেল; 
কিন্তু মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও অধিকাংশ শিখসৈন্ত ভীমবেগে বিপুল ইংরাঁজ বাহিনীর 
সম্মুখীন হইয়। অকাতরে "প্রাণ বিসর্জন দিল। পরাজিত শিখদিগের আদম্য সাহস, 
উৎসাহ ও বীরত্ব দেখিয়া, বিজয়ী বৃটিশ-সৈন্য বিশ্ময়াবিষ্ট ও হতবুদ্ধি হইল; অসহায় 
ুমুষ্জ সৈনের ঘ্বণাব্যঞজক নিক্ষল জুটি ভঙ্গীমায়, বৃটিশ সৈন্য আর তাহাদের প্রতি অন্তর 
নিক্ষেপ করিল না। কিন্তু সৈন্যের অধিনায়কগণ তখনও আপনাপন উদ্দেস্ট সাঁধন 
করিতে অমর্থ হন নাই। গুতরাং বীরোচিত গ্রতিহিংসাবৃতি চরিতার্থের গ্রলৌভনু 
বশতঃই হউক; অথবা! নিজ নিজ স্বার্থ সাধনোদ্দেস্তেই হউক, সৈগ্ঠের অধিনায়কগণ 
গোলন্াজ সৈগ্ুদিগকে শতক্র নদীর খরশ্বোতে অবতরণ করার জগ্য জিদ করিতে 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৪১ 


লাগিলেন। যে ৈন্দল এ পর্বস্ত তাহাদের প্রভৃত্ব-ক্ষমতা ঘ্বণার সহিত 
উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, আরও নিশ্চিতরূপে সেই শিখদিগের ধ্বংস-সাধন করাই 
অধিনায়কগণের প্রধান উদ্দেশ্ত। কিন্ত মহাকাব্যে বণিত দেব-দেবীসমূহ কখনই 
জীবন্ত বীরপুরুষগণকে প্রপীড়িত বিপধস্ত শ্রোতশ্থিনীর পদ্ধিল সলিলে উৎসর্গ করেন 
নাই। বহুসংখ্যক মৃতদেহ তপাকারে পতিত হইয়া আ্োতন্থিনীর গতি রোধ হইল, 
এবং পলায়নপর হতাহত টৈন্ভের রক্তে নদীর জল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। 


চিরকীতি অর্জনে, অভিলাষী বীর সমাজ 
এইরূপেই প্রাতিহিংসা-বৃত্তি চরি- 
তার্থ করিয়া! থাকেন। 


তখন নেতৃবৃন্দের প্রতিহিংসা-বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হইল। ধুলিরাশি, ধুম 
এবং মৃতদেহ পরিবৃত সৈন্তগণ ক্ষণকালের জন্য স্পন্দহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিল। 
পরিশেষে বিজয় লাভের মাহাত্ম্য স্বতঃই মনে উদয় হওয়ায়, সৈন্যগণের মনোঁভাঁব 
আপনিই ব্যক্ত হইয়া! পড়িল । পুনঃপুনঃ জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া, সৈন্যদল বিজয়ী 
সেনাপতিগণকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিতে লাগিল।৫১ 

যে দিন যুদ্ধে বিজয়লাত হইল, সেই দিন রজনীযোগে একদল বৃটিশ সৈন্য ফিরোজ- 
পুরের সম্মুখভাগে শতক্র নদী অতিক্রম করিল। তথায় তাহারা শক্রুপক্ষীয় কাহাকেও 
দেখিতে পাইল না। ১২ই ফেব্রুয়ারী নৈন্যগণ কাশুরের দুর্গ অধিকার করিয়া বসিল; 
তথায় কেহই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিল না। পর দিবস সেই সৈন্যদল ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ সেই প্রাচীন নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া রহিল । তৎকালে সকলেরই অন্মান 
হইল, তখনও ২০ সহম্্র শিখ টৈন্য অমৃতসর অঞ্চলে সমবেতরূপে অবস্থিতি করিতেছে । 
কিন্ত “খালসার+' সশস্ক প্রতিনিধিবর্গের বা “খালসা' সৈন্যের তখন আর সে পূর্ব ক্ষমতা 
হিল না। ধন-সম্পত্তিআহার্য এবং যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি ধাহাদের কর্তৃত্বাধীনে ছিল, 
প্রথমে তাহারা উদাসীন থাকায় শিখ সৈন্যের পরাজয় হইল; তাহারা গ্রকারাস্তরে শিখ 
পন্যের ধ্বংস সাধন করিলেন | পরিশেষে তাহার! যাইয়া বিপক্ষ ইংরাজদিগের সহিত 
মিলিত হুইলেন। ন্ুতরাং অনন্যোপায় হইয়া, শিখগণ লাহোর দরবারের অন্গরোধে 
সম্মতি জ্ঞাপন করিল ;-_বুটিশ-গবর্ণমেন্ট পূর্বে যে যে সর্তে লাহোরে শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠার 


৫১। ১৮৪৬ থুষ্টাবের ১৩ই ফেঞ্রয়ারী লর্ড গাফ, গবর্ণর-জেনারেলের নিকট যে কাগজ-পত্র প্রেরণ 
করেন, এ স্থলে তাহাই প্রষ্টবা। ম্যাশ্রীগরের “শিখ-ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। (০০0- 
7215 1010 0০9081595 0530900) ০0৫6 005 136) 775010215, 1846) ৪104 7+1908:58০:3 
4719:075 01059 8119, 11. 154. &০ ) এই যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে সম্ভবতঃ ৩২* জন নিহত এবং ২*৮৩ 
অন আহত হয়। শিখদিগের পক্ষে সম্ভবতঃ ৫,*** পাঁচ সহশ্রেরও অধিক সৈম্ক নিহত হয়। সম্ভবতঃ 
নিহত শিখসৈম্তের পরিরাণ,--৮,*** আট সহশ্র। ইংরাজধিগের কাগল-পত্রে যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে 
তাহাতেও এই হিসাব অল্প বলিয়। অনুমিত হয়। 


৩৪২ শিখ-ইতিহাঁস 


প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বুটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত সেই সমুদায় অর্ত- 
বন্দোবস্ত নির্ধারিত করিতে» শিখদ্দিগের প্রিয় মন্ত্রী গোলাপ পিং সর্বপ্রকার ক্ষমতার 
ভূষিত হইলেন । ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজা গোলাপ সিং এবং অপরাপর কতকগুলি সামস্ত 
গবর্ণর"জেনারেলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; কাশুরে গবর্ণর-জেনারেল তাহার্দিগকে 
মহাঁসমাঁদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গবর্ণর জেনারেল তাহাদিগকে জানাইলেন,_দলীপ 
সিং বুটিশ গবর্ণমেপ্টের মিত্র-রাজ মধ্যে পরিগণিত হুইবেন ; শতত্র এবং বিপাশার 
মধ্যবর্তী সমগ্র রাজ্যথণ্ড বিজয়ী ইংরাঁজদ্িগের অধিকারে থাকিবে ; যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ 
লাহোর গবর্ণমেন্ট বুটিশ গবর্ণমেপ্টকে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড ষ্রালিং ( পাউও- ১৫,০০ টাকা) 
ক্ষতিপুরণ প্রদ্ণান করিতে বাধ্য হইবেন। গবর্ণর-জেনারেল সামস্তগণকে বলিলেন ষে, 
প্রথম আক্রমণকারিগণ যে অর্থনণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, তদ্িষয় সর্বসাধারণের গোচরীভূত 
করাই এই ক্ষতিপূরণ গ্রহণের উদ্দেস্ত । তীহা্দের মনেও ধারণা হইবে,__নিরপরাধী 
ইংরাজদিগের সহিত বৃথা শত্রতাচরণে শত্রুপক্ষের সমূহ ক্ষতি অবশ্তভ্তাবী। বহু তর্ক- 
বিতর্কের পর শিখ-প্রতিনিধিগণ বিরক্তিসহকারে সেই সন্ষি-সর্তে স্বীকৃত হইলেন ) যুবক 
মহারাজ স্বয়ং আসিয়া বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের অধীনতা স্বীকার করিলেন ; পরিশেষে ২০শে 
ফেব্রুয়ারী বুটিশ বাহিনী শিখ-রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হুইল। ইহার ছুই দিবস 
পরে, দুর্গের কিয়দংশ ইংরাজ সৈন্যে পরিপূর্ণ হইল। আত্মাভিমানী বিপক্ষ শিখগণ 
সম্পূর্ণরূপে বিধবস্ত হইয়! অধীনতা৷ স্বীকার করিয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণের মনে সেই 
বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া! দেওয়াই,--ইহার গুঢ় উদ্দেশ্তা। তৎকালে ভারতের সর্বই 
সামস্তগণ জাতক্রোধ এবং হিংসাপরবশ হইয়া, ছুদ্ধর্ষ ব্যবচ্ছেদ-বিধানকারী বৈদেশিক 
ইংরাজদ্িগের অবশস্ভাবী অধঃপতনের বিষয় সচরাচর আলোচনা করিতেন |৫২ 


এক্ষণে গবর্ণর-জেনারেল শিখদিগের পুর্ব অপরাধের শাস্তি বিধান করিয়াই নিরন্ত, 


ভারতের প্রধান ইংরাজ-সেনাপতির হিসাব মতে, শিথসৈগ্ভের পরিমাণ, ৩* সহম্র ছিল। সচরাচর 
কথিত হয়, সেই ছর্গে শিখদিগ্ের ৩৬টী 'রেজিমেন্ট' বা! সৈশ্যদল থাকিত। কিস্ত পরিখায় এবং ছুর্গ প্রাচীরে, 
২* সহশ্র পরিমিত সৈম্ঠ ছিল কিনা, তাহা সন্দেহমূলক । আক্রমণকারী সশস্ত্র সৈম্কের পরিমাণ, তৎকালে 
১৫ সহশ্র নিরূপিত হইয়াছিল । 

এই যুদ্ধ স্ুব্রাওনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। যে স্থানে যুদ্ধ হয়, তৎকালে তৎসন্নিকটে স্ুব্রাওন বা 
সাব্রাহান নামে একটা বা ছুইটি পল্লী ছিল; তাহাদের নাম অনুসারেই এই যুদ্ধের নামকরণ হইয়াছে। 
“সাব্র! বা (বহুবচন ) সাব্রাহান” নামক জাতির কয়েকটি শাখ! সম্প্রদায় তৎকালে সেই পল্লীতে বাস 
করিত্ঞজ তাহারা যে স্থানে বাস করিত, তাহাদের নাম অনুসারেই সেই স্থান অভিহিত, 
হইয়াছে । পরিশেষে একটা যুদ্ধে জয়লাভ হওয়ায়, সেই হ্থত্রাওন নাম যুদ্ধেররহিত আজিও গ্রথিত, 
রহিয়াছে! । 

৫২। ১৮৪৬ থুষ্টাবের ১৯শে ফেব্রুয়ারী এবং 8 মার্চ গুপ্তমস্ত্রণ। সভায়, গবর্ণর জেনারেল যে কাগজ- 
পত্র প্রেরণ করেন, এস্থলে তাহাই দ্রষ্টব্য । (030200810 119৩ 0305%611907-061761581 6০ 119৩ 56016 
59207701066) 81006109653 (175 1911) 75010919, 8100 400 1187101)9 1846. ) 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৪৩ 


রহিলেন না । ভবিষ্যতে তাহারা কখনও ইংরাঁজদ্িগকে বিপর্যস্ত না করে, তঙ্জন্ত তিনি 
শিখছ্িগের মনে ভয় জল্মাইতে চেষ্টা করিলেন । তঙ্জন্তই তিনি বিপাশা! নদীর তীরবর্তা 
স্থানসমূহ অধিকতর উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। শতদ্রর প্রাচীন সীমানা 
সম্পর্কে না হইলেও, লাহোরের সম্পর্কে সে সমৃদ্দায় স্থান অধিকার করা বৃটিশ- 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্টেই 
গবর্ণরজেনারেল প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন, গোলাপ সিং জাম্মুর পার্বত্য 
প্রদদেশে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইবেন ।৫৩ বুটিশ-গবর্ণমেন্ট স্বাধীন 
বলিয়া স্বীকার করেন, গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ সর্বদা সেই আশাই করিতেন । 
বন্কতঃ, আশ্রিত ও অধীনস্থ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সর্বাদিসম্মত মন্ত্রী বলিয়া পরিচিত 
হইতে তখনও যে গোলাপ সিং অনিিলাষী ছিলেন, হয়তো সে বিষন্ন কাহারও 
স্বতি-পথে পতিত হয় নাই।৫৪ আলিওয়ালের যুদ্ধে বুটিশ-পক্ষের বিজয়লাভে যখন 
জান! গেল, শিখদিগের সম্পূর্ণ পরাজয় .অবস্টাস্তাবী, তখন রাজা গোলাপ সিং ইংরাজ- 
দিগের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। সমগ্র লাহোর রাজ্যের শাসনকর্তৃত্বপদে 
গোলাপ সিংকেই প্রতিষ্ঠিত করা হইবে ;-গোলাপ সিং সেই আশাতেই যে পূর্বে 
ইংরাজদ্দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে কাহারও মনে উদয় হইল 
না। পুর্বে পঞ্জাবের সামস্তগণ এবং জনসাঁধ!রণ ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়া! 
গোলাপ পসিংহকে উজীর পদ প্রদান করেন । যখন সময় অতি সঙ্ধীর্ণ হইয়া আসিগ, 
অথচ সমস্ত যুদ্ধ সামগ্রী আসিয়া পৌছিল না, তখন গবর্ণর-জেনারেল প্রমুখ ইংরাজগণ 


৫৩। ১৮৪৬ থুষ্টাব্দের ৩র| ও ১৯ণে ফেব্রুয়ারী গুপ্ত মন্ত্রণা-সমিতির বরাবর গবর্ণব জেনারেলের পত্র । 
(০০010098175 0০৬917101-06709181 00 009 960160 0017017760:26, ) 

৫৪ গোলাপ সিংহের পরিবারবর্গ বহুকালাবধি এই কল্পনা মনে মনে পোষণ করিয়া আদিতে- 
ছিলেন। ধীয়ান সিং, কর্ণেল ওয়েডকে স্থানাস্তরিত করিতে বছ্‌ চেষ্টা করেন। ধীয়ান সিংহের মনে 
হইয়াছিল,_-কর্ণেল ওয়েডের পর যে ব্যক্তি প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন, তিনি ধীয়ান সিংহের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া, তাহারই মঙ্গলমাধন করিবেন ; কর্ণেল ওয়েড সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। যখন ধীয়ান 
সিং সেই ধারণার বশবতাঁ হইয়! কাধে প্রবৃত্ত হন, তখন হইতেই গোলাপ সিংহের পরিবারের এই আশা!। 
লাহোর-মস্ত্রীর এই উভয় সংকল্পই মিঃ ক্লার্ক অবগত ছিলেন; কিন্তু জাম্মুর সামস্তগণকে হ্বাধীন বলিয়া 
স্বীকার করার প্রস্তাবই মিঃ ক্লার্ক প্রধানতঃ অধিকতর শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে করিতেন । নাও নিহাল সিংহের 
মৃত্যুর পর, সকলেই জান্মুরাজগণের প্রতি বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিত, _গম্তবতঃ সেই কারণেই মিঃ ক্ার্ক 
জান্দুর রাজগণের পক্ষপাতী ছিলেন। . 

ইংরাজগণ বদি গোলাপ দিংহকেই মন্ত্রী পদে প্রতিঠীত রাখিতে ইচ্ছ। করিতেন, এবং লাল সিংহের 
জীবন্মৃত্া সম্বন্ধে কোনই তথ্য ন! লইতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ রাহোরে বিশাল শক্তিসম্পর হনিয়ম- 
বদ্ধ গবর্ণমেন্ট পুনরায় প্রতিচীত হইতে পারিত। তাহা৷ হইলে সম্ভবতঃ লাহোর অধিকারের এবং ১৮৪৬ 
বুষ্টাবের সন্ষি-বন্ধনেরও কোনই প্রয়োজন হইত ন1। 


৩৪৪ শিখ-ইতিহাস | 


গোলাপ সিংহকেই পঞ্জাবের মন্ত্রী বলিয়া মানিয়া' লইলেন।৫৫ কিন্ক যখন লাল সিং 
দেখিলেন, চারিটি তুমুল সংগ্রামের পর, গবর্ণর-জেনারেল সন্তষ্টচিত্রে, অথবা বাধ্য 
হইয়া, লাহোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়! গেলেন, এবং লাহোর বুটিশ-গবর্ণমেন্টের মিজ্র- 
রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল, তখন তাহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। লাল সিং 
মনে ভাবিলেন, মহারাজের মাতার উপর তাহার অযথা প্রভূত্বপ্রভাব তখনও সম্পূর্ণরূপ 
বর্তমান ? স্থতরাং সেই রমণীর সহযোগিতায় তিনি স্বণিত জাশ্মুরাজকে পদচ্যুত করিতে 
সমর্থ হইবেন,--লাল [সিংহ সেই আশায় উৎফুল্প হইতে লাগিলেন । মস্ত ষড়২ন্্ 
রাজদ্রোহ ও ব্বদেশদ্রোহের ফলে, অবিলঙ্ছেই পিদ্ধিঙগাভের সম্ভাবনা দেখিয়া, সে 
নীচাশয় চাটুকার লাল সিং মনে মনে আপনাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 
তাহার সেই স্বদেশদ্রোহিত| এবং ষড়যন্ত্রের ফলে, স্বাধীন শিখ-রাজ্যের উচ্ছেদ-সাঁধনে 
তাহার আত্মোন্সতি বিহিত হুইবে,_লাল সিংহের আশার আর অবধি রহিল না। 
গোলাপ সিংহ বুঝিলেন,--ইংরাজদিগের সাহায্য ব্যতীত আত্মরক্ষ! করা অগ্স্ভব। 
তাহার পূর্ব ক্ষমতা সমস্তই লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে লাহোরের 
মন্ত্রীক্ূপে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন নাই। স্ুতব্াং গোলাপ সিং এক্ষণে নৃতন 
ব্ষিয়ের দাবী করিয়া) গবর্ণর-জেনারেলকে হতবুদ্ধি কৰ্সিয়া ফেলিলেন। গোলাপ সিংহ 
বলিলেন, তৎকততৃকই এত শীঘ্র শিখদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে; 
এবং তাহারই ফড়যন্ত্রে শিখগণ এত শীঘ্র ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে; স্থতরাং গবর্ণর 
জেনারেল গোলাপ সিংহকে কি পুরস্কার প্রদান করিবেন? এক সময়ে গোলাপ সিং 
কাণশুরে বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইতে হইলে, ছুদ্র্য পদাতিক 
সৈম্সমূহ দুর্গবধ্যে সুরক্ষিত এবং সুসজ্জিত অবস্থায় থাকিবে ;--সে কথা তখন 
সকলেরই শ্মৃতিপথে পতিত হইল; এবং দিল্লীর প্রাস্তসীম! পর্বস্ত সমস্ত দেশে কেবল 
অশ্বারোহী সৈন্য বিচরণ করিবে, গোলাপ সিংহের সে কথাঁও কেহ বিশ্বৃত হুন নাই। 
যখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল্, এবং সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হইয়া আঁজসিতেছিল, তখন 
সকলেরই উপলব্ধি হইল যে, অবশিষ্ট শিৎসৈন্টের সহিত যোগদান করিয়া, রণকুশল 
জাতিকে অকাতরে প্রছর অর্থরাশি এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রদানে যে ব্যক্ত কোন না কোন 


৫৫ ১৮৪৬ বৃষ্টান্দের ওরা! ও ১৭শে ফেব্রুয়ারী “গুপ্ত মন্ত্রণা সমিতিতে' গবর্পর-জেনারেল যে প্র প্রেরণ 
করেন, এস্কলে তাহাই দ্রষ্টব্য. (00109219 019 09০95611001 090678175 1501৩ ৫০ (175 9০019% 
00170001659, ০1 009 3£0 ৪00. 190) 176:5315, 1846.) এতদুভয় পত্রেই লর্ড হাড়ি 
দা যে, গোলাপ সিংহের কোন উপকার করিতে, তাহার একান্ত বাসনা । গোলাপ সিংহকে 

রাজ! বিয়া স্বীকার করিতে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছ! করেন, গবর্ণর-জেনারেল সে "কথার কোনও 
উল্লেখ করেন নাই। কিংবা তৎকলে যে সঞ্ি প্রস্তাব চলিতেছিল, জান্মুর স্বাতন্রাত। অবলম্বন সন্বন্ধ 
তন্মধ্যে কোন নর্ত নিদিষ্ট হইবে, গবর্ণর জেনারেল সে বিষয়ও শিখদিগকে জানান নাই। দত্য কথা 
বলিতে গেলে, ইংরাজদিগের বিদ্বলা্ে আনন্দোৎসবে, সেই ক্ষমতাশালী রাজাকে সস্ুষ্ট করার বিষয়, 
ইংরাজ পক্ষ প্রকারাত্তরে বিস্মৃত হইর়াছিলে 


ইংরাঁজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৪৫ 


সময়ে দুরদর্য ও ছুর্দমনীয় হইয়া উঠিতে পারে, এক্ষণে তাহাকেই সন্তুষ্ট রাখা বুটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য । 

তৎকাঁলে লাহোর রাজকোষের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লাল সিংহও 
শত্রুকে অপসারিত করিয়৷ আপনার উন্নতির পথ মুক্ত করিতে স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন । সেই অবসরে গবর্ণর-জেনারেল ও কারাস্তরে রাজা গোলাপ সিংহের আঁশঙ্যায়ী 
তৃপ্তি-বিধান করিলেন। তাহাতে রণজিৎ সিংহের উত্তরাধিকারীর আধিপত্য-প্রতিপত্তি 
আরও হ্রাস হইল। জাম্মুর রাজা আপনার সামান্য গণ্তীর মধ্যে বিপুল ক্ষমত! সীমাবন্ধ 
রাখিতে ইচ্ছা! করিলেন না। তখন যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ইংরেজগণ যে ক্ষতি- 
পুরণের দাবী করিয়াছিলেন, লাহোর গবর্ণমেপ্ট তাহার তৃতীয়াংশের অধিক পরিশোধ 
করিতে সক্ষম হইলেন না; তাহার ছুই তৃতীয়াংশ বাঁকী রহিল। স্থতরাং বুটিশ- 
গবর্ণমেন্ট টাকার পরিবর্তে রাজ্য গ্রহণ করিলেন। পঞ্জাব ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ হইল 
কাশ্মীর এবং বিপাঁশ! হইতে শতক নদী পর্বস্ত বিস্তৃত ভূ-খও্ড পঞ্জাব হইতে পৃথক হইয়া 
গেল; গোলাপ সিং সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া লাহোরের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত 
হুইলেন। রাজ্যলাভের জন্য তনুল্যম্বরূপ গোলাপ সিং, বুটিশ গবর্ণমেপ্টকে ১৭ লক্ষ 
পাউগ্ ্টালিং প্রদান করিলেন। শিখদিগের ক্ষমতা হ্রাস করা সম্পর্কে বলিতে গেলে 
ইংরেজগণ অতি চতুরতার সহিত এই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই সকল 
কার্ধ-প্রণালী বৃটিশ নামের মহত্বের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়াছিল; তাহাতে বৃটিশ নামের 
গৌরব কিছুই রক্ষিত হয় নাই। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে, গোলাপ সিং আপন 
প্রত লাহোরপতিকে দণ্ড শ্বরূপ ৬৮ লক্ষ টাকা (৬৮১৯০১০০ পাউগ্ু) প্রদান করিতে 
স্বীকৃত হন,--সে বিষয় বিবেচনা! করিলে বুটিশ গব্ণমেণ্টের এই নীতি সম্বন্ধে ঘোর 
আপত্তি উখ্বাপিত হইতে পারে ।৫৬ প্রাচ্য এবং গ্রতীচ্য উভয় মহাদেশের প্রথা 
অনুসারে, প্রত্যেক জায়গীরদার তাহার প্রভূকে বৈদেশিক যুদ্ধাদি সময়ে কিংবা! পারি- 
বারিক অস্তবিবাদে সাহায্য প্রদান করিয়া থাকে । হুতরাংযে ১০ লক্ষ পর্যস্ত ট্রালিং 
নাজাই পড়িয়াছিল, লাহোরের অধীনস্থ জায়গীরদার হিসাবে, তাহা গোলাপ মিংহের 
পরিশোধ কর! উচিত ছিল। এমতাবস্থায় স্বাধীনভাবে লাহোরের অধিকারভূক্ত 
প্রদেশ সমূহে আধিপত্য বিস্তার করিয়া, গোলাপ সিংহ কোন মতেই ন্যায়পরায়ণতার 
পরিচয় প্রান করেন নাই। রাজার উত্তরাধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, শিখগণ 
বিশেষ অসন্তষ্ট হইয়াছিল। গোলাপ সিং কখনও এরপ স্বাতন্ত্ত৷ গ্রহণের আশা 
করেন নাই; কিন্তু রণজিৎ সিংহের সাম্রাজ্যের মন্ত্রির্গ গোলাপ সিংহকে বিতাড়িত 
করিতে ইচ্ছ| করিয়াছিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিং রাঁজশক্তি ও প্রতৃত্ব-ক্ষমতা লাভ 
করিলেন!) তাহাতে সকলেরই ঈর্ষা বৃদ্ধি হইল,_ সকলেরই মনে আত্মোন্নতির আশ! 


(হ5। ১৮৪৫ খুষ্টান্বের ৫ই মে গবর্ণমেন্টের বরাবর ম্যাজর ব্রডফুটের পত্র। এই টাকা গোলাপ সিং 
প্রদ্থান করিয়া ছিলেন, গ্রন্থকার কখনও তাহ! শুনেন নাই, কিংব1 তাহাতে তিনি বিশ্বাসও করেন না। 


৩৪৬ শিখ ইতিহাস 


জাগিয়া উঠল। তেজ সিংবিশেষ ধনী ছিলেন ১ তিনি আপনার অর্থ-সামর্থ সকলই 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তিনি জানিতেন,--অর্থ বলে কি না সংসাধিত হইতে ,পারে ? 
স্বতরাং রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ মুকুটে স্থশোভিত হওয়ার জন্য, এবং পঞ্জাব 
বিতাগ করিয়া আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রাপ্তির আশায়, লাল সিং বুটিশ গবর্ণমেপ্টকে 
২৫ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজ-নীতি বুঝিবার 
তাহার কোন ক্ষমত| ছিল না, বা সেই নীতির অযথ! বিচারে, লাল সিং বিশেষ ভতসিত 
হইলেন। তৎকালে এক্‌মাত্র গোলাপ সিংহের সহিতই এইরূপ বন্দোবস্ত হইল; কিন্ত 
আর কেহই সে বন্দোবন্তের অংশভাগী হইতে পারিলেন না। এক্ষণে ১৮০৬ খ্রীষ্টাবের 
১৫ইমার্চ অমৃতসরে গোলাপ সিং মহারাজ ভূষণে ভূষিত হইলেন ) বুটিশ-গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে মিত্ররাজ বলিয়া শ্বীকার করিলেন ।৫৭ কিন্ত প্রথমে গোলাপ সিংহকে যে 
রাজ প্রদ্দানের কথা হয়, তাহার প্রভু ইংরাজগণ সে রাজ্য কিছু কালের নিমিত্ত 
স্বতন্রভাবে রাখিলেন ; তাহার নিকট যে অর্থের দাবী করা হইয়াছিল, তাহার চতুর্থাংশ 
গ্রহণে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সম্মত হইলেন। তাহাদের মনে হইল, গোলাপ সিংহের ভ্রাতা 
স্থচেৎ সিং, ফিরোজপুরে যে অর্থ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, গোঁলাঁপ সিংহই সেই ধন- 
সম্পত্তির প্রক্কৃত অধিকারী ছিলেন; তাহাই বিবেচন! করিয়! বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট দাবীকৃত 
অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিলেন। এক্ষণে গোলাপ সিংহের পক্ষে সে দাবী পরিশোধ 
করা সহজসাধ্য হইয়া ঈাড়াইল।৫৮ 

লাল সিং আর একবার মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। লাল পিং এবং তাহার 


৫৭। এই উপলক্ষে মহারাজ গোলাপ নং, দণ্ডায়মান হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে ইংরাজ-প্রতিনিধি গবর্ণর- 
জেনারেলের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে মহারাজ 
গবর্ণর জেনারেলের “জার-খারিদ” অথবা ন্বর্ণে ক্রীত ক্রীতদাস বিশেষ । বস্ততঃ মহারাজ উপহাসচ্ছলে এ 
কথা বলেন নাই। 

এই ইতিহাসে একাধিকবার রাজ গোলাপ সিংহের নীচ প্রকৃতির উল্লেখ কর! হইয়াছে । তাই বলিয়! 
কেহ মনে করিবেন না যে, মহারাজ গোলাপ সিং ঈর্যাপরায়ণ এবং অসংম্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। তিপি 
শত্রুকে প্রতারিত করিয়, অরুেশে তাহার প্রাণ সংহার করিতেন ; এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য, তিনি 
অত্যাচাব্রউৎপীড়নের পরাকাণষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি যে সময়ে বর্তমান ছিলেন, সেই শতাব্দীর 
এবং তাহার জাতিগত নৈতিক উন্নতি বিচার করিয়াই, মহারাজের চরিক্র-প্রকৃতির বিচার কর? 
আবশ্যক । অপিচ তাহার গ্ভায় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠীত ব্যক্তির শ্ঘপদ বজায় রাখিতে হইলে, যে যে বিষয় 
আবশ্যক তাহাও ভাবিয়। দেখা উচিত। এই নকল বিষয় প্রশিধান পূর্বক বিবেচন1 করিয়া! দেখিলে 
বুঝ। ফু, গোলাপ সিং একজন কাধকুশল এবং পরিমিতাঁচারী ছিলেন; তিনি স্বেচ্ছাচারীর গায় অথবা 
অলস ব্যক্তির ন্যায় কোন কার্য করিতেন না। তাহার প্রকৃতিতে সন্তোষ এবং দয়া-দাক্ষিণ্য সকলই 
বর্তমান ছিল। 

৫৮। অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং ধিংশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টবা। লাহোর এবং জাশ্ুর সহিত যে সদ্ধি হয়, 
সেই সদ্ষির বিধয় ইহাতে উল্লিখিত রহিয়াছে । (5৩6 20061501058 95111, 310, মে, 602 00৩ 
পু1591158 5110 78005 80৫ 5 0)0100, ) ] 
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ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৭৭ 


বিশ্বাসঘাতক রাজভ্রোহী সহকারী সামস্তগণ সকলেই জানিতেন, ইংরাজগণ গঞ্জাব 
পরিত্যাগ করিলে, মুষ্টিমেয় সৈস্তের আক্রমণ হইতেও তীহা'রা আপনাপন পা-সামর্থ রক্ষা 
করিতে পারিবেন না। স্থতরাং গোলাপ সিংহের স্বাতঙ্তয অবলম্বনে, প্রথম সদ্ধি-সর্তের 
কিছু ব্যতিক্রম ঘটিল। তখন স্থির হইল, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিন. 
পর্যস্ত একদল বৃটিশ-সৈন্য লাহোরে অবস্থিতি করিবে। ইতিমধ্যে সামস্তগণ আপনাঁপন. 
ক্ষমতার দৃঢ়তা বিধান করিয়! লইবেন; সৈম্তদলের পুনঃসংস্কার এবং পুনর্গঠন সংসাধিত 
হইবে; দেশে শৃঙ্খল! এবং স্থুনিয়ম-বন্ধ শাসনগ্রণালী প্রবর্তিত হইবে। ক্রমে বতমর' 
শেষ হইয়া আদিল? কিন্তু তখনও সামস্তগণের অসহায় অবস্থা ;_তাহারা তখনও. 
আপনাপন প্রতৃত্ব-ক্ষমতার দৃঢ়তা সাধনে সমর্থ হন নাই। স্থুতরাং সামস্তগণ সাগ্রহে 
বৈদেশিক শক্তির সাহাযে/র উপর নির্ভর করিলেন, এবং তাঁহাদের সহিত পুনরায় এক 
বন্দোবস্ত হইল? -সামস্তগণ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সেই বন্দোবস্তক্রমে৯ 
রণজিৎ সিংহের সঙ্গীর রাজ্য ইংরাজদিগের শাসনারীনে রহিল; রণজিৎ সিংহের পালিত 
পুত্র এবং হীনম্বত্ব উত্তরাধিকারী সাবালক না হওয়া পর্স্ত, ইংরাজগণ সে রাজ্যের শাঁসন- 
সংরক্ষণ সমৃদায় কার্ধ নির্বাহ করিবেন।৫৯ 

বিশ সহন্র সৈশ্ত সমভিব্যাহারে যখন গবর্ণর-জেনারেল এবং ইংরাজদিগের প্রধান 
গেনাপতি ( কমাগ্ডার-ইন-চিফ ) লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদল 
শিখ-সৈন্ত তথায় উপনীত হইল। তখন তাহাদের বেতন পরিশোধ হইয়া তাহাদের 
দল ভঙ্গ হইয়া গেল। তৎকালে সেই সৈন্যলের বাহিক আকৃতি-প্রক্লতিতে বিদ্রোই- 
পরায়ণ বিপ্লবকারীর নৈরাস্ত, অথবা বেতনভুক্‌ বৈদেশিক সৈন্যের নির্লজ্ৰভাব কিংবা 
ওঁদাসিন্য প্রকাশ পায় নাই। যে বীরত্বের সহিত শিখ-সৈন্ত বিজয়ী ইংরাজ-গণের, 
সম্মুধীন হইয়াছিল, বিজয়ী ইংরাজগণ শিখদিগের যে বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতেন, 
শিখ-সৈন্তের বীরোচিত ব্যবহারে তাহাদের সেই সাহসিকতার মাধুর্ব আরও বৃদ্ধি 
হইয়াছিল। ছূর্ভাগ্যবশত; যুদ্ধে পরাজয় হইয়াছে, শিখজাতি সেই বথাই বলিত?, 
অথবা! প্রবলক্ষমতাশালী গ্রতৃগণের আগমণের পথ তাহারাই স্থগম করিয়া দিয়াছে, 
শিখদিগের মনে সেই ধারণাই বদ্ধমূল রহিল। এইরূপ অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও তাহারা 
অন্তরে অন্তরে আপনাপিগের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের বা পরিণামের বিষয় দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে 
চিন্তা করিত। আপনাদিগের অদৃষ্ট সন্বদ্ধে তাহাদের বিশ্বাসের অথুমাত্রও লাঘব 
হয় নাই। যদি কেহ কৌতুকচ্ছলে কধনও তাহাদিগকে অনুপযুক্ত এবং অপরিগতবয়্ক 
শিশ্কসন্প্রদায় বলিয়৷ উপহাস করিত, তাহা হইলে, শিখগণ নীরস ও অর্থ-ব্যঞ্তক 
ঈষংহান্তে উত্তর দিত,--তখনও খালার শিশুকাল অতিবাহিত হয় নাই! যখন 
শিখদিগের সাধারণ-তনত্র ক্রমে ক্রমে উন্নতির গথে অগ্রসর হইল, গোবিন্দ তাহার, 
শিল্তগণকে এক নৃতন ভূষণে ভূষিত করিলেন? শিশ্বগণের হৃদয়ে সাহস ও শক্তি সঞ্চার: 


৫৯| লাহোরের সহিত দ্বিতীয় সন্ধি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, পঞ্দশ পরিশিষ্টে ভ্ষ্টবা। (9০০ 
/১0090015 ২৯, 001 005 96০00015815 100 190006, ) 


ককের 
২০৯০১ 


৩৪৮ শিখ-ইতিহাস 


করিয়া, গোবিন্দ তাহাদিগকে অধ্বিতীয় নৈপুণ্যের সহিত পরিচালিত করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে সাহসী বীরগণ সান্ত্বনা লাভ করিলেন; যে উন্নত শক্তি বলে তাহারা একতা- 
হুত্রে আবদ্ধ ইহতে শিক্ষা করিয়াছিল, যে শক্কিবলে শিখগণ অন্ক্প্রাণিত হইয়াছিল, 
তাহাদের সেই তেঙঃশক্তি, ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সভ্যতা বলে এক্ষণে অধীনতা-পাশে 
আবদ্ধ হইল; তাহার! বাধা প্রদান করিল বটে, কিন্তু কোন ফঙ্গলাভ হুইল না। 
শ্রেষ্ঠ শক্তির কঠোর শাঁসনাধীনে বিশ্ুদ্ধভাব ধারণ করিতেই শিখদিগের সেই শক্তি 
ইংরাজ শক্তির পদানত হইল । ইউরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের আলোক- 
মালায় তাহাদের মন উন্নত ও উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন হইবে এবং উচ্চ কার্য সম্পাদনে 
উপযোগী করিয়! গঠিত হইবে 1৬০ 

এইরূপে শিখদিগের স্বতন্ত্র শাসনকালের অবসান হইল ।--পঞ্জাবের স্বাধীনতা 
হুর্ধ চিরতরে 'অস্তাচলশায়ী হইলেন। প্রাচীন ভারত-ভূমির বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে এক্ষণে 
ইংলগ্েরই একাধিপত্য বিদ্যমান ; ইংলণ্ড এক্ষণে ভারতের অবিসম্বাদিত অধিশ্বরী । 
ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দিগের প্রাচীন শাসনপ্প্রণালী অপেক্ষা ইংলগ্ডের রাজনৈতিক প্রাধান্য 
অধিকতর নিয়মাহ্থবতা। প্রাচীন মুসলমান-সাআজ্য বহিঃশক্রর আক্রমণে বিধবন্ত 
হইয়াছিল। কিন্তু বুটিশ রাজ্য বহিঃশত্রর আক্রমণ ভয় হইতে অম্পূর্ণ নিরাপদ ; 
বৈদেশিক শত্রর আক্রমণে সে রাজ্য বিধবস্ত হওয়া নিতান্ত দুরূুহ। ইংলগ্ডের টসম্তদল 
সুশিক্ষিত, এবং অর্থ-সামর্থও অত্যন্ত অধিক; সর্বকার্ষেই ইংলগ্ের জনসাধারণের 
একতা বর্তমান; এবং অতি বিচক্ষণতার সহিত সকল মন্ত্রণাই স্থির হইয়া! থাকে; সে 
শাঁসন প্রণালী প্রাচ্য দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণেরও বোধগম্য নহে। ইংলগ্ডের প্রতিষ্ঠিত 
শাসনপ্রণালী, প্রাচীন রোমের আদর্শ শাসননীতির সমতুল। কিন্তু এক্ষণে হিঙ্গুণ 
সমগ্র দেশে আপনাদিগের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সমুপ্রোপকৃল হইতে সমুক্রোপকূল 
প্যস্ত তুষারাচ্ছন় হিমাঁণয় শৃঙ্গ হইতে বীরপ্রবর রামচন্দ্র নিমিত পৌরাণিক সেতু প্স্ত 
বিস্তৃত বিশাল রাজ্যের অধিবাসী শ্রীরাম কৃষককুল দি-জাতি বংশের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে ; 
এখনও তাহার! সেই ভাবাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধান্ত প্রবল 
হওয়ায়, মধ্যথণ্ড ও দক্ষিণ ভারতের অসভ্য পর্বতবাসী এবং বন্য প্রদেশের অধিবাসী- 
গণের ভাষা ক্ষত্রিয়দিগের ভাষার সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে ; এক্ষণে তাহার! 
একটি মিশ্রত ভাবায় কথাবা্া কহিয়া থাকে। সহশ্র সহম্র লোকের প্রাত্যহিক আচার- 


৬* | শিখ-ুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৮৪৬ থুষ্টাবের মার্চ মাসে গ্রন্থকার শিখদিগের ধর্মমন্দির ও 

সমুহ পরিদর্শন করিতে কীঠ্িপুর এবং আনন্দপুর-মাখোমালে গমন করেন। শেষোক্ত স্থানটি 

ধন্দের অধিকতর প্রিপ্ন ছিল। তত্রত্য সকলেই ভবিষ্যতে বিশ্বাস করিয়। থাকেন। বিচক্ষণ ও 

বহুদর্শা ধর্মযাজক এবং ধর্নবিধাতৃণ বলিতেন, সর্ব সময়ে সকল দেশের অধিবাসীই 'খালসা” ধর্ম গ্রহণ 

করিতে পারে। ছুধিসহ প্রঙ্গাগীড়ক মুসলমান-সাগ্রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে বৈদেশিক ইংরেজগণ যে সাহায্য 

প্রদ্দান করিয়াছেন, নানকের শিষা-সম্প্রদায় সে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য ইংরাজদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ,-. 
ধর্মযাঁজকগণ তাহাও হ্বীকার করিতেন । ূ 


ইংরাজদ্িগের সহিত যুদ্ধ ৩৪৯ 


ব্যবহারে, ধর্মপ্রাণ! এবং ধর্মভীরুতায় ব্রাঙ্গগদিগের নিগুঢ় সারগর্ভ দর্শনশান্্ এবং 
পুরাপতত্বের মাহাত্মই ব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রায় ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে গ্রীকগণ, 
ব্রাঙ্গণদিগের এই গবেষণাপুর্ণ দর্শন-শাস্বের নীতি এবং যুক্তি-তর্কে বিমোহিত হইয়াছিলেন। 
মুদলমানগণ প্রথমে দেশ-ধ্বংসের নিমিত্ই আগমন করে। ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ 
তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে; পরিশেষে বিজয়ী জাতিসমূহ পঙ্গপালের 
ন্যায় আসিয়া হ্ব্ভূমি ভারত-ক্ষেত্র ছাইয়া ফেলিল; তাহাদের প্রভাবে পরাজিত 
অধিবাঁসীদিগের ভাষায় এবং ভাবে পরিবর্তন ঘটিল ; বিজেতৃ-বৃন্দের সংসর্গে তাহারা 
ক্রমে পরিবতিত হইতে লাগিল। পরিশেষে বাদসাহ আকবরের রাজত্বকালে ভারতে 
“ইসলাম ধর্ম, একটি জাতীয় ধর্ম মধ্যে পরিগণিত হইল) মন্তু এবং সেকেন্দর সাহের 
( আলেকজাগ্ডারের ) সময়ে, ব্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠের মধ্যে যে স্বাতন্্্য ছিল, বর্তমান 
সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ততটা ভেদা-ভেদ নাই; বস্ততঃ কয়েকটি বিশেষ 
বিশেষ স্থল ব্যতীত, অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের সে স্বাতন্ত্য পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু 
ও মুসলমান ছুইটি ভিন্ন জাতি; তাহাদের ধর্মও পরস্পর বিভি্ন। কিন্তু সামাজিক 
জীবনে বা গা্স্থ জীবনে তাহারা পরম্পর মিলিয়া মিশিয়! বসবাস করিয়া থাকে । 
তাহারা পরস্পর পরম্পরের কার্ধ প্রণালীতে যোগদান করে; পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শন করিয়। থাকে) এবং পরম্পর পরম্পরের কার্ধপ্রণালী হাদয়ঙ্গম করিতে 
সমর্থ হয়। এইরূপে তাহাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র এবং বিশেষত্ব ধীরে ধীরে অথচ 
নিশ্চিতরূপে তিরোহিত হইতেছে । সুতরাং এতছুভয় জাতির ধ্বংস-সাধনে, তাহার 
সমাধি স্থলে নৃতন উপাদানে তবিস্কতে কোন একটি সাধারণ ধর্ম-প্রথা বা! সম্দায় 
প্রবতিত হইতে পারিবে । ঘ্বণিত শূদ্র জাতির- মারহাট্রা, গুর্ধা, শিখ প্রভৃতি 
জাতির - প্রাধান্য হেতু গ্রাম্য কুষককুল এবং নগর ও সহর সমূহের ইতর শ্রেণীর মধ্যে 
আরও অধিক মিশ্রণ সংসাধিত হইয়াছে । এইরূপে পুরাতত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
পক্ষে কতকটা অস্তরায় স্থষ্টি করিয়াছে। কোন জাতির কথিত ভাষা অপেক্ষা, সেই 
জাতির ধর্ম-বিশ্বাস অনিশ্চিত বা! ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরব-দেশীয় ধর্ম- 
প্রবর্তক মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম কিংবা বেদ ও পুরাণতত্ব প্রভৃতির কোনটিকেই অনেক 
স্থলে বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে ধর্ম-প্রাণ মোল্লাগণ এবং শিক্ষিত 
বর্মণ পত্তিত অথবা উভয় ধর্মের ধনী এবং মহৎ ব্যক্তিগণই সেই সেই ধর্মের পবিজ্রত! 
এ পর্যস্ত রক্ষ/ করিয়া আসিতেছেন। যে ক্ষমতা-বলে এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মাবলী 
অসংখ্য ভারতবাঁসীর উপর ইংলণড আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে? ইংলও সেই ক্ষমতা 
বলেই এইক্ষণে ভারতবাসীর শাসন সংরক্ষণ করিতে সমর্থ। অধুনা! ইংলগের তেষ্ঠত্ব 
লাভে অপরাপর জাতি তংগ্রতি ঈর্ষা পরবশ হইতে পারেন? কিন্তু ইংলগ্ডের সুসস্তান 
সাহসী ইংরাজগণ প্রাচ্থণ্ডে যে গ্ররুতর কার্ধভার ইংলগ্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, 
সেই গুরুতর কার্য সম্পাঁদনে ইংরাজদিগের ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। 
মানবের মন্গল-বিধানার্থ ইংলও যে মহৎ কার্ধতার শ্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্ধ 


৩৫০ শিখ-ইতিহাস 


ইংলণগ অতি বিচক্ষণতার সহিত কার্য করিবেন; সকলের প্রতিই সহানুভূতি 
প্রদণিত হয়, ইংরাজগণের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য; তাহ! হইলে ইংরাজগণ উদ্দেশ 
সাধনে কৃতকার্য হইবেন। ইংলগ্ের রাজত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ ; সর্বপ্রকার রাজনৈতিক বিবাদ- 
বিসম্বাদ ইংলগ্ুই মীমাংসা! করিয়া দেন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন এবং মানসিক 
বিপ্লব সাগরের বীচিবিক্ষোভে, স্থবৃহৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষীণ বহিরাঁবরণ টলায়মান 
'হুইয়া পড়ে। কি সভ্যতালোকে, কি মধ্যবতিতার নিরপেক্ষতায়, সর্ববিষয়েই ইংলগ্ডের 
অদ্বিতীয় মহত্ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অধীনস্থ প্রজাবর্গের নিকট ইংলও্ড কেবলমাত্র 
সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন; ইংলণ্ড কখনও গ্রকৃতিপুঞ্ধের অত্যধিক কৃতজ্ঞতা এবং 
অন্ুরক্তির উপর নির্ভর করিতে পারেন না । রাজনৈতিক প্রাধান্ত বজায় রাখিতে হইলে, 
ইংরাজদিগের বিচক্ষণ এবং সতর্ক হইতে হইবে ; এবং চিরস্থায়ী স্বৃতিশ্চিহ্ছ বর্তমান 
রাখিতে হইলে, সাম্রাজ্যের ক্ষণভঙ্গুর কীতিস্তস্ত ম্বরূপ প্রিয়দর্শন রাজপ্রাসাদ কিংবা 
উপাসনা মন্দির নির্মাণের পরিবর্তে ইংলগুকে তাদপেক্ষা গুরুতর কার্ধ সম্পন্ন করিতে 
হইবে। প্রাচীন শ্রী এবং রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইংলগ্ড অদ্বিতীয় সৌন্দর্য- 
বিশিষ্ট অট্রালিক! নির্মাণ করিতে পারেন ; নদী, মহানদী প্রভৃতির উপর, তাহারা 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেতু নির্মাণ করিতে সক্ষম ; বিজ্ঞানবলে এবং অর্থের এন্দ্রজালিক 
'মোহিনী-শক্তি সাহায্যে তাহারা পর্বত ভেদ করিতে সমর্থ । সেই সকল প্রাচীন জাতির 
'স্তায়, ইংরাজগণও বৈদেশিক রাজ্যে, প্রবল-পরাক্রাস্ত “হেরড দি গ্রেটের' ভ্আায় নরপতি- 
কুল স্থষ্ট করিতে পারেন; তাহাদের শিক্ষা কৌশলে ফ্লেভিয়াস জোসেফাসের ন্যায় 
খ্যাতনামা এঁতিহাসিক দৃষ্টিগোচর হওয়াও সঞ্ভবপর। কিন্তু ভট্জার্পের আহ্বানে 
হে্রিষ্ট যেরূপ তাহার অঙ্থুগত হইয়াছিলেন, এবং সিয়াগ্রীয়ম যেমন রলুভিসের নিকট 
বশ্তত। স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রাচীন রোমের ন্যায়, ইংলগ্ডের সারা জীবনেও সেরূপ 
ঘটিবে কিনা সন্দেহস্থল। ইংলণড অপর একজন “সিম্বেলিনকে সভ্য জীবনের রমণীয়তা 
শিক্ষ! দান করিতে পারেন ; ইংলণেের প্ররেচেনায় অপর একজন এটেলাস, পারগেমাসের 
সহিত বিবাহ-হত্রে আবদ্ধ হইতে পারে $-_অর্থাৎ বর্তমান সময়েও ইংলগ্ডের শিক্ষা-গুণে 
অসংখ্য বীরপুরুষ, অদ্বিতীয় কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন কবি প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, 
তাহাতে সঙ্দেহ নাই । এ সমৃদ্রায় অতি সহজেই নিষ্পর হইতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে 
যে সকল জাতি গঠিত হুইবে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে সেই সকল কবি এবং দার্শনিক 
অক্ষয়কীতি অর্জন করিতে পরেন ;--এক্ষণে ইংলগ্ডের তাহাই করা কর্তব্য; ৬* পুরুষ 
পরেও যাহা বর্তমান থাকিতে পারে, সেইক্ধপ আইন পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত; 
রোমের প্রাচীন নীতি এবং গ্রীসের দর্শনশান্্ব যেমন খুষ্টধর্মের সংস্কার সাধন করিয়াছিল, 
সেইরূপ বিজ্ঞান এবং নীতি-শান্ত্রবলে ইংলগ্ডেরও) লোকের ধর্ম-বিশ্বাস এবং চিন্তা বৃত্তির 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত। যে আদর্শের উপর ইংলগ্ডের 
'শাঁসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত, দেই আদর্শের সমকক্ষ হইতে) অথবা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৫১ 


লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সকল বিষয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং আশা-বীজ 
রোপণ করা, ইংলগ্ডের একমাত্র কর্তব্য ।৬৯ 


৬১। বর্তমান সময় পযস্ত ইংলগু, ভারতবাসীর মনে কোন স্থায়ী-চিষ্ক অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। 
তবে ইংরাঁজগণ ভারতে অত্যাবশ্যকীয় লামরিক পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বিচক্ষণতার সহিত 
নান৷ ব্যবস্থা-বন্দোবন্ত সম্পন্ন করিয়া, শাসনক্ষম শক্তি বলিয়া গ্রধিত হওয়ার [পক্ষে তাহার] যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতেছেন। 

তথাপি ইংরাজদিগের প্রতিভা-শক্তি তখনও ভারতবাসীর মন অধিকার করিতে পারে নাই; কিংবা 
ভারতবাসীর অন্তর তাহাতে পরিপূর্ণ হয় নাই। শিক্ষিত পণ্ডিতগণ যতদিন সংস্কৃত এবং পারস্ত 
(47801০) ভাষায় জনপাধারণকে শিক্ষা দিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন ভারতবর্ষ ইউরোপীয় 
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে নাঃ সুতরাং অধ্যাবসায়ের সহিত এই ছুইটি ভাষা শিক্ষ। কর! বর্তব্য। 
বস্তুতঃ, সেই ভাষাদ্বয়ের সারসত্ব হেতুই যে তাহ শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা নহে; পরস্ত শিক্ষা! দিবার 
পক্ষে সেই ভাষাই একমাত্র উপায়স্বরূপ। শ্বস্থ অত্যন্ত ভাষায় প্রকাশিত হইলে, "জিমনসফিষ্ট” বা 
ভারতীয় দার্শনিক এবং উলেমাগণ, গণিত এবং তর্ক-শান্ত্র সম্পকাঁয় সর্বপকার বিষয়েই সম্মতি জ্ঞাপন 
করিতে পারেন । এবং তাহারা যে বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আবশ্যকমন্ত তাহাও জনসাধারণের 
নিকট ব্যক্ত করিতে সমর্থ হন। বর্তমান সময়ে অসম্পূর্ণ বঙ্গ-ভাষার সাহায্যে জ্ঞানালোৰ বিস্তারের চেষ্টা 
হুইতেছে। কিন্ত এরপ শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তনে, অতি ধীরে ফল লাভ হইবে। সম্ভবতঃ শক্তিশ!লী 
ব্যক্তিবর্গের বিদ্বেষ-ভাব বশতঃই এইরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে । এরূপ প্রচারে কখনও সিদ্ধিলাভ 
হইবে না। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ এবং দৃষ্টান্ত ও চিত্র প্রভৃতি দ্বার] বৈজ্ঞানিক তবগুলি ব্যাখ্য। 
করিয়া বিশদভাবে সর্ব-সাধারণের গোচরীভূত করিতে পারিলে, হয়তো! কোনরাপ ফললাভ হইতে পারে। 
আংশিক ব৷ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিকাংশ স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের হ্যার অসম্পূর্ণ ও অবিশুদ্ধ বর্ণনায় 
উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। এই সমুদায় স্ববৃহৎ ও স্থবিস্তৃত গ্রন্থের প্রতিলিপি, সংস্কৃত অথবা! পারস্য ভাষায় 
মুদ্রিত হইলে, শিক্ষিত ভারতবাসীর গর্ব অতি সহজেই খর্ব হইত। 

টোলেমির জেটাতিষ-শাস্ত্র এবং ইউর্রিডের জ্যামিতি, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত হওয়ার, উহ! ব্রাহ্মণগণের 
পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হয়। বর্তমান যুগে ষাহার! উন্নতি বিধানে যত্রপর হইয়াছেন, তাহার! যেন 
সে বিষয় কখনও বিশ্বৃত না হন। লাটিন ভাষার সাহায্যে, কপারনিকাস, গ্যালিলিও, বেকন এবং নিউটন 
প্রভৃতি দার্শনিক পঙ্ডিতগণ পদার্থ বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সর্বসাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। 
প্রথমতঃ যাহার! খৃষ্টধর্ন গ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার! বিখ্যাত এবং বহুবিভৃত রোমান এবং 
গ্রীক ভাষাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিলেন; প্রাচীন হিক্র ভাষা এবং গল, সিরিয় আফ্রিক। এবং এশিয়া 
'মাইনরের অসম্পূর্ণ ভাষাসমূহ তাহারা! কখনও গ্রহণ করেন নাই। উভয় পক্ষেই সেই নব-গৃহীত ভাষায় 
'ধর্ধ প্রচারিত হইত। তাহাতে ওরিজেন, আইরেনিয়স, টাটুলিয়ন এবং রোমের ক্লিমেন্টের ধর্মবিশ্বাস 
আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং আরও আধুনিক দার্শনিকগণের ধর্ম-বিশ্বাসও তাহাতে বধিত হইতে আরম্ভ 
হয়। সেইবপ ভারতবর্ষেও সংস্কৃত, আরবী এবং পারসী ভাষার সাহায্যে সর্ব বিষয়ই জনসাধারণের 
গোচরীভূত কর! যাইতে পারিত, এবং তর্ক-শান্তরের প্রমাণসমূহ আরও সঠিক হইত। 

স্থানীয় এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-দান হওয়ায়, কলিকাত। সহরে বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
আলোচনায় অনেকটা হৃফল ফলিয়াছে। প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক দিগনের অধ্যবসায় এবং 
কাকুশলতার গুণেই ভিন্ন ভিন্ন পর্লিবার এবং বংশের ও জাতির ভারতীয় বালকগণ, মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ 
করিতে উ্্ধ হইয়াছিল। পূর্বে যে সকল বিষয় বণিত হইয়াছে, বক্ষ্যমান প্রনঙ্গে তাহার বিরুদ্ধবাদী 
বলিয়। মনে হয় না ; তাহাদের রত্যতা। প্রমাণের পক্ষে এ সমুদ্বার বিশেষ দৃষ্টান্ত দ্বরপ। কলিকাতায় 
ইংরাজের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক । এশ্বরাধিভবে, জ্ঞান-বুদ্ধিমত্তায় এবং রাজনৈতিক উন্নতিতে সেই ইংরাজ- 


৩৫২ শিখ-ইতিহাস 


কিন্তু ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে শাস্তি স্বাপন করিয়া, রাজ্য রক্ষার সমস্ত বাবস্থা স্থির করিতে. 
না পারিলে, ইংলগ্ড কিছুই করিতে সমর্থ হইবেন না। এ পর্যস্ত ইংরাজগণ কেবল 
প্রাধান্ত বিস্তারেই যত্ববান ছিলেন? রাজ্যরক্ষার জন্য তাহারা কোন বন্দেবিস্তই স্থির 
করিতে পারেন নাই। এপর্যন্ত তাহাদের ক্ষমতা কেবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল। 
তাহারা! মোগল এবং মারহান্টরাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন এবং দূরবর্তী মিত্ররাজকে সাহায্য 
প্রদান করিয়া, তাহার রাজে;র সঙ্নিকটস্থ দোর্দাস্ত-প্রতাপশালী শক্রকে দমন করিয়াছেন। 
এক্ষণে ইংলগ মহত্বের উচ্চুড়ায় আরোহণ করিয়াছেন । অধুনা ইংলগ্ডের নামে সকলেই 
ভীত হইয়া থাকে; কেহই আর বন্ধুভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছ! করেন না। 
পরম্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া, ভারতের রাজন্তবুন্দ এক্ষণে রাজ্য কিংবা যশ অঞ্জন 
করিতে অক্ষম । বুটিশ গবর্ণমেপ্টের শাসনাধীনে সেই রাজনুবুঙ্গের উচ্চাকাঁজ্। এবং 
স্বাভাবিক শত্রভাব আপনাপনিই দূরীভূত হইবে। শাসনকর্তার প্রকৃত শক্তি পরিচালনা 
ন! করিয়াই তাহার! রাক্ধপদে সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিবেন । হর্যোৎফুল্ল অগণিত নক্ষত্ত্র 
মগ্ডল-পরিবৃত স্থধাকর যেমন হাসিতে হাসিতে নৈশ-গগনে উদ্দিত হইয়। ন্গিগ্ধ কিরণ- 
বর্ষণে দিজ্বগুল পুলকিত করিয়া তুলে; ইংলগুও তেমনি অধীনস্থ রাজন্তবুন্দ পরিব্যাপ্ত 
হইয়া নৈশ-গগনের চক্রের ন্যায় পরিশোভমান হইবেন ; ভারতবাসী, ইংলগু এবং ভারতীয় 
রাজন্যবুন্দকে নক্ষত্র পরিবৃত চন্দ্রের সহিত তুলন1 করিবে । অন্তপক্ষে, অনীম গ্রতাপ- 
শালী দিবাকরের অসহনীয় মধ্যাহ্ন কিরণে, কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাঃ ভারত- 
বাসী, ইংলগুকে হুর্ধের সহিত কখনও তুলনা করিবে ন1। মনুষ্য মাত্রেই ক্ষমতা এবং 
শাস্তি লাভের ইচ্ছা করে; সকলেই খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধনৈশ্বর্ষের অধিকারী হইতে 
চাঁয়। যাহারা দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ঘ্বণা করিত, তাহাদেরই মনে সেই ভাবের উদয় 
হইত। ইংরাজগণ অনতি-বিলন্বে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল 
আরম্ত করিল ;_-তাহাতে অন্ুচর রাজন্যবর্গ মনে ভাবিতে লাগিলেন,--বাধ! প্রদানের 
চেষ্টা করা বৃথা । ইংরজেগণ তাহাদিগকে আর অসভ্য বর্ধর বলিয়া ঘ্বণা করেন না» 
কিংবা তাহাদের প্রতি বুটিশ গবর্ণমণ্টের কোনরূপ বিছ্ষে ভাবও নাই ; অধিকস্থ তাহারা 
শাসন-সংরক্ষণে ভারতীয় গবর্ণমেণ্টে কতকটা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ পর্স্ত ইংলগডের, 
শাসন-প্রণালীতে প্রধানতঃ কেবল বণিক সম্প্রদ্দায়েরই উন্নতি সাধিত হইয়াছে; সেই 
বণিক-সম্প্রধায়ের মঙ্গল-বিধান-কল্পেই যেন বুঁটিশ গবর্ণমেপ্ট এতকাল রাজ্যের শাসনদণ্ড 
পরিচালনা করিয়! আসিয়াছেন। সঘংশজাত ব্যক্তিগণ ইংরাজ সমাজে স্থান পান না? 
কৃটিশ গবর্ণমেপ্টের কোন কার্ধেই তাহারা নিযুক্ত হইতেন না। দরিদ্র কৃষককৃল জময়ে 


দিগের প্রাধান্-প্রভাব অধুনা! অনেকাংশে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্ত তাহাদের এই মানসিক প্রাধান্য 

এত সহজে নষ্ট হইয়াছে যে, রাজধানী হইতে ৫* মাইল দুরত্বের মধ্যবতাঁ সহর সমূহে, তাহ! আদৌ অনুভূত 
হয় না। কাশী, দিলী, পুণা, হায়গ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানের ন্যায় জনাকীর্দ স্থানসমূহ সে প্রাধান্ত-স্বৃতি 
পুদরুদ্দীপ্ত কর! নহজ-দাধ্য নহে। ৃ 


ইংরাজদ্িগের সহিত যুদ্ধ ও, 


সময়ে উৎপীড়িত হইত ; অত্যাচারিগণ তাহাদের ধনসম্পতি লুঙ্ঠন করিত ; সর্বস্ব" 
হইয়া তাহার! অনস্ত ছঃখ-সাগরে নিপতিত হইত; কখনও কখনও তাহারা আবার' 
শারীরিক যন্ত্রণা তোগ করিত । বুটিশ-গবর্ণমেপ্টের শাসনে এ অমূদায় বিভীষিক! দৃরীভূত, 
হইল বটে। কিন্তু, ম্বল-বিধায়ক হইলেও, অঙ্ছপযোগী পীড়াদায়ক আইনের ফলে, এক্ষণে 
তাহার! সময় সময় বিশেষরূপ উৎপীড়িত এবং সর্বস্বাস্ত হইতে লাগিল ।৬২ তাহারা 
অত্যধিক করভারে প্রপীড়িত হুইয়৷ পড়িল ; কিন্তু সর্বত্র তুল্যাংশে সে কর সংস্থাপিত 
হইল না। গবর্ণমেণ্টের আবশ্তাকীয় রাজন্বের জন্য জমির উপরেই প্রধানত; সেই কর 
নির্ধারিত হইতে লাগিল।৬+ ক্ৃষক-সম্প্রদায় তাহাতে অসক্তষ্ট হইয়। উঠিল ? গবর্ণমেণ্টের 


৬২। ভারতীয় পুলিশ-সম্প্রবায় ছুশ্চরিত্র এবং প্রক্গাপীড়ক। তাহার প্রজাপীড়ন, উৎকোচ গ্রহণ 
এবং অন্যান্য অসৎ কার্ধের জন্ত বিশেষ প্রপিদ্ধ। ঠশ, গাকাইত, দলবদ্ধ নরহস্ত! এবং দহ সম্প্রদায়ের 
তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে সমুবয় কাধালয় এবং স্থায়ী বিধি ব্যবন্থ। প্রভৃতি প্রব্িত হইয়া ছিল, তাহার ফলে, 
অনতিযিলন্বে দেশমধো পাপস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত। এক দিকে দলবদ্ধ অপরাধী ব্যক্তিগণের 
অত্যাচার-উৎপীড়ন যেমন বৃদ্ধি হইত, অন্যদিকে এই সমুদয় ব্যবস্থার ফলে, পাপাসক্ত ব্যক্কিগণ তেসদই 
প্রশ্রয় পাইত। পাপ-কার্য শিবারণে এবং পাপী অপরাধীদিগের শাস্তি-বিধানে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে 

অক্ষম এবং নিন্দার্থ। সত্য বটে, সৈনিক ধিভাগ সম্পকীঁয় শক্তি-সামর্থে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট অদ্ধিতীয় এবং 
অসীম ক্ষমভাশালী ; কিন্ত দেশবাসীদিগের ধন-সম্পত্তি রক্ষাকর। সন্বন্ধে, বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট অপেক্ষাকৃত 
ক্ষমতাহীন। যাহাতে প্র্কতি-পুঞ ধনে-প্রাণে নিরাপদে বাস করিতে পারে, বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট সেরূপ 
ব/বস্থ! বিধানে সম্পূর্ণ অপারক। ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে ইংলও এত অনভিজ্ঞ 
ধে ইংলগওবাসিগণ অনায়াসেই অর্থলোলুপ বেতন-ভুক কর্মচারী অম্প্রনায়ের উপরই তাহার! প্রধানতঃ 
নির্ভর করিয্প। থাকেন $ ধাহার। ইংল্ডের ক্ষমতা -প্রাধান্তে ভীত হইয়! থাকে, অথচ যাহার! ইংলগ্ডের প্রতি, 
বিছ্বেষভাবাপনন ব! ঘ্বণা পরবশ, সেই সমুদযায় লোকের হস্তেই আত্যান্তরীণ সুশৃঙ্খল! বিধানের তার অর্গিত 
হয়; তাহার! অতি সহজেই নিঃসক্ষোচে বৃটিশ-গবরমেন্টকে প্রতারিত করিয়া থাকে । দেশে হু বিচার, 
হু-শাসন এবং সু-শৃদ্ধল! প্রবর্তিত করিতে হইলে, এখনও দেশের লোক এবং বহুনংখ্যক বেতন-ভূক কর্মচারী 
নিযুক্ত কর। বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের একাস্ত কর্তব্য। মধ্যবিত্ত বা মধ্যমশ্রেণীর জোদ্দারদ্িগের উপর কতকাংশে 
শাসন-ভার ব! জামীনের ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত ; এবং অপরাপর সকলের উপর তাহাদের আপনাপন 
“পরগণ।' ব! জেলাসমূহের (13:0001508 ৪0৫ 9138153 ) “জুরি বা 'পঞ্চায়ৎ' সম্প্রদায় গঠন করার ভার 
অর্পণ করিতে হইবে । তাহারাই তত্রত্য স্থানের শাসন-সংরক্ষণের কার্ধ সম্পর্ন কৰিবে। এইরাগ সীগার 
মধ্যে থাকিয়া, অন্যান্ত দেশের জমিদারবৃন্দের স্তায় ভারতীয় জমিদারগণও সাধারণের মতের জন্থগুমন 
করিতে বাধ্য হইবেন (এতৎসম্বক্ধে কতকগুলি বথাবথ মন্তব্য সম্বন্ধে লেফটনান্ট কর্ণেল লিমাণ প্রণীত, 

"ভারতীয় কর্ণচারীর পূর্বন্থতি এবং অসন্বন্ধ মন্তব্য” নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৩ পৃ দ্রষ্টব্য ১-9৩৩ 
71500608176 0010156]1 91658077878+8 ২8126159820 7২০০9০11501101789 ০06 210 10018 
0819581) 2 313 &০.) 

৬৩। বৃটিশ ইত্ডিয়ার সাধারণ রাজজন্থ হিসাবে নি অনুপাত অনুসারে ভূমির রাজব্ব পরিমাণ 
নির্ধারিত হইয়াছে /-- 

বঙ্গদেশ-*২ / বোশ্বাইঞ্১; মাত্রার. ; ঃ  আশ্বা75। গড় হিসাব মোটের উপরই 1. 


, ইউরোপের ফতকগুলি মী নিপ্ললিখিত অনুপাত অনুমারে রাগ নির্দিষ্ট মাছে? ্‌ 
ভিন | যান উ। নেগলসূ-স্ষ ) অস্্ীরা্হী। 
২৩. : 


৩৫৪ শিখ-ইতিহা'স 


প্রতি তাহাদের কোগরূপ সহানুভূতি রহিল ন|। ভত্রলোক সম্প্রদায় অন্তরে অস্তরে 
বিঘেষভাব পোষণ করিতে আস্ত করিলেন ভারতীয় রাজনুবৃন্দ ক্রোধপরবশ হইয়া 
ষড়যন্ত্রে লিগড হইতে লাগিলেন ; কেহ কেহ ব! রাজপরিবর্তনের উ:দ্স্ত সাধনের আশায় 


যুক্তরাজ্জেযর (ইউনাইটেড ছ্রেটস্‌) রাজন্বের অধিকাং*ই প্রধানতঃ বাপিজ্য-শুক্ধ হইতে সংকুলান 


হইয়! থাকে । 
এ স্থলে হিন্দুদিগের পুরাতন আইন-পদ্ধতির পুনরুল্লেখ নিপ্রয়োজন। কিংবা মুসলমানদিগের 


আধুণিক বিধি-ব্যবস্থা। পুনরায় আলোচন! করারও কোন আবশ্যক নাই। অপিচ ব্রিগস্‌, মন্রো, 
সাইক্‌স, হ্যালহেড এবং গালওয়ে প্রভৃতি মহাজনগণ নিজ নিজ অধ্যবদায়, পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে, 
যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহ! হইতে বক্ষ্যমান প্রসঙ্গের অধিকাংশ বিষয়ই মীমাংসিত হইয়াছে। 
ভারতবালী কৃষকসম্প্রদায় পারিভাষিক অর্থে 'রাজদ্ব” (£০০%) প্রদ্দান করে, কি 'কর' (গা্& ) প্রদান 
করিয়। থাকে তদ্বিযয় আলোচনারও কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, প্রকৃতপ্রস্তাবে নিশ্চিত জানা 
যাইতেছে যে._€১) গবর্ণমেন্ট (বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, জায়গীরদার বা! প্রতিনিধি) পরার অধিকাংশ 
স্বলেই, উৎপন্ন শস্যের উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং (২) যে স্থানে গবর্ণমেন্টই মালিক অর্থাৎ 
খাদমহালে, মূলধন দ্বার! কূপ খনন কি অন্য কোন হৃবিধ প্রদান করিয়া, গবর্ণমেন্ট আপন কর্তব্য পালন 
করেন নাঃ ইংলণ্ডে শস্যাগার এবং পরঃপ্রণালী বর্তমান থাকায়, সঙ্কষ্ট সময়ে তত্রত্য কৃষকদপ্প্রদায় বিশেষ 
উপকৃত হইয়া থাকে ; ভারতে সেরূপ প্রথ৷ আদৌ দেখিতে পাওয়া যাঁর না। কতিপয় স্বদেশ-পরায়ণ 
প্রাচীন জমিদার ব্যতীত ভারতের অনেকেই জমির উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্য করিতে ইচ্ছ। করেন না। 
পুনশ্চ, অধিক পরিমাণ অর্থলাভের আশায়, অল্পসংখ্যক সঙ্গতিপন্ন অহিফেন এবং শর্কর1 বাবসায়ী জমির 
উৎকর্ষ সাধনে অর্থ ব্যয় করিয়! থাকেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তি অথব। দরিজ্র প্রজা প্রকাশাতঃ 
গবর্ণমেন্টের নিকট, কিংবা রাজস্ব-সংগ্রহকারীর হত্তে কর প্রদান করিয়া থাকে; যে পরিমাণ শসো বীজ 
সংগ্রহ হইতে পারে, মোটামুটি আহার্ধ সংস্থান হয়, এবং ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত সাঁধারণ আবশ্যকীয় যন্্রাদি 
গ্রহ করিতে পার! যায়, রাজস্ব পরিশোধাস্তে প্রত্যেক গৃহস্থই সেই পরিমাণ উদ্বৃত্ত শল্য প্রাপ্ত হ্য। 
এইরাপে কোন উপায় না থাকায় তাহার! কেউই জমির উন্নতি বিধানে ব্যায়-বাছলা কণিতে সমর্থ হয় না। 
হুতরাং ইংল:গুর কর্তবা,--(১) পরিবর্তিত হারে কর সংস্থাপন করা, (২) জমির রাজস্ব পরিমাণ 
হাস করা, এবং ৩) প্রজাবর্গের চিরস্থায়ী স্বত্ব প্রদান করা। এই কৃষক-সম্পরদায় প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেন্টের 
কোর্ফ! প্রজা স্বরূপ। বস্ততঃ, ইংলগ্ডর প্রজাকুল পুর্বোক্ত সমুদয় সন্ত প্রাণ্ত হইয়াছে । এইরূপ প্রতোক 
সম্পত্তি কোন নির্দিষ্ট পিয়মে বিতক্ত হওয়া! আবশ্যক, এবং তাহার নির্দিষ্ট সীম! নিরূপণ করা কর্তব্য । 
এইরূপ পদ্ধতিতে অতি সহজেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। প্রত্যেক ভূম্যাখিকারীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সপ্ত প্রদান করিতে হইবে; সেই ভূম্যধিকারী আপনার ইচ্ছানুসারে তাহা বিলি করিতে পারিবেন ; 
কিন্তু তাহাকে সে সম্পত্তি বিক্রয়ের কোনই ক্ষমতা! প্রদান করা৷ হুইবে না; তিনি কেবল উৎপন্ন শস্র 
বিক্রীত মূল্যই ব্যয় করিতে পারিবেন। টু 
ভারতবর্ষের ভূম্যধিকারী স্বত্ব বিষয়ে কতকগুলি ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্ক ও মন্তব্য সম্বব্ধে লেফটনান্টকর্ণেল 
জিমান কৃত “ভারতীয় করুচারীর পূর্বস্থতি এবং অনন্বন্ধ মন্তব্য” নামক গ্র্থের প্রথম খণ্ড, ৮* পৃষ্ঠা প্রভৃতি 
এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠ! প্রভৃতি ভ্রষ্টব্য। (99৩ 1.16015709060010761 9155190% 
১8২8010198 81) [২6০০119061009 ০01 20. [70380 010121% 1. 80 6৫০.) 200. 1, 356 
ক.) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বর্তমান সময়ে যে হস্তাস্তর বা পরিবর্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেই 
হস্তাস্তির বা পরিবর্তন প্রথায় রাজন্ব-সংক্কাস্ত বিবরণ সন্থুদ্ধে বর্তমান জেফটনান্ট-বর্ণরের 'সে্টলমেন্ট' 
কর্মচারিগণের প্রতি আদেশ এরং রাজন্ব-প্রথ। সন্ধে তাহার মন্তব্য 'ছষ্টব্য। (-1055050801- 
(89/600018 “[016011009 101 95101500070 070৩78% &0৫ 108 58.605815 ০] 1206 
16501) 9731500.:ঃ লি 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৫৫ 


উৎফুল্ল হইলেন। বস্তুতঃ, তাহাদের এইরূপ কামনায় অজতারই পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছিল। একমান্র বণিক-সম্প্রদায়ই আপনাদদিগের ধনসসম্পততির বিষয় চিন্তা করিয়া 
অন্তুপম সুখ লাভ করিয়া! থাকে ।৬৪ তাহারা মনে করে, যদি গবর্ণমে্ট তাহাদিগকে 
কর্মচারী নিযুক্ত না করেন, অথবা উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়! সন্মানিত না করেন, তাহা 
হইলেই তাহাদের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত ; এবং মহাস্থথে নিধিঙ্গে ধনসম্পত্তি ভোগদখল 
করিতে সমর্থ। 

ভারতীয় রাজা, জমিদার, কৃষক সম্প্রদ্দায়কে পুরুষান্থক্রমে অধীনতপাঁশে আবদ্ধ 
রাখিতে হইলে, বিপুল অর্থ-সামর্থের আবশ্তক | বর্তমান সময়ের সামরিক প্রধারও 
উন্নতি বিধান করিতে হইবে । অসংখ্য ছুর্গ এবং গড় নিমিত করা কর্তব্য; সময় সময় 
তথায় সৈগ্তদল অবস্থিতি করিবে ।৬৫ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও বংশসমষ্টির সংমিশ্রণে স্বতন্ত্র" 


৬৪। লেফটনাণ্ট কর্ণেল প্লিমান মনে করেন, ৫ 0817)0159 01 817) [1101810 0010191, 11, 175 ) 
ইংরাজগণ জনসাধারণের সহানুতৃতি প্রাপ্ত হন নাই। দেশের কৃষক-সম্প্র্ণায় এবং জমিদারবর্গ ভারতীয় 
অগ্যান্ত শাসনকর্তার প্রতিও সন্তষ্ট ছিল না ; এক্ষণে তাহার! ইংরাজদিগের প্রতিও সন্তষ্ট নহে। 

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অথবা অন্ত কোন শাসনকর্তার পদ-সামর্থের বিষয় ভাঁবিতে গেলে, একটি 
বিষয় সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত। শিখ সপপদাযর় এবং কতকাংশে পশ্চিম ভূভাগের রাজপুত ব্যতীত 
কোন কৃষক সম্প্রদায়, মুসলমান জাতি এবং কতকাংশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অঙ্ক কোন জাতি, দেশের শাসন- 
কার্ধে যোগদান করিত নাঃ কিংব। একতান্ত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রভূত্ব বিস্তার করিতে উদ্ব্ধ হইত ন।। 
নগর ও জনপদসমূহের অধিবাসীগণের অধিকাংশই ন্বদ্দেশী কিংবা বিদেশী শাসনকর্তার অধীনত স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত ছিল। বাহার ইংলগ্ডের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ, তাহাদের অধিকাংশই করদাতা ; 
তাহাদের হ্বার! ইংলগ্ের শর্তি-নামর্থ কিছুই বৃদ্ধি হয় নাই। উৎপন্ন শন্যের যে পরিমাণ অংশ গবর্ণমেন্ট 
রাজন্ব-্বরূপ প্রাপ্ত হন, কোন বিদ্রোহের সময় অথবা! রাজাজয়ের পর, অন্য কোন শক্তিকে সেই রাজন্ব 
তাৎথকালিক রাজদগ্পরিচালনাকারিকে ব। শাসনকর্তাকে প্রদান করিয়া অধীনস্থ প্রজাবর্গ আপনাদিগকে 
অগ্যান্ত কর্তব্য, ধর্গবন্ধন এবং দায়িত্রর হস্ত হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করে। এই সমুদায় ভীরু প্রকৃতিপুগ্রের 
প্রতি স্তায়পর এবং কুপাপরবশ হওয়া ইংলগ্ডের একান্ত কর্তব্য । কিন্তু কলহ-প্রিয় সৈনিক জাতিকেই 
প্রধানতঃ কার্ধে নিধুদ্ত করিতে হইবে ঃ কখনও বা তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইযে। 
এই সমস্ত যোগ্ক'জাতি বিদ্রোহ-বহ্ছি প্রচ্ছলিত করিতে, এবং প্রভূত্বলাভে সর্বদাই বত্ববান হইয়! থাকে। 


৬৫। বস্ততঃ, ইংরাজদিগ্ের বল প্রকাশের স্বান অতি অল্পসংখ্যক। সৈন্য স্থাপনের জন্য তাহাদের 
গড়ের সংখ্যা অতি কম। এমন কি, সামান্য নিরাপদ স্থান, _অন্তরশস্তাগার এবং যুদ্ধোপকরণ আহরণের. 
ব। রাখার জন্ত সুরক্ষিত স্থান ইংরাজদিগ্ের নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভারতে 
ইংরাজদিগের সামরিক প্রথার এই একটি প্রকৃত মৌলিক দোষ। বিপ্বকালে কিংবা সামরিক প্রক্ধিয়! 
ব। বুদ্ধ সময়ে সাধারণ জ্ঞানে বিস্তৃত শস্যাগারের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হয় $ অধিকন্ত ধে দেশে ধনী 
ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেন্ট কোন সাহাধা প্রাপ্ত হন না, কিংবা সেই ধনবান সম্প্রদায় সাধারণের মতামত 
গ্রাহ্য করেন না, এবং যে দেশে অনাবৃষ্টি এবং ছুডিক্ষ সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সে দেশে শস্মাগার থাকিলে 
এইরাপ সন্ঘটকালে শস্যাদির মুগা বৃদ্ধি হওয়ার পক্ষেও অনেকটা বাঁধা প্রদান করিতে পারে। ভারতীয় 
রাঁজগণের মধ্যে এইককপ প্রথা প্রচলিত ; কিন্তু তাহাদের প্রতোক টিনা কোন: না কোদ হেড়ু 
বর্তমান রহিয়াছে । 


৩৫৬ ' শিখশইভিহাস ' 


রূপে বহুসংখ্যক সৈন্তদল গঠন করাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ।৬৬ এইরূপ অসংখ্য ছুর্গ, 
গড় এবং বহুসংখ্যক সৈম্তদল গঠনেই ইংলগ্ডের প্রাধান্য বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাঁকিবে ; এবং 
তাহাদের আক্রমণফারী শত্রপক্ষ সম্পূর্ণরূপে বিধ্ত হইবে। সমাজ ও ধর্মে উত্তরোতর 
যে পরিবর্তন সংসাধিত হইতেছে, এবং শিখধর্মই যে পরিবর্তনের মূল আদর্শ, সেই ধর্স- 
সংস্কার এবং সমাজ পরিবর্তন সম্বন্ধে ইংলগ্ডের সর্বদা সতর্ক থাক! বর্তব্য--অভিনিবেশ 
সহকারে তাহা! নিরীক্ষণ কর! বিধেয়। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই অধুনা এক নূতন 
ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত। ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের বা! মুসলমান ধর্মের পূর্বতন রীতি-পদ্ধতি সকলেই 
পরিহার করিতে চেষ্টান্বিত। সকলেই ভবিষ্যতের স্থুখ এবং বর্তমানের শাস্তির আশায় 
নৃতন ধর্মমতের প্রতীক্ষা করিতেছে ; কোন এক স্বঁয় শক্তির করুণ! লাভের জন্য সকলেই 
ব্যগ্র হইয়া আছে। ছুইটি পরম্পর বিরুদ্ধ মতাবলদ্বী নীতির মধ্যে সেই নূতন ভাব- 
প্রবাহ এক্ষণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । শিখদিগের বাহুবল প্রভাবে নানক এবং গুরু 
গোবিনোর ধর্ম সর্বত্র সম্মানিত হইবে ; তাহাতে মানুষের চির-আকাজ্ফিত হৃখ-তৃষা 


৬৬। পিক্ষিত সৈন্যদলের স্বতন্ত্র একটি জাতি অথবা! কোন একটি শাখা-মন্প্রদায় গঠন করিতে 
ইংরাজগণণ কখনও সমর্থ হন নাই। একমাত্র মাপ্রাজ প্রেসিডেশ্সিতেই তাহার! এ বিষয়ে কতকট! 
কৃতকার্ধ হইয়াছিলেন ; তথায় সিপাহী সৈন্য আপনাপন দল মধ্যেই কাঁলযাঁপন করিত। একটিকে 
যখন সৈন্যদলের মধ্যে প্রথম 'কোম্পানী' গঠনের পদ্ধতি প্রবরিত হইল এবং অন্যদিকে যেমন বৈদেশিক 
শক্তির অভ্যুদয় হইতে লাগিল তখন সিপাহীদিগের যেরূপ সামরিক শক্তিসামর্থ' ছিল, এক্ষণে ভারতীয় 
সিপাহীগ্রণের আর সেরূপ শক্তি সামর্থ নাই।--তখন সিপাহীদ্দিগের মনে যেমন যুদ্ধ-লালসা ম্বতঃই 
জাগিয়! উঠিত, অধুনা তাহাদের সে সামরিক তেজঃশভি, অন্তত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে প্রধানতঃ 
ছইটি কারণ নির্দেশ কর! যাইতে পারে :--প্রথমতঃ, এক্ষণে দেশৈর সর্বত্র শান্তি বিরাজমান ; দ্বিতীয়তঃ 
এক্ষণে বহসং্যক ইতর জাতীক্ম ভীরু ব্যক্তিদিগকে সৈন্য-শ্রেণীভূক্ত কর! হইতেছে ? হয়তে। তাহারা 
সন্ধযবহারেই সন্তষ্ট। কোন কোন স্থলে ব! ধূর্ত ব্রাঙ্মণদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করার প্রথ! বর্তমান রহিয়াছে ; 
কারণ ব্রাঙ্মণগণ সহজেই অধ্ধীনতা শ্বীকার করে ; তাহারা বিদ্বান এবং বিচক্ষণ । তৃতীরতঃ, একাধিপত্য 
এবং একইরূপ শাসন-প্রণালী দেশের সর্বত্রই প্রচলিত; এবং সেইরূপ শাসন-প্রথা অক্ষুপণ রাখিতেই সর্বদা 
চেষ্টা হইয়া থাকে । ভারতবাঁসী সকলেই কোনও না কোনও দলের পক্ষপাতী । অব্যবহিত অধিনায়কের 
প্রতি তাহায়। বাহাতে অনুরক্ত হয়, তৎপক্ষে তারতবাসীকে উৎসাহিত কর কর্তব্য। ইংরাজ-সেনায়ক 
যেকসপ গবর্ণমেপ্টের প্রাতি অন্ুরভ্ত, ভারতবাসীকেও তেমনই গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরত্ত রাখিতে 
হইবে। বাহার কোনও জাতি ব। বংশের অধীন ব্যজিম্ প্রতি অনুরক্ত, জথব। যাহার, জারগীয়দার 
ফিংবো বেতনভোঁগী দলগতিদিগের প্রতি আসক্ত, তাহারা কখনও রাজনীতির গুঢ় উদ্দেশ্যে, 
বিজ্তষ বিশ্বাস বলে পরিচালিত হয় ন1; সেই, সৈম্কদলের ইংয়াদ-পরিচালক-গণের. উপর যথেচ্ছ 
জ্তুচ। তত থাকা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন 'যোদ্ধঙ্গাতিকে লইয়া, খ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে সৈহাদল গঠিত 
হইলে, তাহাদের পরম্পরের মধ্যে ধিবাদ-বিসম্বাঘ সম্ভাবন!। তাহাতে পরস্পরের মধ্যে 
সংঘর্ষ খটিতে পারে । সে ক্ষেত্রে তাহাদের অন্তরে উচ্চ সামরিক আদর্শ হিস্তার করিতে হইবে। ইরেকস. 
বগি নিযশ্রেণীর যোছজাতির সহিত দিলিতে না চায়, অথবা ধর্মবংগ্কারকয়পে তাহার দধ্যে নবজীবন. 
লাগার ক্ষর়িতে ন! পারে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে বে চিন্তা-শোত প্রত্যাহিত, তযভুঘারী শাসনপ্রণালী 
' শ্ররর্তিত করিয়। অধিকৃত রাজ] রক্ষা কর্িবে। রা 


ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ৩৫৭. 


পরিতৃপ্ত হইবে, _ভারতের সর্বত্রই সেই ভাঁব পরিস্ষট। কিন্তু এক্ষণে শিখগণ পাখির 
শক্তির কঠোর হস্তে সংহত হইল; নৃতন জাতির অত্থযদয়ে সর্বগ্র নৃতন ভাবে পরিব্যগ্ 
হুয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উচ্চাকাজ্ষা লোপ পাইতে লাঁগিল। কিছুকাল 
পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলামোত বদ্ধিত রহিল। নূতন নৃতন উচ্ছ্বাসে মনে নৃতন নৃতন চিন্তা 
স্থান লাভ করিল । তাহাঁতে বোধ হইতে লাগিল, হয়তো কোন সময়ে কোন অজ্ঞাত- 
নামা অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া, নৃতন ধর্মনীতি প্রচার করিবেন ; তাহাতে জেন্দাভেম্ত 
এবং সিবিলাইন লিতস্-এর অতল-তলে বিশ্বৃতি-সাঁগরে বেদ এবং কোরাণ গ্রবতিত 
ধর্মকে নিক্ষেপ করিবে । কিন্তু তাহাতে জান এবং সন্নীতির একটি আলোক-রেখা 
সম্ভবতঃ বিলীন হইবে না; যে বিশ্বাস বলে খুষ্টধর্মাবলম্বী শাঁসনকর্তগণের সত্য 
সমলঙ্কৃত, সেই জ্ঞাননীতিই তাহার প্রবর্তক। আশাকরি, ইংলগ্ডের শাসন প্রণালী 
শিক্ষল হইবে ন। যে কারণে ভারতে অসংখ্য প্রজার প্রাণে ব্যাথার সঞ্চার হয়ঃ তাহার 
নিগৃঢ় তথ্য অঙ্সন্ধান করিয়া, সেই ব্যথা নিবারণের উপায় উল্তাবন করিলে, ইংলগ্ডের 
যশোগৌরবের নবীন জোতি উদ্ভাসিত হইবে ;--ইংলগ্ড বংশপরম্পরার নিকট কৃতজ্ঞতা 
লাঁভ করিবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হয়, তদ্রেপ বিধি-বিধানের 
প্রবর্তনায় লোকের উদ্বেগ-অশাস্তি দূর করিতে পারিলে, নৃতন উদ্দীপনায় নৃতম পথে 
পরিচালিত হইয়া, জনসাধারণ নিঃসঙ্োচে সত্য-ধর্মের প্রাধান্ত স্বীকার করিবে ; এবং 
স্বাধীনতা ও উন্নতিবিধায়ক সভ্য গবর্ণমেণ্টের অনুগত হইবেঃ সন্দেহ নাই । 


উপমৎহার 
প্রথম পল্জিচেন্ছুছ 
দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ। 


১৮৪ ৭-৮৪৮ | 


[ পূর্বস্থতি ৮ মুলরাজের দেওয়ানী পদ পরিত্যাশে সঙ্ধল্প ;--পদত্যাগ্নের কারণ +_রসিডেন্ট লরেন্দের 
প্রতিজ্ঞা ;_ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা; ব্রিটিশ সৈন্য সাহায্যে খ। সিংহের দেওয়ানী পদ লাভের 
চেষ্টা; আহত ব্রিটিশ কর্ণচারিদ্বয় ;_ইদ্গায় ব্রিটিশ পক্ষের অবস্থান ঃ-মুলরাজকে আত্মসমর্পণের 
আদেশ ;__মুলরাজের মম্বীকৃতি ও দলপুষ্টি ; শিখগণের ব্রিটিশ-পক্ষ পরিত্যাগ ৮_-বিভীষিকায় ব্রিটিশ- 
পক্ষের আত্মরক্ষার চেষ্টা ;_উন্মন্ত জননাধারণ কর্তৃক ইদ্শা মাক্রমণ ;-ইংরেজ কর্ণচারিদ্বয়ের হত্যা ও 
খ] সিংহের বন্দিত্ব দ্বিতীয় শিখবুদ্ধেৰ সথচন। ; -কার ভ্রুটির কি পরিণাম !] 


দিনমণি সাদ্ধ্যগগনে ঢলিয়! পড়িলেব ; সন্ধার আধার ধীরে ধীরে সংসার গ্রাস 
করিবার জন্য অগ্রসর হইল। পঞ্জাবের গৌরব-হর্ধ রণজিৎ সিংহের লোকান্তরে গমন 
করিলেন; পঞ্জাব ধীরে ধীরে অধীনতার আধারে আচ্ছন্ন হইল। প্রথম শিখযুদ্ধের 
অবসানে, পোব্রাওনে শিখস্টপন্যের পরাজয়ে, এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টান্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর 
সদ্ধিসর্তে, সেই আধার ঘনীভূত হইয়া আসিল। যে ষড়যন্ত্রের প্রভাবে দৃষদ্বতীর অনন্ত- 
সলিল-প্রবাহে হিন্দু-গৌরব নিমজ্জিত হইয়াছে ; যে যড়যন্ত্রে সিরাজের বঙ্গ-সিংহাসন 
অনায়াসে ইংরেজের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছে ; সেই ফড়যন্ত্রই শিখ-সাআ্রাজ্যকে 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়! ফেলিল। শিখ-কুল-কলঙ্ক লাল সিংহ ও তেজ সিংহ ইংরেজের 
সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই জন্মভূমিকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। সেই গৃহ-বিভীষণ- 
গণের চক্রান্তেই মুদ্‌কি, ফিরুসহর, আলিওয়াল, সোত্রাওন প্রভৃতির সংগ্রামে শিখগণ 
পরাজিত হইল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলেই গোলাপ সিংহ প্রমূখ শিখ সর্দাররা ব্রিটিশ- 
গবর্ণমেন্ট সমীপে অবনত মস্তকে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন | একদিন রণজিৎ সিংহের 
প্রবল প্রতাপের সম্মুধে মস্তক অবনত করিয়াঃ গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিপ্টে!, সহকারী 
মেটকাফকে পাঠাইয়া, পঞ্জাবের সহিত সখ্যত'-স্থাপনে কৃতন্কৃতার্থ হইয়াছিলেন ; আর 
আজ সেই পঞ্জাব, চক্রীর চক্রান্তে পড়িয়া বুটিশের ঘারে সন্ধি-প্রার্থী হইয়া! তাহার পঞ্গানত 
হইল। কালের কি বিচিত্র গতি! সোব্রাওনের যুদ্ধের পর, সন্ধিসতে বন্দোবস্ত হইল, 
--দলীপ সিংহ নাম মাত্র পঞ্জাবের শাসনকর্তা! রহিলেন? তাঁহার জননী রাণী বিন্দান বা 
চক্ীবতী অভিভাবিকা নিযুক্ত হইলেন ; ব্রিটিশ রেসিভেণ্ট সার হেনরি লরেন্সের পরামর্শ 
অনুসারে রাজকার্য নির্বাহিত হইবে । এই সন্ধির ফলে, 'জলদ্ধর গোয়াব* (শতক এবং 
বিপাশ| নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশ ঈমৃহ ) ইংরেজগণ অধিকার করিয়া বসিলেন ; ইংরেজের 


৩৬৩ শিখ-ইতিহাঁস 


যুদ্ধের ব্যয়ভার, দেড় কোটা টাঝ1, পঞ্জাবকে বহন করিতে হুইল ; লাহোরে একদল বৃটিশ 
-সৈম্ত অবস্থিতি করিয়া শিখ-উন্নতির গতিরোধ করিল । একটা মন্ত্রিসভার | 1768৫7 
০10011 ) পরামর্শ অন্থসারে পঞ্জাবের রাজ-কার্ধ নির্বাহ হইতে লাগিল । ব্রিটিশ- 
রেসিডেপ্ট তাহার বর্তৃস্থান অধিকার কবিয়! রহিলেন। শিখ-সৈম্তগণ ইংরেজের অধীনতা 
স্বীকার করিয়া, ইংরেজের নিকট রণ-কৌশল শিক্ষায় নিযুক্ত ₹ইল। যাহার! পিরুদ্ধ মত 
প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে পঞ্জাব হইতে স্থানাস্তরিত করা হইল | এইরূপে 
প্রকারাস্তরে ইংরেজের শাসনকার্য চলিত লাগিল। ইংরেজের আশ্রয়ে লালিত পালিত ও 
বঞ্ধিত তইয়! বয়ংপ্রাপ্ত হইলে, দলীপ সিংহ পঞ্জাবের স্বাধীনতা ফিরিয়! পাইবেন, »-এই 
মাজ প্রচার রহিল। ফলতঃ, প্রথম শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব নামে মাত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়। 
পরিচিত হুই:লও) উহার অস্ত'গৌরব সম্যকরূপে বিধ্বস্ত হইয়! গেল। 


অতঃপর ১৮৪৭ খৃষ্টানদের শেষভাগে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হাণ্ডিঞ্জ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ 
করিলেন? লর্ড ডালহৌসি ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। পঞ্জাবে সে জময়ে কোনই 
অশান্তির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রবল বঞ্ধাবাতের পূর্বে প্রক্কৃতি যেরূপ গ্রশীস্তভাব ধারণ 
করে তখন পঞ্জাবে যেন সেই প্রশান্তভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্ত রাজ্যলোলুপ ডালহোৌসির 
পদার্পণে, পঞ্জাবের সা'দ্ব্য-গগনে সহসা একখণ্ড গাড় মেঘের সঞ্চার হইল । সোহান মলের 
পু মূলরাজ, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে নূলতানের দেওয়ান-পর্দে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন | পিতার 
সায় মূলরাজ উচ্চাভিলাষী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন | তাহাকে দেওয়ান-পরদদে অভিষিক্ত 
করিবার সময় লাহোরের বন্তৃপক্ষগণ তাহার নিকট এক লক্ষ টাক1 “নজরানা” চাহিলেন । 
সে সময় লাহোরে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত | স্থতরাঁং নুলরাজ “নজরানা* পরিশোধ 
করিলেন না ; অধিকস্ত ন্যায্য রাজন্ব প্রেরণেও পরাজ্মুখ হইলেন। এইবার তাহার প্রাতি 
লাহোরের ব্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি পড়িল) তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য 
তাৎকালিক প্রধান মন্ত্রী লাল সিংহ একদল পসন্ত প্রেরণ করিলেন। মৃলরাজও তাহাদের 
বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল | সেই সংঘর্ষে 
লাহোরের সৈম্যদলের পরাজয় হয় । অবশেষে ইংরেজগণ সেই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করায়, 
মুলরাজের সহিত এক নৃতন বন্দোবস্ত খ্ির হইল | মূলরাঁজ কতকগুলি সম্পত্তি পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলেন ; বাকী রাজন্ব প্রদানে স্বীকার করিলেন | এতদিন যূলরাজ যে 
পরিমাণ রাজ্য অধিকার করিয়া, যে পরিমাণ রাজন্য গ্রান করিতেন নূতন ব্যবস্থায় তাহার 
বন ব)ত্যয় সংঘটিত হইল, রাজ্যের পরিমাণ কমিয়া গেল ; কিন্তু রাজন্বের হার বৃদ্ধি 
পাইল । ১৮৪৭ খুষ্টাবধের শরৎকালে শস্তোৎপত্তির সময় হইতে তিন বৎসর পর্যস্ত শেষোক্ত 
বন্দোবস্ত প্রবল রহিল ; এ সময় পর্বস্ত যূলরাজ নৃতন হারে রাজস্ব গ্রদ্দানে বাধ্য হুইলেন। 
এইপ্পপ কঠোর সর্তে বাধ্য হওয়ার অব্যবহিত পরেই কিন্তু যূলরাজের দারুণ অনুশোচনা 
উপস্থিত হইল । অতঃপর ১৮৪৭ নবেস্বর মাসে লাহোরে উপস্থিত হইয়া, মূলরাজ মুলতান 
"প্রদেশের দেওয়ানী-পদ পরিত্যাগ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন | তখন সার 
£েনরি লরেন্সের পরিবর্তে, তাহার ভ্রাতা মিঃ জন লমেন্স লাহোরে রেসিডেপ্ট পে 


দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ৬৬১ 


প্রতিষ্ঠিত। তিনি মূলরাজকে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন, পুনবিবেচন! করিয়া 
দেখিতে কহিলেন। কিন্তু মূলরাজ তাহ! শুনিলেন না; তিনি যথারীতি লাহোর দরবারে 
পদত্যাগশ্পন্ত্র প্রেরণ করিলেন । রেসিডেপ্ট লরেন্স সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর সম্বন্ধে 
বাধা দিলেন?) মূলরাজের কয়েকটি সর্তে কোন-ত্রমেই স্বীকার হওয়া যার 
না বলিয়া, তিনি আপত্তি তূলিলেন। এইরূপে কিছু দিন কাটিয়া গেল অত:পর পুনরায় 
মূলরাজ রেসিভেপ্টের নিকট আর এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিলেন? এবং তিনি ষেকি 
জন্য দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন, পঞ্রে তাহার দুইটা প্রধান কারণ উল্লেখ 
করিলেন । সে কারণ দুইটা এই ;-_- প্রথমতঃ পঞ্জাবে নৃতন বাণিজ্য শুক স্থাপিত হওয়ায়, 
তাহার রাজন্ব আদায়ে সমূহ বিস্ব ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ)সংপ্রতি প্রজাবর্গ লাহোর-দরবারের 
নিকট পূনবিচা'র প্রার্থনার স্বত্ব লাভ করিয়াছে? তাহার ফলে, তাহার ক্ষমতা বিশেষ কমিয় 
গিয়াছে। রাজন্ব সংগ্রহে তিনি আর কাহারও প্রতি কোনরূপ পীড়ন করিতে পারিত্েছেন 
না। প্রধানতঃ শেষোক্ত কারণেহ মূলরাঁজ পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত | যেহেতু, পূর্বে 
তাহার আয়ের পথ বিস্তৃত ছিল) কিন্তু এক্ষণে পুনবিচারের ক্ষমতা-হেতু সে পথ সীমাবদ্ধ 
হইয়! গিয়াছে । সে ক্ষেত্রে মূলতান প্রদেশের কোনও অভিযোগে দরবার হর্দি আর 
কর্ণপাত ন! করেন, তাহ! হইলে মৃলরাজ পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত আছেন । 
যাহা হউক, তাহার এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল ন|। স্থতরাং তিনি পদত্যাগেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই- 
লেন। পরম্থ এই সময়ে রেসিডেপ্টের নিকট তিনি দুইটা প্রার্থনা! জ্ঞাপন করিলেন $-- 
প্রথমতঃ, তাহাকে একটী “জায়গীর” দেওয়ায় বিষয় স্বীকার করা হউক ; িতীয়তঃ, 
তদ্বিষয়ে কোনও শেষ মীমাংসা না হওয়া পর্বস্ত, তাহার পদত্যাগ-পন্জের বিষয় গোপন রাখা 
হউক। 'জায়গীর' দেওয়া সম্বন্ধে রেসিডেপ্ট অবশ্ঠ পাকাপাকি কোনও উত্তর দিতে পারিলেন 
নাঃ পরন্ত এ প্রার্থনার ধ্ষিয় বিশেষরূপ বিবেচনা! করা হইবে, এইমাত্র আশ্বাস দিলেন । 
তবে সূলরাজের পদত]াগ-পত্রের বিষয় যে গোপন রাখ! হইবে, তৎসম্বন্ধে তিনি প্রতিজ্ঞা-বন্ধ 
হইলেন | এ পাত্যাগ-পত্রের বিষয় রেসিডেন্টের অধীনস্থ রাজনৈতিক বিভাগের 
কর্মচারিগণ এবং ত্রিটিশ-গবরমেপ্ট মাত্র জানিতে পারিবেন, লাহোর দরবারকে এ বিষয় 
কদাচ জানান হইবে না১--তথন ইহাই স্থির হইয়া! গেল । 

১৮৪৮ খৃষ্টানদের ৬ই মার্চ সার ফ্রেডারিক কারি লাহোরের রেসিডেন্ট পদ প্রাপ্ত 
হইলেন। তাহার আগমনের পূর্বে মিঃ লরেন্স পুনরায় মূলরাজকে এক পত্র লিখিলেন; 
মুলরাজ এখনও যদি পদত্যাগ করিতে কুষ্টিত হুন, তিনি অনায়াসে আপন পদত্যাগ-পন্ধ 
ফিরাইয়! লইতে পারেনঃ-_-লরেম্দের পত্রের ইহাই মর্ম। কিন্তু মূলরাজের মানসিক দৃঢ়তা 
তখনও অক্ষু্র রহিল; তিনি পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না । 
অতঃপর নৃতন রেসিডেন্ট স্তার ফ্রেডারিক কারি সূলরাজের পদত্যাগ-পত্রের বিষয় আলোচনা 
করিতে আরম্ত করিলেন $ তিনি দরবারের সহিত এঁ সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে চাহিলেন । 
মিঃ লরেন্স কিন্ত তদিষয়ে ঘোর আপত্তি উাপন করিলেন; দরবারের নিকট এঁ পত্র গোঁপন 
রাখ! হইবে বলিয়! তিনি যে প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইয়াছিলেন, তাহা! জ্ঞাপন করিলেন । বিশস্ত 


৩৬২ দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ 


ফ্রেডারিক সে আপত্তি শুনিলেন না। যূলরাজ পুনঃপুনঃ পদত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিতেছেন বলিয়! তাহার পদত্যাগ-পত্র সার ফ্রেডারিক দরবারে উপস্থিত করিলেন। 
দরবারে সে পদত্যাগ-পত্র মঞ্জুর হইল। তখন খা! সিংহ মূলতানের নৃতন দেওয়ান নির্বাচিত 
হইলেন। মুলতান যাত্রায় তাহার সাহায্যের জন্য ছুইজন ব্রিটিশ-কর্মচারী তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে চলিলেন। সেই সঙ্গে কতকগুলি সৈম্ত-সামস্তও তাহার প্রহরীরূপে প্রেরিত হইল। 
দুই জন ব্রিটিশ কর্মচারীর একজন,--মিভিল সাভিসের মি: পি. এ. ভ্যানস্‌ এগনিউ, 
অন্তজন,_- প্রথম বোগ্ে ফুসিলিয়ার” সৈম্তদলের লেফ.টেনাণ্ট ডবংলিউ এ এপ্ডারসন । 
লেফটেনাণ্ট এগনিউ একদল গুধ্? সৈন্য পরিচালন! করিতে লাগিলেন 7 সেই মৈন্যদলে 
ছয় শত পদাতিক, পাঁচ ছয় শত অশ্বারোহী এবং এক দল গোলন্দাজ সৈন্ত প্রস্তুত হইল। 
তৎকালে মূলতানে যে সমস্ত সৈন্ত অবস্থিতি করিতেছিল, তাহার্দিগকে লাহোরে আনয়ন 
করিয়া তৎপরিবর্তে সৈম্যদল প্রতিষ্ঠা করাই এই টসন্যদস-প্রেরণের গুঢ়' উদ্দেস্ত | সৈন্যদল 
স্বলপথে অগ্রসর হইতে লাগিল, এগারসন এবং এগ. নিউ জলপথে যাত্র! করিলেন। ১৮ই 
এপ্রিল তারিখে মূলতানের সমীপবতাঁ “ইদ গা” নামক একটা প্রশস্ত অষ্টালিকায় সৈন্থদলের 
সহিত তাহাদের সম্মিলন হইল। ইদ্‌গা অট্রালিকা মুসলমানদিগের নিমিত। ছুর্গের 
উত্তরাংশ হইতৈ গোলা বর্ষণ করিলে অনায়াসে সে গোলা অট্রালিকায় পৌছিতে পারে__ 
মূলতানের এতই নিকটে এ অট্টালিকা অবস্থিত ছিল। নূতন দেওয়ান ও ইংরেজ-সৈন্য 
সহসা সেই অট্রালিকায় আশ্রয় গ্রহণ করায় মূলরাজ বড়ই বিস্মিত হইলেন | ইংরেজ 
রেসিডেপ্ট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গোপন রাখিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; অথচ 
সসৈম্য নৃতন দেওয়ান মূলতান দখল করিতে আসিলেন ;--ইংরেজের এ বিশ্বাসঘাত ক্কতায় 
তিনি মর্মে মর্মে আহত হইলেন | যাহ! হউক, এ দিন ( ১৮ই এপ্রিল ) ছুই বার ইদগায় 
আসিয়া তিনি নৃতন দেওয়ান ও ইংরেজকর্মচারিদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । তাহার 
আবেদন প্রভৃতি সম্পর্কে নান! কথাবার্তা চলিল। অতঃপর সে প্রসঙ্গে আর কোনই 
ফললাভের সম্ভাবন! নাই দেখিয়া, মূলরাজ অন্তরে দারুণ ব্যথিত হঠলেন । কিন্তু তখন 
আর উপায় কি? অগত্যা নৃতণ দেওয়ানের হস্তে নৃূলতান-ছুর্গ সমর্পণ করাই স্থির হইল। 


পরদিন ১৯এ এপ্রিল প্রত্যুষে সর্দার খ। সিংহ এবং ব্রিটশ-কর্মচারিন্বয় মূলরাজের 
নিকট হইতে মূলতান হৃর্গের স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিলেন। দুর্গের সমস্ত চাঁবি তাহাদের 
হস্তগত হইল । ছুই দল গুর্ধা-সৈন্য ছুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। নৃতন শান্তিদল দুর্গের 
প্রহরা-কার্ধে নিযুক্ত হইল।” সহসা এবংবিধ পরিবত নাদি সাধিত হওয়ায়, মূলতান-ছুর্গের 
পৈনিকপুরুষগণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল ; তাহার! দারুণ অপমানিত 
হইলট্বলিয়া মনে করিতে লাগিল। অতঃপর, ইংরেজ-কর্মচারিদ্বয়, বাক্চাতুর্ধের বিকাশে, 
মূলতানের সৈম্তগণকে নৃতন আশায় আশ্বাসিত করিয়া, প্রত্যাগনের জন্ত প্রস্তুত হইলেন । 
কিন্তু সে অপমানের সময়, বৃথ! লুন্ব-আশ্বীসে সৈম্তগণের উত্তেজন! নিবারিত হইবে কেন ? 
মূলরাজের সৈন্তগণ অনেকেই ক্ষেপিয়! দাড়াইল। ফটক পার হইয়া মিঃসএগনিউ খালের 
মাকোঁর উপর দিয়া ঘোড়া চালাইয়াছেন $--অমনি মুলরাজের একজন সৈম্ত তাঁহাকে 


ঘিতীয় শিখযুদ্ধ ৩৬৬. 


আক্রমণ করিল। প্রথমেই বল্পমৈর আঘাতে তাঁহাকে ঘোড়া! হইতে ফেলিয়া দিল,পরক্ষণেই 
তরবারি দ্বারা তাঁহাকে গুরুতরূপে আহত করিল। আর ছুই একটী আঘাত প্রাপ্ত 
হইলে, তখনই এগনিউএর প্রাশবায়ু বহির্গত হইত; ইত্যবসরে এগনিউ-এর শরীররক্ষকগণ 
অগ্রসর হইল। তাহাদের কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওয়ায়, নুশংস ঠসনিক-্পুরুষ খালের মধ্যে, 
পড়িয়া গেল। নিদারুণ আহত হইয়া এগনিউ প্রাণে রক্ষা পাইলেন | ইংরেজ 
এঁতিহাসিকগণ বলেন,-_দূলরাজ এ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন) কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে 
কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই ; বরং এই হত্যাকাণ্ডের সময়' জনসজ্ঘের মধ্য দিয়া 
বেগে ঘোড়া চালাইয়৷ তিনি দুর্গের বাহিরে আপন “আম খাস” প্রাসাদে পালয়ন 
করিয়াছিলেন । যাহ! হউকঃ এ ক্ষেত্রে কেবল যে এগনিউ আহত হইলেন, তাহা 
নহে। লেফটেনাপ্ট এগারসন এ সময় অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিতেছিগেন। 
মূলরাজের কয়েকজন শরীর-রক্ষক, তাহাকেও আক্রমণ করিয়া গুরুতর-রূপে আহত 
করিল; তিনি মৃতবৎ অচৈতন্তভাবে পথিমধ্যে পড়িয়া রহিলেন | অচৈতন্য অবস্থায়, 
কতকগুলি গুর্থা-সৈন্য শিবিকায় করিয়া তাহাকে ইদগায় লইয়া আসে । এই সময় খা সিং 
এবং মূলরাজের সন্বন্ধী রং রাম কর্তৃক এগনিউও ইদ্‌গাঁয় সংবাহিত হন | প্রধানতঃ রং 
রামের চেষ্টায় একটা হাতীর উপর করিয়া! এগ নিউকে ইদ্‌গায় আন হইয়াছিল 7) এবং 
তাহার ক্ষতস্থানসমূহে তখনকার মত যেমন-তেমন করিয়! ব্যাণ্ডেজ বীধিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। এগনিউ অপেক্ষাকৃত সবল ছিলেন ; কিন্তু এগ্ডারসান আর উঠিতে পারেন 
নাই। বলা বাহুল্য, এই বিপর্যয়ের সময় ব্রিটিশ-পক্ষের সৈন্যগণ দুর্গাধিকার ত্যাগ করিয়া 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল । 

আহত অবস্থাতেই এগ নিউ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া লাহোরের রেসিডেন্টের নিকট 
এক পত্র লিখিলেন, এবং লেয়-প্রদেশে রাঁজন্ব-সংগ্রহের ও শাস্তি স্থাপনের জন্য লেফ টেনাপ্ট 
এড-ওয়ার্ডসের অধীনে যে একদল সন্য ছিল, তাহাদিগকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন। 
অধিকন্ত তিনি মূলরাজকেও এক প্র লিখিলেন | মূলরাজ যদি আপন নির্দো যিতা গ্রতিপন্জ 
করিতে চাহেন, তাহা হইলে অপরাধীর্দিগকে ধরিয়া লইয়া হ্ুয়ং ইদ্‌গায় আসিয়া উপস্থিত 
হউন,__-সেই পঞ্রে তাঁহার প্রতি সেইরূপ আদেশ জারি হইল। মূলরাজ কি ভাবিলেন, 
তাহা বলা যায় না ; হয় তো তিনি মনে করিলেন, যাহারা একবার তাহার সহিত বিশ্বাস- 
ঘাতকত! করিয়াছে, তাহার! আবারও যে বিশ্বাস-ঘাতকত| ন! করিতে পারিবে, তাহারই 
বা কারণ কি? যাহা হউক, এগংনিউর প্রস্তাবে মূলরাজ অন্বীকৃত হইলেন । প্রস্তাবিত 
বিষয়ে আপনার অক্ষমতার বিষয় জানাইয়া তিনি বলিয়া পাঠাইলেন,-_মূলতানের হিন্দু ও 
মুসলমান সমস্ত সৈন্যদল এক্ষণে বিদ্রোহী হইয়াছে ? ব্রিটিশ কর্মচারিগণ আপনাদের 
নিরাপদ-পথ আপনারা অন্বেষণ করুন। যৎকালে মূলরাজ এই উত্তর প্রদান করিলেন, সে 
সময়ে মূলতানের প্রধান প্রধান হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ সামস্ঞগণ তাঁহার সম্মুখে 
উপস্থিত? সকলেই হ্থ স্ব ধর্ম্মের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া মূলরাজের পক্ষাবলঘনে স্বীক্কত- 
ইইতেছে.; --এই অবস্থা দেখিয়া, এই সংবাদ লইয়া, দূত ব্রিটিশ-শিবিরে প্রত্যাগমন 
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করিল। তখন মূলরাজ ও ব্রিটিশ-পক্ষের মধ্যে যে কি বিষম ভাব-প্রবাহ গ্রবাহিত হুইল, 
'তাহ! সহজেই অন্থমান কর! যাইতে পারে। 

মূলরাজের পূর্ব অভিসন্ধি যাহাই থাকুক, এক্ষণে তিনি প্রকাস্ত বিদ্রোহী বলিয়! 
পরিগণিত হইলেন । ইতিমধ্যে ১৯এ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় ব্রিটিশ-সৈম্তের ভারবহনকারী 
পশুপাল নুস্তিত হইল। তখন আর তাঁহাদের পলায়নের পথ রহিল না ) অগত্যা! 'ইদগা, 
'ট্টালিকায় ব্রিটিশ-সৈন্যগণ যথাসস্ভব আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন ৷ তখন তাহাদের 
সমস্ত সৈন্য এবং ভৃত্যগণ প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিল ] এবং লাহোর হইতে যে 
ছয়টি কামান আন! হইয়াছিল, প্রাটীরপার্থে সেই কামান-শ্রেণী সজ্জিত হইল । সেই 
অবস্থায় অতি নৈরাশ্ত্ের মধ্যে ব্রিটিশ-পক্ষ ঝালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাহাদের 
মনে হইল, আর তিন চারি দিন কাল যদি তাহারা এইভাবে আত্মরক্ষা করিতে পারেন 
তাহা হইজে, তাহাদের সাহাষ্যার্থ সৈন্যদল আসিয়া পড়িবে ; তাহা হইলে, আর কোনই 
আশঙ্কার কারণ থাকিবে না। কিন্তু পরদিন প্রাত্কালে তাহাদের সকল ভরসাই লোঁপ 
পাইল। ছুর্গের কামান-সকল ইদ্‌গার দিকে অগ্রিবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু ইদ্‌গার 
ইয়টি কামানের একটির অধিক তোপ দাগিবার সুবিধা হইল না। অধিকন্ত, ইংরেজের 
সহরে লাহোরের গোলন্দাজগণ তোপ দাঁগিতে অন্বীক্ূৃত হইল; তাহার! দলে দলে 
পদত্যাগ করিতে লাগিল। শেষ এমন হইল, খ! সিংহ এবং আট দশটি সৈন্য ও ব্রিটিশ 
কর্মচারিদ্বয়ের কয়েকটি ভূত্য ব্যতীত আর কেহই তাহাদের সাহায্য করিবার রহিল না। 
তখন, বিপক্ষগণকে বাধা দেওয়ার সকল আঁশা-ভরসা লোপ পাইল দেখিয়া, ব্রিটিশ- 
কর্মচারীরা মূলরাজের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন; মূলরাজ তাহাদিগের গ্রতি আত্ম- 
সমপ্পণকারী বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করেন,__পত্রে ইহাই জানান হইল। মূলরাজ তাহাতে 
বলিয়া! পাঠাইলেন,_ ব্রিটিশ-কর্মচারিগণ দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করুন? তাহাদের 
প্রতি কেহই কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। অর্থাৎ, প্রকারাস্তরে তিনি জানাইলেন, 
£সন্যগণ তখন এতদুর উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল যে, তাহাদিগকে থামাইয়া রাখিবার ক্ষমতা! 
তাহার নাই; সে অবস্থায়, ব্রিটিশ-কর্মচারিগণের পক্ষে মূলতান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করাই শ্রেয়ঃ। মূলরাঙ্গ যাহা আশঙ্কা! করিলেন, কার্ধত:ও তাহাই সংখটত হইল। 
উন্মত্ত জনসাধারণ এবং সৈনিক পুরুষগণ বিকট হুঙ্কার করিয়া ইদ্‌গ! আক্রমণ করিল। 
সেই আক্রমণে খ! সিংহ বন্দী এবং ছুই জন ইংরেজ-কর্মচারী নৃশংসভাবে নিহত 
হইলেন। কোনও ঝোঁনও ইংরেজ এঁতিহাসিক বলেন,-ইদ্গ! আক্রমণ-ব্যাপারে 
সুলরাঁজের যোগাযোগ ছিল, এবং এই ব্যাপারের নেতৃগণকে তিনি পুরস্কত করিয়াছিলেন। 
এপসভিযোগ সম্পর্কে মূলরাজের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, এখন আর তাহা! বলিবেই 
বা কেঃ এখন আর তাহ! শুনিবেই ব! কে? তবে. এই হত্যকাণ্ডের জন্য. ব্রিটিশ- 
গবরমেন্টই যে প্রকাস্তরে দায়ী, তাহা! নিঃসক্ষোচে বল! যাইতে পারে। প্রথম শিখ- 
এুদ্ধের অবসানের পর, জদ্ধিসর্তা্ছসারে শিখ-রাজ্যে শাস্তি-সংরক্ষপ্নের ভার তাহারাই 
তে! আপন হত্তে গ্রহণ করিয়াছেন! সে ক্ষেত্রে, পুনরায় শান্িভঙ্গ হইলে, তাহারাই 
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কি তজ্জন্য দায়ী নহেন? হুশৃঙ্খপায় কার্ধ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়া বদি কেহ 
তাহা সম্পর় করিতে অক্ষম হয়, তঙ্জন্য কি কখনও অন্যে দায়ী হইয়া থাকে? 
অতএব, ইংরেজ রাজপুরুষতবয়ের এই নূশংস হত্যাকাণ্ডে মূলরাজ বা তাহার অধীনস্থ শিখ-- 
সৈন্যগণ যতই কেন দায়ী হউক না, সে দায়িত্ব ইংরেজের স্দ্ধেও বড় অল্প আসিতেছে 
ন]। কিন্ত ইংরেজ প্রবল-গ্রতাপশালী ; ইংরেজের গ্রতি দোষারোপ করিবে, কাহার 
সাধ্য? শিখগণের মন্দভাগা ; তাহাদের গৌরবের তটে ভাঙন ধরিয়াছে। স্থতরাং- 
ইংরেজের বুদ্ধির দোষে,_-তাহছাদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল-ম্বরূপে,--ঘে দুর্ঘটনা 
সংঘটিত হুইল; তাহার একমাত্র ফলভোগী হুইতে চলিল কিনা, শিখ সম্প্রদায়! 
মূলতানে এই ইংরেজ কর্মচারিতয়ের হতার ফলেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের হুচনা! 
হইল; পঞ্জাবের শ্বাধীনতা-হুর্ঘ চিরতরে অস্তঠড়ায় শায়িত হইলেন। কাহার দোষে, 
কাহার ক্রটিতে, পঞ্জাবের ভাগ্যে কি ফল ফলিল, সাহস করিয়া কে আর বলিতে 
পারিবে ? 


দ্বিতীস্্র পল্লিচ্ছ্হেদ 
দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সূত্রপাত 


[রেসিডেন্টের নিকট মুলতান দুর্ঘটনার সংবাদ :--তৎকর্ভৃক সৈশম্ঠ-প্রেরণের ব্যবস্থ। £_-শিখনৈচ্যের 
প্রতি অবিশ্বাস; প্রধান সেনাপতির নিকট সৈম্তসাহাষ্য প্রার্থন৷ ;-যুদ্ধারস্তে তাহার অনভিমত ;-__ 
পান্তর্ণর জেনারেলের বম্মতি- জ্ঞাপন ; - লেফটনাণ্ট এর্ডওয়ার্ডসের অভিযান ;-_-লেও অধিকার ; সসৈম্ঠ 
মূলরাঁজ কর্তৃক বাধা প্রদানের সংবাদে এড ওয়ার্ডসের জিরান্দ ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ ; -কটলাগ্ডের সৈগ্দলের 
সহিত তাহার সম্মিলন ;-লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডমের কৃতকার্যতা৷ ; -ডের] গাজি খ। আক্রমণ ;- ভাওয়াল- 
-পুরের খা কর্তৃক অতিরিক্ত সৈম্-সাহাব্য ;--উভয় পক্ষের সৈন্যবল $-_কিনারীর যুদ্ধ ;-ভাওয়ালপুরের 
সেনাপতির অকর্ণণ্যত1 £-একদল বিপ্রোহীর পরাজয় ;_হুছুসাম যুদ্ধে জয়লাভ ] 


ইদ্‌গার দুর্ঘটনার দুই দিন পরে সেই দুঃসংবাদ লাহোরে ব্রিটিশ-রেসিভেপ্টের নিকট 
উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন, বিদ্রোহী শিখদিগের উচ্ছৃজ্খপায় এরূপ 
“ঘটিয়াছে ; এ বিদ্রোহে মুলরাজ যে কোনরূপ লিপ্ত আছেন, তাহার বিশ্বাস হইল না। 
স্থতরাং বিভ্রোহিগণের দমনের জন্য তিনি নানাদিক হইতে মূলতানে সৈন্য প্রেরণের 
ব্যবস্থা করিলেন। সাত দল পদাতিক, ছুই দল স্থায়ী অশ্বারোহী এবং তিন দল 
গোলন্দাজ সৈন্ত ও বহু গোলাগুলি প্রস্তুত হইল ; অতিরিক্ত ১২ শত অশ্বারোহী সৈন্তে 
এক নৃতন দল সংগঠন করিয়াও এ অভিযানে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ 
ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের পর, ২৩এ এপ্রিল রেসিডেপ্ট মুলতানের বিদ্রোহের আহ্ুপৃিক 
বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন,__মুলতান-বিদ্রোহ দমন জন্য 
যে শিখসৈন্ত পাঠান হইতেছে, বিদ্রোহের গুরুত্ব পরিমাণে তাহা পর্যাপ্ত নহে । সংখ্যার 
অল্পত| অপেক্ষাও তাহাদের সততার বিষয়ে তাহার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল। এই 
সঙ্কট সমস্তার সময়, প্রধম তঃ১ রেসিডেন্ট ব্রিটিশপক্ষের স্থানান্তরযোগ্য কামানসমূহ লাহোর 
'হুইতে মূলতানে পাঠাইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন | কিন্তু পরক্ষণেই দেশীয় সৈন্তদলের 
বিশ্বাসঘাতকতা এবং ব্রিটিশ-কর্মচারিঘয়ের হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা উপলব্ধি করিয়া, তিনি 
সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। তখন তীহাঁর মনে হইল১--গলাহোর হইতে ব্রিটিশ-টসন্ত 
স্থানাস্তরিত করিলে, লাহোরেও বিপত্তির সম্ভাবনা আছে ; লাহোর দরবারের অধীনস্থ 
শিখ-সৈম্ভগণও যে সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা না করিতে পারে, তাহাই বা কে বলিল? 
'সে অবস্থায়, মূলতান আক্রমণের ন্বন্ ব্রিটিশ-সৈন্ত প্রেরিত হইলে, যাহাদিগকে মিত্র 
বলিষ্ মনে করিতেছি, তাহারাই হয় তো শক্র-সৈস্ভের সহিত যোগদান করিয়া বিষম 
'অনর্থ ঘটাইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্তের পর, তিনি পত্র লিখিলেন,.-“'এক্ষণে 
লাহোর হইতে ব্রিটিশ-সৈম্যদলকে মূলতানে পাঠাইয়! দিলে, শিখ-গবরমেশ্টের স্থারিত্ব- 
সম্বন্ধে কি ফল ফলিবে, বলিতে পারি না; সুতরাং এই অভিযানে আমি কোন প্রকারে 
ব্রিটিশ সৈন্চদলকে মূলতানে পাঠাইতে পারিলাম না।” রেসিডেপ্টের এই স্পট উত্তর 
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পাইয়াও ব্রিটিশপক্ষতক্ত শিখ-শাসনবর্তুগণ কিন্তু নিরন্ত হইতে পারিলেন না। তাহারা 
জানাইলেন যে,- ব্রিটিশ-সৈন্ের সহায়তা ব্যতীত মূলরাজকে দমন করা তাহাদের 
সাধ্যাতীত; যাহার! ব্রিটিশ কর্মচারিদ্বয়কে মূলতানে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগকেও 
দণ-বিধানের আশা! সদুরপরাহত। শিখ-সম্প্রদায়ের এবংবিধ উত্তরে অগত্যা রেসিভেপ্টকে 
একটু বিচলিত হইতে হইল; তিনি সে সঙ্বল্প পরিত্যাগ করিয়া, তাৎকালিক প্রধান 
সেনাপতি লর্ড গাফকে সিমলা.শৈলে এক পত্র লিখিলেন। পত্রে লিখিত হইল,--- 
“রাজনৈতিক পদ্ধতি-ক্রমে বিচার করিতে গেলে, এবং বুটিশ-ভারতের হিত কামনা 
করিলে, মূলতানের দিকে সৈন্ত-প্রেরণ আবশ্তক। সে হিশাবে, লাহোর দরবারের 
অধীনস্থ সৈন্যগণের সাহায্য না লইয়া, মূলতান ছুর্গ জয় এবং নগর অধিকার করাই শ্রম; । 
সেখানে শত্রুপক্ষের সহায়তায় যাহারা বাধ! প্রদান করিবে, তাহার্দিগকে দমন করিতে 
হইবে। বর্তমান অবস্থায় সেরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কর্তব্যাকতব্য বিষয়ে, সামরিক 
নীতি অন্গসারে আপনিই বিচার করিবেন।” রেসিডেপ্ট, মৃলতানে যুদ্ধ বাধা সম্ভব 
বলিয়! মনে করিয়াছিলেন কিন্তু সেনাপতি লর্ড গাফ অন্তমত প্রকাশ করিলেন । তিনি 
উত্তর দিলেন,_-“যদিও মুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় বৎসরের এক্প অময়ে জয়লাভের 
নিশ্চয়তা! নাই, তথাপি জয়লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াও মনে করি না। এই যুদ্ধ যদি 
অধিক কাল স্থায়ী হয়,.-আমাদিগের অভীষ্টলাভে যদি বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে, 
আমাদের বহুসংখ)ক টৈন্তের প্রাণনাশ জন্তাবনা। তাহাতে বহু নৈতিক ক্ষতিরও 
সম্ভাবনা ; ভবিষ্যতে আমরা যে সকল যুদ্ধব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব মনস্থ করিয়াছি, আমি 
আশঙ্কা করি, ইহাতে তৎপক্ষে বিপরীত ফল ফলিতে পারে ।”” সেনাঁপতির এই মতের 
সহিত গবর্ণর জেনারেলেরও মতানৈক্য ঘটিল না। সুতরাং প্রস্তাবিত যুদ্ধ কিছুকালের 
জন্য স্থগিত রহিল। 

সিদ্ধু নদের পূর্ব তীরে ডের! ফতে খ! নামক স্থানে লেফটেনাণ্ট এডওয়ার্ডস্‌ অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। ২২ এপ্রিল সন্ধ্যার সময় মিঃ এগনিউএর প্রেরিত সাহায্যত্প্রার্থনা- 
পত্র তাহার নিকট উপস্থিত হইল। সে পত্র পাইয়া, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
'না। ডেরাফতে খ| হইতে মুলতান ৯*ই মাইল দুরে অবস্থিত ) মধ্যে লেও নদী পার 
হইতে হয়। এডয়ার্ডস্‌ সত্বর মূলতান অভিমুখে সৈন্য-পরিচালনার বন্দোবস্ত করিলেন। 
১২ দল পদাতিক, ৩৫* জন অশ্বারোহী, ছুইটি বৃহৎ কামান এবং ২৫টি “জাঘুরক' 
বা ক্ষুদ্র কামান সেই অভিযানে বৃহৎ যাত্রা করিল। জেনারেল ভ্যান কটল্যাড বা্নু 
নামক স্থানে শিখ-দরবারের অধীনে সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে লেফটে- 
নাণ্ট টেলারের নিকট একদল পদাতিক-সৈন্য এবং ৪টি কামান পাঠাইবার জন্য পত্র 
লেখ! হইল। ২৪শে এপ্রিল তারিখে লেফটেনাপ্ট এভওয়ার্ডস্‌ সসৈন্যে নদী উত্তীর্ণ 
হইয়া! “লেও, অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহার আগমনের সংবাদে, যুলরাজের 
অধীনস্থ শাসনকর্তা, *লেও পরিত্যাগ: করিয়া চলিয়া! গেলেন £ বিন! বাধা-বিপত্তিতে 
'এভওয়ার্ডন্‌ সেই স্থান অধিকার বরিছ্জা বসিলেন। অতঃপর. এডওয়ার্ড তথায় জেনা 


৩৬৮ শিখ-ইতিহাঁস 


নিবাঁপ স্থাপনে কৃতনক্কল্প হুইলেন। তাহাকে বাঁধা দিবার জন্য চন্দ্রভাগ! নদী পার 
হইয়া মূলরাজ সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন,-এই সময় সেই সংবাদ প্রন্তি হইয়া 
মূলরাজের প্রতিরোধে এড ওয়ার্ডস উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে একটি প্রয়ো- 
জনীয় বিজ্ঞাপন-পত্র তাহার হস্তগত হইল। যে সকল শিখ-সৈন্য দল পরিত্যাগ করিয়া 
বিদ্রোহী হইয়া দাড়াইয়াছে, এড ওয়ার্ডসের অধীনস্থ শিখ-সৈন্যগণ তাহাদের আদর্শ 
অঙ্থসরণ করিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করে.--ইহাই সেই বিজ্ঞাপনের মর্ম। এই 
বিজ্ঞাপন-পত্র প্রাঞ্ হইয়া; এবং তাহার নিকট সেই বিজ্ঞাপন-পত্র উপস্থিত হইবার পূর্বে 
সম্ভবতঃ প্রত্যেক শিখ-টসন্য তাহা! দেধিপ্নাছে মনে করিয়া, শিখ-লৈন্যগণের প্রতি 
লেফটনাণ্ট এড ওয়ার্ডদের বিশ্বাস অস্তহিত হইল। তখন আর অগ্রসর হওয়া 
নিরাপদ নঠে মনে করিয়া সসৈন্যে সেনাপত্তি কটলাগ্ডের আগমন-প্রতীক্ষাঁয় তিনি বিলম্ব 
করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি আরও এক্ক কৌপল-জাল বিস্তার করিলেন ; 
শিধদিগের সহিত যাহারদের আদৌ সহাহ্ুভূতি নাই, বাছিয়! বাছিয়া সেই শ্রেণীর 
কতকগুলি আফণানকে তিনি আপন পৈনাদলে তৃক্ত করিয়া লইলেন। এমন সময় 
সংবাদ আসিল,_-সত্য সত্যই পাচ সহম্র টৈন্য এবং আটটি বৃহৎ কামান সহ চন্দ্রভাগা 
নদী পার হইয়া মূলরাজ অগ্রসর হইতেছেন ; ১লা মে তারিখে লেও নামক স্থানে 
তাহার পৌছিবার সম্পুর্ণ সম্ভাবনা আছে । আপনার অধীনস্থ ছুই-তৃতীয়াংশ সৈন্যের 
প্রতি সন্দেহ প্রযুক্ত লেফটনাণ্ট এভ ওয়ার্ডস্‌ বিপক্ষ সৈন্যের সন্মাীন না হওয়াই যুক্তিযুক্ত 
বলিয়া! মনে করিলেন। অতঃপর সিদ্ধু-নদ পুনরতিক্রম করিয়া, তিনি জিরান্দ দুর্গে 
আশ্রয় গ্রহণে কৃতসঙ্বল্প হইলেন। এই স্থানে ৪ঠ1 মে তারিথে স্ুবদান খার পরিচাশিত 
কতকগুলি মুদলমান পদাতিক সৈন্য এবং বৃহৎ কামান লইয়া জেনারেল কটলাগড আসিয়া 
তাহার সহিত যোগদান করিলেন। 

১৯ শে মে তারিখ পর্বস্ত যে সকল বুটিশ-সৈন্ত সমবেত হুইল, তন্মধ্যে চারি সহ 
সৈম্কে বিশ্বাসী বলিয়া বুঝা! গেল এবং ৮ শত শিখ-সৈন্ত অবিশ্বাসী বলিয়া প্রতিপর্র 
হইল। এই সময়ে দশটি বৃহৎ কামান এবং ২৯টি “জান্থরক"' নামক ক্ষুপ্র কামান বৃটিশ- 
পক্ষে আলিয়া জুটিয়াছিল। কিন্তু তখনও বিপক্ষ দলের সৈন্তসংখ্যা বুটিশ-ৈন্যের অপেক্ষা 
অনেক অধিক; স্থতরাং অগ্রসর হওয়৷ সম্বন্ধে এডওয়ার্ডস্‌ ইতন্ততঃ করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে ভাওয়ালপুরের নবাব বহুসংধ্যক সৈগ্য-সহ ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে 
আমিলেন £ শতক্র নদী পাঁর হইয়া মূলতান আক্রমণ করিবেন, তাহার এই সল্প 
হইল। দেই সংবাদে লেফটনাণ্ট এভওয়ার্ডসের আর আনন্দের অবধি রহিল না । 
২০শ্রটমে তারিখে তিনি লাহোরে রেসিভেপ্টকে পত্র লিখিলেন,--“এখন আমি মৃূলতান 
অবরোধে প্রস্তত হইয়াছি। আপনার সম্মতি পাইলে এবং ভাওয়াল খাকে আমার 
সাহায্য করিবার জন্ত আদেশ দিলে, গ্রীন্মের অবশিষ্ঠ সময় এবং বর্ধাকাল পর্যস্ত, বিজ্রোহী 
মূলয়াজকে আমি আবদ্ধ রাখিতে পারিব।” এই উদ্দেষ্তে এক্ষণে ডেরাগাজি খ! অক্রমণ 
করাই তাহার প্রধান উদ্দে্ত হইয়া দাড়াইল। মৃলরাজের অধীনস্থ জুলাল খা! নামক 
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একব্যক্তি ভেরাগাজি খ! এবং তাস্তগত প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। তাহার 
সহিত খয়র! খ। নামক একজন ক্ষমতাশালী সর্দারের মনোমালিন্য ছিল। এইবার 
বৃটিশ-পক্ষ খয়রা খার সহায়তা-গ্রহণে কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। “কণ্টকে নৈব 
কণ্টন্কং”--এই কুটনীতির প্রভাবেই ভারতে বুটিশ-সাম্রাজ্যের ংপ্রতিষ্ঠা। ডেরাগাজি 
খা আক্রমণেও তাহার! সেই নীতি অবলম্বন করিলেন। খয়রা খাকে হস্তগত করায়, 
তাহার পুত্র গোলাম হায়দার খ। কটলাণ্ডের সৈন্যদলে মিলিত হইল? এবং ২*শে মে 
তারিখে, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, গোলাম হায়দার নিজেই লুঙ্গা মল্কে সিম্ধুনদের 
পরপারে বিতাড়িত করিল। অতঃপর ডেরাগ।জি-খায় ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল 7 এবং 
বুটিশ পক্ষের কিছুমাত্র সাহাধ্য গ্রহণ ন! করিয়া, গোলাম হায়দার একাই আপনার 
সৈন্যদল লইয়া সে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল! ২০শে মে রাজ্বিযোগে এবং পর'দন প্রাতঃ- 
কাল পর্বস্ত ঘোর যুদ্ধ চলিল। এই যুদ্ধে মৃলরাজের পক্ষায় জুলাল খা! এবং তাহার 
সহচর লুঙ্গামল্ল ও ঠতন্য মল্ল পরাজিত হইলেন। এই যুগেই লুঙ্গ! মল্ল বন্দী, এবং 
ঠচতন্য মল্প নিহত হন। অবশেষে, আর কোন বাধা প্রদান ন! করিয়া, গেলাম হায় 
দারের হস্তে ডেরা গাজি খ। সমর্পণ পূর্বক বন্দী শিখ-সৈন্যগণ মুক্তিলাভ করে। গোলাম 
হায়দার নগর অধিকার করিয়া বসিলে, পরাজিত শিখসৈন্যগণ নদী পার হইয়া চলিয়। 
যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। 

ডেরা গাজি খার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মৃলরাজের পসৈন্যদল সিদ্ধনদের পূর্ব তীরে 
“কোরিসি'* নামক গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাহারা আর অধিক দুর অগ্রসর হইতে 
সাহসী হইল না। এই সময়ে ভাওয়াল খার সৈন্যদল শতক্র পার হুইয়! হুজাবাছ 
আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। মূলতান হইতে শুজাবাদ পচিশ মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত। ভাওয়াল খার ৫€সন্যদূল স্জাবাদের :দিকে অগ্রসর হইলে, মূলরাজের 
সৈন্যদ্ল তাহাদিগকে বাঁধা দিবার জন্য প্রস্তত হইল। মুলরাঁজ আদেশ প্রচার 
করিলেন, _বুটিশ-সৈন্য আতিয়া ভাওয়াল খাকে সাহায্য করিবার পূর্বেই যেন ভাওয়াল 
খাঁর সৈনদলের গতিরোধ করা হয় । 

প্রকারান্তরে এক্ষণে তিন দল পৈন্য তিন দিকে সমবেত হইল । নুলরাজের ঠৈনঢ 
মূলরাজের সন্বদ্ধী রঙ্গ রাষের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল; সেই দলে ৮ সহ 
হইতে ১* সহম্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং ১০ টি কামান সঙ্জিত হইল। 
ভাওয়াপুরের সৈন্যদলে ৮ সহন্র অশ্বারোহী ও পদাতিক, ১১টা বৃহৎ কাধান, এবং ৩ণটা 
'জানুরক' বা সুত্র কামান ছিল; এ দল চন্দ্রতাগ! নদীর পূর্ব তীরে ফতে মহম্মদ খ| ঘোরীর, 
অধিনাঁয়কত্বে পরিচালিত হইতে লাগিল। সেনাপতি এডওয়ার্ডসের সৈন্যদল ছুই ভাগে 
বিভক্ত হইল | তাহাঁর এক ভাগ জেনারেল কটলাণ্ডের অধীনে, এবং অন্য ভাগ 
এডওয়ার্ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল। প্রথমোক্ত দলে ১৫ শত সুদক্ষ বিশ্বস্ত 
পদাতিক শিখ গোলন্দাজও দশটি কামান, এবং শেযোক্ত দলে ৫ সহ অশ্বারোহী ও 
পদাতিক-সৈন্য এবং ৩০টি “জান্ুরক' কামান রহিল ॥ এডওয়ার্ডসের এবং কটলাগ্ডের- 
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পরিচালিত সৈন্যদল চন, ভাগ! নদীর পশ্চিম পারে অবস্থিতি করিতে লাগিল | ফলতঃ, 
ভিন দলে বিভক্ত প্রায় দ্বিগুণ সৈন্য মূলারাজের সৈন্যগণকে আক্রমণের জন্য গ্রস্তুত হইয়া 
রহিল। মৃলরাজের সেনাপতি রঙ্গ রাম হুজাবাদের তিন মাইল দক্ষিণে সুলতানের পথে 
শিবির সন্নিবেশ করিলেন । ফতে মহম্মদের সৈন্যদল, ১৫ মাইল দক্ষিণে গোয়েন নামক 
স্থানে অবশ্থিতি করিতে লাগিল ; এবং ইংরাজ সেনাপতিছয়ের পরিচালিত ৈন্যগণ খাগড় 
হইতে প্রার ১২ মাইল দক্ষিণে গালিয়ানওয়ালার পার-ঘাটের নিকট শিবির স্থাপন করিল। 
তিনটি সৈন্দলে যেন একটি ত্রিভুজ গঠিত হইল। তাহার এক কোণে মুপরাজের 
সৈন্যদল, এক কোণে ভাওয়ালপুরের (দাউদপুত্রদিগের ) সৈন্াদল এবং অপর কোণে 
ইংরাজ খেনাপতিছিয়ের পরিচাঞ্িত সৈন্যদল অবস্থিতি করিতে লাগিল । সেই বন্দোবস্ত 
ভাওয়ালপুর সৈন/দল যেন মধ্যস্থলে অবস্থিত হইল ) মৃলরাজের এবং বুটিশ-পক্ষের সৈন্যদল 
তাহার ছুই পার্খে বিদ্যমান রহিল | ভাওয়ালপুরের পশ্চাতে থাকিয়া বুটিশসৈন্যগণ 
প্রকারাস্তরে আত্মরক্ষার পথ পরিফার করিয়া রাখিল। যদি পরাজয়ই হয়, তবে যা শত্রু 
পরে পরে'। 
এই সময়ে ক্ষিপ্রকারিতার সহিত রঙ্গ রাম যদি ভাওয়ালপুরের ৈন্যদলকে আক্রমণ 
করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, এই ক্ষেত্রেই তাহার জয়লাভের সম্পন্ণ জস্তাবনা ছিল। 
যাদও তাহার সৈন্য সংখ্যা ভাওয়ালপুরের সৈন্য-সমষ্টির সমান ছিল না, কিন্তু তাহার 
সৈন্দল ন্ুুশিক্ষিত এবং শবদেশপ্রাণ; সুতরাং এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে) 
তাহার বিজয়-লাভ-পক্ষে সংশয়ের কোনই জস্তাবপ1 ছিল না । কিন্তু সন্ধ/ পর্স্ত যুদ্ধ 
স্বাগিত রাখিয়া, তিনি এই শুভ-হুযোগ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 
--কিনারীর' নিকট বুটিশ-সৈন্য নর্দী পার হইবে; সুতরাং আপন শিবির হইতে ৮ মাইল 
দুরে 'বুকরি' গ্রামাভিমুখে সৈন্যপরিচালনা করিয়া, বৃটিশ সৈনঃগণের নদী পারে বাধা দিতে 
অগ্রসর হইলেন। আগে পারাপারের সময় বুটিশ-সৈন্যগণকে বিধ্বস্ত করিয়। পরিশেষে 
নিঃসহায় ভাওয়াল-পুরের সৈন্যদলকে পরাজিত করিবেন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য হইল । 
কিন্তু তাহার এই উদ্দেশ্য বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না ) উদ্দেস্ঠ বুঝিতে পারিয়া, 
ভাওয়ালপুরের সৈন্যদল তাড়াতাড়ি কিনারী অভিমুখে অগ্রসর হইল। সেখানে ফৌজদার 
খার অধীনে, বুটিশ-পক্ষের তিন হাজার পাঠান-সৈন্য নদী প'র হইয়া তাহাদের দলে 
যোগদান করিল | যে পথে রঙ্গ রামের সৈন্যদল অগ্রসর হইবার জন্ভাবনা ছিল, 
ভাওয়ালপুরের এবং ফৌজদার খার সমবেত সৈন্যগণ সেই পথ আটকাইয়া রহিল। এই 
সময় ১৮ই জুন প্রত্যুষে, আরও কতকগুলি সৈন্য লইয়া, লেফট্নাণ্ট এডওয়ার্ডস চন্দ্রভাগা 
নঙ্গী পার হুইলেন। জেনারেল কটলাঁওডও অবশিষ্ট সৈন্যদ সঙ্গে লইয়া পশ্চাদনুসরণ করিবেন 
-স্থির রহিল। নদী পার হইয়াই এডওয়ার্ডস ঘন ঘন কামান গর্জন শুনিয়া চমকিয়! 
উঠিলেন। তিনি বুৰিতে পারিলেন,-_যুদ্ধ আরস্ত হইয়াছে । রঙ্গরাম অতি প্রত্যুষেই 
বুকরি হইতে ভ্রত-গতিতে পার ঘাট আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে 
উপস্থিত হইয়াই দেধিলেন, বিপক্ষগণ কর্তৃক পূর্বেই পাঁর-ঘাট অধি্কত হইয়াছে । তখন 
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অবিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি হুনারের পাহাড়ে সেনানিবাস স্থাপন করিলেন, এবং সেই 
পাহাড়ের উপর হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন ৷ সেই গোলাবর্ষণে, ভাওয়ালপুরের 
ঘসন্যদল বিধ্বস্ত হইতে লাগিল; তাহারা হতাশ্বাস হইয়! পলায়নের পথ অন্বেষণ করিতে 
লাগিল | ইত্যবসরে সসৈন্য লেফটনাণ্ট এডওয়ার্ডস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
তিনি পুনঃপুনঃ ভাওয়ালপুরের সৈন্যদ্লকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের 
সাধ] কি যে, তাহার। মূলতানের সৈন্যের গতিরোধ করিবে ? ছয় ঘণ্টা কাল, ঘোরতর যুদ্ধ 
চলিল। মনে হইল,- বুঝি ব। বিজয়লক্্মী আবার আসিয়! শিখ-শোর্ধের অস্কশায়িনী 
হইলেন। ক্ষণকালের জন্য রণক্ষেত্র নিবাত-নিষ্ষম্প ভাব ধারণ করিল। "খালসা” সৈন্য 
বুঝিপ,._-বিপক্ষগণ পরাজিত হইয়াছে, আর তাহাদের ভয়ের কারণ কিছুই নাই । 
বহুদিনের পর, আবার গুরু নামের জয়ধবনিতে শিখ-শিবির বিকম্পিত হইল । 


শিধ-শিবিরে এবিধ আনন্দের সময়ে বুটিশ-পক্ষের আর ছয়টি নৃতন কামান আসিয়! সহসা 
সমরক্ষেত্র প্রতিধ্নিত করিল। ছুই দল পদাতিক টৈন্যও নৃতন আসিয়া বৃটিশ-পক্ষে 
যোগ দিল। এই অভাবনীয় পরিবর্তনে শিখগণ চমকিয়া উঠিল । সে ক্ষেত্রেও তাহারা 
শক্রসৈন্যের গতিরোধের চেষ্ট। করিল বটে, কিন্তু আর তাহার কৃতকার্য হইতে পারিল 
না । বহৃক্ষণ যুদ্ধের পরঃ শিখগণ পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল | তখন, বুটিশ-পক্ষের 
নৃতন টসন্য সোৎসাহে ধাবমান হইয়া শিখসৈন্যের শিবির অধিকার করিয়া! বসিল। !শখ- 
দিগের বহু যুদ্ধোপকরণ» আটটি কামান, এবং গোলাবার?, বৃটিশ-পক্ষের 
হস্তগত হইল । এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে ৩০০ সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল ; এবং ৫০* 
শত শিখ-দৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল | অতঃপর শিখগণ পথিমধ্যে আর কোথাও 
বুটিশ-পক্ষকে বাধ! দিবার চেষ্টা না করিয়া, মূলতান অভিমুখে অগ্রসর হইল । মুলতানে 
শিখ-ইংরেজে ঘোর যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল। 


এইরূপ কিনারীর যুদ্ধে বুটিশ-পক্ষের জয়লাভ হইলে, স্থুজাবাদের “কেজাদার' 
€ছুর্গাধিপতি) ঘতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইংরেজের বশ্ঠতা স্বীকার করিল | অন্যান্য আরও অনেকে 
তাহার পদাঙ্ক অনুনরণে কৃতকুতার্থ হইল। সংসারের বিচিত্র গতি ! যখনই যে পক্ষের 
জয়লাভ হয়, সকলেই তখন সেই পক্ষ অবলম্বন করে। স্থতরাং কিনারীর যুদ্ধে 
ইংরেজের জয়লাভের পর বংলোক যে ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন £করিবে, তাহাতে 
আর আশ্চর্য কি! এইবার অধিকতর উৎসাহিত হইয়া, লেফটনাণটি এডওয়ার্ডস 
পুনরায় ২২শে জুন লাহোরের রেসিভেপ্টকে এক পত্র লিখিলেন। অবিলম্বে 
সুলতান অক্রমণে আর ইভন্তত করা কর্তব্য নহে,ইছাই তাহার অভিপ্রায় । 
সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি কামান, এবং হুর্গধবংসের উপযোগী সরঞ্জামাদিও চাহিয়া পাঠাই- 
লেন। মেজর নেপিয়র লাহোর হইতে অসিয়। তাহার সাহায্যার্থ যোগদান করেন, 
তাহাঁও এভওয়াড/সের প্রার্থনা ছিল। এডওয়ার্ডস মনে টানিিপোরি কোথাও 
বাধা পাইবেন ন1$ একেবারেই ছুর্গ আক্রমণ করিবেন। 


৩৭২ শিখ-ইতিহাস 


কিন্তু শীঘ্রই তাহার সে বিশ্বাস ব্যর্থ হইল ? এবার মৃূলরাজ গ্বয়ং তাহাতে * গ্রতিবাদী 
হইলেন, দুর্গ আক্রান্ত হঈবার পূর্ব তিনি পুনরায় এক যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিলেন। 
সাছুশাম নামক গ্রামের নিকটে ১লা জুলাই ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মৃলরাজ শ্বয়ং সৈন্য 
পরিচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন; প্রায় ছাদশ সহ সৈন্য তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া দৃঢ়তা 
সহকারে ঘুদ্ধ করিতে লাগিল । অন্যুন অষ্টাদশ সহ সুশিক্ষিত মৃলমান-সৈন্য 
এই সময়ে ইংরাজ পক্ষে যোগদান করিল | কামান এবং যুদ্ধোপকরণের প্রাচুর্ধেও 
ইংরেজপক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হইল। বৃটিশ-পক্ষে ২২টি কামান, এবং শিখদিগের ১০টি 
কামান; তথাপি অনেক ক্ষণ যুদ্ধ চলিল | অবশেষে এ যুদ্ধে অধিক লোকক্ষয়ের 
সম্ভাবনা মনে করিয়া, মূলরাজ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; তাহার সৈন্যদল সকলেই মূলতানের 
ছর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল | সাদুশামের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, অধিকতর উদ্যমের 
সহিত ইংরেজ মূলতান আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । 


ক্ততীনম্ত্র পল্সিচ্ছ্হদ 
মুলতান অধিকার 


১৮৪৮---১৮৪৯ 


[ মূলতানের বিবরণ ১ মুলতাঁন আক্রমণের আয়োজন সেনাপতি হুইশের ঘোষণা -প্রচার £--শের 
সিংহের ভাব-বিপর্যায় ও ইংরেজের প্রত্যাবর্তন ;-শের দিংহের ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ ;-_মুলরাঁজের 
সহিত শের সিংহের সম্মিলন ;-_শের সিংহ কর্তৃক হাজারে ।নামক স্থানে নুতন শিখ-যুদ্ধের আয়োজন ;- 
প্রায় তিন মাস কাল মূলতান অবরোধ স্থগিত থাকায়, উভয়পক্ষের বলসংগ্রহ ডিসেম্বর মাসে ইংরাজ 
কতৃক যূলতান পুনরাক্রমণ ;--২৭ দিন ব্যাপী দারুণ সংঘর্ষ ;--৩*শে ডিসেম্বর হঠাৎ ইংরেজের গোলার 
আগুনে মুলরাঁজের বারুদখান। ভন্মীভূত ঃ-যুলরাজের বিচার এবং নির্বাসন । ] 


চন্দ্রভাগা নদীর পূর্বতীরে, নদীর কিনারা হইতে তিন মাইল দূরে, মূলতান সহর 

অবস্থিত । নদীতে বন্যা উপস্থিত হইলে, নদীর জল সহরের নিকট পর্যস্ত বিস্তৃত হয়। 
মনোহর উদ্যানসমূহে এবং খজুর প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে মূলতান সহর পরিবেষ্টিত। 
প্রথর গ্রীষ্মের উত্তাপে মূলতান সহর ইংরেজদিগের বসবাসের বড়ই অহুপযোগী। মূলতান 
সহর সম্বন্ধে ইংরেজগণ ব্যঙ্গ করিয়! সময়ে সময়ে একটি কবিতা উচ্চারণ করিয়া থাকেন । 
সেই কবিতাটির মর্ম, 

ধুলা, তাপ, ভিক্ষাজীবী, আর গোরম্থান, 

এই চারি ত্রব্যে হয় সেরা মূলতান । 


মূলতান অতি প্রাচীন নগর 1 মূলতানের উপর দিয়া কতই পরিবর্তনের বন্তা বহিয়া 
গিয়াছে। যে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর মূলতান প্রতিষ্ঠিত, গ্রাচীন কালের কত নগরের কত 
ধ্বংসাবশেষ সেই ভূখণ্ডে সফিত আছে, তাহার আর হয়ত্তা নাই। মূলতানের সন্নিকটে 
সাছুশামের যুদ্ধে ইংরেজের যখন জয়লাভ হুইলঃ তখন নূলতানের চতুষ্পার্শ ইষ্টকপ্রাচীরে 
বেষ্টিত ছিল। কিন্তু সে প্রাচীর সুদৃঢ় নহে বিবেচনা করিয়া, অশেষ আয়াসে মূলরাজ 
তাহার উপর আর এক মৃত্তিকার প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সৈন্তদল মূলতানে 
প্রবেশ করিলে, সেই প্রাচীর ছুর্তেন্ঠ ছুর্গ-প্রাকারে পরিণত হুইল। পূর্বে যে প্রাচীর ছিল, 
মূলরাজের পিতা বনু অর্থ ব্যয়ে সে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আর একবার লাহোরের 
রাজন্ব বন্ধ করিয়া মৃলতান স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল; সেই সময় বিপক্ষ-পক্ষের 
বহু আক্রমণেও এ প্রাচীর অক্ষু্ন ছিল। কিন্তু মূলরাজ সে দৃঢ়তায়ও আস্থা স্থাপন করিতে 
পারিলেন না। তিনি দৃঢ়তার উপর নৃতন দৃঢ়তা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে ভারতীয় 
ছুগসমূহের মধ্যে মূলতান ছূর্গ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় এবং সুরক্ষিত হইয়া দড়াইল। ভারতীয় 
শিল্লিগণের শিল্পনৈপুণ্য-বলে, কিরূপ সুদৃঢ় ভরগ প্রস্তুত হইতে পারে, মৃলতান তাহারই 
আদর্শস্থানীয়। মুলতান দুর্গের চারি ধারে বিস্তৃত নুগভীর পরিখা ঃ পরিখার সম্মুখেই 


৩৭৪ শিখ-ইতিহাস 


চল্লিশ ফিট উচ্চ দুর্ভেছ্৷ হুদৃঢ় ছু প্রকার ; সেই দুর্গপ্রাকারের উপরে ভ্রিশটি উচ্চচূড়ায় 
কামানসমূহ সুসজ্জিত। ছুর্গের অভ্যন্তরে ছুগরক্ষার বিপুল আয়োজন । যদি বহুদিন 
পর্যস্ত সেই ছূর্গ শত্রু হস্তে অবরুদ্ধ থাকে, অনায়াসে তাহারা আত্মরক্ষায় 
সমর্থ হইবেন,__এবছিধ যুদ্ধোপকরণ এবং রসদাদি সংগ্রহ করিয়া লইয়া, সসৈন্তে 
মূলরাঁজ মূলতানের ছুরমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

মূলরাজ সসৈন্যে মূলতানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মৃলতান আক্রমণ সববদ্ধে 
নানাবিধ আয়োজন চলিতে লাগিল । ইংরেজ বুঝিলেন, মুলতান অধির্কার ছুরূহ- 
ব্যাপার সত্য; কিন্ধু যূলতান অধিকার করিতে ন! পারিলে, তাহাদের সকল গর্বই খর্ব 
হইবে। অগত্যা অনেক পরামর্শের পর, পঞ্জাব সৈন্যের অধিনায়ক জেনারেল হুইশ মুলতান 
অভিমুখে যাআর জন্ত আদিষ্ট হইলেন। অন্যান্য নান! স্থান হুইত্ে মূলতান-অভিযানে 
সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ হইল। ২৪শে জুলাই জেনারেল হুইশ, ৮০১৭৯ জন সৈন্য, দুর্গ 
অবরোধোপযোগী ১২টি কামান এবং অশ্ববাহিত ১২টি কামান লইয়! অগ্রসর হইলেন। 
তাহার সৈন্যদল ছুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল লাহোর হইতে যান্জ! করিয়া ইরাবতী 
নদীর পূর্ব পার্থ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল ; অপর দল ফিরোজপুর হইতে যাত্রা! করিয়া 
শতদ্র নদীর পশ্চিম পার দিয়া ব্রাইগেডিয়র সাণ্টারের অধিনায়কত্বে পরিচালিত হুইল ৷ 
ইতিপূর্বে ইংরেজের অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদলের ৮,৪১৫ জন অশ্বারোহী, ১৪,৩২৭ জন 
পদাতিক, মূলতান অবরোধের জন্য সমবেত হইয়াছিল ; তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অশ্ববাহিত 
৪৫টি কামান আসিয়া পৌছিয়াছিল। লেফনাণ্ট এডওয়ার্ডস কতৃক ৭,৭১৮ জন 
পদাতিক এবং ৪১৩৩ জন অশ্বারোহী-সৈন্য পরিচালিত হইতেছিল ; ভাওয়ালপুর 
সৈন্যের অন্তর্গত ৫১৭০৩ পদাতিক-সৈন্য এবং ১,৯০* অশ্বারোহী সৈন্য লেফ টনাণ্ট লেক 
পরিচালনা করিতেছিলেন | ৯০৯ জন পদাতিক এবং ৩৩৮২ জন অশ্বারোহী শিখ-সৈনা, 
রাজা শের সিংহের আজ্ঞাধীনে অবস্থিত ছিল। ফঙ্গতঃ ইরাজপক্ষের প্রায় ৩২ সহ, 
সৈন্য, মূলরাজের ১২ সহম সৈন্যের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়াছিল। সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য 
লইয়াওঃ দুর্গ-প্রাকারের সহায়তায়, মূলরাজ বিপুল বুটিশ-বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান, 
হুইলেন। 

বৃটিশ-পক্ষের সকল সৈন্য আসিয়! একত্র সমবেত হইলে 521 সেপ্টেম্বর জেনারেল 
হুইখশ এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। অবরুদ্ধ মূলতানের *অধিবাসিগণ আত্মসমপণ 
করুক,_ইহাই সেই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্ত। তিনি জানাইলেন,-_ “আগামী কল্য 
( €ই সেপ্টেম্বর) হুর্ধোদয়ের পূর্বে রাজকীয় কামান ধবনিত হইবে ; সেই কামানের শব 
শুনিবাঁর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে বিনা সর্তে সকলকে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে । গ্রেট ব্রিটেনের 
মহানুণী এবং তাহার মিঅ মহারাজ দলীপ সিংহের সম্মানার্থ এই আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। 
ধাহার৷ অন্যথা! করিবেন, তাহার! শত্রু বলিয়া পরিগণিত হুইবেন।” কিন্তু এই ঘোষণা- 
পে কেহই আত্মসমর্পণ করিল ন!। সুলরাজের পক্ষাবলম্বী শিখগণ তধন এতই উত্তেজিত 
যে, তাহার কোন ক্রমেই বশুতা ত্বীকার করিতে চাহিল না। পরজ্ত ছুই মাইল নরস্থিত 


মূলতান অধিকার ৩৭৫. 


নগর-প্রাকার হইতে এক তোপধবনিতে হুইশের খোষণ! প্রচারের প্রত্যুত্তর প্রদত্ত হইগ। 
রেসিডেপ্ট বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মূলতান আক্রান্ত হইলেই মুলরাজ আ'ত্মসমপণ' করিতে 
বাধ্য হইবেন। কিন্তু এক্ষণে তাহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। অর্ধিকন্ধ 
ইংরেজের দল হইতেও কতক কতক শিখ-৫সন্য পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শের 
সিংহ তুলুম্বায় অপেক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ বর্তৃক্ণ আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তানও 
আর সে আদেশ মাণিজেন না; তাহার পিতা ছত্রসিংহ হাজারে প্রদেশে ইংরেজের 
বিরুদ্ধে অদ্ধধারণ করিয়াছেন শুনিয়া, তিনিও ইংরেজের প্রতি বিমুখ হইলেন। 

৭ই ৫সপ্টম্বর দিবাভাগে ইংরাজ পক্ষ মুলতান আক্রমণ করিলেন । ৯ই সেপেগ্বর 
রাত্রিযোগে মূলরাজের সৈন্যগণকে সম্মুখস্থ বাগান এবং বাটা হইতে বিদূরিত করিবার 
চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্ত রজনীর গাঢ় অন্ধকারে এবং নানারপ বিশ্ঙ্খলায় ইংরেজের 
সে আক্রমণ ব্যর্থ হইল। পরস্ত, আক্রমণ করিতে গিয়া বুটিশ-পক্ষ বিতাড়িত হইলেন ; 
মূলরাজের ভরসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর ইংরেজ-পক্ষ হইতে ছুই দিন কাপ 
ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল ; কিন্ক তাহাতেও কোন স্থফণ ফলিল না| ১২ই 
তারিখে হুর্গ প্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়! মূলরাজ যুদ্ধ আরন্ত করি] দিলেন। অনেকক্ষণ 
উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। কিন্তু সেই সংঘর্ষে নৃলরাজ পরাজিত হইলেন। 
তাহার ৫.* শত সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইল ; আক্রমণকারী ইংরেজপক্ষ নগর-প্রাকারের 
দিকে ৮** শত গজ অগ্রসর হইবার স্থবিধা পাইল। এইবার ইংরাজ-পক্ষ যেখানে 
উপস্থিত হইল, সেখান হইতে গোঁলা চালাইলে অনায়াসেই সে গোলা নগর-্্রাচীর ভেদ 
করিতে পারে। 

নগর-্ধবংসের পথ স্থগম হইয়া আসিল বটে $ কিন্তু আর এক বিপত্তি উপস্থিত হইল। 
ছুই দিনের যুদ্ধে যাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, এইবার তাহার! ফিরিয়৷ ঈাড়াইল। বোধ 
হয়, কতকগুলি শিখ-সৈন্তের প্রাণে এইবার আত্ম-্গানি উপস্থিত হইল,__তাহাদের মনে 
হ্বদেশ-্প্রীতি জাগিয়া উঠিল। ইংরেজ, কণ্টকের দ্বারা কপ্টক উৎপাটনের চেষ্টা 
করিতেছেন, বোধ হয় এইবার তাহারা বুঝিতে পারিল। হাজারে-প্রদেশে শের সিংহের 
পিতা ছত্র সিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়ঃ ইংরেজ পক্ষাবলম্বী তাহার পুত্র শের 
সিংহের প্রাণ ইতিপূর্বেই বিচলিত হইয়াছিল । ১৪ই সেপ্েম্বর প্রাতঃকালে মূলতানের 
দিকে অগ্রসর হইবার সময়, তাহার মন অম্পূর্ণক্ণপে পরিবাতিত হইল । তিনি মনে মনে 
ভাবিয়া দেখিলেন,__“আমি এ কি করিতেছি! বিদেশী বিধর্মীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া, 
স্বদেশী, স্বজাতি, দ্বধর্মীর বক্ষে শেলাঘাত করিতে বসিয়াছি 1 সম্ভবতঃ এই অন্থুশোচনায় 
তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল। তিনি আপন ৈন্যদলের মধ্যে আদেশ প্রচার করিলেন, --. 
গ্ধ্রম খে দোসা” “অর্থাৎ 'খালসার' নামে ধর্মের বা, বাজান হউক । যখন এই সংবাদ 
ইংরেজ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল, তাহার মন্তক ঘুরিয়া গেল। “থালসার' নামে 
মূলতান আক্রমণকারী সৈম্তদল সত্য সত্যই বদি ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে দারুণ 
বিপত্তির সম্ভাবন। । তিনি গ্রধান প্রধান সৈনিক কর্মচানীিগকে আহবান কৰিয়।, কর্তব্য 


৩৭৬ পিখ-ইতিহাঁস 


অবধাঁরণের জন্ত ব্যস্ত হইলেন। তখন সকলেই এক বাক্যে অভিমত প্রকাশ করিলেন,__ 
এ অবস্থায় মূলতান অবরোধ সস্ভবপর নহে। স্বুতরাং আক্রমণকারী সৈন্তদল নগর- 
প্রাকারের সন্নিকটে উপন্থিত হইয়াও ওত্যাবুত্ত হইতে আদি হইল। হয় তো অব্লক্ষণ 
মধ্যেই নগর ধ্বংস হইত; কিন্ত সে আশা! এক্ষণে হুদুরপরাহত হইয়া পড়িল। অতঃপর, 
সেনাঁপতির নিকট হইতে পুনরায় সাহাব্যার্থ সৈম্থদল আসিয়া উপস্থিত হওয়া পর্যস্ত, 
ইংরেজ-পক্ষ “তিব্বি নামক স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করিয়! অবস্থান করিতে বাধ্য 
হইলেন । 

এদিকে শের সিংহ সসৈন্তে মূলতানে উপস্থিত হইয়া! যূলরাজের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন। দলপুষ্টি হইল বলিয়া, মূলরাজের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তবে 
মূলরাজ কিন্তু শের সিংহের উপর সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারিলেন ন1। ছূর্গে 
শের সিংহের আশ্রয় হইল না ; দুর্গের বাহিরে সহরের মধ্যে তাহাদের ভ ন্য স্বতন্ত্র আবাস 
নির্দিষ্ট হইল। অধিকস্ত নগরের বহিভাগে এক মন্দির-মধ্যে লইয়া গিয়া মূলরাজ শের 
সিংহকে এবং তীহার কর্মচারীগণকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। এইরূপ নানাকারণে শের 
সিংহ এবং মুলরাজের মধ্যে মিলন হইল না। তখন, যুলতানে আর অবস্থিতি করা 
যুক্তিযুক্ত নহে মনে করিয়া, শের সিংহ তাহার পিতার সাহায্যার্থ হাজের! প্রদেশে যাইতে 
চাঁহলেন ; জানাইলেন;__ মূলরাজ যদি তাঁহার সৈন্যগণের কিছুদিনের বেতন অগ্রিম 
প্রদান করিতে পারেন তাহা হইলে, নৃতন দেশে গিয়া তিনি এক নৃতন শিখ-যুদ্ধের 
অবতারণা করেন। এএ প্রস্তাব মূলরাজের নিকট সমীচীন বলিয়৷ বোধ হইল। নৃতন 
সমরানল গুজলিত করিবার জন্য, ৯ই অক্টোবর শেষ সিংহ পিতার নিকট যাত্রা করিলেন। 

১৪ই সেপেম্বর মূলতান হইতে ইংরেজ-সৈন্য প্রত্যাবৃত হয়। ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় 
তাহারা মূলতান আক্রমণে অগ্রসর হইল। মধ্যে প্রায় তিন মাস কাল উভয় পক্ষই 
আপনাপন দলপুষ্টির এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনে উদ্যোগী ছিলেন। ইংরেজের 
পক্ষে অনেক নৃতন সৈন্য আসিয়! উপস্থিত হইয়াঁছিল,--কামান বন্দুক চালাইবার অনেক 
নৃতন পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মৃলরাজও সে পক্ষে উদাসীন ছিলেন না। নগর এবং 
উপনগরের দৃঢ়তা সম্পাদনে তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকস্ত তাহার 
কতকগুলি সৈন্য শের সিংহের সঙ্গে হাজেরায় চলিয়া যাওয়ায়, নূতন সৈম্তদল সংগ্রহ 
করিয়া সেই সৈম্তদলের অভাব পৃরণকল্পেও তীহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল নাঁ। এই জময়ে 
পারিপান্থিক মিত্র রাঁজন্তবর্গর নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা চলিয়াছিল। রাজ-নৈতিক 
তীক্ষবুদ্ধির ফলে এই সময়ে মূলরাজ কাবুলের দোস্ত মহম্মদ এবং কান্দাহারের 
সর্দারদিগকেও বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তীহাদ্িগের নিকট প্রস্তাব করিয়া 
পাঞ্পইয়াছিলেন,-"“আপনারা আনুন ; আমার সহায় হউন ; আমর! সমবেত চেষ্টায় 
ফিরিজীদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিই। যদি তাহাদিগকে দূর করিতে পারি, তাহা 
হইলে সিচ্ধু নদের উভয় পার্থে উভয়ের সীমান! নির্দিষ্ট থাকিবে ।” বলা বাহুল্য, 
যুলরাজের এ উদ্দীপনা ব্যর্থ হয় নাই। তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে না পারিলেও, 
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আফগানগণের কেহ কেহ যে এই সময়ে ইংরেজের বিরুদ্ধতাঁচরণ করিয়াছি পরবর্তী 
'ঘটনা-পরম্পরায় তাহ! প্রতীয়মান হয়। অন্য পক্ষে, মূলরাজের বা শিখ আধিপত্য- 
'বিস্তারের বিরুদ্ধেও যে চক্রান্তের অভাব ছিল না১--সে চক্রান্ত, সে যড়যন্ত্রও যে অনেক- 
গুণে প্রবল হইয়া দীড়াইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য । যে ষড়যন্ত্রে, যে চক্রান্তে, 
ভারতের সকল শক্তিই বিপর্যস্ত হইয়াছে, সেই ফড়যন্ত্ই এ ক্ষেত্রেও পূর্ণ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। 

দ্বিতীয়বার মূলতান আক্রমণে অগ্রসর হইয়া, ইংরেজ সৈন্ত প্রথমে দুর্গ-অধিকারে 

আকিঞ্চন প্রকাশ করিল না । প্রথমতঃ তাহারা নগর-প্রাকারের উত্তর-পূর্ব কোণে উপস্থিত 
হইয়া, সহরতলীর প্রতি গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। সেই সহরতলীর অন্তর্গত উজীরাবাদ 
নামক স্থানে মূলরাজের পিতা সোহান মল্লের সমাধি বিদ্যমান। মূলরাজের প্রাসাদ 
“আম খাসও' সেই পল্লীর অন্তর্গত। সহসা সেই পল্লী আক্রান্ত হইবে, যূলরাজ তাহা 
মনে করেন নাই। স্থুতরাং অল্লায়াসে এক দিনের মধ্যেই সেই পল্লী বিপর্বস্ত হইল। 
সেই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, নগর-প্রাকারের অতি সন্নিকটে ইংরাজ-পক্ষ সন্ত স্থাপন 
করিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর পর্বস্ত এই ভাবে কাটিয়া গেল। এ দিন হঠাৎ ইংরেজ- 
পক্ষের একটি গোল! ছর্গের অভ্যন্তরে বারুদ-্ঘরে গিয়া পতিত হইল । বারুদ-ঘরে গোলা 
পতিত হওয়ায় কি সর্বনাশ উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। সেই বারুদ-ঘরে 
চারি লক্ষ পাউও বারুদ মজুত ছিল। গোলা পতিত হওয়ায়, বারুদধান। ধু ধু জলিয়! 
উঠিল; ভীষণ অগ্রিশ্রাবে ছুর্গরক্ষী পাঁচ শত শিখ-সৈন্য নিহত হইল; ছুর্গমধ্যে ঘোর 
আর্তনাদ উখিত হইল। এইবার মূলরাজ বুঝিলেন--বিধি বাম ! বুঝিলেন,_-শিখের 
ভাবস্তৎ অন্ধকারময় ! বুঝিলেন-- বিধাতার ইচ্ছ! নয় যেঃ আবার শিখ জাতি জাগিয়া 
উঠে! তাহ! না হইলে, এমন দিনে এমন বিপদ কি কখনও উপস্থিত হয়! এই দূর্ঘটনায় 
শিখ-সৈন্য হতাশ-সাগরে নিমগ্ন হইল; কে যেন তাহাদের প্রাণের ভিতর সঞ্জীবনী 
শক্তি অপহরণ করিয়া লইল;-কে যেন তাহাদের অস্তভূর্ত উদ্দীপনার অনল 
নিবাইয়। দিল। 

১৮১৪ থুষ্টাবদের ২রা জানুয়ারী নৃতন বৎসরের প্রারস্তে নগরের একটি প্রাচীর ভঙ্গ 
হইল। আক্রমণকারী সৈম্ভগণ মনে করিয়াছিল,--এঁ প্রাচীর ভাঙ্গিতে পারিলেই তাহারা 
নগর মধে) প্রবেশ করিতে পারিবে £ কিন্তু কার্ধকালে বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিল। 
দেখিল, সেই প্রাচীরের পার্থে আর একটি নৃতন প্রাচীর অবস্থিত ) সে প্রাচীরের উচ্চতা 
ত্রিশ ফিটের কম নহে। স্থৃতরাং একটি প্রাচীর ভঙ্গ করিয়াও, সৈম্তদল সে যাত্রায় 
প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল । অবশেষে প্রাচীরের অপর এক অংশ ভঙ্গ হইলে, নগর 
প্রবেশের পথ সুগম হইয়া! আসিল। কিন্তু ইংরেজ পক্ষ তখনও দেখিলেন, ছুর্গ-প্রকার 
সমভাবে অবস্থিত ; ঘোর যুদ্ধ ব্যতীত দুর্গ অধিকার কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা- 
হউক, নগর বিপক্ষ-হন্তে পতিত হুইল দেখিয়ঃ অপরাপর সৈগ্ভগণকে পলায়ন করিবার 
'অচ্মতি প্রদান করিয়! প্রায় তিন সহ হুদক্ষ সৈন্যসহ মূলরাজ সেই হূর্গ মধ্যে অবস্থান 
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করিতে লাগিলেন। দুর্গের ঘার বদ্ধ রহিল; ইংরেজ পক্ষ দুর্গ-প্রবেশের পক্ষে বিধিমতে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৪ঠা জাুয়ারী, দুর্গের উত্তর প্রান্তে বোস্বাই বিভাগের সৈন্তদল 
শিবির স্থাপন করিল; দুর্গের উত্তর-গ্র্ব প্রান্তে বঙ্গদেশীয় সন্যদল অবস্থাম করিতে 
লাগিল) পশ্চিম দিকে অপর কতকগুলি সৈম্ত পথ রোধ করিয়া রহিল। এইরূপে চতুর্দিক 
হইতে দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, মূলরাজ হতাশ হইয়া! পড়িলেন। তখন আত্ম-মর্পন ব্যতীত 
আর উপায়াস্তর নাই,--মনে করিয়া, মেজর এড্ওয়ার্ডসের নিকট তিনি সন্ধি প্রার্থনা 
করিলেন। কিন্তু এডওয়ার্ডস সে প্রস্তাব মঞ্জুর করিতে পারিলেন না; সন্ধি সম্বন্ধে তিনি 
জেনারেল ছুইশের মতামত গ্রহণের উপদেশ দিলেন। সেনাপতি হুইশ কিন্তু মৃলরাঞ্জের 
কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। মূলরাজ যদ্দি বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ করেন 
ভালই $ না করেন জোর করিয়! দুর্গ দখল করা হইবে,_হুইশ ম্পষ্টত; সেই অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলেন। মূলরাজ আর কি করিবেন? অগত্যা আরও কয়েক দিন ইতন্ততঃ 
করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ৮ই জান্য়ারী ইংরেজ সেনাপতির নিকট মৃলরাজ এক 
দূত পাঠাইলেন। সে দূতের নিকটও ইংরেজ সেনাপতি স্প্ই বশিয়াছিলেন,_ বিনা 
সর্ভে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। নুলরাজ তখনও শ্বীক্কৃত হইতে পারিলেন না। 
আবার কয়েকদিন ক্রমাগত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে চারিদিকের প্রাচীর 
কতক কতক ভগ্ন হওয়ায়, ২২শে জানুয়ারী প্রত্যুষে ছুর্গাভ্যস্তরে ইংরেজ সৈন্/দল প্রবেশ 
করিবে স্থির হইল। কিন্তু তাহার আর আবশ্তক হইল না। শেষ মুহূর্তে মূলরাজ 
আত্ম-সমর্পণ করিলেন ; বিন! বাধায় ছূর্গ ইংরেজের অধিকৃত হইল; মুলরাজ ইংরেজের 
নিকট বন্দী হইলেন। মুলতান ২৭ দিন কাঁল অবক্দ্ধ ছিল। সেই অবরোধের সময় 
২১* জন বুটিশ সৈন্য নিহত এবং ৯১৭ জন আহত হয়। শিখ-পক্ষের হতাহতের 
পরিমাণ কে আর নির্দেশ করিবে? যাহা হউক, পরিশেষে লাহোরে মৃলরাজের বিচার 
আরম্ভ হইল। বিচারে মৃলরাজ দোষী সাব্যস্ত হইলেন; তাহার প্রতি প্রাণদগ্ডের 
আদেশ হইল। বিচারফলে মূলরাজ ফাপী-কাষ্ঠেই লঙ্গিত হইতেন ; মৃলরাজের পক্ষেও 
তাহাই শ্রেয়ঃ ছিল। কিন্তু বিচারপতিগণ শেষে তাহার প্রতি দয়া-প্রকাশ করিলেন। 
অবস্থার গতিকে মূলরাজ অপবর্ম করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণদণ্ড না হইয়া! সমুদ্র-পারে 
তাহাকে নির্বাসন করা হউক,_-পরিশেষে ইহাই ধার্ধ হইল। জানি-না, মূলরাজের প্রতি 
এ দয়া কেন হইয়াছিল! কিন্তু মূলরাজের পক্ষে এ দয়া কি যম-যন্ত্রা, তাহা মুলরাজই 
জানেন, আর তাঁহার অন্ত্ধামীই জানেন! আমরা আর তাহার কি ব্যাখ্যা করিতে 
পারি। | 


চতুর্থ আধ্্যান্ম 
র।মনগর এবং চিলিয়াঁনওয়ালার হুদ্ধ 
১৮৪৮ গ্রীঃ অক্টোবর--১৮৪৯ খ্রীঃ জানুয়ারী 


[ ছত্র সিংহের বিদ্রোহ ; মেজর ভর্জ লরেন্স প্রভৃতির কোহাঁটে পলায়ন ;__কোহ1টের »*1সনকর্ত1. 
সুলতান মহম্মদ খ! কতৃক লরেন্স প্রভৃতিকে ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় ;-রামনগরে শের সিংহের সহিত 
ইংরেজপক্ষের ঘোর যুদ্ধ ;_-কিওরটন, হ্যাভেলক প্রভৃতির মৃত্যু £_-শের সিংহের সৈহ্যদল কতৃক রামনগর 
পরিত্যাগ ;-ছত্র সিংহের সহিত শের সিংহের সম্মিলন _চিলিয়ানওালায় ইংরাজ পক্ষের সহিত 
শিখপক্ষের ঘোর সময়; চিলিয়ানওয়ালার ইংরাজ-পক্ষের পরাজয় ;--এ যুদ্ধে জর-পরাজয় সম্বন্ধে 
মত-পার্থক্য । | 


হাজারে প্রদেশে ছত্র সিংহ বিদ্রোহের অনল গরধুমিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে 
সেই বিদ্রোহাঁনল বিস্তৃত হইয়া পড়িল । তাহার সহিত আফগানজাতি যোগদান করায়, 
ছত্র সিংহের বিশেষ বলবুদ্ধি হইল। ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্জের ২৪শে অকৃটোবর পেশওয়ারের 
সমস্ত শিখ-টসন্য বিদ্রোহে যোগদান করিল । আহার্দিগকে পুনরায় কার্ধে প্রবৃত্ত করার 
চেষ্টায় মেজর জর্জ লরেন্দ অরুতকার্ধ হইলেন । অতঃপর তিনি আপনাকে বাচাইবার 
জন্য আপন সহকারী লেফটেনাণ্ট বাউইর সহিত কোহাটে পলায়ন করিলেন । কোহাট, 
পেশওয়ার হইতে ৩১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের ভ্রাত! 
স্থলতান মহম্মদ ' খা! এই সময়ে কোহাটের শাসনকর্তা ছিলেন। আফগান-যুদ্ধের সময় 
ইংরেজগণ তাহার নুশংসতার বহু পরিচয় পাইয়াছিলেন। তথাপি অনন্টোপায় হহয়া 
লরেন্স ৫সখানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন । ইতিপূর্বে লাহোরে বিজ্রোহ উপস্থিত 
হইবার সময়, লরেন্সের পত্বী লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কোহাটে আশ্রয় গ্রহণ: 
করেন। সে কারণেও লরেন্গ এবং তাহার সহকারিগণ কোহাটে গমন করিতে ইচ্ছুক 
হন। কিন্তু তাহাদের কোহাট-গমনের ফল বড়ই বিষময় হইয়া দ্াড়াইগ। কোহাটের 
শাসনকর্তা সুলতান মহম্মদ) ইংরেজ অতিথিগণের প্রতি সদ্ববহার করিবেন বলিয়া) 
ইংরেজগণ আশ! করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্ব্বহারের পরিবর্তে, হুলতান মহম্মদ 
তাহাদিগকে ছত্র সিংহের নিকট বিক্রয় করিলেন। ছত্র সিংহ, সুলতান মহম্মদকে 
পেশওয়ার জেলার অংশ প্রদান করিয়া, ইংরেজগণকে বন্দিরূপে প্রাপ্ত হইলেন। ছত্তর 
সিংহের বিদ্রোহ এবং শের সিংহের ইংরাঁজ পক্ষ পরিত্যাগ, উভয় কারণেই গবর্ণর 
জেনারেল বড়ই চিস্তিত হইয়! পড়িলেন। বুঝি বাঁ শিখগণ আবার এক নৃতন উদ্দীপনায় 
উদ্দীপিত হইয়া, আবার এক নৃতন সমরানল প্রজ্ঘলিত করিল, এই চিস্তা তখন অনেকেরই 
মনে উদয় হইল। অতঃপর প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফের উপর ফিরোজপুরে সৈন্ত 
সমাবেশের আদেশ প্রদান করিয়া, গবর্গর জেনারেল উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর' 


৩৮০ শিখ-ইতিহাস 


হইলেন। সেনাপতি লর্ড গাফ, যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া! চন্দ্রভাগা নদীর দিকে সৈন্য 
পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন । 

শতদ্র নদীর পূর্বতীরে দেড় মাইল অন্তরে রামনগর পল্সীর সন্নিকটে শের সিংহ শিবির 
সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নদীর বক্রগতি নিবন্ধন এই স্থানটি একটি 
ঘ্বীপরূপে পরিণত হইয়াছিল । ছুই দিক দিয়! নদশর জল-প্রবাহ প্রবাহিত লইয়া যেখানে 
সম্মিলিত হয়, তাহারই মধ্যস্থলে শিখ সৈম্ভ অবস্থান করিতেছিল। বর্ষার সময় উহার 
চারিদ্িকেই জলরাশি বিস্তৃত থাঁকিত; অন্যসময়ে পূর্বদিকের জলম্ত্রোত শুকাইয়। গিয়া 
স্থানে স্থানে বালুকান্তুপ সজ্জিত হইত। পশ্চিম পারের প্রধান জলপ্রবাহ গভীর এবং 
বিস্তৃত। শিখগণ প্রধানতঃ নদীর পশ্চিমকূল এবং পূর্বোক্ত দ্বীপটি অধিকার করিয়া 
অবস্থিত ছিল। পূর্বতীরেও শিখদিগের সৈন্য এবং কামান ছিল বলিয়া! পরিচয় পাওয়া 
যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া লর্ড গাঁফ, প্রথমেই শিখদিগকে আক্রমণ বা স্থানচ্যুত 
করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন । একদল পদাতিক টসন্ত সহ ব্রিগেডিয়ার ক্যাঙ্থেলকে 
'( লর্ড ক্লাইভ ) অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ করা হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একদল 
অশ্বারোহী সৈন্য এবং অশ্ববাহিত কামানসহ তিন দল গোলন্দাজ সৈন্য ব্রিগ্রেভিয়ার 
'কিওরটনের অধীনে পরিচালিত হইতে লাগিল । কিন্তু রামনগরে উপস্থিত হইয়া! ইংরেজগণ 
দেখিলেন, শিখ সৈন্য সে স্থান পরিত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছে । সৃতরাং তাহারা নদীর 
দিকে আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শিখ সৈন্তের, প্রকৃত সন্ধান না লইয়া অথবা 
তথিষয়ে উপযুক্তরূপ অনুসন্ধিৎম্থ না হইয়া, অগ্রসর হইতে গিয়া, ইংরেজ-পক্ষ বিপদে 
পতিত হইলেন। তাহাদের সন্মুখেই শিখগণের আটশটি কামান শ্রেণীব্ভাবে স্ভিত 
ছিল ; ইংরেজপক্ষ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, শিখগণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। অগ্রসর 
হইতে গিয়া» ইংরেজ-পক্ষের গোলন্দাজগণের গতি রুদ্ধ হইল। ইংরেজের একটি কামান 
শিখগণ কাড়িয়! লইল | ইংরেজ-সৈন্য পশ্চাৎ হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। এই সময় 
ইংরাজদিগের যুদ্ধোপকরণপূর্ণ ছুইখানি গাড়ি উপ্টাইয়! নদীর জলে পড়িয়া গেল। এইবার 
নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়। তিন হাজার হইতে চারি হাজার অশ্বারোহী শিখ-সৈন্য 
ইংরাজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবমান হইল । কিন্ত সে আক্রমণে বিপরীত ফল 
ফলিল; কর্ণেল হাভ-লক্‌ পরিচালিত সৈন্যদলের গুলির আঘাতে শিখগণকে সে যাত্রা 
পধুন্ত হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও শিখগণ নিরম্ত হইলকি? তাহারা দ্বিতীয় 
বার ও তৃতীয় বার আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে ইংরেজপক্ষ আবার বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। লর্ড গাঁফ, ইংরাজ পক্ষকে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। 

গভিয়ার কিওরটন সৈন্যগণের মধ্যে সেই আদেশ প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর 
হইতেছেন ; কচিৎ তীঁহার মুখ হইতে আদেশ-বাঁক্য নিঃসারিত হইয়াছে ।--ইতিমধ্যে 
সহস! শিখ-সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলিতে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । দেখিতে দেখিতে, 
বিপক্ষের অন্ত্রাঘাতে কর্ণেল হাভলকেরও মৃত্যু হইল। কাণ্ধেন কিজজেরান্ড সাংঘাতিক 
জ্জপে আহত হইলেন। ইংরেজ-শিবির বিষাদের ঘনছায়ায় সমাচ্ছন়্ হইল। 


রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ৩৮৯ 


শের সিংহ চন্দ্রভাগা নদীর পশ্চিম-তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সদর্পে অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। রামনগরের যুছ্ধে ইংরেজ-পক্ষ তাহাকে অণুমাত্র বিচলিত করিতে, 
পারি না। তাহার অধিনায়কত্বে এখন প্রায় পয়ত্রিশ সহন্্র শিখ-সৈন্য পরিচালিত, 
হইতে লাগিল। পূর্বোক্ত সংঘর্ষে পরাজিত হওয়ায়, ব্রিটিশ পক্ষ আর সন্মুখ-সমরে সমর্থ 
হইলেন না। এইবার ব্রিটিশ-পক্ষ শের সিংহের বাম পার্থ হইতে আক্রমণের ব্যবস্থা! 
করিলেন। সেনাপতি সার জোসেফ থ্যাকৃওয়েল এক্ষণে ইংরেজ-পক্ষের অশ্বারোহী, 
সৈন্যদলের পরিচালনা করিতেছিলেন ; তিন দল অশ্বারোহী সৈন্য এবং তহৃপযুক্ত কামান 
গ্রভৃতি লইয়া! তিনি নদীর দিকে ধাবমান হুইলেন। ২রা ডিসেম্বর তাহার সৈন্যদল 
ওয়াজিরাবাদ পরিত্যাগ করিয়! শিখ-শিবিরের নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু শের 
সিংহ সে ক্ষেত্রেও তাহার গতিরোধ করিলেন; অগণিত শিখ-সৈন্য, সার জোসেফের, 
পরিচালিত সৈন)মগ্ুলীর উপর নিপতিত হুইল। এই ব্যাপারের প্রথমেই সার জোসেফ, 
বিচলিত হুইয়াছিলেন ; বিপক্ষ-পক্ষকে আক্রমণ করিবেন কি না, তথ্িষয়ে চিন্তা, 
করিতেছিলেন। শিখগণকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য তাহার উপর আদেশ 
ছিল না; শিখগণ প্রত্যাবৃত হইবার সময়, তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করাই 
তাহার উদ্দে্ঠ ছিল। প্রথমে সেই অভিপ্রায়েই তিনি সৈন্যগণকে থামাইয়া রাঁধিয়া- 
ছিলেন। শিখগণ তাহাতে মনে করিল, ইংরেজ-পক্ষ ভয় পাইয়াছে। সুতরাং তাহারা 
যথেচ্ছভাবে গোল! চালাইতে আরম্ভ করিল। ইংরেজ শিবির হইতে তাহার কোন 
প্রত্যুত্তর আসিল না; সুতরাং শিখগণের পূর্ববিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইল। তখন জয়লাভ, 
হইল মনে করিয়া, শিখগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়েই ইংরেজ-পক্ষের, 
গোলন্দাজগণ কামান দাগিলেন। সম্মখর দিক হইতে লর্ড গাফ, ভীষণ গোঁলা বর্ষণ- 
আরম্ভ করিলেন । পার্খ দিয়! জোসেফ থ্যাকওয়েলের ৈন্যক্ল এবং ব্রিগেডিয়ার গভবীর 
পরিচালিত পদাতিক সৈন্যদল শের সিংহের শিবির আক্রমণ করিল। শিখগণের ভ্রম- 
বিশ্বাসের ফলে দারুণ বিপত্তি উপস্থিত হইল। শের সিংহ দেখিলেনঃ-_-আর রামনগরের, 
নিকট অবস্থান নিরাপদ নহে? হুতরাং ওর! ডিসেম্বর রাক্রিষোগে তিনি ক্ষিপ্রকারিতার 
সহিত বিতস্তা-নদীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এতই বিশৃঙ্খল! এবং ত্বরিত গতিতে. 
এই প্রত্যাবর্তন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল যে, ইংরজে পক্ষ বিশ্বাস করিলেন,--এইবার বুঝি সমস্ত 
শিখ-সৈন্য বিপর্যস্ত হইল। 

কিন্তু ইংরেজ-পক্ষ ভূল বুঝিলেন। শের সিংহ এখনও সমান বলে বলীয়ান 7 
উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়!, পিতার সহিত যোগদান করাই এখন তাহার একমাস 
অভিপ্রায়। রামনগর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তিনি সেই উদ্দেশ্ত-সাধনেই অগ্রসর 
হইলেন। এখন তাহার সৈন্যদল বৃদ্ধি পাইল? প্রায় চলিশ সহজ সৈন্য এবং ৬২টি 
কামান লইয়া! তিনি যুদ্ধার্থ প্রপ্তত রহিলেন। অতঃপর শের সিংহের অহ্থসরণে সেনাপতি 
লর্ড গাফ, সমস্ত সৈন্য সহ চন্ত্রভাগা নদী পার হইয়া পশ্চিম-তীরে উপনীত হইলেন। 
শের সিংহ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই পথে উত্তরাভিমূখে লর্ড গাফের সৈন্যদল, 


৩৮২ শিখ-ইতিহাঁস 


পরিচালিত হইতে লাগিল। কিন্তু কির অগ্রসর হইয়াই, তাহার পূর্বের বিশ্বাস দূর 
হইল। তিনি পূর্বে অনুমান করিয়াছিলেন,--শের সিংহ ছত্রভঙ্গ হইয়া, পলায়ন 
করিয়াছেন; অনায়াসেই তাহাকে বিপর্যস্ত করা যাইবে । কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তাহার 
বিপরীত ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হইল। ১৮৪৯ গ্রীষ্টাকের ১২ই জানুয়ারী ডিলী নামক 
স্থানে উপনীত হইয়া) লর্ড গাফ. জানিতে পারিলেন শের সিংহ সমস্ত সৈন্য সহ সেই 
প্রদেশেই অবস্থিতি করিতেছেন। লোসিয়ানওয়ালা গ্রামে শের সিংহের প্রধান সৈন্যদল 
শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল; তাহার প্রধান টসন্যদল দক্ষিণ পারে লক্ষমীওয়ালা এবং 
ফতেসাকেচক গ্রামছ্বয়ে কতক গৈন্য১ এবং বামপার্থে বিতত্তা নদীর তীরে রহুল নামক 
স্বানে আরও কতকগুলি গন্য অবস্থান করিতেছিল। এই ভাবে একটি গিরিসঙ্কটের 
দক্ষিণ সীমাস্ত অধিকার করিয়াঃ দৃঢ়তার সহিত শের সিংহ সৈন্য সমাবেশ করিয়া ছিলেন। 
লর্ড গাফ. দেখিলেন, সে অবস্থায় শের সিংহের ৫সন্যদলকে আক্রমণ কর! দুরূহ ব্যাপার; 
সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে গেলে, সমূহ বিপদের সম্ভাবনা । সুতরাং তিনি মনস্থ 
করিলেন।__রন্থলের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ বিপক্ষ সৈন্যের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 
করিবেন। এই অবস্থায় ১৩ই জাহুয়ারী রান্রিকালে ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত হইল। 
ইংরেজ-পক্ষ শিবির স্থাপন করিয়া কৌশলে শের সিংহের সৈন্ত-দলকে পরাজিত করিবার 
উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন ; ইতিমধ্যে শিবগণ গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। 
বল! বাহুল্য, ইংরেজপক্ষও সে ক্ষেত্রে হীনবল ছিলেন না। সুতরাং শিখগণকে গোল! 
'চালাইতে দেখিয়া, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফ, ইংরেজ পক্ষকেও যুদ্ধারস্ত করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন। ব্রিগেভিয়ার পোপের অশ্বারোহী সৈন্ঠদলের সহিত সার ওয়াপ্টার 
গিলবার্টের টনন্তদল মিলিত হইয়া দক্ষিণ দিক হইতে শিখগণকে আক্রমণের চেষ্টা করিল। 
'লেফউনাণ্ট কর্ণেল গ্রাপ্টের পরিচালিত তিনদল গোলন্দাজ সৈন্য অন্য দিক দিয়া অগ্রসর 
হইল। ব্রিগেডিয়ার হোয়াইটের অশ্বারোহী সৈন্যদল, লেফটনাণ্ট-কর্ণেল ব্রায়েণ্ডের 
তিন দল গোলন্দাজ পন্য এবং বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ক্যােলের সৈন্ভদল একক্র 
সম্মিলিত হইয়া বামপার্খ্ দিয় প্রধাবিত হইল। মধ্যস্থলে কতকগুলি নুবৃহৎ কাঁমান 
সঙ্জিত রহিল। 

১৩ই জানুয়ারী ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হুইল। প্রথম এক ঘন্ট। কাল গোলাবর্ষণে 
ইংরেজগণ মনে করিলেন, বুঝি বা শের সিংহের টসন্ুদল নির্মল হইল। কিন্তু সে বিশ্বাস 
ভ্রমসন্ুল! শিখগণ এরপ-দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিল যে, বিপুল বৃটিশ-বাহিনী অল্লক্ষণ 
মধ্যেই বিপর্বস্ত হুইয়া পড়িল? ইংরেজ সেনানায়ক লেফ-টনাণ্ট কর্ণেল ক্রকৃস্‌ শিখ- 
সৈক্টের গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার পর, একদল শিখ পদাতিক 
আসিয়া, ইংরেজ-পক্ষের উপর ভীষণ গোলাবর্ষণ আস্ত করিল। সে আক্রমণ বড়ই 
সাংঘাতিক মনে হওয়ায়) ইংরেজপক্ষ গৃষ্ট-প্রদর্শনের উদ্ঠোগ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে 
ইংরেজ সেনানাঁয়ক ব্রিগেডিয়ার পেনিকুইক এবং অপর তিন জন প্রধান সৈনিক পুরুষ 
নিহত হইলেন। যুদ্ধ যতই চলিতে লাগিল, ইংরেজ-পক্ষ ততই বিপর্যস্ত হইয়! পড়িলেন। 


রামনগর এবং চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ৩৮৩ 


ইংরেজের বহু €সন্য এই যুদ্ধে নিহত হইল 7 অবশেষে সত্য সত্যই ইংরেজপক্ষ পৃষ্ঠ প্রদর্শনে 
বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে শিখগণ ইংরেজের চারিটি কামান এবং বনু যুদ্ধোপকরণ কড়িয়া 
লইল। পূর্ব পূর্ব যুদ্ধে শিখগণের নিকট হইতে ইংরেজগণ যে সকল কামান কাড়িয়া 
লইয়াছিল, এই যুদ্ধে শিখপক্ষ সেই সকল কামানেরও অনেকগুলি উদ্ধার করিল। এই 
যুদ্ধ ইতিহাসে “*চিলিয়ানওয়ালার” যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ । শিখগণ যেরূপ দৃঢ়তা ও সাহসের 
সহিত চিলিয়ান ওয়ালায় যুদ্ধ করিয়াছিল; ভারতের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া 
আছে। এই যুদ্ধে ইংরেজের যে বিষম ক্ষতি হইয়াছিল, ভারতের কোন যুদ্ধে আর 
কখনও ইংরেজ তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এই যুদ্ধে ইংরেজের ২৪০০ জন অফিসার 
সৈনা, এবং তিনটি সৈনাদলের বু ঠসন্য নিহত হইয়াছিল। বুঝি বা এমন বিপর্যয় 
ইংরেজের ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। শিখগণও যে এই যুদ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষতি গ্রস্ত 
না হইয়াছিল, ত:হা নহে। তবে ইংরেজের তুলনায় তাহাদের ক্ষতি যে অতি অল্পই 
হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজ এতিহাসিকগণ বলেন, 
চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে কোনও পক্ষের জয়-পরাজয় নির্ণাত হয় নাই; শিখগণই বরং এই 
যুদ্ধে পরাজয়-ম্বীকার করিয়াছিল। ইংরেজগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য 
হইলেন ? তাহাদের প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ এবং প্রায় অর্ধেক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণত্যাগ করিল) ইংরেজের কামানগুলি শিখগণ কাড়িয়৷ লইল ; অথচ, ইংরেজ বলেন, 
এ যুদ্ধে জয়-পরাজয় নির্ণয় হয় নাই! কিমাশ্চ্যমতঃপরম! ফলতঃ ইংরেজ এখন 
চিলিয়ানওয়ালার পরাজয়-কাহিনী যতই ঢাকিয়! রাখিবার চেষ্টা করুন, ইংরেজের এ 
পরাজয় ঢাকিবার নহে । চিলিয়াঁনওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য বিপর্যস্ত হইলে, ইংলগ্ডে 
যে কি ঘোর আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠক অনেকেই তাহা অবগত 
আছেন । এমন কি, প্রধান সেনাপতি লর্ড গাফকে স্থানাস্তরিত করিরা সার চার্লস 
নেপিয়রকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থাও ইংলণ্ডের কতৃপক্ষগণ এই সময় স্থির 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ সকল কথা ইংরেজের ইতিহাসেই বধিত আছে; যুদ্ধের 
যে বর্ণনা ইংরেজের ইতিহাসে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহারই সাঁর মর্ম উপরে প্রকাশিত 
হইল। জয়-পরাজয়ের পরিচয়, বিচক্ষণ পাঠক, ইংরেজের বর্ণনা হইতেই উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । কথায় বলে,_ “সব ভাল, যার শেষ ভাল।' শেষ-যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষ জয়লাভ 
করিয়াছিলেন ; সুতরাং পুর্ববর্তাঁ যুছে তাহাদের জয়-পরাঁজয় যাহাই হউক, সকলই 
তাহাদের 'জয়লাভ' মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছে। 


প্্থভহ্ম পল্সিচ্ভ্ছদ 
পঞ্জাবের পরিণাম 


১৮৪৯--মার্চ 


[ চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধের পরিণাম ;- গুজরাটে শিখ-সৈন্য-সমাবেশ /_ইংরেজ-পক্ষের বিপুল 
আয়োজন ;--শের সিংহের পরাজয় ;- গুজরাট যুদ্ধের ফলাফল ;_ মেজর লরেন্দের মুক্তি শের সিংহের 
সন্ধির প্রস্তাব £-_ শিখ-সন্প্রদায়ের পরিণতি ১-_ সদ্ধিপত্র * পঞ্রাবে বুটিশ অধিকার ও ইংরেজের কোহিনুর, 
লাভ ,__গবর্ণর-জেনারেলের -ঘোষণ!1 ,_দলীপ সিংহের নির্বাসন ও বৃত্তির ব্যবস্থ].- তাহার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ 
ও পরিণাম »--মস্তব্য। ] 


শের সিংহের টসৈন্যদল প্রায় এক মাস পর্যস্ত চিলিয়ানওয়াল1 অধিকার করিয়া রহিল। 
সেই সৈন)দলকে বিতন্তা নদীর পরপারে বিতাড়িত করিবার জন্য লর্ড গফ নানারূপ চেষ্টা 
পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তৎপক্ষে কোনক্রমেই কৃতকার্ধ হইতে পারিলেন না । ইতিমধ্যে 
শিখ-সৈন্যও ইংরেজ-পক্ষকে আক্রমণ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিল না। এই সময়ে 
মূলতানের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী সৈন্যদল সহ জেনারেল ছইশ চিলিয়ানওয়ালা 
অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন,--সংবাদ আসিল। এ সংবাদে,লর্ড গাফ, উৎসাহিত ও 
আশ্বস্ত হইলেন। হুইশ আসিয়া উপস্থিত হইলেই পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ কর! যাইবে,--এই 
প্রতীক্ষায় লর্ড গাফ, অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইবার ইংরেজের অধৃষ্ট ্থপ্রসন্ন! পথে 
আর কোঁন বাধা-বিক্র না পাইয়া, যথাসময়ে জেনারেল হুইশ আসিয়! লর্ড গাফের নিকট 
উপনীত হুইলেন। ঘ্বিগুণ বল বৃদ্ধি হওয়ায়, দ্বিগুণ উদ্যমে, লর্ড গাফ. শিখ-শিবির 
আক্রমণের জন্য ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 

একদিকে ইংরেজ-পক্ষ |বিপুল বলে বলীয়ান হুইয়! আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইল; 
অন্যদিকে শিখ-শিবিরে রসদাদি সংগ্রহের অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। স্থতরাং শিখগণ 
আর চিলিয়ানওয়ালায় অবস্থান নিরাপদ বলিয়! মনে করিল না। অতঃপর তাহারা 
চন্দ্রভাগা নদীর গতি অনুসরণ করিয়া, গুজরাট নগর অভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাদের 
উদ্দেশ্ত রহিল--““রেচন দোয়াব” পার হইয়! তত্প্রদেশ লুনপূর্বক লাহোরে গমন করিবে । 
ইংরেজপক্ষ শের সিংহের সে উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন ; অথবা, চক্রীর চক্রান্তে সে 
সংবাদ তাহাদের অবিদ্দিত রহিল না। হ্বতরাং শের সিংহের উদ্দেশ্ত ব্যর্থ করিবার 
সুঁভিগ্রায়ে জেনারেল হুইশ উজীরাবাদের সন্িকটে সৈন্য-সমাবেশ করিপেন। সঙ্গে সঙ্গে 
নৌকার সেতু নির্মীণ করিয়া প্রধান সেনাপতির সহিত হুইশের নৈন্যদলের সম্মিলনেরও 
ব্যবস্থা হইয়া গেল। এই সময়ে ইংরেজ-সৈন্যের সংখ্যা, পচিশ হাজারের অধিক হইয়! 
দড়াইল। শিখ-সৈন্যের সংখ্যাও, ইংরেজগণ অনুমান: করেন, প্রায় ৬০ হাজারে 
দলাড়াইয়াছিল। কাবুলের আমীর দোস্ত মহস্মদের পু একরাম খাঁ, পেশোয়ারে দ্বত্বাধিকার 


পঞ্জাবের পরিণাম ৩৮৫ 


প্রাপ্ত হইয়া, ইতিপূর্বে প্রকাশ্ঠভাবে শিখপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ১৫ শত ত্থাফগান 
অশ্বারোহী সৈন্য সহ, এই সময়ে তিনিও আসিয়া! খের সিংহের সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
এইক্পে শিখগণের সৈন্যসংখ্যা ইংরেজের অপেক্ষা অধিক হইলেও, ইংরেজপক্ষ কিন্ত 
বিচলিত হইলেন না। ইংরেজপক্ষের সৈন্যগণ সকলেই স্থশিক্ষিত এবং ইংরেজের কামান- 
বন্দুক প্রভৃতিও প্রচুর। সে' তুলনায়, শিখগণ ইংরেজের নিকট কতক্ষণ দাড়াইতে 
পারিবে? তাহাদের টৈন্যসংখ্যা অধিক হইলেও, ইংরেজের কামান, বন্দুকের প্রবল 
প্রবাহে তাহ! ভাসিয়া যাইবে নাকি? বিশেষতঃ ইংরেজের ষড়যন্ত্রে শিখ-শিবিরে গৃহ- 
শক্রুরও কমি ছিল না। সৈন্যদলের মধ্যেও কত জন যে ইংরেজের গুপ্ুচররূপে অবস্থান 
করিতেছিল, তাহাই বা কে বপিতে পারে 2 ফলতঃ এইবার শের ধিংহের ভীষণ অগ্নি- 
পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল। বোধ হয় শের সিংহও বুঝিতে পারিলেন, বোধ হয় 
ইংরেজও উপলব্ধি করিলেন,_এইবার শিখ-শোর্যযের অবসানের দিন ঘনাইয়া 
আমিয়াছে! 

চিলিয়ানওয়ালা! হইতে দক্ষিণ-পূর্বে লাহোরের পথে গুজরাট নগর অবস্থিত। ২১শে 
ফেব্রুয়ারী শের সিংহের সৈম্তদল গুজরাটে আদিয়! শিবির স্থাপন করিল । সেই দৈন্তদলের 
দক্ষিণপার্খে একটি নাল! ছিল ; শের সিংহ সেই নালাঁর পার্থে কামান সজ্জিত করিলেন। 
তীহাদিগের বাম পার্থে নগরের পূর্বধারে একটি ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত ; সেই নদীটি 
উজজীরাবাদেের দিকে চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে । ধৈন্যদলের ছুই পার্খে দুইটি 
জলপ্রবাহ বিছ্যমান থাকায়, তদ্ারা যেন শের সিংহের সৈম্তদলের পরিখার কার্ধ সাধিত 
হইতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড গাফ, ইতিপূর্বেই শের সিংহের অন্থসরণ বরিয়া 
আসিতেছিলেন ; নিকটস্থ হইয়!, তিনি আক্রমণের হুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 
ছুই পার্খের দুইটি জলপ্রবাহ শের সিংহের পরিখার কার্ধ করিলেও, লর্ড গাফ. দেখিলেন, 
ছুই জলপ্রবাহের মধ্যস্থলে তিন মাইল পরিমিত এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিছমান। সেই 
প্রাঙ্গণের পথে কোনই স্বাভাবিক বাধা-বিদ্ব নাই। সেই পথে অগ্রসর হইলে, অনায়াসেই 
শের সিংহের সৈম্তপল বিপর্যস্ত হইতে পারে । এই মনে করিয়া, লর্ড গাফ, তদভিমূখে 
৫সন্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করিলেন। এ সময় তিনি বহু বলে বলীয়ান; তাহাকে 
সাহায্যের জন্ত নানা স্থান হইতে নানা সৈম্তদল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সেনাপতি 
এইচ ভাজ, বোদ্বের সৈন্যদল পরিচালন! করিতেছেন ; তাহার সঙ্গে সিদ্ধিয়ার অশ্বারোহী 
সৈম্ত লইয়া জোসেফ থাকওয়েল এবং একদল অশ্বারোহী সহ ব্রাইগেভিয়ার হোয়াইট 
যোগদান করিয়াছেন। তাহারা শিখসৈন্তের বাষপার্খ বেন করিয়! দণ্ডায়মান হইলেন। 
মেজর ব্লভের অধীনে কাণ্চেন ডানকান এবং হাসের অশ্বারোহী সৈন্তদল, পূর্বোক্ত বৃটিশ- 
সৈন্যদলের সাহাধ্যার্থ পরিচালিত হইতে লাগিল । এদিকে দক্ষিণ পার্খেও প্রবলরূপে 
আক্রমণের ব্যবস্থা চলিল। ব্রাইগেডিয়ার-জেনারেল ক্যান্বেলের পরিচালিত পদাতিক 
সৈন্যদল, মেজর লাডলো! ও লেফট্নাণ্ট রবার্টসন পরিচালিত গোলন্দাজ ইসন্যগণ এবং 
অন্যান্য বনু সৈন্য, শিখসৈন্যের দক্ষিণ-পার্খ ঘেরিয়! ঈাড়াইল। নালার পশ্চিম পারে 
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মেজর জেনারেল জিলবার্টের অধীনে পদাতিক সৈন্যদল এবং ১৮টি বৃহৎ কামান সহ 
মেজের ডে ও হর্সফোর্ড অগ্রসর হইলেন। মেজর জেলারেল হুইশ, ব্রিগেডিয়ার মাথ রম 
প্রভৃতির পরিচালিত চৈন্যদল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গুধাবিত হইল। মেজর ফরবেস, 
কাঁণ্চেন মেকাঁ'ঞ এবং এগ্ারসনের সৈন্)দল, কাঁণ্ডতেন ডসের অধীনে পরিচালিত হইতে 
কাগিল। লেফটনাপ্ট কর্ণেল ত্রায়াণ্ড এবং মারসার প্রভৃতি আরও বহু সেনাপতির 
পরিচালিত বু সৈন)দল, বহু দিক হইতে সমবেত হইলএ সকল দলের আর কত নাম 
করিব 1- যেন জগ্তরথীতে অভিমস্ট্যকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইল। ফলতঃ১ ভারতে 
ইংরেজের যেখানে যত সৈন্যদল ছিল, সকলেই যেন এই ক্ষেত্রে সমবেত হইল। 
শিখগণের ৫৯টি মাত্র কামান ছিল ; ইংরেজ পক্ষে শতাধিক বুহৎ কাঁমান এবং অসংখ্য 
কুদ্র কমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 

২২শে ফেব্রুয়ারী সাড়ে সাতটার সময় যুদ্ধ আরভ্ত হইল। শিখগণ প্রথমে অসীম 
বীরত্ব প্রদর্শন বরিল। কিন্তু পরিশেষে তাহাদের ০ আ'র কুলাইতে পারিল না । 
তাহাদের গোলাবারুদ ফুরাইয়া আসিল ঃ এদিকে ইংরেজ-পক্ষ প্রবল বেগে আক্রমণ 
করিবার ভন্য অগ্রসর হইল। তখন আর উপায়াস্তর হাই দেখিয়া, শিখ-সৈন্য পলায়নের 
পথ তঙুসন্ধ'ন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ-পক্ষের পদাতিক সৈন্যগণ দ্রুতবেগে 
শিখ-শিবিরের উপর পতিত হইল। এইবার আর পারিল না; শিখগণ আর আত্মরক্ষায় 
ফ্মর্থ ইল না! । ইংরেজপক্ষ এইবার শ্খদিগের কামানগুলি কাড়ি&া1 লইল ; শিখ-শিবির 
লুণ্ঠন করিল / শিখদিগের যে কেহ সম্মুখে পড়িল» সে-ই অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল। এই যুদ্ধের গোষ1বধণে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পলায়নের 
সময়ে, শিখসৈন্যের পশ্চাদমুসরণ করিয়া, পুর্বে দিকে ব্রিগে ডিয়ায় জেনারেল ক্যান্বেলের 
সৈন্যদল এবং পশ্চিমের দিকে বোদ্ের সৈন্;দল প্রধাবিত হইল। এইরূপে প্রায় ১২ 
মাইল পথ ইংরেজ টসন্য শিখদিগের অনুসরণে উধাও হইয়া ছুটিল। জমস্ত পথ হতাহতে 
পরিপূর্ণ ; চারিদিকে অস্ত্রশশ্ম বিক্ষিপ্ত ; যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই যেন 
শশানের বিকট দৃশ্ঠ প্রতিফলিত। এই যুদ্ধের পরিণামে, অনেক নির্দোষ. নিরীহ প্রাণীও 
যে বিপন্ন হইল, তাহা বলাই বাহুল্য । যাহাদের হস্তে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তাহারাও অস্তর- 
শস্তা লুকাইয়া রাখিয়াছে বলিয়! সন্দেহে দণ্ডিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে শিখদিগের 
৫৩টি কামান ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। হতাহতের সংখ্যা-সে আর কে শিিয় 
করিবে! এই যুদ্ধে ধরণী নরশোণিত্রাবে প্লাবিতা হইয়ছিলেন। ইংরেজের ইতিহাসেই 
প্রকাশ, এই যুদ্ধে শিখপক্ষের ক্ষতির অবধি ছিল না? কিন্তু ইংরেজ পক্ষের মাত্র ৯২ জন 
নিহত এবং ৬৮২ জন আহত হইয়াছিল। হুতরাং ইংরেজের আনন্দের আর পরিসীমা 
রহিষ্ী না! হুয়ং গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ভাত হাউসি এই যুদ্ধজয়ে যে আনন্দ প্রকাশ 
করিয়াছিজ্নে, সে আননের প্রতিধ্বনি আজিও যেন কর্ণে কর্ণে ধ্বনিত হঈতেছে। 
ভাঁরত-ইতিহাসে এমন যুদ্ধ ইংরেজকে আর কখনও করিতে হয় নাই ঃ ভারতবর্ষে 
ইংয়েজের যত কিছু শক্তি-সামর্থ ছিল, সকলই এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল $--ন্বয়ং 
গবর্ণর জেনায়েল লর্ড ভালহাউসির মুখেই এই থা প্রকাশ। 


। পঞজাবের পরিণাম ৩৮৭ 


গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজের এই জয়লাঁভের পর, শের সিংহ আর বুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছা 
করিলেন না। শের সিংহের পিতার নিকট আফগানগণ কর্তৃক মেজর লরেন্স বিক্রীত 
হইয়াছিলেন ; এ সংবাদ পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। মেজর লরেন্স এক্ষণে শের সিংহের 
আশ্রয়াধীন। গুজরাটের যুদ্ধের পর মেজর লরেন্দকে মুক্তি-গ্রদান করিয়া, শের সিংহ 
তাহাকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণ করিলেন। শের সিংহের পক্ষ হইয়া! মেজর লরেন্স 
ইংরেজের সহিত সদ্ধির ব্যবস্থা করেন, ইহাই তাহার অভিপ্রায়। কিন্ত ইংরেজ তখন 
যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন $ ইংরেজ তখন অহঙ্কারে বক্ষ স্ফীত করিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান ; 
ক্তরাং সন্ধির প্রস্তাব তাহারা শুনিবেন কেন? লরেন্স মুক্তি পাইলেন বটে; কিন্ত 
শের সিংহের উদ্দেশ্য সফল হইল না। ইংরেজ) শের সিংহের সহিত সদ্ধি-স্থাপনের 
হ্বীকূত হইলেন না। ্‌ 

শের সিংহের সহিত সন্ধি তে! হইলই না; অধিকন্ত পঞ্জাবের অুষ্টচক্র একেবারে 
পরিবতিত হইল । গবর্ণর জেনারেল লর্ড ভালহাউসি পঞ্জাব গ্রাস করিবার জন্যই যে 
পঞ্জাবে এই সমরানল প্রজ্ছলিত করিয়া! তুলিয়াছিলেন, শিখগণ প্রথমে তাহা বুঝিতে 
পারেন নাই। পঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহই বা তাহার কি প্রকার বুঝিবেন ? 
তাহারই সাহায্যার্থ, তাহারই রাজ্যের সুশৃঙ্খলা-বিধানের, জন্য, ইংরেজ ভাল ব্যবস্থা- 
বন্দোবস্তই করিতেছেন,_বালকের কোমল প্রাণ ইহ! ব্যতীত আর কি বুঝিতে পারে ? 
বোধ হয়, লাহোর-দরবারের অনেক অর্দারও এ সন্বদ্ধে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু 
যখন গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজ-পক্ষের জয়লাভ হইল, তখন সকল আধার অপহৃত হইল ;- 
লাহোর দরবারের চমক তাঙ্গিল £ - শিখ-সর্দারগণ বুঝিতে পারিলেন,-_ফুরাইল-_ 
তাঁহাদের সকল আশা-ভরসা চিরতরে ফুরাইল! কিন্তু দরবারের সদস্তগণ যখন লর্ড 
ডালহাউসির নিগুঢ় উদ্দেশ্ঠ বুঝিতে পাঁরিলেন, তখন আর উপায় নাই! পসন্ভবল, সমস্তই 
ইংরেজের করতলগত % শিখদ্িগের ধন-সম্পদ, সমস্তই ইংরেজের অধিকৃত; শিখ 
অর্ধারগণ ইংরেজের ক্রীড়নক-রূপে বিরাজমান ; স্থতরাং তাহার আর কি করিবেন? 
অতঃপর সর্দারগণ স্থবিধাজনক সন্ধির প্রার্থী হইলেন। কিন্তু সুবিধা আর কি হইতে পারে? 
ইংরেজ বলিলেন,- যাহার! বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা উপযুক্তরূপ দণ্ড প্রাপ্ত 
হইবে; ধাহারা কোনরূপ বিজ্রোহিতাচরণ করেন নাই, তাহারা মিত্র বলিয়া গণ্য হইবেন। 
কিন্ত পঞ্জাবের দশা। কি হইবে? প্রশ্ন উঠিল,--পঞ্জাবের দশা কি হইবে? ইংরেজ এক 
অদ্ধি-পত্র প্রস্তত করিলেন। সর্দারগণ সকলেই সেই সদ্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য 
হইলেন) রণজিৎ সিংহের পুত্র একাদশবর্ষীয় বালক দলীপ সিংহকেও সেই সন্ধি-পত্রে 
খ্বাক্ষর করান হইল। সন্ধিপঞ্জে গাচটি দত লিখিত হইল। প্রথম সর্তে১-মহারাজ 
দলীপ সিংহকে চিরতরে পঞ্জাবের স্বত্ব-স্বামিত্ব ইংরেজের হস্তে অর্পণ করিতে হইল; 
শিখের বড় সাধের, বড় গৌরবের পঞ্জাব, বৃটিশের দাঁসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। দ্বিতীয় 
সর্তেঃ--পৃথিবীর সাররত্ব কোহিহ্থর-মণি দলীপ সিংহ ইংলগ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াঁকে 
প্রদ্দান করিতে বাধ্য হুইলেন। এক দিন আফগনিস্থানের ভূতপুর্ব আমীর সা-সুজা- 


৩৮৮ শিখ-ইতিহাঁস 


উলমুলুকের নিকট হইতে পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ অশেষ আয়াসে যে 
মহামণি অধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন, এই সন্ধি-সর্তে পুরাণপ্রসিদ্ধ সেই অমূল্য মণি 
সাগর পারে বুটিশ দ্বীপে চলিয়া গেল। তৃতীয় সর্ভে--মহারাজ দলীপ সিংহ পঞ্জাব 
হইতে নির্বাসিত হইলেন গবর্ণর-জেনাঁরেল লর্ড ডালহাউসির অভিপ্রায়'মত যে-কোন 
স্থানে তাহাকে অবস্থান করিতে হইবে, স্থির হইল। সম্মানের মধ্যে তাহার চূড়াস্ত 
হইল১_-তিনি ভূয়া “মহারাজ! বাহাছুর উপাধি উপভোগ করিতে পারিবেন ; আর 
তাহার প্রয়োজন-মত বৎসরে চারি লক্ষ হইতে পাচ লক্ষ পর্বস্ত টাকা! তিনি পেন্সন বা বৃত্তি 
প্রাপ্ত হইবেন। আর যে সর্ত সে সকলের উল্লেখ করা ম্প্রিয়োজন। ফলতঃ, এই 
সন্ধি-সর্তে শিখের পঞ্জাব, ইংরেজের পঞ্জাব বলিয়া! গণ্য হইল । 

১৮৪৯ থুষ্টাব্ষের ২৯শে মার্চ, গবর্ণর জ্নোরেল লর্ড ভালহাউসীর স্বাক্ষরিত এক 
ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল | গবর্ণর-জেনারেল ঘোঁষণাস্প্রচার করিলেনঃ--“আজি 
হইতে পঞ্জাব-রাজ্যের অবসান, আজি হইতে মহারাজ দলীপ সিংহের সমস্ত রাজ্য বুটিশ- 
সাম্রাজ্যের অস্তভুক্তি।» স্থুলতঃ কারণ দেখান হইলঃ--“শিখগণ বড়ই ছু্ধর্ষ জাতি; 
তাহার! কাহারও বস্তা স্বীকার করিতে চাহে নাঃ সময় সময় লাহোর গবর্ণমেন্টের 
বিরুদ্ধেও তাহার! অস্ত্রধারণ করিতে কুন্তিত নহে। শিখদিগকে হুশৃঙ্খলায় পরিপালন 
করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; উচ্ছঙ্খলায়, আত্মকলহে শিখজাতির অবসান অবশ্থান্ভাবী । 
লাহোর গবর্ণমেপ্ট এখন আর তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না; এদিকে শিখ- 
জাতিকে দমন রাখিতে না পারিলে, তাহাদিগকে স্ুশৃঙ্খলায় পরিচালিত করিতে না 
পারিলে, বৃটিশ-গবর্ণমেন্টেরও প্রতিপদেই বিপত্তির সম্ভবনা। ইংরেজের আত্মরক্ষার জন্ত 
এবং শিখদ্িগের পরিত্রাণ-হেতু, ইংরেজগণ শুভ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত । বহুদিন হইতে, 
ইংরেজগণ শিখদিগের শুভাকাজ্ষা করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ, 
ইংরেজের পরম মিত্র ছিলেন ; তাঁহার বড় সাধের শিখজাতি নিম্মুল না হয়, এই জন্যই 
তাহাদের প্রতি এই করুণার শাস্তি-বারি বধিত হইল!” ফলতঃ, শিখ-জাতির প্রতি 
দয়া-পরবশ হুইয়াই বুটিশ গবর্ণমেপ্ট পঞ্জাব অধিকার করিয়া! লইলেন ১ গবর্ণর জেনারেলের 
ঘোষণাপত্রে প্রকারাস্তরে এই কথাই ব্যক্ত হইল। 

এইরূপে পঞ্জাব বুটিশ-রাজ্যের অস্তভূক্ত হইলে, পঞ্জাবের আরও নান! পরিবর্তন 
সাধিত হইল; কমিশনার এবং ভেগুটি কমিশনারগণের অধীনে পঞ্জাবের শাসনকার্য 
নির্যাহিত হইতে লাগিল। ইংরেজগণ বাছিয়৷ বাছিয়া' শিখ-সৈন্তগণকে আপনাদের 
টন্যদলে ভূক্ত করিয়া লইলেন। দেশের সমত্ত লোকের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয় হইল। 
যাহারা ইংরেজের একান্ত বিশ্বাসভাজন হইল) তাহারাই সৈম্তদলে চাকরী পাইল; 
অবশিষ্ট শিখগণ কৃষিকার্ধে জীবিকা-নির্বাহ করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজের প্রতাপে 
পঞ্জাবে যেন দারুণ বিভীষিকা! রাজত্ব বিস্তার করিল। অধিক বলিব কিঃ সেই বিভীষিকার 
ফলে, পরবর্তীকালে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়) পঞ্জাব আদৌ মস্তক উত্তোলন করিতে 
পারে নাই ;--পঞ্জাবের দুর্ধর্ষ শিখগণ, তখন শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়! পরিচিত হইয়াছিল। 


পঞ্জাবের পরিণাম ৃ ৩৮৯ 


এক্ষণে পঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থা আরও পরিবতিত। আমাদের এই বাঙ্গালা! দেশের ন্যায়, 
পঞ্জাব এক্ষণে একজন লে টেনান্ট গবর্ণরের শাসনাধীন। ৃ 

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের পর পঞ্জাব বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অস্ততৃক্তি হইলে, আরও কি হইয়াছিল, 
বলিতে হইবে কি? বালক দলীপ সিংহ খুষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তাহাকে সমূত্র- 
পারে ইংলগ্ডে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। ইংলণ্ডে গমন করিয়া, দলীপ সিংহের কি ছূশা 
তঘটিয়াছিল, সে কথা আজিও সকলেরই হৃদয়ে জাগরুক আছে। সেখানে গিয়া, 
পাশ্চাত্য বিলাস-মদ্দিরায় বালকের কোমল প্রাণ ক্রমেই বিষাক্ত হইয়া আসিল। 
বয়ংপ্রাণ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষে তিনি জর্জরিত হইয়া পড়িলেন । শেষ এমন হইয়া! 
ঈাড়াইল যে, যে-টাঁকা তিনি বৃত্তি পাইতে লাগিলেন, তাহাতে আর তীহার কুলান 
হইল ন!;-দিন দিন খণজালে বিজড়িত হইতে লাগিলেন। ঝণজালে বিজড়িত 
হইয়া, ইংলগ্ডের নরনারীর নিকট তিনি যেরূপ স্বৃণিত ও অপদস্থ হইয়াছিলেন, সে সকল 
কথ স্মরণ করিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র মহারাজ 
দলীপ সিংহের সে দশ! দেখিতে হইবে, স্বপ্রেও কেহ চিন্তা করিতে পারেন নাই । এমনি 
ছরবস্থায়, এমনি হতশ্রদ্ধায়। এমনি দৈন্য-দারিত্রে, দ্লীপ সিংহের জীবন অতিবাহিত 
হইয়াছিল । দীপ সিংহের বংশধরগণ এক্ষণে বিলাতেই বসবাঁস করিতেছেন। তাহা- 
দের আর সে শিখত্ব নাই ; তাহারা এখন সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। হায় হায়! 
পঞ্জাব-কেশরীর বংশের এই পরিণাম লিখিত ছিল! দলীপ সিংহের জননী বিন্দন বা 
চন্ত্রাবতীর দশা! কি হইয়াছিল, সে কথা স্মরণ করিলেও পাষাণ বিদীণ্‌ হইয়া জলধারা 
নির্গত হয়। পুত্রের মঙ্গল-কামনায় শিখগণকে উত্তেজিত করিতে গিয়া; তিনি নানারূপে 
নিধাতন-গ্রস্ত হন। পরিশেষে, যখন ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়া পুত্র দলীপ সিংহ সাগরপাগে 
প্রস্থান করেন, সেই সময়ে শোকে, তাপে, মনোভঙ্গে অভাগিনীর ইহ-লীল! সাঙ্গ হয়। 
সে সকল লোমহর্যণ দৃশ্ঠ,_আপনিই যেন চক্ষের উপর প্রতিফলিত হইতেছে! অথচ, 
শিখজাতি সে সকল স্থতি বিশ্থৃতি-সাগরে ভাসাইয়! দিয়! নিয়তই কৃত্রিম কুখ-শাস্তির 
অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। যে শিখজাতিকে কেহ কখনও দমন করিতে পারে নাই ; 
পরাধীনতা কাহাকে বলে, যে শিখজাতি কখনও জানিত না, পূর্ব-্থতি বিস্থৃতি হইয়া 
আজ সেই শিখজাতির কি শোচনীয় পরিবর্তন! দাসত্বেতাহাঁরা এমনই ভাবে আত- 
বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে-নিমকের চাকরগিরিতে এমনই অকপট পরিচয় দিতে 
শিক্ষ! করিয়াছে যে,--তাহার্দিগকে আর গুরু গোবিন্দের খালসা" শিখ বলিয়া মনেই 
হয় না! 

ভাবিতে গেলে, এইরূপ আরও কথা মনে পড়ে ! মনে পড়ে,_-কি হুত্রে কি ছিত্র 
অবলম্বন করিয়া, শিখ-যুছ্ধের সুচনা হইল! মনে পড়ে, কি করিতে গিয়া, কি কার্ধে 
কি ফল লাভ করিল। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আরভ্তের পুর্বে, পঞজজাবের শাসনকত্তৃতব 
গ্রকারাস্তরে বুটিশ-গবর্ণমেন্টেই গ্রহণ করিয়াছিলেন $ তাহাদেরই পরামর্শ-অন্সারে পঞ্জাবের 
রাজকার্ধ নির্বাহিত হইতেছিল। মূলরাজের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ্দের মূলকারণও 
তীহারাই। অথচ রাজ্যাভ্রঈ হইলেন -দলীপ সিংহ! দলীপ সিংহের রাজত্ু রক্ষার 


৩৯৪ শিখ-ইতিহাস 


জন্যই সোত্রাওনের যুদ্ধের পর ইংরেজের প্রাণ কীদিয়া উঠিয়াছিল; পাছে শিখগণের 
উচ্ছঙ্খলায় তাহাদের পরম মিত্র রণজিৎ সিংহের পুত্রের পঞজাব-রাজ্য ছারে-খারে যায়।_ 
এই আশঙ্কায়, সুশাসন-হ্থপাঁলনের দোহাই দিয়া, ইংরেজ পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন; নাবালক দলীপ সিংহের হিতসাধনের ছলা করিয়াই, ইংরেজ লাহোরের 
কততৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারই ফল, তাহারই পরিণাম, কি এই 
দাড়াইল? যুদ্ধ বাঁধাইলেন,_ ইংরেজ ; যুদ্ধ করিলেন,_ইংরেজ? কিন্তু রাজ্য গেল, 
দলীপ সিংহের ! বলিহারি--ইংরেজের ন্তায়নিষ্ঠা! জিজ্ঞাসা করি, দলীপ সিংহ কোন 
দোষে দোষী ছিলেন? ইংরেজ এ পর্যস্ত বলিতে পারিলেন না১_দলীপ সিংহের কি 
অপরাধে তাহার রাজ্য ইংরেজ কাড়িয়৷ লইলেন? বিদ্রোহী দণ্ড পাউক; তাহারা দণ্ড 
পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু নির্দোষ দলীপ সিংহ কি করিবেন? অপরের দোষে দলীপ 
সিংহের রাজ্য যায় !--বলি ইংরেজ, এ তোমার কিরূপ ন্যায় বিচার? এ জমন্তার 
মীমাংসা কখনও হইবে না) ইংরেজের এ ন্যাঁয়পরতার চিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠ! হইতেও 
কখনও স্মলিত হইবে না। যখনই শিখজাতির কথা! মনে হইবে; যখনই ডালহাঁউসির 
শাসন-নীতির কথ! মনে পড়িবে, যখনই পঞ্জাবে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ম্মরণ হইবে, 
যখনই ভারত-মানচিন্রের উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তে দৃষ্টি সধালিত হইবে ;-_-তখনই সেই স্মৃতি 
জাগিয়! উঠিবে, ইংরেজের বন্ধুত্বের পরিণাম চিন্তায় গ্রাঁণ অবসন্ন হইবে । 





পরিশিষ্ট 


প্রথম্ম ল্লিশশিষট 


“আদি গ্রন্থ", কিংব। প্রথম পুস্তক ; অর্থাৎ 
শিখদিগের প্রথম গুরু বা শিক্ষক 
নানকের ধর্ম-গ্রন্থ। 


রষ্টব্য ।-_ প্রথম গ্রন্থ এতিহাপিক বর্ণনামূপক নহে । যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থ কিরূপ ছিল, এই গ্রস্থে তাহার কোন পরিস্ফুট পরিচয় 
পাঁওয়া যায় না। কিন্তু তাখকাঁলিক ধর্ম এবং সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বর্ণনা ও 
এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বাস্তকরণে এবং সত্যভাবে ঈশ্ববেহ উপাঁসন! করা 
কর্তব্য, এই গ্রন্থের তাহাই প্রধান শিক্ষা । ঈশ্বরের কোন নিদিষ্ট আকরুতির বিষয় ইহাতে 
নির্দিষ্ট হয় নাই। মনুয্যত্ব, সরলত! এনং জৎকার্ধ ব্যতীত কদাচ মুক্তিলাভ হয় ন 
গ্রন্থে ইহাই পরিবণিত ৷ 

“আদি গ্রন্থে প্রথমতঃ নানকের রচন! সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় । শিখ-- 
দিগের পরবর্তী প্রচারকগণ, অর্থাৎ ষষ্ট, সপ্তম ও অগ্টম গুরু ব্যতীত, নবম গুরু তেগ 
বাহাদুর পর্যন্ত সকলেরই রচনা, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট । সম্ভবতঃ, গু গোবিন্দ" 
কর্তৃক্ধ এই গ্রন্থের কোন বিষয় পরিত্যক্ত এনং কোন কোন বিষয় নৃতন সংযোজিত 
হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সম্প্রদ্ণয়হুক্ত হিন্দুর্মাবলপ্ধী কতঙ্কগুলি ভক্ত বা 
যোগী পুরুষের রচনাও এই গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে । ঘেই সকল ভক্ত বা 
যোগীর সংখ্যা,-- সচরাচর ষোল জন বলিয়া উল্লিখিত হয়| তৃত্বীয়তঃ, নানক এবং 
তাহার পরবর্তী গুক্ুদিগের অঠচর কতকগুলি “ভাট' বা কবি কর্তৃচ কতকগুলি 
কবিতা এই গ্রন্থে সংযোজিত হইয়'ছে। গ্রন্থের বিভিন্ন প্রতিলিপিতে সেই সকল 
ভক্ত বা যোগীদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম বা সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায় । অধুনা ধাহারা 
গ্রন্থের লিপিপ্রস্ততকারী- বা সম্পাদক, তাহারা আঁপনাপন ইচ্ছান্ুপারে গ্রন্থের কোন 
কোন অংশ পরিত্যাগ করিতেছেন; কোন কোন অংশকে আদি রচনা! বলিয়! প্রচার 
করিতেছেন। ষোল জন ভক্জের মধ্যে দুই জন “€ডাম' বা যাছুক্ষরের নাম উল্লেখ হয়; 
তাহারা অঞ্জনের নিকট স্তোত্র পাঠ করিয়া কিয়দংশ তাহার আত্মার অধিক্ষারী হইয়া 
ছিল। আর একজন “রুবাবী+ বা “বেহালা-ধাদক"ও পূর্বোক্ত প্রকারে ধর্মপ্রাণতা লাভ 
করিয়াছিল । 

গ্রন্থের কোন কোন সংস্করণে পরিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে যে সকল: 


২ পরিশিষ্ট 


রচন! স্থান পাইয়াছে, তৎসমূদায়ের প্রমাণ-পরষ্পর! সন্দেহ-মূলক | সেই সকল বিষয় 
মানিয়া লওয়ার উচিত্য বিষয়েও, বিবিধ কারণে নানা তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে। পঞ্চম 
গুরু অজ্জনি প্রথমতঃ এই গ্রন্থ সন্ধলন করেন। কিন্তু পরবর্তা সময়ে অঙ্জু্ণনের স্থলা- 
ভিষিক্ত পরবর্তাঁ শিখ-গুরুগণ "গ্রন্থের সহিত অন্যান্য বিষয় সংযোজিত করিয়! প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

গ্রন্থথানি পচ্যে লিখিত । প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত নান! ছন্দ ও অলঙ্কারযুক্ত অসংখ্য 
পছ্ভ তাহাতে সপ্নিবিষ্ট । পছগুলি উত্তর ভারতে প্রচলিত হিন্দী ভাষায় রচিত। 
পঞ্জাবের কোন নির্দিষ্ট ভাষায় সে গ্ঠস্থ' লিখিত হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থের কোন কোন 
অংশ, প্রধানতঃ শেষ ভাগ, সংস্কৃত ভাষায় মুদ্রিত। অধুনা ভারতবর্ষে প্রচলিত বনু 
ভাধা ও বর্ণমালার মধ্যে “পঞ্জাবী” ভাষায় বর্ণমালায়ই 'গ্রন্থের' আগ্যোপাস্ত মুদ্রিত হইয়াছে । 
শিখ গুরু বা শিক্ষকগণ সচরাচর সেই ভাষা ব্যবহার করিতেন বলিয়া, সেই ভাষা বা বর্ণ- 
মালা সময় সময় “গুরুমুখী* নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; পঞ্জাবের প্রচলিত ভাষাও 
সেই *গুরুমুখী” নামে পরিচিত। আধুনিক শিখগণ মনে করে, লাহোরের দক্ষিণ- 
গশ্চিমবর্তাঁ প্রদেশ-অমুহে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষা, নানকের রচনায় স্থান পাইয়াছে। 
তাহাদের মতে, অর্জুন যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ । 

এই গ্রন্থ, (বড় বড় পৃষ্ঠার ৪ পেজি ফর্মার) ১২৩২ পৃষ্টায় সম্পূর্ণ ! প্রত্যেক পায় 
২£টী করিয়া পংক্তি, এবং প্রত্যেক পংক্তিতে ৩৫টী করিয়া অক্ষর । অতিরিক্ত গ্রন্থ 
সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, এই গ্রন্থের পত্রাঙ্ক কিছু বৃদ্ধি পাঁইয়াছে; পরিশিষ্ট সমেত গ্রন্থে ১২৪ 
পৃষ্ঠা আছে। 


“আদি গ্রন্থের নির্ঘণ্ট । 


১ম। “জপজি' বা! সাধারণতঃ 'জপ",- ইহার অপর নাম “গুরু-মন্ত্র ; দীক্ষাকালে 
এই স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। এই অংশ প্রায় সাতটা পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । চক্লিশটী শ্লোক 
বা “পাউরির” সকলগুলির পরিমাণ সমান নহে; কতকগুলি দুই লাইনে, কতকগুলি 
আবার বহু লাইনে সমাপ্ত। “জপ' শঝের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ,_ম্মরণ করা। প্ররুত 
অর্থে ইহাঁতে স্মরণ বা! উপদেশ বুঝায়। নানকই, 'জপজি” বা “জপ” রচয়িতা । 
সাধারণতঃ কথিত হয়, নানক শি দিগকে প্রত্যুষে এই স্তোত্র পাঠ করিতে উপদেশ 
দেন। অধুনা প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ শিখ, গুক্রর উপদেশাহ্যায়ী কার্য করিয়! থাকে । 
এই অংশে একজন প্রশ্নকা এবং একজন উত্তরদাতা, রচনাপ্রণালী হইতে তাহা সহজেই 
বুঝঞ্জাযায়। শিখদিগের বিশ্বাস,-_নানকের প্রিয় শিস্ত অঙ্গদই সেই প্রশ্নকর্তা। 

২য়। “সোদার রাই রাস”--শিখদিগের সান্ধ্য বা সায়াহ্ স্তোত্র। সাড়ে তিন 
পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পুর্ণ। এই অংশ নানক বিরচিত; কিন্তু রামদাস ও অর্জনের 
রচনাও পরে ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। কথিত হয়, গুরু গোবিদগও কতকাংশে 


আদিগ্রন্থ। ৩ 


ইহার পুষ্টসাধন করিয়াছেন। দ্রাই রাস' যখন স্বততর পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়, 
তখন গুরু গোবিনোর রচনাগুলিই সচরাচর তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। “সোদার, 
অর্থ_কোন নিদিষ্ট প্রকারের কবিতা ; “রাই” শব্ষের অর্থ _উপদেশক ; এবং 'রাস? 
শবে রৃফণসীল ব! কৃফ-গুণকীর্তন বুঝ! যাঁয়। পঞ্জাবী “রো” (১০9) শব অনুসারে 
কখনও কখনও ইহ! ইতর ভাষায় “রৌ রাস+ নামে অভিহিত হয়। 


ওয়। দকীরিত সোহিলা”১ ।--বিশ্রামের বাঁ শয়নের পূর্বে এই স্তোত্র পঠিত হইয়া 
থাকে । এক পৃষ্ঠায় এবং দুই এক বা ততোধিক পংক্কিতে ইহা সঙ্গিবদ্ধ। নানক এই স্তোত্র 
রচন! করেন? পরে রামদাস এবং অর্জুন তাহাতে নিজ;নিঞ্জ কবিতা সংযোজিত করিয়া- 
ছিলেন। কথিত হয়, গুরু গোবিদ্দের একটি কবিতা এই অংশে স্থান পাইয়াছে। 
সংস্কৃত 'কীতি' শব হইতে “কীরিত' শব্দের উৎপত্তি। এই শবোর অর্থ,-_গ্রশংসবাদ বা 
গুণকীর্তন। “সোহিলা” শব্দের অর্থ,--বিবাহ-সঙ্গীত বা আনন্দগীতি । 

৪র্থ। গ্রন্থের পরবর্তী অংশ, একত্রিশটা খণ্ডে বা পরিচ্ছেদ বিভক্ত। প্রত্যেক 
খণ্ড বিশেষ বিশেষ কবিতাচ্ছন্দে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নিয়ে 
তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল 7-- 


১। শ্রী-রাগ। ১৭। গৌর। 

২। মাঝ । ১৮। রামকালী। 
৩। গৌরী। ১৯। নট নারায়ণ। 
৪। আশ]। ২০। মালি গৌরা। 
৫। গুজরী (বা গুর্জরী )। ২১। মারু। 

৬। দেও গান্ধারি। ২২। তো-খারি। 
৭। বিহ্গ্র (বা বিহগর! ) । ২৩। কেদারা। 

৮। ওয়াদ হান্স্‌। ২৪। ভৈরো। 

৯। সোরাথ ( ব! স্ুরট )। ২৫। বসম্ত। 

১০। ধানেশ্বরী | ২৬। সারঙ্গ। 

১১। জেইত সারনি। ২৭। মল্লার। 

১২। টোরি! ২৮। কানাঁড়!। 
১৩। বৈরারী। ২৯। কল্যাণ। 
১৪। তৈেলঙ্গ। ৩০। প্রভাতি। 
১৫। সোধি। ৩১। জয় জয়ন্তী । 


১৬। বিলাওয়াল 


গ্রন্থের অধিকাংশই বা গ্রায় ১১৫৪ পৃষ্ঠা, এই একবরিশটি খণ্ড সমষ্টিতে পরিপূর্ণ । 
একজন বা ততোধিক গুরু, প্রত্যেক খণ্ডের রচয়িতা ; কোন কোন অংশে একজন কিং 


৪ পরিশিষ্ট 


কতিপয় ভক্ত বা সাধুপুকষ আপনাপন রচনা লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন ; কোন কোঁন 
স্থলে আবার শিষ্তের বা ভক্কের সহকারিতায় অথবা তাহার সাহাযা ব্যতিরেকে গুরু 


দবয়ংই আপনার রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । ৮ 
নিয়লিখিত গুরুগণের রচনা এই অংশে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে $-_- 

১। নাঁনক। ৫1 অভুর। 

২। অঙৃদ। ৬। তেগবাহাছুর। গুরু গোখিন্দ হয়তো, তেগ 

৩। উমার দাস। বাহাদুরের কোন কোন রচনা সংশোধিত ও 

৪। রামদাঁস। পরিবদ্ধিত রূপে £ গ্রন্থে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন । 


যে সকল ভক্ত বা সাধু-পুরুষ এবং অপরাপর ব্যক্তির রচনা গ্র-স্থর প্রচপিত প্রতি- 
লিপিতে সন্গিনদ্ধ রহিয়াছে, নিয়ে তাহাদের নামোল্লেব করা গেল $-- 


১। কবির, খ্যাতনামা ধর্মসংস্কারক |  ১৩। রামানন্দ বৈরাগী,-খ্যাতনাম। 


ধর্ম-সংস্কারক। 
২। ত্রিলোচন, -ব্রাহ্মণবংশীয় | ১৪। পরমানন্দ বা প্রেমানন্দ । 
৩। বেণী। ১৫। স্থুর দান, মন্ধ। 
৪| রাও দাঁস,--চামাঁর বা চর্ম- ১৬। মিরাণ বাই _একজন ভক্ত 
বিন্যানকারী । যোগিনী বা পবিত্রাত্মা স্ত্রীলোক । 
৫ নাম দেও,-_-“চিপা' বা বস্ত-ুদ্রণ- ১৭। বলবস্তঃ এবং 
কারী । 
৬। ধান্লা,_জাঠ জাতীয়। ১৮। সাতা, উভয়েই “ডোম” বাঁ যাছু- 
৭| শেখ ফরিদ,-_মৃসলমান ফকীর কর ; অর্জনের নিকট ইহারা স্তোত্র 
৮। জয়দেব,__ত্রাঙ্গণ-বংশীয়। পাঠ করিত। 
৯। ভিকন। ১৯। হুন্দর দাঁস, _“রুবাঁবী”, বা বেহালা” 
১০। েন,--ক্ষৌরকার | বাদক। তাহাকে প্রকৃত পক্ষে 
১১। পিপা,--জনৈক যোগী । ভক্তমধ্যে গণ্য করা যায় ন!। 


১২। সাধন ব! ক্ধন্বাকসাই জাতীয়। 


৫ম। “ভোগ”, সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ,কোন কিছু উপভোগ করা। 
পুণ্য-বিষয়ক রচনার উপসংহার, সাধারণতঃ হিন্দু ও শিখ কতৃক এই নামে অভিহিত হয় । 
ভোগক৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। নানক, অর্জুন, কবির, সেখ ফরিদ প্রভৃতির রচনা ব্যতীত, 
আরও নয় জন “ভাট” বা স্তরতিবাদকের রচনা! ইহাতে সন্িষদ্ধ রহিয়াছে। উমারদাস, 
রামদ্বাস এবং অর্জনের প্রতি এই সকল ভাট বা' স্তাতিবাদক বিশেষ অন্ুরক্ত ছিল। 

ধভোগের' প্রথমেই নাঁনকের রচিত চারিটি সন্কৃত শ্লোক । তৎপরে এক ছন্দে ৬৭টি 


আদিগ্রস্থ। ৫. 


অপর আর এক ছন্দে ২৪টী সংস্কৃত শ্লোক সংযোজিত রহিয়াছে; সকলগুলিই অন্ধুনের 
রচনা-প্রশৃত। 

পঞ্জাবী বা হিন্দী ভাষায় অজুরনের আরও ২৩টি শ্লোক ইহাতে সন্নিন্ধ আছে; সে 
সকলই অমৃতসরের গুণকাহিনীপুর্ণ। ইহাদের অব্যবহিত পরেই কবির প্রভৃতির ২৪৩টি, 
শেখ ফরিদের ১৩০টি এবং অঙ্গনের উপদেশপূর্ণ আরও কতকগুলি ক্লোক, এই অংশে 
দেখিতে পাওয়া যায়। অত:পর শেষ পর্যন্ত, কাল এবং অন্তান্ত ভাটের কতক্কগুলি 
রচনা! এই অংশে স্থান পাইয়াছে। সেগুলি অভুর্নের কোন কোন অংশের সহিত 
মিশিয়! গিয়াছে। 


এই “ভোগ নামক অংশে যে নয় জন ভাটের রচন! দেখা যায়) ত'ছাঁদের নাম নিম়ে, 
উল্লিখিত হইল ;-- 


১। ভিখা,- অমরদাসের শিহ্বু। ৫| জাল, -অজুনের শিষ্য । 
২। কাল, রামদাসের শিষ্ঠু | ৬। নাল। 
ও। কাল সাহর। ৭।| মথুরা। 
৪| জলাপ, -অঙ্ঞ্ঞনের শিষ্য। ৮। বল। 


৯। কীরিত বা কীর্তি। 


এই সকল নাম কল্পনাগ্রস্থত, হয়তো বা কত্রিম। “গুরু বিলাদ' নামক গ্রন্থে" 
কেবল মাত্র আট জন ভাটের নামোল্পেখ আছে। বল নাম ব্যতীত অন্তান্ত সকলগুলিই, 
্রস্থোক্ত' নাম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । 


গ্রন্থের ক্রোড়পত্র । 


৬ঠ | ভোগ ক! বাণী” ;--অথবা উপনংহারের শেষ কবিতা! | এই অংশ সাত, 
ৃ্টায বণিত। ইহার অন্তর্গত,--(১) সুচনায় “শ্লোক মেইল পইল।” বা! আদি স্ত্রীলোক 
বা ক্রীতদাসীর স্তোত্র নামে কতকগুলি শ্লোক আছে। (২) মনল্লার রাজার প্রতি 
নানকের উপদেশ | (৩) নানকের 'রত্বমালা' অর্থাৎ জহরতের জপমালা- বা ধর্মগ্রাণ 
মহাও্রগণের উপাসনা-পদ্ধতি ; ইহাতে ধর্মপ্রাণ মহাত্বগণের প্রকৃত বিশেষত্ব বা গুণ বণিত 
আছে; এবং (৪) “প্রাণ সিংলি" নামক 'পোরটি' বা! ধর্মগাথা সম্পর্কে সিংহলের রাজা 
শিবনবের “হাকিকাঁত' বা! অবস্থা পরম্পরা । কথিত হয়, গোবিন্দের জীবদ্বশায় ভাই. 
ভা নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই শেষোক্ত অংশ বিরচিত। 

সাধারণতঃ শুনা যায়, রত্বমালা, প্রথমতঃ তুকাঁ ভাষায় লিখিত হয়। কিংবা এই 
রত্বমালা, তুকাঁ ভাষায় আদি বা মূল গ্রন্থের সার সংগ্রহ মাত্র। 


০৩০০০ 


ন্হিতীম্ত্র পল্দিশ্পিষ্ট। 


“দশম পাদস1 ক। গ্রন্থ” বা! দশম রাজার গ্রন্থ, 
কিংবা! বাদশাহ-পণ্টিফ বা প্রধান ধর্না- 
চার্য গুরু গোবিন্দের গ্রন্থ 


টীকা ।--“আদি গ্রন্থের” ন্যায় গোবিন্দের “দশম পাদসা”কা গ্রন্থ” আগ্োপাস্ত 
কাব্যে পরিপূর্ণ । কিন্ত উভয় গ্রন্থের মধ্যে ছন্দ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। 

এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় পঞ্জাবী বর্ণমালায় রচিত। শেষ অংশ পারন্ত ভাষায় লিখিত 
বটে; কিন্তু বর্ণমালা অনূহ *গুরুমুখী। গোবিন্দের হিন্দী ভাষা এবং গাঙ্গ্য প্রদেশের 
আধুনিক প্রচলিত ভাষা, উভয়ই এক জাতীয়; তন্মধ্যে পঞ্জাবী ভাষার কোনই বিশেষত্ব 
বর্তমান দেখিতে পাওয়! যায় না। 

“দশম পাদসা কা গ্রন্থঃ বা দশম রাজার গ্রন্থের একটি অধ্যায় চা বর্ণনা- 
মূলক। এই অধ্যায়ের নাম “বিচিত্র নাটুক বা নাটক” | উহা গোবিন্দের রচনা-প্রন্থত। 
কিন্তু রচনার বিশেষত্ব, ঘটনা-বৈচিত্র এবং বর্ণনা-চাতুর্ধ হেতু, পারন্ত ভাষায় “হিকাউত? বা 
গল্পমালা, এই বিচিত্র নাঁটকে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম খণ্ড অপেক্ষা অন্তান্ত খণ্ডে অধিক 
পরিমাণ পৌরাণিক ঘটনাবলী সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে । কিন্তু ইহাতে একেশ্বরবাদিতা, জগত- 
পাতা! হষ্টিপালয়িতার মহত্ব ও সত্যত্তা সম্বন্ধে বহুসংখ্যক আদশস্থানীয় উদাহরণ বর্তমান 
থাকিলেও, ইহার আগ্যোপাস্ত জড় জাগতিক বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ । কথিত হয়, 
এই গ্রন্থের পাচটি অধ্যায় এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম কতকাংশ, গোবিন্দের রচনা-প্রন্থত। 
এই গ্রন্থের অবশিষ্ট ভাগ বা অধিকাংশই গুরুর চারিজন কেরাণী রচনা করিয়াছিলেন। 
কিন্ত সেগুলি গুরুর আদেশক্রমে পিখিত ; অথব! সেগুলি তাহাদের শ্রতিলিপি। এই 
গ্রন্থের রচয়িতৃগণের মধ্যে রাম এবং শ্যাম নামক দুই ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখ যায়। 
কিন্তু যে অংশের বিষয় বল হইতেছে, সেই অংশের গ্রন্থকারের কোন পরিচয় পাওয়া 
যায় না। 

“দক্ষিণ পাদসা কা গ্রন্থ” (চার পেজি বড় বড় পৃষ্ঠায়) ১০১৬ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ণ । 
প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৩ লাইন, এবং প্রত্যেক লাইনে ৩৮ হইতে ৪১টি অক্ষর দেখিতে 
পাওয়া যায়। 


“্রশম রাজার গ্রন্থের” নির্ঘন্ট। 


ঈম। ““জপজি”।_চলিত ভাষায় ইহা “জপ” নামে অভিহিত। এই অংশ, 
নানকের “জপজির” ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্ট বিশেষ। প্রতিদিন প্রত্যুষে এই স্তোত্র পাঠ 
করিতে হয়ঃ অধুন! প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ শিখ সেই নিয়ম পালন করিয়া থাকে । হি-চরণ 
বিশিষ্ট ১৯৮টি শ্লোক, ইহাতে সন্নিবন্ধ, এবং ইহা সাত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । . কোন কবিতার 


দশম পাদস! কা গ্রন্থ । ৭ 


বা! কোন লাইনের শেষ ভাগ পরম্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গুরু গোবিন্দ এই “জপজি' রচন 
করিয়াছেন। 

২য়। “অকাল স্তত'”,_বা ঈশ্বরের স্ততিবাদ। সাধারণতঃ প্রভাতেই এই স্তোত্র 
পঠিত হয়। ইহা ২৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; প্রধানতঃ দীক্ষ1! মন্ত্র বা প্রারস্তিক কবিতা, গুরু 
গোবিন্দের রচিত । 

৩য়। “বিচিন্তর নাটুক ব! নাটক”-_অর্থাৎ বিচিত্র বা আশ্চ্ধ কাহিনী । গোবিন্দ 
স্বয়ং ইহার রচয়িতা। প্রথমতঃ), ইহাতে গোবিন্দের পরিবার ও বংশের পৌরাণিক 
ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কার সম্পর্কে তাহার কার্ধাবলীর বিস্তৃত 
বিবরণ, এবং তৃতীয়তঃ, হিমালয়ের পার্বতীয় সামস্তগণ এবং বাদসাহ-সৈন্যের সহিত, 
তাহার যুদ্ধ বৃত্তান্ত প্রভৃতি। এই “বিচিত্র নাটুক' ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম 
অধ্যায়ে সর্বশক্তিমানের গুণকীর্তন ; এবং শেষ অধ্যায়েও সেইরূপ ধরণের কতকগুলি, 
কবিতা দেখা যায়। কিন্তু শেষোক্ত অধ্যায়ে আরও কতকগুলি কবিতা স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে ; তাহাতে গোবিন্দ বলিয়াছেন) তিনি অতঃপর আপনার অতীত জীবনের স্থাতি 
এবং বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা! গ্রভৃতি বিস্তৃতভীবে বর্ণনা! করিবেন। “বিচিত্র নাটকে”, 
গ্রন্থের ২৪টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ । 

৪র্থ। “ণ্চণ্তী চরিত্র”, দেবী চণ্তীর অপুর্ব কাহিনী | গ্রন্থে “চণ্ডী চরিত্র” নামে 
দুইটি অধ্যায় আছেঃ তন্মধ্যে এইটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। চণ্ডী দেবী আটটি 'টিটান+ 
বা টৈত্যকে নিহত করেন? এই অংশে সেই চত্রী-মাহাত্ম্য এবং সেই দৈত্য-বিজয়- 
কাহিনী বিবৃত আছে। গ্রন্থের ২০টি পৃষ্ঠ! ইহাতেই পরিপূর্ণ । অনুমান হয়, এই অংশ 
সন্কৃত ভাষায় পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অন্ছবাদ মাত্র। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, গোবিন্দ সেই 
পৌরাণিক কাহিনীর অন্গবা? করিয়াছিলেন । 

চণ্ডীদেবী কর্তৃক যে সকল টৈত্য নিহত হইয়াছিল, নিয়ে তাহাদের নাঁম প্রদত্ত 


হইল $-- 


১। মধুকৈটত। ৬। রক্তবীজ। 
২। মহিষাহর। ৭। নিশুস্ত। 
৩। ধু্রলোচন। ৮ শুস্ত। 


৪৫ চগ্ড এবং মুণ্ড। 


৫€ম। “চণ্ী চরিত্র'১-অর্থাৎ ক্ষুদ্র চণ্তীর কাহিনী । বৃহৎ চণ্তী-চরিত্রে যে 
পৌরাণিক উপাখ্যান বরিত আছে, ক্ষুদ্র “চণ্ডী চরিত্রে” তাহারই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া 
যায়। কিন্তু এগুলি বিভিন্ন ছন্দ বণিত। ইহাতে গ্রন্থের প্রায় ১৪টি পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ । 

৩ষ্ঠ। “চণ্ডী কি ভর”,--চণ্তী উপাধ্যানের পরিশিষ্ট । ছয় পৃষ্ঠায় ইহা! সম্পূর্ণ। 

পম। এজন প্রিয় বোধ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব । ঈশ্বরের গ্রশংসাবাদে এবং প্রাচীন 


পরিশিষ্ট 


রাজগণের কাহিনীতে এই অংশ পরিপূর্ণ। তাহাদের অধিকাংশই মহাভারত হইতে 
গৃহীত। ইহা ২১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 


৮ম। “চৌপায়ন চৌবিশ অবতারম্‌ কিম্‌”,--চৌপদী প্রবন্ধে চব্বিশ অবতারের 
বিষয় ইহাতে বণিত রহিয়াছে। গ্রন্থের প্রায় ৩৪৮ পৃষ্ঠা এই চৌপদীতে পূর্ণ। সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস,--শ্টাম নামক জনৈক ব্যক্তি সেই চৌপদ্ী কবিতাবলীর রচয়িতা । 


চব্বিশ অবঙারের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ;--. 


১। মত্ত, বা মাছ। ১৫। অরহস্ত দেব)১--( কথিত হয়, 
২। কৃর্ম, বা কচ্ছপ। ইনি জৈন ধর্মাবলম্বী “শিরা ওখি” 
৩। সিংহ বা নর। সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা; অথবা 
৪| নারায়ণ । ইনি সেই জৈন ধর্মের প্রবর্তক | ) 
| মোহিনী । ১৬। মান রাজা ৷ 

৬। বরাহ বা শৃকর। ১৭1 ধন্বস্তরী, ( খ্যাতনাম! ডাক্তার বা 

৭ নরসিংহ ব৷ নরাকৃতি সিংহ। বৈগ্। ) 

৮| বামন বা খর্ককায়। ১৮। ভুর্ব | 

৯। পরশুরাম। ১৯। চন্দ্র বা চক্্রমা। 

১০। ব্রহ্মা । ২০। রাম। 

১১। রুদ্র ২১। কৃ । 

১২। জলম্বর। ২২। নর, অর্থাৎ অজুন। 

১৩। বিষুঃ। ২৩। বুদ্ধ। 

১৪। নিদিষ্ট কোন নাম.নাই; ২৪। কন্ধী) কলিযুগের শেষ ভাগে যখন 
কিন্তু বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হইবে, তখন 
কথিত হয়। ভগবান এই অবতার গ্রহণ করি- 

বেন। 


ঈম। কোন নির্দিষ্ট নামের উল্লেখ নাই। কিন্ত গ্রন্থে সচরাচর “মেদিমীর"* নামে 
অভিহিত হুইয়। থাকে। চব্বিশ অবতারের পরিশিষ্ট বা ক্রোড়পত্। যখন ভগবান 
কন্ধী অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর পাপভার মোচন করিবেন, তখন “মেদী' প্রকট 
হইজ্জন। সচরাচর এইর।প কথিত হয়,--'সিয়া মতাবলম্বী মুসজ্মানগণের পদাক্ক অঙ্থু- 
সরণে এই নাম ও ভাব গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের এক পৃষ্ঠারও কম অংশে ইহা! সঙ্নি- 
বিষ্ট। 

১ম | নির্দিষ্ট কোন নাই নাই ; কিন্ত সচরাচর “রক্ষার অবতার” বলিয়া অভি- 
হিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মার সাতটি অবতারের বিস্তৃত বিবরণ এই অংশে দৃষ্ট হয়। ইহার 


দশম পাদসা ক গ্রন্থ। ৯ 


অব্যবহিত পরেই অতীতকালের সাতটি রাজার উপাখ্যান ইহাতে সঙ্নিবিষ্ট রহিয়াছে। 
এই অংশ :৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 


ব্রহ্মার সাঙটি অবতারের নাম যথাক্রমে,_ 


১। বাম্মীক। ৫। ব্যাস। 
২। কশ্ঠপ। ৬। খাস্ত রিক্ষি, ( অথবা ছয়জন ঝষি।) 
৩। শুকার। ৭। কুল দাস। 
৪1 বাচেস। 
আটজন রাজার নাম যথাক্রমে, 
১। মনু। ৫1 মান্ধাতা। 
২। পৃথিব। ৬। দলীপ বা দীলিপ। 
৩। সগর। ৭| রঘু। 
৪1 বাণ। ৮। অজ। 


১১শ। কোন নিদিষ্ট নাম নাই; কিন্তু সচরাচর “রুদ্র বা শিবের অবতার” নামে 
পরিচিত। ইহাতে ৫৬টি পৃষ্ঠ! পরিপূর্ণ ; কেবজ্মাত্র দত্ত এবং পর়েশনাথ নামক ছুইটি 
অবতারের ্ষিয় এই অংশে বণিত আছে । 

১২শ। “শব্ধ নাম মালা”১--বা অগ্স-শস্খ্রের নামমালা। বিভিন্ন অস্ত সমূহের নাম, 
এই অংশে বিবৃত। সেই সমৃদায় অস্ত্রশঙ্রে গুণাবলী বিশদ্দরূপে বণিত হইয়াছে । 
গুরুগে'বিন্দ সই অশ্ত্র-সমষ্টিকে তাহার গুরু ব! পরিচালক বঙগিয়! নির্দেশে করিয়াছেন । 
এতৎসত্বেও ধারণের বিশ্বাস, কেই রচনাসমূহ গোবিন্দের লেখনীপ্রত্থত নহে। প্রায় 
৬* পৃষ্ঠায় এই অংশ সম্পূর্ণ । 

১৩শ। “ীমুখ বাঁক, সাইয়া বাতিস”-- এই অংশের বত্িশটি কবিতা গুরু 
€( গোবিন্দের ) বাক্য নামে পরিচিত। কথিত কবিতাগুলি গোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন । 
কবিতাগুলি বেদ, পুরাণ এবং ঝৌরাণের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ । প্রায় সাড়ে তিন পৃষ্টায় 
এই অংশ সম্পূর্ণ 

১৪। “হাজরে শবদ”১--বা হাজার শব্খ। শবাপঙ্কারে লিখিত সহন্লাধিক 
কবিতা । প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেই ১০টি কবিতা, দুই পৃষ্ঠায় সমাণ্ড। এস্থলে “হাজার” 
শব প্রকৃত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; এই অংশে "হাজার শব্দের অর্থ,--“অমূল্য” বা .অত্যু- 
তম (শ্রেষ্ঠ)। এই কবিতাবলী সৃষ্টিকর্তা এবং স্ষ্িচাতুর্ষের প্রশংসাবাদে পরিপূর্ণ । 
সীমাবদ্ধ বা নির্দিষ্ট ক্ষমতা-সম্পর দেবদেবী এবং যোগী-সঙ্ন্যাসীদিগের উপাসন! বা 
তত্প্রতি ভক্তি গ্রা্শন তাহাতে নিষিদ্ধ। গুরু গোবিষ্দ এই কবিতাবলী রচনা করিয়া 


ছিলেন। 
১৫। “ন্ত্রী-চরিজআ১,- স্্রী-কাহিনী | স্ত্রীলোকের হ্বভাব ও প্রকৃতির বর্ণনা সম্ঘগিত 


১৩ পরিশিষ্ট 


৪৩৪টি গল্প এই অংশে সঙ্গিবি্ট। একটি গল্পে বণিত আছে,- এক সময়ে রাজ্যের উত্তরা- 
ধিকারী ব্বপত্ী-পৃত্রের গ্রতি বিমাঁতা প্রেমাঁসক্ত হন। কিন্তু রাজপুত্র বিমাতার কামনা! 
পূর্ণ করিতে অসম্মত হওয়ায়, সেই রমণী স্বামীর নিকট বলেন যে, জ্যটপুত্র তাহার সতীত্ব 
নষ্টের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা শুনিয়া, রাজ! পুঞ্ধকে মৃত্যুদণ্ডে দপ্ডিত করেন। ইতি- 
মধ্যে মন্ত্রিগিণের সাহনয় প্রার্থনায় বা তাহাদের বিরুদ্ধমত প্রকাশে পুত্রের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত 
থাকে। তখন কতকগুলি গল্প-পরম্পরায়, মন্ত্রিগণ স্ত্রীলোকের চরিত্র বিবৃত করেন। 
অবশেষে রাজা তাহার স্ত্রীর দৃশ্চরিত্রের বিষয় বুঝিতে পারেন, এবং আপনার অবিশৃদ- 
কারিতার জন্য অনুতপ্ত হন। গ্রন্থের প্রায় অদ্ধাংশ বা ৪৪৬ পৃষ্ঠা এইরূপ গল্প সমূহে 
পরিপূর্ণ । এতন্মধ্যে একটি বা ততোধিক গল্পের রচয়িত! বলিয়া, শ্ঠামের নামোল্েখ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

১৬খ। “হিকাউত”,- বা গল্প-গাথা। ছুই লাইনের ৮৬৬টি ক্লোকে, বারটি গল্প 
এই অংশে সন্নিবিষ্ট। সেগুলি “পারন্ত” ভাষায় এবং “গুরুমূখী” বর্ণমালায় লিখিত। 
আওরঙ্গজেবের প্রতি ভ“ৎসনা-যুলক গোবিন্দ বিরচিত এই গ্লোকগুলি, দয়া সিং এবং 
অপর চারি জন শিখের হস্তে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হয়। ভর্খননা বা শিন্দা- 
বাদ-পুর্ণ তীব্র ভাষায় লিখিত একখানি পত্রও তৎসঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্ত সে 
পত্রখানি “আদি গ্রন্থে” স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। 

গুরু গোবিন্দ বিরচিত এই গ্রন্থের উপসংহার, এই ত্রিশ পৃষ্ঠাব্যাপী গল্পমালায় 
পরিপূর্ণ । 


ততীন্ত পল্ভিশিগ্ড 


ধর্মোপদেষ্টা শিখ গুরুদিগের প্রচারিত কতকগুলি 
আদর্শ ধম'নীতি বা ধমণনুষ্ঠানের 
কয়েকটি তত্ব 
নানক এবং গোবিন্দ প্রচারিত যে ধর্মমত শিধগণ কর্তৃক সমাদৃত 
এবং সম্মানিত, তাহারই কতকগুলি দৃষ্টাস্ত এই 
অতিরিক্ত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 


১। উম্বর--ঈশ্বরত্ব ৷ 
সত)ই ঈশ্বর ; তাহাতে ভয় নাই, তাহাতে শত্রুতা নাই ১ 
তিনি অমর, তিনি ভ্রাণকর্তা ! 
তিনি গুরু এবং তিনি সর্ব মঙগলালয়। 
সেই আদি সত্য স্মরণ কর; 
হুষ্ির পূর্ব হইতেই সত্য বিরাজমান। 


শিখদ্দিগের আদর্শ ধর্মনীতি ১১ 


হে নানক ! সত্য চিরকাল বর্তমান, 
এবং সত্য চিরদিন বর্তমান থাঁকিবে। 


অনস্তকাল চিন্তা করিয়াও তর্কে সত্য বোধগম্য হইবে না। 

যতই একাগ্রচিত্ত হও, ধ্যানে সত্য পাওয়া! যাইবে ন1। 

শত বা শত সহম্র জান থাকুক, কিছুই মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় ন1। 
কেমন করিয়া সত্য্য বলা যায়, কেমন করিয়া মিথ্যা পনিতযাগ করা! যাঁয়? 


হে নানক ! ঈশ্বর নিণিষ্ট পথে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিচালিত হইলেই 
সত্য বলা যায়ঃ এবং মিথ্যা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। 
নানক, “আদিগ্রন্থ'--জপজী” ( হৃচনা )। 
হে নানক | তিনিই স্বতঃপ্রকাশ, 
তিনিই স্ষ্টকর্তা, তিনিই চিরস্থায়ী, 
তিনি ব্যতীত কেহ নাই, এবং কেহ হইবে না। 
“নানক? “আদি গ্রন্থ”__'গোৌরী রাগ+। 
হে ঈশ্বর, তুমি সর্বভূতে এবং সকল স্থানে বর্তমান, 
তুমিই একমাত্র অবিনশ্বর । 
রাঁমদাস, “আদি গ্রন্থ'”,-_-আশ! রাগ+ | 
যিনি আত্মা এবং দেহ প্রদ্ণান করিয়াছেন, 
আমার মন সেই অদ্বিতীয় ইশ্বরে আনক্ত আনে । 
“অজুনি”) “আদিগ্রন্থ”,--শীরাগ+ | 
সময়ই অদ্বিতীয় ঈশ্বর ; তিনিই আর্দি, তিনিই অস্ত, 
তিনিই অনম্ত ; তিনিই স্ষ্রকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা 
স্ট এবং প্রলয় একমাত্র তাহাতেই সন্ভব। 
দেবতা এবং দাঁনব, ঈশ্বরই হ্যাট করিয়াছেন $ পূর্ব” পশ্চিম*- 
তাহারাই ন্যত্তি ; উত্তর, দক্ষিণ, তাহারই হই বন্ত। | 
বাক্যে তাহার মহিম! কীর্তন কিরূপে সম্ভব? 
“গোবিন্দ, “হাজার শব” । 
ঈশ্বরের একই প্রতিকৃতি; আর কোনও প্রতিকৃতিতে 
তাঁহাকে অহভব কর! সম্ভবপর কি? 
“গোবিন্ন)* বিচিত্র নাটক (2৮ 


১২ পরিশিষ্ট 


২। অবতার, সিদ্ধ, ভবিস্দ্বস্ত! ; হিন্দু অবতার । 
মহম্মদ, সিদ্ধ এবং ফকিরগণ। 


বহুসংখ্যক মহম্মদ এ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? 
অগণিত ক্রন্ষ', বিষ এবং শিবেরও অভাব ছিল ন[। 

সহত্র সহ ফকির ও ভবিস্বৃদ্বক্তা এবং অযুত সংখ্যক 

সিচ্ধ ও যোগী এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে £ 

কিন্তু অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ ; ঈশ্বরের নামই সত্য । 
হে নানক! ঈশ্বরের গুণ অনন্ত, তাহা গণনার অতীত; 

কে তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় ? 
নানক,--“'রতুমাঁলা”, (গ্রন্থের অতিরিক্ত । ) 


ব্রাহ্ণগণ বেদপাঠে শ্রাস্ত ও ক্লান্ত । 
কিন্তু তাহাতে এক সর্ষপ প্রমাণ ফলও লাভ করিতে পারে নাই । 
সিদ্ধ ও যোগিগণ ব্যগ্রভাবে অন্থসদ্ধান করিয়াছে ; 
কিন্ত তাহারা মায়! মোহে প্রতারিত ও পথভ্রই। 
দশটি প্রধান অবতার জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ; 
কুহকসিদ্ধ মহাদেবও এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। 
চিতাভম্ম মািয়! তাহারা ক্লাস্ত হইয়াছেন, 
কিন্ত হে জশ্বর, তাহারাও তোমার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হন নাই। 


অজু, «আপদিগ্রন্থ”--“সোধী, ৰ 


স্থুর, সিদ্ধ, এবং শিবের অবতারসমূহ ; শেখ, ফকির এবং অসীম প্রতাপশালী ব্যক্তি 
এ পৃথিবীতে আসিয়াছিল, এবং পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে, আরও অসংখ্য আসিতেছে 


এবং চলিয়া যাইতেছে। 
”.. অর্জুন--“আদি গ্রন্থ? শ্রীরাগ | 


& প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ই দৈত্যকুল সংহার করেন। বহু আশ্চর্য ক্রিয়া তৎকততৃক সম্পন্ন 
হয় ; কৃ আপনাকে ব্রহ্ষ! নামে প্রচার করিয়াছিলেন; তধাপি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না। তীহার মৃত্যু হইয়াছিল $ তিনি মরণণীল। স্থতরাং কেমন 
করিরা তিনি ভক্তগণকে রক্ষা করিবেন? কিরূপে উত্তাল তরজময় অনস্ত সাগরে নিমগ্ন 


শিখদিগের আদর্শ ধর্মনীতি ১৩ 


ব্যক্তি, অপরকে কিরূপে পরিত্রাণ করিবে? একমাত্র ঈশ্বরই সর্ব-শক্তিমান ; তিনিই 
সৃষ্টকর্তা, তিনিই সংহারকর্তা । স্থ্ট-স্থিতি-প্রলয় একমাত্র অনন্ত ঈশ্বরেই সস্ভবে। 
গোবিন্দ,--*হাঁজার শব |” 


যিনি ঈশ্বর, তাহার বন্ধু নাই ; তাহার শক্রও নাই। 
তিনি প্রশংসায় উৎফুল্ল হন না; 
অভিশাপ বা নিন্দাবারদদেও তিনি বিচলিত নহেন । 
তিনি প্রশংসা ও নিন্দার অতীত | 
রুষ্ণরূপে ব্যক্ত হওয়া! তাহাতে কিরূপে সম্ভবে? 
তাহার পিতা নাই, মাতা! নাই ;-- 
দেবকীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা, 
তাহার পক্ষে সম্ভবপর কি? 
গোবিন্দ”_-“হাজার শব |” 


রাম এবং রহিম, * পরিস্রাণকর্তা নহেন। 
্রহ্ধা, বিষু শিব, সুর্য, চক্র সকলেই মৃত্যুর অধীন ; 
«“গোবিন্দ--হাজার শষ” 


৩। শিখ গুরুগণও পুজ্য নহেন। 
যে আমাকে ইশ্বর বলিয়া মনে করে, 
আমি তাহাকে নরকের তিমির গর্ভে নিক্ষেপ করি। 
আমাকে ঈশ্বরের ক্রীতদাস মনে কর /-- 
তৎপক্ষে কদাচ সন্দিহান হইও না । 
আমি ঈশ্বরের ক্রীতদাস মানত, 
তাহার স্যষ্টি-চাতুর্ধ দেখিতেই আমি আসিয়াছি। 
গোবিন্দ,_«বিচিত্র নাটক ।” 


৪। প্রতিমা এবং যোগীখণের উপাসন!| ৷ 


ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও উপাসনা করিবে না! ) 
মৃত ব্যকির প্রতি মস্তক অবনত কর! উচিত নছে। 
নানক,--“আদিগ্রন্থ» 'মুরট রাগিণী? । 


কৃপামক--মুসলমানদিগের দেবতা।। 


১৪ পরিশিষ্ট। 


মন অপবিত্র হইলে, প্রতিমা পৃজ! করা, তীর্থ স্থান বোধে ধর্ম-মন্দিরে উপাসনা! করা 
এবং মরুভূমে পড়িয়া থাকা - সকলই বুধা। তাহাতে ঈশ্বর তোমাকে গ্রন্থণ করিবেন 
না; তুমি মুক্তিলাভের অধিকারী নও। যদি পরিস্রাণ পাইতে চাও, যদি ঈশ্বরে বিলীন 
হইতে ইচ্ছা! কর, এক মাত্র সত্যের ( ঈশ্বরের ) উপাসন! কর। 
নানক*--“আদিগ্রস্থ*, “ভোগ” $ নানক বলিয়াছেন, তিনি একজন ব্রাঙ্গণের বাক্য 
এস্কলে উদ্ধৃত করিয়াছেন। 
মানুষ পশুর সমান ; সে কখনই ঈশ্বরের 
ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানের ক্ষমতা অনুভব করিতে পারে ন। | 
ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্ঠ কর্তব্য; 
তাহার উপাসন! দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়। 
জগদীশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ কর, 
চৈতন্ত-হীন প্রস্তরে কখনই ঈশ্বর নাই। 
গোবিন্ন,-“বিচিত্র নাটক 1” 
৫। অলোৌকিকত্ব। 
ঈশ্বর-জ্ঞান শ্ম্য হইয়া, 
“সিদ্ধি* বা আক্কৃতি পরিবর্তনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া, 
খিদ্ধি' বা অক্ষয় ধন-সম্পদের দাতৃত্ব ক্ষমত! লাভ করা, 
আমার অভিপ্রেত নহে। সে সকলই বৃথা । 
নানক,--“আদিগ্রন্থ”১ ভ্রীরাগ? | 
তুমি অগ্রিমধ্যে অক্ষত দেহে বাস কর। 
চির তুষারাচ্ছন্ন স্থানে অক্ষত শরীরে কালযাপন কর ; 
প্রস্তরধণ্ড তোমার খাগ্য হউক ; 
পদ-দঞ্চালনে বৃহৎ মৃত্তিকা-ভুঁপ দুরে নিক্ষেপ কর 
তুমি তুলাদণ্ডে শ্বর্গ পরিমাপ কর। 
তার পর জিজ্ঞাস! করিও, নানক কি কোন অস্বাভাবিক কার্ধ সম্পন্ন করিতে পারে? 
নানক, _দ্দনৈক অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি ) 


“আদিগ্রস্থ”, মাঝ ভর। 
৬। পুনর্জন্ম বা দেহাস্তর গ্রহণ 
অক্ষস্থিত বৃত্তের ন্যায় জীবনগতিও নিয়ত পরিবর্তনশীল ; 


হে নানক। জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা নাই। 
নানক, --“আদিগ্রস্থ? আশারাগ”। 


শিখদিগের আদর্শ ধর্মনীতি ১৫ 


(নানক এবং তাহার পরবর্তা শিখ-গুরুগণের রচনা হইতে এইরূপ আরও অসংখ্য 
ৃষটান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ) 
যে ব্যক্তি অধিতীয় ঈশ্বরকে জানে না, 
সে অসংখ্য বার জন্মগ্রহণ করিবে। 
গোঁবিন্দ১--“মেদী মীর" । 
৭। বিশ্বাস 
অশন বসনে সুখী হওয়া যায় ; 
কিন্তু ভয় ও বিশ্বাস ন' থাকিলে মুক্তিলাভ হয় না 
নানক,--“আদি্রস্থ'”ঃ “সাহিল! মরু রাগ+। 


৮। উশ্বর-কৃপা। 
হে নানক! জগদীশ্বর যাহার প্রতি স্ুপ্রস্ন, 
সে নিশ্চয়ই উশ্বর-সানিধ্য লাভ করে। 


নানক,__“আদিগ্রন্থ*? “আশা! রাগ? | 
হে নানক! ঈশ্বর যাহাকে কৃপা করেন, 
সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি অন্ুরক্ত হয় । 
উমার দাস,_-“আদি গ্রন্থ “বিলাওয়াল? | 
৯। অদৃষ্ঠ--পুবজন্ধ । 
প্রত্যেকেই অনৃষ্ট অন্থসারে, আপনাপন কর্মফল ভোগ করিয়! থাকে ; নিজ রি 
কর্মফল অনুসারে প্রত্যেকের আসা-যাওয়া,_-জন্মঃ মৃত্যু নির্ধারিত হয়। 
নানক,--“আদিগ্রস্থ,” “আশা” | ্‌ 
কিরূপে সত্য বলা যায়? কিরূপে মিথ্যা পরিহার কর! সম্ভব? হে নানক! 
ঈশ্বর-নিরি্ই পথে পরিচালিত হইলে,-_তাহারাই ইচ্ছা! অন্সারে চলিলে, সত্য বলা বায়, 
এবং মিথ্যা পরিহার কর! যায়। 
নানকঃ--“আদি গ্রন্থ, "জগজী”। 
১০। বেদ, পুরাণ এবং কোরাণ। 
যদি ঈশ্বর বত্তৃক অন্ু-প্রবিষ্ট না হইল, তবে 'পোটি, সিঘ্রাত, বেদ এবং পুরাণ, 


সকলই মিথ্যা! । 
“নানক, আদি গ্রন্থ) গৌরী রাগ? । 


শী, বেদ এবং কোরাণের প্রতি শ্রহ্ধ! করস 
তাহার উপদেশ অনুযায়ী কার্য কর) 
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তুমি "্বর্গে 1! নরকে" পৌছিতে পার,-_ 
বর্গ এবং নরক সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান জন্মিতে পারে ; 
( জন্গ এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া সম্ভব | ) 
কিন্ত ঈশ্বর ব্যতীত কেহই মুক্তি প্রদানে সম হইবে না। 
নানক,--“রত্ুমাঁল।” (আদি গ্রন্থের অতিরিক্ত বা! পরিশিষ্ট )। 
জগদীশ্বরের চরণে যে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে ;-- 
তাই এক ঈশ্বর ব্যতীত তার চক্ষে আর অন্য 
কোন মহাজন দৃষ্টিগোচর হয় না। 
রাম+ রহিম, পুরাণ এবং কোরাণ প্রভৃতির বহু 
উপাসক আছে, সন্দেহ নাই £-- 
কিন্ত তাহার নিকট অন্ত কেহই ভক্তির পাত্র নহে। 
স্থৃতি, শাস্ত্র এবং বেদ অনেক বিষয়ে পরস্পর মত বিরোধী /-- 
কিন্ত সে কিছুতেই কর্ণপাত করে ন1। 


হে জগদীশ্বর ! আপনার অন্ুগ্রহেই সকলই সংঘটিত হুইয়াছে»_- 


আমার অঙুষ্টিত কিছুই নহে। 
গোবিন্ন,--* রাই রাস” | 


১১। সন্ভ্যাপ পম“ ৷ 
যে গৃহী * কোনরূপ অন্তায় কার্ধ করে না, 
যে সর্বদাই সৎকার্ধের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, 
যে অকাতরে দাঁন-ধর্ম আচরণ করে, 
সেই গৃহীই পুত সলিল! গঙ্গার ন্যায় পবিভ্রাত্মা ৷ 
নাঁনক১-“আদিগ্রস্থ”ঃ 'রামকালী রাগিনী?। 


একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ভাকিলে, গৃহীই হউক, আর সন্ন্যাসী হউক,--তাহাদের মধ্যে 


কোনই পার্থক্য নাই। 


“ নানক,-৮আদিগ্রস্থ', “আঁশ! রাগিনী ।৮ 


গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, অন্তরে উদাসী হও,_কিছুতেই লিপ্ত হইও না 


উমার দাস,--“আদ্বিগ্রন্থ,» প্রীরাগ । 


্ উ১৮5448554 যেব্যকি 


জীবনের সাধারণ কর্তব্য সম্পন্ন কয়ে। 


শিখদিগের আদর্শ ধর্মনীতি ১৭ 


১২। জাতি। 
জাতি বিচার করিও না, বিনয়াবনত হও, নিশ্চয়ই মুক্তিলাঁড করিবে । 
নাঁনক,--“আদিগ্রস্থ,ঠ, “সারঙ্গ রাগ ।” 
জগদীশ্বর মানষের জাতি বংশের বিষয় কিছুই 
জিজ্ঞাস! করিবেন না 
তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করিবেন,-তুমি কি করিয়াছি? 
নানক,--“আদি গ্রন্থ,” প্রভাতি রাগিণী |, 
উচ্চ বংশ জাত যদি হয় নীচাশয়। 
তাহার আঁদেশ কত পালনীয় নয় ॥ 
দ্বণিত অন্পৃশ্ত যদি পুণ্যবাঁন হয় । 
পাদগীঠ হয়ে তার নানক সেবয় ॥ 
নানক," আদি গ্রন্থ, “মল্পলার রাগ ।' 
ব্রহ্মা হ'তে সমুৎপর হয় যেই জন। 
ধর! মাঝে বরণীয় সেই সে ব্রাহ্মণ ॥ 
কহয়ে ব্রাঙ্গণ সবে আছি চারি জাঁতি। 
সবে কিন্তু হয় এক ব্রহ্মার সস্ততি ॥ 
“উমার দাস»'--“আদি গ্রন্থ, "ভৈরব? | 
মৃত্তিক! ছারা এ জগৎ হ্থ্ হইয়াছে ;-- 
সেই মৃত্তিকায় কত মৃৎপান্র প্রস্তুত হইয়া! থাকে। 
নানক বলেন,-_কর্ম অন্থুসারেই মাগ্ষের বিচার হইবে, 
এবং ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ না করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হইবে না। 
মানব দেহ পাঁচটি উপাদানে গঠিত ; 
সেই উপাদান সমষ্টির একটি উচ্চ, অপরটি নীচ,--কে বলিতে পারে? 
উনার দাস,-_-“'আদি গ্রন্থ, ভৈরব ।' 
আমি চারিটি জাতিকে একটি জাতিতে পরিণত করিব। 
আমি তাহাদিগকে “ওয়া! গুরু” শব্ধ উচ্চারণ করিতে শিক্ষা ছিব ॥ 
«গোবিশ্*--পরিহিত নামে?” (এই অংশ 
আদি গ্রন্থে অস্তনিবিষ্ট হয় নাই।) 
১৩। খান্। ৃ 
হে নানক ! ভিল্প ধর্মাবলম্বীর্দিগের ছুইটি অধিকার )--এক জেদীর গো-জাতির 
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গ্রাতি ভক্তি প্রদর্শন; অপর শ্রেণীর, শৃকর জাতির প্রতি জাত-ক্রোধ। কিন্তু যাহারা 
কোন জীবন্ত প্রাণীর প্রাণহানি করে নাঃ গুরু এবং পণ্ডিতগণ সেই সকল শিশ্কেছু প্রশংসা 
করিয়! থাকেন। 
নানক,-“আদি গ্রন্থ,” “মাঝ+। 
অকারণে প্রাণীহত্যা কর! উচিত নহে $-- 
তাহাকে উপযুক্ত খাছ বল! যায় না। 
হে নানক ! পাপ হইতে চিরকালই পাপের উৎপত্তি হইয়! থাকে । 
নানক,--“আদি গ্রন্থ» মাঝ? । 


১৪। ব্রান্ধণ, ধর্মাত্ম! গ্রভৃতি। 
ঈশ্বরনিষ্ঠা, ঈশ্বরোপসন! এবং পবিভ্রতাঢচরণই 
যে ব্রাহ্মণের কার্ধ নীতি ; 
বিনয় এবং সস্তোষই ধাহাদের সার ধর্ম ;-- 
সেই সকল ব্রাঙ্গণই ব্রহ্মার সম্তান। 
নিদিষ্ট নিয়ম ভঙ্গ করিলেও, তাহারা মুক্তির অধিকারী । 
নানক,--“আদি গ্রন্থ,” ভোগ? । 
কার্পাস, *-- দয়া ) শুত্র,-সম্তোষ ; এবং সাতটি গ্রন্থি ১-- 
সকলকেই ধর্ম স্বরূপ জ্ঞান কর! আবশ্তক। 
অন্তরে এইরূপ জ্ঞান থকিলেঃ উহা! ধারণ কর। 
ইহা কখনও ছিন্ন হইবে না) কখনও আগুনে পুড়িবে না) 
ইহার কখনও ধ্বংস নাই, ইহা কখনও অপবিত্র হইবে ন!। 
হে নানক! যে এইরূপ শ্বন্র ধারণ করে, সে ব্যক্তি 
পবিভ্রাত্মাগণের মধ্যে পরিগণিত । 
নানক,_“আদিগ্রস্থ,, “আশা ।” 


কিস্তা'- জীর্ণ বস্ত্র বা,কৌপিন পরিধান করিলেই ধর্মনিষ্ঠ হওয়া যায় না) দণ্ড 


ধারণেও ধর্মপ্রাণতা প্রকাশ পায় নাঃ ভম্ম মাখিলেই ঈশ্বরনিষ্ঠ হয় না; মস্তক মুণ্ডনে 
কিং! শি! বাদনে উশ্বরাহ্থরক্ির পরিচয় প্রকাশ পায় না। 


নানক, *আদিগ্রন্থ*, সোধি' | 


আধ অর্থাৎ ব্রাফণ গণের যজ্ঞোপবীতের কাপাস। 
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বর্তমান যুগে ব্রহ্মার সন্তান ব্রাঙ্মণগণের সংখ্যা অতি কম? বর্তমান যুগে অতি অল্প 
সংখ্যক ব্রাহ্মণই,--ব্রহ্মার সন্তান । ( অর্থাৎ নিষ্ঠাবান এবং পবিভ্রাত্মা অতি অল্প সংখ্যক 
ব্রাহ্মণই অধুনা এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ) 
উমার দাস, -“আগ্িগ্রন্থ”, “বিলাওয়াল?। 
নিবিড় অরণ্যকেই মন্ন্যাসিগণ আপনাদের আবাস স্থান 
বলিয়৷ মনে করিবে। 
পার্থিব ভোগ লালস। পরিতৃপ্তির জন্য তাহাদের অস্তর 
কখনও লালায়িত হইবে না। 
জ্ঞান ( ব। সত্যকেই ) তাহারা গুরু বলিয়া মনে করিবে | 
এবং তাহাদিগকে “স্বতঃজুনি”, কিংবা “রজঃজুনি'ঃ অথবা “তমো-জুনি বলিয়া 
কেহ মনে করিবে না। ( অর্থাৎ তাহার! আপনাদিগের স্বার্থ সাধনের জন্য সত্-স্বভাব 
অবলম্বন করিবে না; অথবা তাহারা সময় বুঝিয়া তদহ্্যায়ী সৎ বা অসৎ কার্ধের 
অনুষ্ঠান করিবে না; উদ্দেশ্টয সাধনের জন্য তাহারা সর্বদা অসছুপায় অবলম্বনেও বিরত 
থাকিবে ।) 
গোবিন্দ,-“হাজার শব্ধ” | 
১৫। শিশু হত্যা । 
--শিশু কনা হস্তাদিগের সহিত যাহাদের সংসর্গ, 
আমি তাহাদিগকে ত্বণা করি--তাহাদিগকে অভিশাপ দিই । 
পুনশ্চ 1 
শিশু-কন্তা হননকারীর নিকট যে আহার্ধ গ্রহণ করে, 
তাহার কখনও মুক্তিলাভ হয় না । 
গোবিন্ন,_“রেহেৎ নামে” (গ্রন্থের অতিরিক্ত অংশ )। 
১৬। সতী । 
অগ্নিতে ধাহার বিনাশ নাই +-- 
কিন্ত অন্ুতাপানলে যিনি দর্ধীভূত, তিনিই প্রক্কত সতী । 
পুনশ্চ 1 
পতির প্রতি অন্থরন্ত রমণী, পতির সহিত 
চিতাশয্যায় শয়ন করে। কিন্তু তাহার আত্ম! ঈশ্বর তক্তিতে বিগলিত হইলে, তাহার 


দুঃখের কতকটা লাঘব হইতে পারিত। 
উমার দাস)_-“আদি গ্রন্থ, নহি ॥ 


আদ্লিগ্রন্থের পরিশিষ্ট । 


ভাই গুরুদাস ভালে কতৃক নানকের ধর্মমত প্রচার-পন্ধতি ৷ 


এ জগতে হিন্দুদিগের চারিটি জাতি এবং মুসলমানদিগের মধ্যে চারিটি সম্প্রদায় 
ল। 

তাহারা সকলেই ঘোর স্বার্থপর, ঈর্যাপরতন্ত্র এবং আত্মাভিমানী ছিল। 

হিন্দুগণ, বারাণসী ক্ষেতে ও গঙ্গানদীর তীরে এবং মুসলমানগণ কায়াবায় বাস করিত। 

মুসলমানগণ স্ব-ধর্মোক্ত সংস্কার-অন্থষ্ঠান অন্যায়ী কার্য করিয়া আপনাদিগের ধর্ম 
বজায় রাখিত ; অন্ত পক্ষে হিঙ্দুগণ যজ্োপবীত এবং তিলক ধারণ করিয়া আপনাপন 
ধর্ম সমর্থন করিত। 

হিন্দুগণ রামকে উপাসন৷ করিত ; মৃস্লমাঁনগণ রহিমের প্রতি অঙুরক্ত ছিল। হিন্দু 
ও মুসলমান, রাম এবং রহিমকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিত বটে; কিন্তু উভয় জাতিই 
উপাসনা প্রণালী জানিত না; তাহার! পথ হারাইয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল। 

সেই জন্য বেদ এবং কোরাণ পরিত্যাগ করিয়া, প্রলোভনবশতঃ তাহারা সংসার- 
জালে আবদ্ধ হইতে লাগিল। 

এক দিকে সত্য পড়িয় রহিল, ব্রাহ্মণ এবং মোল্লাগণ অন্য দিকে সত্য-ধর্ম লইয়া 
পরম্পর বাদ-প্রতিবা?,--তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিল ; নুতরাং তাহারা কেহুই মুক্তিল|ভে 
সমর্থ হইল না। 


ধ্ী ক রং রী 
ফু সং ০ সং ১ 
জগদীশ্বর ( সত্য বা ধর্ম সম্বন্ধে) অভিযোগ শুনিতে পাইয়া, নানঝকে পৃথিবীতে 
প্রেরণ করেন। ূ 
নানৰ পৃথিবীতে আসিয়া এক প্রথা! প্রবর্তন করিলেন যে, শিষ্যগণ গুরুর পদপ্রক্ষালন 
করিয়! সেই পাদোদক পান করিবে । 


** সৈয়দ, শেখ, মোগল এবং পাঠান প্রভৃতি মুসলমানদিগের-চারিটি জাতি, এন্থলে চারিটি সম্প্রদায় 
বলিয়া অভিহিত হইক্সাছে ; এবং হিন্দুদিগের চারটি জাতি ব। বংশের সহিত তাহাদের তুলন! কর! 
হইয়াছে। বস্ততঃ, সাধারণতঃ কথিত হয়, মুসলমানদ্দিগের চারিটি জাতি ব! সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ 
ভুলন! “হারাম-ই-চর মাজহাব" স্বরূপ । দুললমানদিগের মধ্যে এরপপ্রথ! নিষিদ্ধা।  " 


শিখদিগের আদর্শ ধর্মনীতি ২১, 


নানিক প্রতিপন্ন করিলেন,--কলি যুগে “পর ব্রহ্ম” এবং পরম ক্রহ্গ' উভয়ই এক)-_ 

যে প্রাণী এই পৃধিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া আছে, তাহার চারিটি পদ, বিশ্বাস 
ভিত্তিতে নিঠিত, বা বিশ্বাসই তাহার চারিটি পা। এইরূপে চারিটি জাতি পরস্পর 
মিলিয়া একত্রিত হইল,--তাহার! জাতি ভেদ তৃলিয়া গেল? 

উচ্চ ও নীচ তখন সমান হইল ; শিষ্যদিগের মধ্যে গুরুপদ প্রক্ষালনের এবং গুরপদে' 
নমস্কারের প্রথা, নানক এ পৃথিবীতে প্রবর্তন করিলেন ।* 

মানব প্রক্কাতির বিপরীতাচরণে, গুরুপদ শিষ্যের মস্তকোপরি স্থাপিত হইত । 

'এই কলি যুগে নানকই মানবের মুক্তি বিধান করিয়াছেন ) একমাত্র সত্যনামের 
ব্যবহারে তিনিই মাহুস্যকে প্রকৃত উশ্বর উপাসনা শিক্ষা দিয়াছেন। 

এই কলিযুগে মান্থষকে মুক্তিদ্রান করিতেই নানক এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' 

টীকা--গ্রন্থের অন্তর্গত ভাই গুরুদাস প্রণীত উপরোক্ত অংশ এবং আরও অনেকানেক 
অংশ, ম্যালকম কৃত “শিখদিগের সংক্ষিগ্ত বিবরণ “নামক গ্রন্থের ১৫২ এবং তৎপরবর্তা 
পৃষ্ঠা সমূহে সঙ্গিবিষ্ট রহিয়াছে । (5৩৩ 74181001708, “566০1. ০? 00৩ 9100)8 + 
ঢ. 152 &০. ) এস্থলে সেইগুলির সঠিক অঙ্গবাদ প্রদানের জন্য যেরূপ চেষ্টা কর! হইল, 
মিঃ ম্যাল্কমের গ্রস্থোক্ত সেই সেই অংশের অন্গবাদ এরূপ সঠিক নহে। 

এই গ্রন্থে ৪০টি অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় বিভিন্ন কবিতাচ্ছন্দে বিরচিত। 
এ গ্রস্থখানি, নানকের সম্পকাঁয় বু গল্পের আধার; শিখজাতি সেই সকল গল্প পাঠ 
করিতে অন্থুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে একটি গল্পের বিষয় 
নিয়ে প্রদত্ত হইল -- 

নানক পুনরায় মক! গমন করেন ? তাহার পরিধানে শ্রীরুষের বসনের গায় একখানি 
গীতবসন ছিল। 

তাহার হস্তে যি, এবং পার্থে কতকগুলি গ্রস্থ ছিল; মৃৎপাত্র, বাঁটা বা পেয়ালা এবং" 
মাছুরও নানক সঙ্গে লইয়াছিলেন। 

যেখানে তীর্ঘযাত্রিগণ আপনাপন শেষ তীর্থ-কার্থ সম্পন্ন করিতেছিলঃ নানক সেইখানে 
উপবেশন করিয়াছিলেন। 

রাত্রিকালে তিনি যখন পা! ছু'খানি ছড়াইয়। নিন্র! যান, তখন তাহার পা ছ'খানি 
মন্দিরের সন্মুখদিকে যাইয়া! পড়ে । 

জিউয়ান তাহাকে পদাখাত করিয়! বলিল,__এ কি! কোন বিধর্মী কাফের জগদীশ্বরের 
দিকে প! ছড়াইয় দিয় আজ এখানে নিত্রা যাইতেছে? 


২২ পরিশিষ্ট 


_নাঁনক তখন সেই জিউয়ানের পা ধরিয়৷ তাহাকে এক দিকে নিক্ষেপ করিলেন; 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে মক্কা সহরও ঘুরিয়! ঈলাড়াইল। তখন নানক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন 
বলিয়! প্রচারিত হইলেন । , 

সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন. ইত্যাদি, ইত্যাদি। 


গুরু গোবিন্দের ধর্ম প্রচার-পন্ধতি 

[ “বিচিত্র নাটুক' হইতে এই অংশ সংগৃহীত। চর্বি অবতারের শেষ অবতার এবং 
তৎপরবর্তা মেদী মীরের সম্বন্ধে কতকাংশ, চব্বিশ অবতারের বর্ণনা হইতে এস্থলে 
উদ্ধৃত হইল। ] 

টীকা-_ক্ত্রিয় জাতির **সোধিও”ঠ এবং বেদী” নাঁমক দুইটি শাখা সম্প্রদায়ের 
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, এই গ্রন্থের প্রথম চারিটি অধ্যায়ে সঙ্গিবিষ্ট রহিয়াছে। এই ছুইটি 
সম্প্রদাষ এক সময়ে পঞ্জাবে রাজত্ব করিত ; লাহোর এবং কাশ্ুর তাহাদের রাজধানী 
ছিল। তাহারা রামের পুত্রদ্বয়, লব এবং কুশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত। দশরথ, 
রঘুঃ সুর্য এবং অন্তান্ত নরপতিগণের বংশপর্যায় গণনা করিয়া, রামচন্দ্র আপনাকে আদিম 
রাজ! কালসেনের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্তমান প্রসঙ্গে, এই গ্রন্থ কেবল 
প্রতিজা। বা ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে পরিপূর্ণ। কলিযুগে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া 
“সোধিদিগের' প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন এবং যখন চতুর্থ বার অবতার গ্রহণ 
করিয়া মানবদেহ ধারণ করিবেন, তখন “সোধি” বংশে তাহার জন্ম হইবে,__ এইরূপ বছু 
গল্প বা ভবিষ্বদ্ধাণী এই অংশে সন্নিবি্ট আছে। 

“পঞ্চম অধ্যায়” ( মর্ম )- ব্রাঙ্গণগণ, শুত্রের ম্যায় কদাচারী হইয়া উঠিল; ক্ষত্রিয়গণ, 
বৈশ্তের পদ্দাঙ্ক অনুসরণ করিল। শৃত্রগণও সেইরপ ব্রাঙ্গণদ্দিগের স্থান অধিকার করিতে 
লাগিল,__ ব্রাঙ্গণের ন্যায় কার্ধকলাপ আরম্ভ করিল, এবং বৈশ্তগণ, ক্ষত্তিরদিগের রীতি- 
পদ্ধতি গ্রহণ করিল। যথাসময়ে নানক অবতার গ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে আপনার একটি 
ধর্ম অস্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার মৃত্যু হইল বটে ; কিন্ত পুনরায় তিনি অজদ- 
রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন । দ্বিতীয়বার তাহার উমার দাস রূপে দেহ ধারণ এবং 
পরিশেষে তৃতীয়বার রামদাসরূপে তাহার জন্ম পরিগ্রহ,-এ সকল বিষয় তিনি পুর্বে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । অতঃপর “সোধি” জন্প্রদায়ের মধ্যেই গুরু-পদ বংশানছগত 
হইু। এইরূপে নানক আর কোন বেশ বা মানব দেহ ধারণ করেন নাই; একটি প্রদীপ 
হইতে যেমন অপর আর একটি প্রদীপের উৎপত্তি ঃ সেইরূপ নানক হইতেই সকলের 
উৎপত্তি। প্রকাশ্তুতঃ গুরু চারিজনই ছিলেন; কিন্তু গ্র্কৃতপক্ষে গুরু নানকের আত্মা, 
প্রত্যেক গুরুদেহে বর্তমান থাকিত। রামছ্াস পরলোক গমন করিলে, তাহার পুন্ত 


গুরু গোবিন্দের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি ২৩ 


অজুন গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তীহার মৃত্যুর পর পর্যায়ক্রমে,--হুর গোবিম্দ, হর রায়» 
হরকিষেণ এবং তেগ বাহাছুর, শিখদিগের গুরুপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহারা 
প্রত্যেকেই ধর্মের জন্য দিল্লীতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন ; মুসলমানগণ তাহাদের 
সকলেরই প্রাণ সংহার করিয়াছে । 

“ষষ্ঠ অধ্যায়" (মর্ম )1--যেখানে পাওুবংশীয়গণ রান্দত্ব করিতেন, সেই সপ্ত স্থরিঙগী 
বা গিরিশৃঙ্গের সন্নিকটে “ভীমকুণ্ড নামক স্থানে, গুরু গোবিন্দ সিংহের মুক্ত ( অশরীরি) 
আত্ম! ঈশ্বরোপাসনায় রত ছিল। পরিশেষে গোবিন্দের সাহুনয় প্রার্থনায়, তাহার আত্মা 
জগদীশ্বরে বিলীন হইয়া গেল। (তাহার মুক্তিলাত হইল ;--তাহাকে আর এ পৃথিবীতে 
আসিয়া দেহধারণ করিতে হইল না।) গুরুর ন্যায় গুরুর পিতা-মাতাও সদ! সর্বদা 
ঈশ্বরকে উপাসনা করিতেন ; ঈশ্বর তাহাদের প্রতিও কৃপা-কটাক্ষপাত করিলেন । 
পরিশেষে জগদীশ্বর সেই সপ্ত গিরিশৃঙ্গ হইতে গোবিন্দের আত্মাকে আনয়ন করিয়া» মানব 
দেহ ধারণের জন্য আত্মার প্রতি আদেশ করিলেন। 

এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা! আমার আদৌ ছিল না 

ঈশ্বর চরণে আমার মন গভীর ধ্যান মগ্র ছিল ; 

কিন্তু জগদীশ্বর পরিশেষে তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। 

ঈশ্বর বলিলেন,--“যথন মানুষের স্থ্টি হয়, তখন পাপী ব্যক্তিদিগের শাস্তি বিধানের 
জন্য দৈত্যগণ পৃথিবীতে প্রেরিত হুইয়াছিল। কিন্তু দৈত্যগণ প্রভূত বলশালী হইয়া 
উঠিয়া, তাহারা ঈশ্বরকে বিশ্বত হইল। অতঃপর দেবতাগণের জন্ম হয়; কিন্তু তাহারা, 
শিব, ব্রহ্মা এবং বিষুঃ প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া মানবজাতির মধ্যে আপনাপন পুজার 
প্রথা প্রবতিত করেন। অতঃপর সিদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করেন; তাহার! ভিন্ন পথ অঙগদরণ 
করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থত্টি করিলেন। পরিশেষে গোরক্ষনাথ পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হন? বহুসংখ্যক রাজ! তাহার শিশ্বত্ গ্রহণ করে। এইরূপে তত্কততৃক “যোগী” নাষে 
একটি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গোঁরক্ষনাথের পর, রামানন্দের আবির্ভাব । তিনি 
আপনার প্রথা অন্থসারে “বৈরাগী” নামক একটি জম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর 
মহদ্মদের:জন্স হয়। তিনি সমগ্র আরবের অধিপতি হইয়াছিলেন। তথকরক একটি 
ধর্ম-সম্প্রদদায় গ্রতিঠিত হয়, এবং শিষ্তগণকে তিনি তাহার নাম উচ্চারণ করিতে উপদেশ 
প্রদান করেন। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা গেলঃ মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্ত 
যাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠান হইল, তাহার! সকলেই কুসংস্কারের বশবর্তা হইয়া, তথায় 
আপনাপন প্রথ! প্রবর্তন করিল, এবং সেই সকল কু-প্রথার অন্থসরণে মানবজাতি কু-্পথে 
পরিচালিত হইতে লাগিল। অজ্ঞ নির্বোধ মানুষকে কেহই সৎপথ প্রদর্শন করিত না_. 


২৪ পরিশিষ্ট 


কেহই তাহাদিগকে সছুপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। হে গোবিন্দ! সেই জন্তই 
আমি আজ তোমাকে আহ্বান করিতেছি । এক্ষণে তুমি পৃথিবীতে গমন করিয়া॥ একই 
সত্য ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার কর; এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথগামী হইয়াছে, সেই 
মানবজাতিকে তুমি সৎপথে পরিচালিত কর।” শশ্বরের সেই আজ্াঙ্থসারেই আমি 
পৃথিবীতে আসিয়াছি; তাহারই আদেশে একটি অশ্পরদায় প্রতিষ্িত হইল ; এবং 
তাহারই অন্ুমতিক্রমে আমি এই সম্প্রদায়ের বিধি-বিধান বা প্রচলিত নীতিংপ্রথা প্রবর্তন 
করিলাম । কিন্ত যে আমাকে ঈশ্বর বলিয়া পৃজা করিবে, আমি তাহাকে নরকের ঘোর 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করিব । কারণ আমাতে ও জনসাধারণে কোনই প্রভেদনাই ; আমিও 
যেমন, সাধারণ মনুষ্যও তেমনই। আমি সেই পরম পিতার ত্য সৃষ্টকৌশলের 


'একজন দর্শক মাত্র। 


[ অত:পর গোবিন্দ প্রচার করিলেন,_-হিন্দু এবং মুসলমানদিগের ধর্ম সকলই 
অকি্চিতকর ; হিন্দুধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম মিথ্যা। যোগিগণ, এবং পুরাণ ও কোরাণ- 
পাঠক সকলেই প্রতারক। মুতি,-_মৃৎ মৃতি বা প্রস্তর মৃত্তির উপাসনায় কিছুমাত্র বিশ্বাস 
স্থাপন করা কর্তব্য নহে। গোবিন্দ বলিলেন--“সকল ধর্মই কলুষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। 
সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী সকলেই সমভানে অসংপথ প্রদর্শন করিয়াছে; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং 
অপরাপর জাতির উপাসনা পদ্ধতিও বৃথা ও অকিঞ্চিংকর। ধর্মগ্রন্থ বা পুথিপত্রে ঈশ্বর 
নাইঃ যাহারা এ কথ! মনে করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে নিপতিত হইবে । একমাত্র 
সত্যনিষ্ঠ এবং বিনয়ী হইলেই লীশ্বর লাভ হয়” 


ইহার পরবর্তা অধ্যায় সমূহে, হয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত, গোবিন্দের যুদ্ধা্দি সম্বন্ধে বর্ণনা 
দেখিতে পাওয়! যায়। বাদসাহের সৈন্ত এবং পার্বত্য রাজাদিগের সহিত গোবিন্দ যে 
সকল যুদ্ধে নিধুক্ত হুইয়াছিলেন, এন্থলে প্রধানত; তাহারই বিদ্ৃত বর্ণন! সন্নিবিষ্ট 


রহিয়াছে । ] 


“চতুরর্শ অধ্যায়”, (মর্ম) ।-হে জগদীশ্বর! আপনি সদা! সর্বদা উপাসকগণকে 
অসৎ পথ হইতে রক্ষা! করিয়াছেন,--তাহাদ্িগকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন ঃ 
আপকি পাগীদিগের প্রতি কঠোর শান্তি বিধান করিয়া থাকেন। আপনি আমাকে 
অন্ধুরক্ত দাস রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; আপনি নিজেই আমাকে পালন করিতেছেন। হে 
করুণাময় জগদীশ্বর! আমি এ পৃথিবীতে আসিয়া ' আপনার হৃতিচাতুর্ব সম্বন্ধে যাহা 
পরিদর্শন করিলাম এবং আপনার মহিম! সন্বক্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সে সকলই আমি 


গুরু গোবিন্দের ধমগ্রচার পদ্ধতি ২৫ 


আজ আপনার অনুগ্রহে বর্ণনা! করিব । জ্বরের করণাবলে, আমি পূর্ব জন্মে যাহা প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, তাহাঁও এস্থলে সাধারণের গোচরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি যে 
কার্ধেই প্রবৃত্ত হইয়াছি, হে জগদীশ্বর! সর্ব সময়েই আপনি আমার প্রতি করুণা-কণা 
বর্ষণ করিয়াছেন। “লো” ( লৌহই ) আমার রক্ষাকর্তা। ইশ্বরের অনুগ্রহে আমি সবল 
দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আমি যাহা! পরিদর্শন করিয়াছি, সে সকলই 
আমি গ্রন্থে সরিবিষ্ট করিব। আমি মানবকে সকল বিষয়ষ্‌ বুঝাইয়া দিব। 


চবিবশ অবতার হইতে কতকগুলি মর্ম 


“কন্ধী” (শেষ ভাগ )।--অবশেষে কন্ধী বিশেষ বলশালী এবং অহঙ্কার দৃপ্ত হইয়া 
উঠিল। তাহাতে জগদীশ্বর কুপিত হইয়া, অপর আর একজন প্রাণী স্যা্ট করিলেন । 
এইরূপে প্রবল এবং পরাক্রমশালী মেদী মীরের স্থষ্টি হইল। মেদী মীর, কম্ধীর ধ্বংস- 
সাধন করিয়! সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং 
শক্তিতে সম্পন্ন হইয়! থাকে ; তিনিই সর্ব বিষয়ের অধিকারী । এইব্ূপে চব্বিশ অবতারের 
অবসান হইল। 

'“মেদী মীর” ।- এইরূপে কক্ধী ধর্বংসমূুখে নিপতিত হুইলেন। কিন্তু জগদীশ্বর 
সর্ব সময়েই অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন ; কলিযুগের শেষ ভাগে বা অবসানে সকলই 
ঈশ্বরে বিলীন হইবে | যখন মেদী মীরের নিকট পৃথিবী পরাজয় শ্বীকার করিল, 
মেদী মীর যখন পৃথিবী অধিকার করিয়া বসিলেন, তখন তাহার মনে কিছু অভিমানের 
সঞ্চার হইল। তিনি প্রভূত্ব-ক্ষমত! এবং মহত্বের উচ্চ চুড়ায় আরোহণ করিলেন ; 
সকলেই তাহার নিকট অবনত মস্তক হইল। তিনি আপনাকে সর্ব শক্তিমান বলিয়! মনে 
করিতে লাগিলেন ;_ তাহার মন হইতে ঈশ্বরের স্বত্বা তিরোহিত হইল। মেদী মীর 
স্থির করিলেন, তিনি সর্বভূতে এবং সর্বব্র বিষ্তমান রহিয়াছেন। তখন সর্বশক্তিমান 
জগদীশ্বর সেই নির্বোধকে আক্রমণ করিলেন। জগদীশ্বর অধিতীয় ; ঈশ্বর এক, তাহার 
দ্বিতীয় নাই। তিনি সর্বদা সর্বত্র,--জলে, স্থলে, মৃত্তিকাগর্ভে, পাতালে, সকল স্থানেই 
বিদ্তমান। যে ব্যক্তি অভিতীয়্ ঈশ্বরকে জানে না, নে অসংখ্যবার এ পৃথিবীতে জন্ম 


»* নিজ জোত বা জোত সামন। 


২৬ গরিশিষ্ট 


গ্রহণ করিবে। অবশেষে সর্যশক্তিমান মেদী মীরের সমুদয় শক্তি অপহরণ করিয়া লইয়া, 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিবেন। 


জগদীস্বর গ্রথমে একটি মৃচুগামী কীটাণু স্াষ্ট করেন) 
সেই কীটাগু মেদীর কর্ণে অণুপ্রবিষ্ট হইয়া 
তথায় বার করিতে থাকে-- 
মেদী মীরের কর্ণে কীটণু প্রবিষ্ট হওয়ায়, 
মেদী মীর সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীনত! স্বীকার করিল। 





চতুর্থ পল্িশি 


কল্পিত ব1 উপন্যাসোক্ত সআট কেরণের প্রতি নানকের 
উপদেশপূর্ণ অথচ তিরক্ষার-ব্যঞ্জক পত্র £ এবং 
শিখগণকে নির্ধারিত পথে পরিচালনার্থ 
গোবিন্দ প্রবন্তিত নির্দিষ্ট নিয়মাবলী । 


টাকা ।--কেরণকে যে ছুইধানি লিপি লিখিত হয়, তাহা নানক লেখেন, ইহাই 
সাধারণ সংস্কার। প্রথম পত্রের নাম,---*নাপিষুত নামে” অর্থাৎ তিরম্কার ব্যঞ্ক এবং 
উপদেশ পূর্ণ পত্র। দ্বিতীয় পত্রের নাম,_«নাঁনকের উত্তর; তাহা নানকের মুখনিস্ত 
বলিয়াই ব্যক্ত । কেরণ নাষ সম্ভবতঃ এশিয়া এবং ইউরোপের প্রথিতযশা “হারুন এল 
রসিদ” নামের অপভ্রংশ । নানক সম্বন্ধে উভয় রচনাই কাল্পনিক এবং ইহা শেষ শতাব্দীর 
মধ্য ভাগে বিরচিত বলিয়া! বোধ হয় । 
গোবিন্দের দুই খানি পত্রের নাম,--'রেহেত নামে” অর্থাৎ নিয়খাবলীর পত্র এবং 
“1 নামে” অর্থাৎ দণ্ডবিধি সম্পকাঁয় পত্র। জাধারণকে সৎ্পথে পরিচাঁলনের উপযেগ্সি 
করিয়া ইহা লিখিত। ব্যকিবিশেষের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের জন্ত, অথব! কোন প্রশ্ন- 
জিজ্ঞাপাকার:র সংশয় চ্ছেদ্করণ মানসে, ইহা! লিখিত বলিয়া অঙ্কমত হয়। গোবিন্দ 
তবয়ং যে ইহার রচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্ধ তাহাতে গোবিন্দের 
মতাবলী অথবা শিখ-ধর্মের নীতি-সমূহ সঙ্গিবিষ্ট রহিয়াছে, তঘিষয়ে কোন সংশয় নাই। 
১। নাসিম়ুত নামে অর্থাৎ ধনসম্প পুর্ব চল্লিশটি রাজধানী সুরের 
প্রতাপান্ধিত সজাট কেরণের প্রতি নানকের পত্র 
মানুষ একাকী আসে, একাকী যায়। 
মানুষ যখন চলিয়া যায়, কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না 3-- 
' ( কিন্বা তাহার কোন সাক্ষ্য থাকে না।) 
হিসাব নিকাশের সময় সে কি উত্তর দিবে? 


যর্দি তখন সে কেবল অন্তাপ করে, 

তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। 
টা ক ঙ রী হী 
সা ঙঃ - চে নী 


কেরণ ভক্তি দেখাইতেন না ॥ তিনি কোন ধর্মে বিশ্বাসও করিতেন না ঈশ্বরের প্রতি 
পি 


২৮ পরিশিষ্ট 


তাহার শ্রদ্ধ। ছিল না; তিনি কোন ধর্মও মানিতেন না। ন্ায়বান হইয়া তিনি শাসন 
করেন নাই, ইহা! পৃথিবী উচ্চক্ঠে ঘোষণা করিত। 
তিনি শাসনকর্তা নামে অভিহিত হইতেন; কিন্তু তিনি সুশাসন করিতেন না। 
তিনি কেবল ইন্জিয় স্ুখভোগে রত থাকিতেন ;--তিনি যেন সেই মোহ-ফার্দে বিজড়িত 
হুইয়াছিলেন। ্‌ ৃ 
তিনি পৃথিবী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন; নরকাগ্নি তাঁহাকে ব্যথিত করিবে । 
রঃ ক ঃ নঃ রঃ 
ট ঞ ঞঃ সঃ রঃ 
মানুষের সৎকার্ধ করা উচিত । তাহ! হইলেঃ তাহাঁকে লঙ্জিত হইতে হইবে না। 
অন্থতাঁপ করিও; কিন্তু অত্যাচার করিও না! 
অন্যথা, কবরের মধ্যেও নরকাগ্রি তোমাকে দগ্ধ করিবে । 
ভবিস্বৃদ্বক্তা» পুণ্যাত্মা, সা এবং খ।, কাহারও কোন নিদর্শন 


এ পৃথিবীতে বর্তমান থাকে না; 
কারণ মনুষ্য মাত্রেই উড্ভীয়মান বিহ্ঙ্গের চঞ্চল ছায়ার স্থায় নশ্বর | 
ক ্ চি সঃ 


চষ্লিশটি ধনভাগ্ডারের অধিপতি হইয়া তুমি মনে মনে কতই অহঙ্কার কর )- তুমি 
কেবল ভোগন্থখেই মত্ত; কিন্তু তুমি তোম!র ধর্ম রক্ষা কর না। হে মানব! এ দেখ, 
কেরণ সম্পূর্ণরূপে বিধবন্ত হইল। : 
হে নানক | ইশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, 
এবং এক ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিয়া থাক। 
২। মদিনার অধিপতি কেরণের প্রতি নানকের উত্তর । 
প্রথমতঃ নানক মক্কায় গমন করেন 
পরে, তিমি মদিনা দর্শন করিতে যান। 
মক্কা এবং মদিনার অধিপতি কেরণ, 
নানকের নিকট দীক্ষ! গ্রহণ করিয়া, 
নাঁনকের শিল্ুত্ব লাঁভ করেন। 
যখন নানক প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিলেন, 
'তখন সেই ভাগ্যবান কেরণ তাহাকে বলিলেন,-- 
“এক্ষণে আপনি এ স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্োগী ; 
কিন্ত আপনি আবার কবে এখানে ফিরিবেন 1” 


নানকের পন্রে ২৯ 


তাহাতে গুরু উত্তর করিলেন,.স. 
“যখন আমি দশম বার মানব-দেহ গ্রহণ করিব, 
তখন আমি গোবিন্দ নামে পরিচিত হইব; 
তখন সিংহগণ কেহই মস্তক মুগ্ডন করিবে না; 
তাহারা সকলেই দ্বি-মুখ বিশিষ্ট অস্ত্রের “পহাল” গ্রহণ করিবে। 
তখন “খালসা” সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
এবং সকলেই «গুরুর জয়' !__এই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিবে । 
তখন জাতিভেদ থাকিবে না,_-চারি জাতি এক হইবে 
তখন সকলেরই অঙ্গ পাচখানি অস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিবে। 
কলিযুগে তাহারা সকলেই নীলবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে ; 
তখন দেখিবে,--খালসা' নাম সর্বত্রই বিরাজমান । 
আরঙ্গজেবের রাজত্ব কালে, 
সেই খালসার অভ্যর্থানে সকলেই চমকিত হইবে । 
তখন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে, 
অনস্তকাল সেই যুদ্ধ চলিবে; তাহার বিরাম হুইবে না। 
প্রতি বৎসর সেই যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। 
তখন সকলেরই অস্তরে গোব্নির নাম বিরাজ করিবে ; 
অনেকেই মস্তক উত্তোলন করিয়া! উঠিবে,_ 
তখন 'খালসা'” সাম্রাজ্যের প্রাধান্ত বিস্তৃত হইবে । 
প্রথমতঃ, পঞ্জাবে শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠা । 
সমগ্র পঞ্জাব শিখদ্দিগের অধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইবে ; 
তখন দেখিবে হিন্দস্থান এবং উত্তর খণ্ডে 
খালসার আধিপত্য বিরাজমান । 
পরিশেষে অপরাপর দেশও তাহারা অধিকার করিয়া লইবে | 
পশ্চিম প্রদেশ তাহাদের নিকট মস্তক অবনত করিবে। 
তদপর শিখগণ থোরাঁসানে প্রবেশ করিলে, 
কাবুল এবং কান্দাহার তাহাদের পদানিত হইবে । 
তারপর যখন ইরাঁন* অধীনত। শ্বীকার করিবে, 


ক প্রাচীন কালে পারত দেশ, ইরাণ নামে পরিচিত ছিল। 
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সেই সময়ে আমি পুনরায় মক্কায় আসিব, 
এবং তখনই শিখগণ মদিনা আক্রমণ করিবে । 
তখন আনন্দের আঁর অবধি থাকিবে না; 
সকলেই “গুরুর জয় হউক” বলিয়া! উচ্চধ্বনি করিয়া! উঠিবে। 
সর্বত্র ভি ধর্মাবলম্বিগণ পদদলিত হুইবে ; 
পবিজ্র “খালসা” উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিবে। 
পণ্ড, পক্ষী, সরিহ্থপ সকলেই (ঈশ্বর সমক্ষে ) কম্পিত হইবে। 
স্ত্রী, পুরুষ সকলেই তখন অদ্বিতীয় জর্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে। 
বর্গ মর্ত, পাতাল, সকলই ঈশ্বরের নিয়ম অন্থুসরণ করিবে। 
গুরু-রুপা লাত করিয়া মন্থস্মমাত্রেই তখন সুখী হইবে। 
খালসাতেই তখন সমস্ত ধর্ম বর্তমান থাকিবে । 
তধন পৃথিবীতে আর কোন ধর্মের প্রভাব বর্তমান রহিবে না। 
তধন সর্বত্র সকলেই “ওয়া গুরু' শষ উচ্চারণ করিবে, 
ছুঃখ যন্ত্রণা সকলই অস্তহিত হইবে। 
ঈশ্বরের নিকট হইতে নামক যে সাম্রাজ্য পাইয়াছেন, 
কলিষুগে সেই পাম্রাজ্যের প্রতিষ্ট। হইবে ॥ 
তখন আমি ম্পন্দহীন আবস্থায় ঈশ্বরের সমক্ষে নিপতিত হইব ; 
হেঈশ্বর! তোমার দাস নানকঃ তোমার বিধান 


কিছুই হ্ায়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহে। 
11 
৩। গুরু গোবিন্দ প্রণীত 'রেছেত নামে'। 
1! পু 
॥ (কোন কোন অংশের সার সংগ্রহ এবং কোন কোন অংশের 
রা মর্ম এম্থলে গ্রদত হইল.। ) 
দিয়াই উদাসীর অন্ত লিখিত; এবং উপচলনগরে: ( গোদাবরী তীরবর্তী নাদের নামক স্থানে) 
রঃ সিংহের নিকট বিবৃত । 


উপচলনগরে উপবেশন করিয়া! গ্রহলাদ সিংহের নিকট গুরু বলিয়া ছিলেন যে, 
নানকের অনুগ্রহে এই পৃথিবীতে একটি ধর্ম-শ্রণায় বা ধর্মন্মত গ্রবতিত হইয়াছে 
তজন্ত এক্ষণে 'রেছেত' ( ব! বিধি-বিধান ) প্রণয়নের আবশ্তক | 





গোবিন্দের গন্স ৬১ 


যে শিখ মম্তকোপরি পাগড়ী ( টুপি )% পরিধান করে, 
সে জলগণ্ড পাড়ায় সাত বার মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
আর যে ব্যক্তি হুত্র গলায় দেয়, সে ব্যক্তি 

অনস্ত নরকের পথে প্রধাবিত। 

[ আহারের সময় উষ্ঠীষ পরিত্যাগ করা; মিনা, মাসান্দি ও কুরিমার (শিশু-হস্কারক) 
দিগের সংসর্গে থাকা । এবং স্ত্রীলোকের সহিত সতরঞ্চ খেলা ;--সকলই নিষিদ্ধ । 
শিখর্দিগকে এ সমূদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

গুরুর নাম উচ্চারণ না করিয়া) কোন স্তোত্র পাঠ করিবে না ? যে ব্যক্তি গুরু বাক্য 
অবহেলা করে, এবং বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত শি্তের কার্য করিতে পরাব্ঘুখ হয়, সে 
নিশ্চয়ই য্রেচ্ছপদবাচ্য। 

যে শিখ গুরুর “হুকুম নামে” অর্থাৎ পুজোপহার এবং চাদ প্রদান সত্বন্ধে গুরুর 
আদেশ অগ্রাহ করে, সে নিশ্চয়ই গুরু কোপানলে পতিত হইবে |] 

প্রথমে গুরু (গ্রন্থ ব! পু*থি ) এবং খালসাকেই” 
আমি এ পৃথিবীতে স্থান দিয়াছি, 

যে তাহা অন্বীকাঁর করে, অথবা তথ্প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা! করে, 
সে অনস্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে । 


[ কৃত্রিম জাফরান পুষ্পের ( অর্থাৎ “হথহি' রঙ্গের) বা পীত ও রক্ত বর্ণের পরিচ্ছদ 
পরিধান করা নিষিদ্ধ; মস্তকোপরি কবচ ধারণ করিবে না; “জপ” ( অর্থাৎ নানকের 
স্তোব্র, পাঠ না করিয়া প্রাতরাশ করা সর্বথা অবিধেয়। প্রাহ্ছে স্তোত্র পাঠে অবহেলা, 
“রাই রাস+ স্তোত পাঠ না করিয়া সায়া্ছে ভোজন, এবং “অকাল পুরিক” ( অনস্ত স্বত্ব 
বা জগদীশ্বরকে ) পরিত্যাগ করিয়া, অন্তান্ত ঈশ্বরের উপাসন! কিংবা প্রস্তর পুঁজ! করা 
নিষিদ্ধ। শিখ ভিন্ন অপর কাহাঁকেও প্রণিপাঁত করা, 'গ্রন্থকে" বিশ্বৃতিস্সাগরে নিমজ্জিত 
রাখা, এবং দ্ধাঁলসা”কে প্রতারিত করা,__-সকলই পাপের কার্ধ,_সকলই নিষিদ্ধ । 

নানক, গোবিন্দ, অঙ্গদ এবং উমার দাসের বংশধরগণ যে জঅমুদায় “হুকুম নামে? 


সস প্রধানতঃ এন্কলে হিন্দুধ্াবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের বিষয় উন্ভিখিত হইয়াছে। হয়তে| পৃবে যে 
সকল "মুসলমান * করোটি' টুপি ব্যবহার করিত, তাহাদের প্রতিও কতকটা লক্ষ্য আছে। এক্ষণে সেই 
সকল মুসলমান সেই 'করোটির' ম্যায় :কোন বৃস্তাকৃতি আবরণের চতুর্দিকে তাহাদের শিরন্ত্রান জড়াইয়া 
রাখে। এতছুভয়বিধ টুপির প্রতি শিখ জাতি বে যৃণ! প্রকাশ করিত, শিখখণের সে ঘৃণার ভাব এক্ষণে 
আর নাই। অন্তান্ত ভারতবাসীর ন্যায় তাহারাও ইংরাজদিগের টুপির প্রতি বা! প্রকাশ করে বলির! 
শিখ জাতির সে পূর্ব ঘৃণ! এক্ষণে অন্ধকারে বিলিন হইয়াছে। 
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(কর বা পূজোপকরণ প্রদানের আদেশ ) প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সে সকলই নানকের 
আদেশ-বাণী মনে করিয়! পালন করিতে হইবে । যে কেহ তাহা অমান্য করিবে, তাহার 
ধ্বংস অনিবার্ধ। ্‌ 

তিনি (নানক) যে সকল বস্ত ( অর্থাৎ £গ্রস্থ” এবং 'খালসা?) এ পৃথিবীতে প্রবর্তিত 
করিয়! গিয়াছেন, তাহাদের সকলের প্রতিই ভক্তি করিতে হইবে ;--সে সকলকেই পৃজ৷ 
কর! আবশ্তক। অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব ঈশ্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিষিদ্ধ। 
যে শিখ ম্বধর্ম পরিত্যাগ করিবে, সে পরজন্মে তাহার সেই অপরাধের জন্য অশেষ শান্তি 
প্রাপ্ত হইবে। ূ 

যে ব্যক্তি সমাধিস্থান এবং মৃতের € “গোর” এবং “মরি” $ এস্থলে মুসলমান এবং 
হিন্দুদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে ।) উপাসনা করে, অথব! যে ব্যক্তি 
মন্দির (মসজিদ? ) বা প্রস্তর ( মূর্তি ) পুজা করে, সে ব্যক্তি ক্দাচ শিখ নহে। 

শিরন্ত্রাণ (টুপি) ধারীর উদ্দেশ্ত যে শিখ প্রণিপাত করে, অথবা তাহাকে ভক্তি 
করে, সে অনন্তকাল নরকে বাস করিবে |] 

থাঁলসা"কেই গুরু বলিয়া মনে কর ; মনে কর,--খালসাই 
গুরুর প্রতিরূপ। 
যে গুরু দর্শনে অভিলাষী, খালস! শরীরেই সে 
গুরুকে দেখিতে পাইবে । 


[ যোগী বা তৃর্কদিগকে বিশ্বাস করিও না। একমান্ধ গুরুর রচনাই বা গ্রন্থ ম্মরণ 
কর। যড়ার্শনে ( ধর্ম বা বিজ্ঞান প্রণালীতে ) আস্থা স্থাপন কর! অবিধেয়। গুরু 
ব্যতীত, সকল দেবতাই মিথ্যা । অবিনশ্বর 'খালসার ( অকাল ) প্রত্যক্ষ অবয়বই 
( গ্রাগাৎ দে) জর্ব-শক্তিমানের প্রতিমূর্তি। খালসাই সর্ব বিষয়ের'আধার। অঙ্গুলির 
অন্তর্গত পতনশীল বালুকা রাশির স্তায় অপরাপর সকল দেব-দেবীই ক্ষণভঙ্গুর এবং অকি- 
ঝিৎকর। ঈশ্বরের আদেশ অন্থসারেই শিধর্দিগের “পান্থ” ( বা সম্প্রদায়--জাতি ) 
গ্রতিঠিত হইয়াছে । শিখমাত্রেই গুরু এবং গ্রন্থ বিশ্বাস করিবে । একমাত্র এগ্রন্থের' 
প্রতিই তাহাদের মস্তক অধ্নত করা কর্তব্য। গুরু-উপাসন! ব্যতীত বা গুরু-স্তোতর 
পা কর! ভিন্ন, আর সকল উপাসনা বা স্তোঞ্র পাঠই বৃথা এবং স্বত্বাহীন। 

বে ব্যক্তি অপর আর এক ব্যক্তিকে “পহাল” প্রদান করে, সে অনস্ত সখের অধি- 
কারী। যে ব্যক্তি গুরুদিগের স্তোন্র এবং ধর্ম গ্রন্থের সাহাষ্যে উপদেশ প্রদান করেঃ 
সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । যে শিখ, পরিশ্রাস্ত, ক্লাস্ত শিখ-পরিব্রাজকের হস্ত 
এবং পদ সেব। করে, সেই ব্যক্তিই গুরু গোবিনবের আদরনীয় ॥ গোবিন্দ সেই শিখকেই 
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সমাদর করিবেন। যে শিখ, তাহার স্বঙ্গাতীয় অপর আর একজন শিধকে আহার্য 
প্রদান করে, তাঁহার উপরই গুরুর চির অন্ক গৃহ বর্তমান থাকিবে । 


১৭৫২ সম্বতের ( ১১৯৬ খ্রীষ্টাবের প্রারস্তে ) ৫€ই মাঘ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপক্ষে এই 
নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইল। যে ব্যক্তি এই সকল উপদেশ পালন করিবে, পেই ব্যক্তিই 
গুরু গোবিন্দ সিংহের শিষ্ক _শিখপদবাচ্য। গুরুর আজ্ঞাও গুরুর ন্যায় পালনীয় । 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। ] | 


৪। “টাঙ্ব| নামে”,_দগুনীতি বা দণ্ডবিধি ; অথবা শিখদিগ্ের প্রতি 
কতকগুলি নিষেধাজ্ঞা । 


(সারমর্ম ) 
ভাই নন্দলাল কোন সময়ে গুরুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাঁনা করেন ; নেই প্রপ্রের উত্তরে এই অংশ লিখিত হয় | 

ভাই নন্দলাল, গুরু গোবিন্দকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, _-শিখজাতির পক্ষে কি কি বিধেয়, এবং কি কি 
পরিতাঁজ্য ? 

নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,--শিখ-জাতির পক্ষে কোন কোন কার্ধ বিধেয় এবং 
কোন কোন বিষয় পরিত্যজ্য। তখন গুরু তাহাকে নিয্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন, 
শিখদিগের এইরূপ কার্য কর। উচিত ;--শিখদ্িগের মন সর্বদা জশ্বরে নিমগ্ন থাকিবে ] 
তাহারা দাঁনশধর্মাচরণ করিবে এবং পবিজ্রাত্ম! হইবে (নাম, দান, মান )। যে ব্যক্তি 
প্রত্যহ প্রত্যুষে কোন ধর্মাধিকরণে গমন করে ন1, কিংবা কোন পবিভ্রা! ব্যক্তির সাক্ষাৎ- 
কার লাভে বিমুখ হয়, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাপী। শিরাশ্রয় অনাথকে যে (অন্তরে) 
স্থান দান না করে, তাহার পাঁপ অনস্তকাল স্থায়ী। জগদীশ্বরের অশ্ুগ্রহ ব্যতীত কোন 
কার্যই সম্পন্ন হয় না। উপাসনাস্তে, কিংবা! স্তোত্র পাঠ সমাপন করিয়া, যে ব্যক্তি 
ভক্তি সহকারে প্রণিপাঁত করে ( অর্থাৎ বিনয়াবনত হয়), সেই ব্যক্তিই পুণ্যাত্মা। 
এক্কাস্তিকত| সহকারে প্রত্যেক আগম্থককেই সমভাবে ( করপ্রসাদ অর্থাৎ খাঁ ) দান 
করিতে হইবে। ময়দা, শর্করা এবং নবনীত তুল্যাংশে মিশ্রিত করিয়া সেই প্রসাদ প্রস্তুত 
করিবে। প্রসাদ-প্রন্ততকারী প্রথমে অবগাহন পূর্বক সান করিয়া, কৃতাঙ্থিক হইবে ; 
গরে সেই প্রসাদ রদ্ধনকালে সর্বদা “ওয়া গরু” শব উচ্চারণ করিবে। সেই প্রসাদ 
প্রস্তুত শেষ হইলে, তাহা একটি গোলাককতি পাত্রে রাখিতে হইবে। 

যে শিখ, তুর্কপিগের মনোমোহন কবচ তিলকাি ধারণ করে, অথবা! যাহার চরণ 
দারা লৌহ পৃষ্ঠ হয়, সেই শিখ নিশ্চগ্ই নিরয়গামী হইবে । যে ব্যক্তি (হৃহি রঙ্গের) 
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বুক এবং গীত বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে 0 কিংবা নম্ত (নিশ্বর) গ্রহণ করিবে, 
তাহার নরক যন্ত্রণা! তোগ অবশ্তস্ভাবী ।* ৪ 

যে ব্যক্তি, প্রতিবেশী ভ্রাতৃগণের মাতা কিংবা ভম্মীর প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়) অথবা 
কামকটাক্ষপাত করে,-যে ব্যক্তি আপন অবস্থান্যায়ী উপযুক্তরূপে বন্থার বিবাহ না 
দেয় যে ব্যক্তি আপনার ভগ্নী বা কন্থার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে যে ব্যক্তি দরিদ্রকে 
পীড়ন করে, অথবা তাহার দ্রব্য অপহরণ করিয়| লয়,-এবং যে তুর্ককে সম্মান করে» 
সে ব্যক্তি দণ্ডার্। 

শিখগণ তাহাদের কেশ বিহাঁস করিবে ; এবং দিনে ছুইবাঁর তাহাদের শিরম্ত্রাণ 
বা উ্ধীষ খুজিয়া রাঁখিবে, এবং ছুই বার পরিধান করিবে। প্রত্যেক শিখেরই দুইবার 
মুখ গ্রক্ষালন করা কর্তব্য । 

সকল প্রকার দ্রবোযোরই দশমাংশ গুরুর নামে সমর্পণ করিতে হুইবে। দান-ধর্মাচরণ 
করা আবশ্টক | 

প্রত্যেক শিখ শীতল জলে স্নান করিবে । 'জপ”, পাঠ না করিয়া কোন শিখ আহার 
করিবে না। গ্রাতে “জপ', অপরাহ্ছে 'রাই রাঁস+ এবং বিশ্রাম বা শয়নের পূর্বে €সহিলা” 
পাঠ, শিখদিগের সর্বথ! কর্তব্য। 

কোন শিখই গ্রতিবাসীর নিন্দা করিবে ন1; প্রতিবাসী স্ব-জাতীর সমন্ধে মিথ্য| 
প্রচার করা, শিখ জাতির পক্ষে পাপজনক। অতি সতর্কতার সহিত প্রতিজ্ঞা পূরণ 
করিতে হইবে। 

তুর্ক জাতির নিকট হইতে শিখগণ কোন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না? শিখ 
জাতির পক্ষে তাঁহা অবিধেয়। | 

বে ব্যক্তি আপনাকে সাধু (বা পবিস্রাআ! ) বলিয়া পরিচয় প্রদান করে সেই শিখ 
দৃঢ়ুরূপে আপনার অভিব্যক্তি তমুসারে কার্ধ করিবে,স্তসেই অভিব্যক্তি অশ্থুযায়ী আপ- 
নার প্রতিজ! পালন করিতে যত্ববান হইবে। 

যাত্রাকালে, কার্ধারস্তের পূর্বে এবং ভোজনের সময় প্রথমে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে 
হইবে; ঈশ্বরোপাসনা “ন। করিয়া কিংব। জশ্বরকে না ডাকিয়া, কোথাও গমন করিবে না, 
কোন কার্ধারাস্ত করা উচিত নহে, কিংবা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে না । 

গ₹ তামাক ব্যবহার সন্বর্ধে একমাত্র এই নিষেধাজ্ঞাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শিখদদিগের প্রচলিত 
নীতি অনুসারে অধুন! সর্বপ্রকার তামাক ব্যবহায়েই নিষিদ্ধ। পেশোয়ার এবং কাবুলের কতকগুণি 


জাকগান নন্ত ব্যবহার করে; কিন্ত ভারতবাদীর নিকট জাজিও সে প্রথ! রিনি ভারতবাসী 
আজ পর্যস্তও কোনরূপ নত্ত ব্যবহার করিতে শিখে নাই। 


দণডবিধি ৩৫ 


শিখ মাত্রেই আপনাপন ধর্মপত্বীর সংসর্গ উপভোগ করিবে । তাহারা কখনও পর" 
স্ত্রী-সংসর্গ করিবে না। 
যে ব্যক্তি অনাথ দরিদ্রকে কোনরূপ সাহাঁষ্য করে না, সে কখনও ঈশ্বরকে দেখিতে 


পাইবে না। 


যে ব্যক্তি ঈশ্বরোপাসনা অবহেল! করে, পবিভ্রাত্মা ব্যক্তিগণকে সম্মান করে না; যে 
ব্যক্তি ছ্যুতক্রীড়াঁয় আসক্ত হয়, কিংবা গুরুনিন্দা শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি কদাচ শিখপদ- 
বাচ) নহে। 

প্রতিদিন যাহা অর্জন বা সঞ্চয় হয়, তাহার নির্দিষ্ট কতকাংশ ঈশ্বরের নামে স্বতন্ত্র 
করিয়া রাখা কর্তব্য। কিন্তু একাস্তিকত! সহকারে এবং সত্য ধর্মে নির্ভর করিয়া সকল 
কার্ধই সম্পরন করিতে হইবে । 


নিশ্বাসে বা ফুৎকারে অগ্নি নির্বাপিত করা উচিৎ নহে; কিংবা যে জলের কতকাংশ 
পান করা হইয়াছে, সে জল সেচন দ্বারাও অগ্রি নির্বাপিত করিবে না। 


আহারের পূর্বে গুরু নাম উচ্চারণ করিবে । বারবণিতার সংসর্গ সর্বথা পরিত্যজ্য ) 
পরস্থীর সহিত ব্যভিচার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গুরুত্যাগী হইয়া কখনও অপরের মতাচ্বর্তী 
হইও না। কোন শিখেরই নগ্ন দেহে থাকা উচিত নহে! সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়৷ কখনও 
কোন শিখ অবগাহন করিবে না। উলঙ্গ অবস্থায় খাছ বিতরণ একেবারে নিষিদ্ধ ।* 
শিখদিগের মস্তক সর্বদ। আবৃত থাকিবে। 


যাহার মুখ হইতে কখনও অসত্যবাণী নিঃনত হয় না, 
চমু মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, 
দানশ্ধর্মাচরণই যাহার একমাত্র কাধ, 
খ। জাতিকে বিনাশ করাই যাহার জীবনের একমাত্র ব্রত, 
সেই ব্যক্তি প্রক্কত শিখ পদবাচ্য। 
যে ব্যক্তি জিতেন্জিয়, 
“কর্ম” 1 ভন্মীভৃত করা যাহার কার্য, 


স্গ হিন্দুজাতীর যোগী পুরুষগণ খাগ্ভ বিতরণ সময়ে যে নিয়ম অনুসরণ করির়! থাকেন। এন্থলে 
ততপ্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
1 অর্থাৎ যে ব্যজি ব্রাহ্গণর্দিগের আচার-পদ্ধতি ঘুণ! করে। 


৩৬ পরশিষ্ 


যে ব্যক্তি কুসংস্কারের বশবতা হয় না, * 
কিবা! রাত্রি, কিবা! দিন,__সর্ব সময়েই যে জাগ্রত, 
গুরু বাক্যে যে ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করে, 
পরাজিত হুইয়াও যে কথনও ভীত বাঁ নিরুৎসাহিত হয় না, 
সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শিখপদবাচ্য। 
স্থাবর) জম সকলই একই জশ্বরের হট মনে করিয়া, 
কাহারও প্রাণে ব্যথা দিও না। 
এ আদেশ অন্যথ! করিলে, ঈশ্বর আপনিই অসন্তষ্ট হইবেন। 
থে ব্যক্তি দরিদ্রকে পালন করে, 
যে পাপ কাধের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, 
ঈশ্বরই যাহাঁর একমাব্র অবলম্বন 
যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে বত্ুবান্‌ঃ 1 
সেই ব্যক্তিই খালসার অস্ততৃক্ত। 
ঈশ্বরের প্রতি যাহার একাস্তিক ভক্তি, 
এ সংসারে যাহার কোনরূপ বন্ধন নাই, 
যুদ্ধ ঘোটক আরোহণ করাই যার প্রর্কুতি, 
যুদ্ধই যাহার একমাত্র ব্যবসায়, 
যাহার দেহ জর্বদা অন্ত্রশস্তে সুশোভিত থাকে, 
তুর্ক নিধন করাই যাঁহ।র জীবনের ব্রত, 
ধর্ম প্রচার করাই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্ঠু, 
যে আপনার সর্বন্ব__মস্তক প্রদানেও কুন্তিত হয় না, 
সেই ব্যক্তিই 'খালসার' প্রকৃত সন্তান । 
ঈশ্বরের নাম সর্বন্র প্রচার করিতে হইবে 
কেহই ঈশ্বরকে নিন্দা করিবে না) 
পর্বত কন্দর, নদী-গ্রর্ভ, ঈশ্বরের নামে প্রতির্ধধনিত হইবে । 


» ইআরবী ভাষায় "আযাব" শব্দের বুৎপতিগত অর্থের সহিত হিন্দী ভাষার “আযান” শব্দের 
অনেকাংশে সাদৃশ্থ পরিলক্ষিত হয়। ইহার অর্থ”--যে ব্যক্তি কোন সিদ্ধ পুরুষ বা অন্ত কাহারও আশ্রিত 
বলিয়া সেই ভাব প্রকাশ করে। কোন সামন্ত এবং তাহার অনুচরগণের পরম্পরের মধ্যে যে বন্ধুত্বের ব! 
অধীনতার ভাব থাকে, সেই অধীনতার বা বন্ধুত্বের ভাব প্রকাশের জন্যও সেই শব ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

1 পারিভাষিক অর্থে-ষে ব্যক্তি কোন রাজ্যে বাস করে। .... 


দগুবিধি ৩? 


যাহারা ঈশ্বরোপসনা করে, তাহারা.সকলেই মুক্তিলাভ করিবে । 
হে নন্দলাল! যাহা বল! হইতেছে, শ্রবণ কর; 
আমি আমার নিজের অন্থশাঁসন প্রতিষ্ঠিত করিবঃ 
চারি জাতি পরম্পর মিলিয়া এক জাতি হইবে, 
সকলকেই “ওয়া গুর”১--এই স্তোত্র পাঠ করিতে শিখাইবে। 
গোবিন্দের শিল্তা শিখগণ সকলেই অশ্বারোহণে ধাবমান হইবে, 
তাহাদের হুস্তোপরি সর্বদ1 বাজ পক্ষী থাকিবে, 
( অর্থাৎ তাহাদের সন্ধান অব্যর্থ হইবে ।) 
তুর্কগণ তাহাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিবে | 
এক একজন শিখ সহম্র সহশ্র শত্রুর সক্ুখীন হইবে £ 
এইবূপে যাহার মৃত্যু হইবে, সেই ব্যক্তিই অনস্ত হুখের অধিকারী । 
প্রত্যেক শিখের সিংহদ্বারে সুসজ্জিত হস্তী 
এবং বর্শ| হস্তে অশ্বারোহী দণ্ডায়মান রহিবে, 
তখন সেই সিংহদ্বারের উপরিভাগে সুমধুর 
সঙ্গীত ধবনি হইতে থাকিবে। 
যখন সহ সহ বাতি একক্র প্রজ্লিত হইয়া! উঠিবে, 
পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে খালসা'র আধিপত্য বিস্তৃত হইবে। 
তখন 'খালসা+ একাধিপত্য শাসন দণ্ড পরিচালনা করিবে, 
খালসার গতি কেহই রোধ করিতে সমর্থ হইবে ন। ) 
তখন বিপ্রোহী্গিগের ধবংস অনিবার্ধ, এবং যাহারা অন্গগত 
তাহারা অশেষ অন্ুহভাজন হইবে। 


শঞ্থলন পর্িশ্শি। 


শিখদিগের কতকগুলি সম্প্রদায় বা উপাধির তালিকা । 
(এ স্থলে আরও কতকগুলি নাম বা উপাধি সন্নিবিষ্ট রহিল। বস্ততঃ সেগুপি কোন 


কোন সম্প্রদায়ের প্রক্কৃত পার্থক্যব্যঙক না হইলেও) তাহাদের নামোলেখ এস্থলে আব" 


শ্টক।) | 
১ম। ““উদাসী”,-সনানকের পুত্র, শ্রীচাদ কতৃক এই সম্প্রদায় প্রতিষটিত। 


উদদাসিগণ প্রকৃত শিখ-পদবাচ্য নহে বলিয়া, উমার দাস তাহাদিগকে আপনার শিষ্ু 
জন্প্রদায়ভূক্ত করেন নাই। 


০১ 


৩৮ পরিশিষ্ট। 


২য়। “বেদী”,--নানকের আর এক পুত্র লক্মীদাস এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়া পরিচিত । 

৩য়। “তিস্থন”১--গুর অঙগদ “তিহুন' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। 

৪র্থ। “ভালে'*--গুরু উমার দাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

€ম। “সোধি”,_গুরু রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়, “সোধি' নামে পরিচিত । 

টাকা ।--“বেদী', গতিহুন”, “ভালে এবং “সোধি” সম্প্রদায়ের শিখগণ ক্ষত্রিয়দিগের 
কতকগুলি শাখা অশ্প্রদায়ের অন্তগতি। ইহার! ন্বতগ্ত্র সম্প্রদায় নহে। কয়েকজন 
গুরুর শ্ববংশজাত বলিয়া, তাহারা এইরূপ ভিক্স ভিন্ন নামে পরিচিত। 

৬ষ্ঠ। “রামরায়ী',--যখন তেগ বাহাদুর গুরুপন্দে প্রতিষ্ঠিত হুন, তখন যাহারা 
নানক প্রবর্তিত ধর্মমত পরিত্যাগ করিয়া, রাম রায়ের মত গ্রহপ-করিয়াছিল) তাহারাই 
এই “রামরায়ী” নামে পরিচিত । হরিঘারের সন্নিকটে হিমালয়ের পাদদেশে তাহাদের 
কয়েকটি ধর্মাধিকরণ দৃষ্ট হয়। 

পম। বান্দা পান্বী”,_অর্থাৎ বান্দ। প্রাতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিগণ, এই “বান্দা 
পাস্থী” নামে অভিহিত। গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর, বান্দা কিছুকাল শিখদিগের নেতৃ- 
পদে অধিষীত ছিলেন । 

৮ম। “মাসান্দি”” - সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা সম্প্রদায়ের নাম, 
“মাসান্দি। যাহার! গোঁবিন্দের বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহাদের অন্ুচরবর্গই 
বিশেষতঃ এই “মাসান্দি' নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন, “মাসান্দিগণ” 
রাম রায়ের শিষ্ক ; আবার কাহারও মতে, যাহারা গুরুপুত্রকে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য 
উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহারাই “মাসান্দি' নাম প্রাপ্ত হুইয়াছে। কিন্ত সাধারণতঃ 
এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে শুন! যায় যে, মাসান্দিগণ কয়েকজন গুরুর গৃছে পুরুষাহুক্রমে 
পরিচারকের কার্ধ করিত ; তৎপরে তাহার! অহঙ্কারোন্মত্ত এবং অমিতব্যয়ী হইয়া উঠে ॥ 
তথাপি তাহার! আপনা'দিগকেই পবিত্র এবং পৃণ্যাত্বা বলিয়া মনে করিত; এবং যে 
সকল শিখ তাহাদিগকে সম্মান করিত না, মাসান্দিগণ তাহাদিগের প্রতি অসহ্যবহার 
করিত। পরিশেষে তাহাদের কার্ধ-কলাপ দেখিয়া, গুরু গোবিষ্দ তাহাদিগকে সংশো- 
ধনের অযোগ্য মনে করেন; এবং তাহাদের দুইজন কি তিন জন ব্যতীত আর সকল- 
কেইউউগুরুগোবিন্দ তাহার শি্ত শ্রেণী হইতে তাড়াইয়া দেন। 

৯ম। “রাঙগ্রেথহা!”--মেথর জাতীয় এবং অপরাপর নীচ শ্রেণীর কতকগুলি ব্যক্তি 
ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (এই গ্রন্থে পূর্ববর্তা ৭৮ পৃষ্ঠায় ৫৯ টীকা 
ষ্টব্য | ) 


কয়েকটি শিখসম্প্রদায় ৩৯ 


১*ম| “রামদাসী”, অর্থাৎ 'রাঁও বা! রায় দাসী”-“চামার” (বা চর্ম বিস্তাস- 
কারী ) শ্রেণীর কতকগুলি শিখ, এই “রামদাসী”১ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহার! রাও 
দাঁস বারায় দাসের বংশধর বলিয়! আপনাদিগকে পরিচয় দেয়; গ্রন্থ মধ্যে সেই রাও 
দাসের রচনা স্থান লাভ করিয়াছে। 

১১শ। “মাঝাবি*,--মুষলমান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, যাহার! ধর্মাস্তর গ্রহণ করি- 
য়াছে, তাহাদের সম্প্রদায়-“মাঝাবি" নামে পরিচিত। 

১২শ। “অকালী”-_“অকাল” (বা ঈশ্বরের ) উপাসক সম্প্রদায়। ধর্মাত্মগণ ব। 
সন্ন্যাসী দ্িগের মধ্যে এই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠতম । 

১৩শ। £নিহাঙগ"-_নগ্ন বা পবিভ্র। 

১৪শ | *নির্শাল্য”,_নিষ্পাপ। এই 'এনির্মাল্য” উপাধিধারী ব্যক্তিই সাধারণতঃ 
অপর ব্যক্তিকে “পহাল' ব! দীক্ষা! মন্ত্র গ্রদান করিয়া থাকে । 

১৫শ। গজ্ঞানী”,-_পুণ্যাত্সা বা বিশ্ুদ্ধাত্মা। যাহার! স্থপার্ডিত এবং ধামিকঃ সেই 
সকল শিখদিগের সম্প্রদায়, এই নামে অভিহিত হয়। 

১৬শ। “হৃথ সাহী,৮,--সত্য বা পবিত্র; স্থচা নামক জনৈক ব্রাঙ্গণ কতৃক এই 
সম্প্রদায় প্রতিষ্টিত বলিয়৷ কথিত হয়। ( অত্র গ্রন্থের পূর্ববর্তী ৬” পৃষ্ঠায় ৩৯ টীকা 
ুষ্টব্য। ) 

১৭শ। “সাচ্চিদারী”,- -পর্বোক্ত জপ্প্রদায়ের ন্যায় ইহারাও সত্যনিষ্ঠ এবং পবি- 
আত্মা । এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার নাম অজ্ঞাত। 

১৮শ | “ভাই”-ইহার প্রক্কত অর্থ ভ্রাতা । সত্য এবং ধর্মনিষ্ঠার জন্ত খ্যাত- 
নামা পবিভ্রাত্মা শিখগণের প্রতিই এই “ভাই' উপাধি প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ইহা কদাচ 
কোন সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্যব্যঞজজক উপাধিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাঁকে। 

যে সকল সম্প্রপায় বা সম্প্রদায়সম্টি কোন বিশেষ ধর্মাধিকরণের সং্লিষ্ট, অথবা 
যাহারা কোন প্রথিতযশ। শিল্তের প্রতিষিত বলিয়! প্রচার করে, কিংবা যাহারা গুরুপ্রদত 
উপাধিযুক্ত কোন ব)ক্তির শিশ্ত বলিয়। আপনারদিগের পরিচয় দেয়, সেই সকল সম্রধায় 
বা সম্প্রদায়সমষ্টিকেও এই অংশের অস্ততুক্ত করা যাইতে পারে। কতকগুলি ব্যক্তি 
আপনার্দিগকে নানকের অন্ুচর রামদাসের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়! মনে 
করে। তাহার! অজু*নের সময় পর্যন্ত বর্তমান ছিল) তাহাদর উপাধি,--ুধা” বা 
প্রাচীন। আর কতকগুলি ব্যক্তি “রুবাবী শিখ” নামে পরিচিত) গীতবাগ্ঠ তাহাদের 
পৈতৃক ব্যবসায়। “বাব” নামক বাগ্চবস্ত্র বাদক বলিয়া, তাহারা “'কুবাবি শিখ” 
নামে পরিচিত | তাহাদের বিশ্বাস, _নানকের সহচর মরদানাঃ এই ““রুবাবি শিখ" 


৪০ পরিশিষ্ট। 


সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আর কতকগুলি ব্যক্তি “দিয়ানা” অথবা সরল উন্মাদ নামে 
পরিচিত। কথিত হয়, গুরুর বিশ্বাসী জনৈক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । সেই 
ব্যক্তি গুরুর কার্ধে নিযুক্ত থাকিয়া অধ্যবসায় সহকারে পুজোপহার সংগ্রহ করিত। এই 
কার্ধে নিযুক্ত থাকা সময়ে, সেই ব্যক্তি আপন উষ্কীষে ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করিত। অপর একটি 
সম্প্রদায়ের নাম,-_“মৃৎসদ্দি” ( অথবা হয়তো মুচ্ছুদ্দি বা কেরাণী কিংবা লেখক জম্প্- 
দ্ায়)। যাহারা ধর্মের অনুশাসন রূপে নানকের 'জপ' গ্রহণ করিয়াছিল, মুসলমান 
ধর্মাবলম্বী সেই সকল শি্তের সন্মিলনে এই সম্প্রদায় সংগঠিত । কথিত হয়, সিদ্ধু নদের 
পূর্বতীরবর্তা গ্রদেশ সমূহে “মুত্সদ্দি*গণের নির্দিষ্ট বাসস্থান বর্তমান রহিয়াছে। 


আন্টি পজিম্পিষ্ত। 


লাহোর গবর্ণমেন্টের সহিত ১৮০৬ খুষ্টাবের সন্ি। 


(সর্দার রণজিৎ সং এবং সর্দার ফতে পসিহের সাইত অনারেবল ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর, বদ্ধুত্বব্যগ্লক 
ও একতামূলক সন্ধি ।'€ ১৮০৬ বৃষ্টাব্দের ১ল। জানুয়ারী ।) 


সর্দার রণজিৎ সিং এবং অর্দার ফতে সিং উভয়েই নিম্নলিখিত সন্ধি সর্ভে সম্মত 
হওয়ায়, গবণর-্জেনাঁরেল অনারেবল সার জঙ্জ হিলারো বার্লো, বার্ট, মহোদয় কর্তৃক 
সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, রাইট অনারেবল লর্ড লেকের বিশেষ আদেশ মতে, কোম্পানীর পক্ষ 
হুইতে, লেফট্নাণ্ট-কর্ণেল জন ম্যালকম, সর্দার ফতে সিং ম্বয়ং, এবং রণজিৎ সিংহের 
পক্ষ হইতে রাজপুত রূপে সর্দার ফতে সিং উপস্থিত থাকিয়!, এই জদ্ধি স্বাক্ষরিত এবং 
বিধিবন্ধ করিলেন ১--- 

১ম অর্তভ। সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং আলমওয়ালিয়! উভয়েই এই 
সর্ত মতে অঙ্গীকার করিতেছেন যে, যাহাতে যশোবস্ত রাঁও হোলকার .তীছার 'সৈন্ভ সহ 
শিখ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, অমৃতসর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী কোন স্থানে যাইতে 
বাধ্য হন, সর্দারদ্বয় উভয়েই তাহার উপায় বিধান করিবেন। অতঃগর হোলকারের 
সহিষ্ট তাহাদের কোনই সন্বন্ধ থাকিবে না? সৈন্য ছারা কিংবা অন্ত কোন প্রকারে 
হোলকারকে কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিবেন না। জঅর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্ণার 
কফতে সিং আলহুওয়াঁলিয়া এই সর্ভে অরেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন যে, যশোবস্ত রাও 
হোলকারের যে সকল সৈন্ত নিরাপত্যে দক্ষিণাপথ অভিমুখে তাহাদের হ্বদেশে প্রত্যাবৃত 


লাহোরের সহিত সন্ধি ৪১ 


হইবে, মহারাজ কিংবা! সর্দার ফতে সিং কেহই তাহাদিগকে কোনরূপে বিপর্যস্ত করিবেন 
না) অধিকন্ত তাহাদের সেই অভিপ্রায় যাহাতে কার্ধে পরিণত হয়, তৎসাধনকরে 
তাহার! হোলকারের সৈন্তদিগকে যধাসাধ্য সহায়তা করিবেন । 

২য় সর্ত। এই সর্ত মতে নির্ধারিত হইল যে, যদি বুটিশ গবর্ণমেন্ট এবং যশোবস্ত 
রাও হোলকারের মধ্যে পরম্পর সন্ধি ও শাস্তি স্থাপিত না হয়) তাহ! হইলে, যশোবস্ত 
রাঁও হোলকারের সৈনুদল অমৃতসর হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী স্থানে অগ্রসর হইব! মাত্র, 
বর্তমান শিবির ভঙ্গ করিয়া বুটিশ পক্ষের সৈন্থদল বিপাশা*নদী ভীরে শিবির সঙ্গিবেশ 
করিবে। অতঃপর বুটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত যশোবস্ত রাও হোলকার যদি কোন সন্ধি 
স্থাপন করেন তাহ! হইলে- সেই সন্ধিক্রমে নির্ধারিত হইবে যে, সেই সন্ধি নিশ্পনন হওয়ার 
অব্যবহিত পরেই। শিখদিগের অধিকৃত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হোঁলকার আপন রাজ্যে 
গমন করিবেন। প্রত্যাগমন কালে হোলকার যদি কোন শিখ-রাজা ব! রাজ্যাংশের 
মধ্য দিয় গমন করেন, তাহা হইলে হোলকার সেই রাজ্য ব। রাজ্যাংশের কোনরূপ ক্ষতি 
করিতে পারিবেন না; কিংবা তৎকর্তৃক সেই রাজ্যের কোন অংশ ধংস হইবে না। 
বুটিশ-গবর্ণমেপ্ট এই সন্ধি সর্তে আরও অঙ্গীকার করিতেছেন যে, পূর্বোক্ত সামস্তঘয়, 
সর্দার রণজিৎ সিং এবং সর্দার ফতে সিং যতদিন বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষগণের সহিত 
কোনরূপ সংশ্রব ন! রাখিবেনঃ কিংবা তাহাদিগকে কোন সাহায্য প্রদান না করিবেন, 
এবং যতদিন তাহার! বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে শক্রতাচরণ না করিবেন, ততদিন বৃটিশ- 
সৈম্ভ কখনও সেই সামস্ত্য়ের রাজ্যে প্রবেশ করিবে না। তাহাদের রাজ্য ও ধন- 
সম্পত্তি আক্রমণ বা অধিকারের সর্বপ্রকার চেষ্টায় বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট তত দিন বিরত 


খাকিবেন। 


১৮০৬ থ্রী, 
তারিধ, ১লা জাহয়ারী | 


প্তম পলিশ 


দার ডেভিড অক্টারলোনি প্রচারিত, ১৮০ ্রীষ্টাব্বের ঘোষণ! পত্র। 


জেনারেল সেপ্ট লেজারের মোহারাক্কিত এবং কর্ণেগ সার ডেভিড অক্বারলোনির 
স্বাক্ষর এবং মোহরযুক্ত ঘোষণা পত্র ব! “ইতিলা নাঁমে” ; ১২২৩ হিজেরা অবের ২৩শে 
জি হিজে বা ১৮০৯ গ্রীষ্টাব্ষের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত। 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকৃত রাজ্যের সীমাস্তে বৃটিশ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ 
করায়, এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য মহারাজকে বুটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্ঠ জ্ঞাপন করা আবশ্তক। 
এতদুঙ্গেশ্তেই এই ঘোষণা! পঞ্জ প্রচারিত হইল। এই ঘোষণা প্রচারে মহারাজের সামস্ত- 
বৃদ্দকে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের মনোভাব জানান যাইতেছে যে, মহারাজের সহিত মিক্রতা- 
বন্ধন দৃঢ় করাই বৃটিশ গবর্ণমেশ্টের প্রধান এবং একমাজ্জ উদ্দেন্ত। যাহাতে মহারাজের 
অধিকৃত রাজ্যের কোনরূপ অনিষ্ট ন! হয়, তছুপায় বিধানও বুটিশ গবর্ণমেণ্টের অন্যতম 
সংকল্প । যে যে সর্তে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বন্ধুত্ব চিরদিন বর্তমান থাকিবে এবং উভয় 
গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন যে যে সর্তের অধীন, নিয়ে সেই সর্তসমূহ বিবৃত 
হইল ;-- " 

শতঙ্র নদীর পূর্ববতীরন্থিত খার, খাপুর এবং অন্যান্ত স্থানের হূর্গাভ্যন্তরস্থ যে সকল 
থাঁনা' মহারাজের অধীনন্থ ব্যক্তিবৃন্দের হস্তে সমপিত হইয়াছে, অবিলম্বে সেই সকল থানা 
সমূলে উৎপাটিত হুইবে £ এবং সেই সকল স্থান তাহাদের পূর্বতন স্বত্বাধিকারিগণের হস্তে 
সমপিত হইবে । 

শতদ্র অতিক্রম করিয়! পূর্ব তীরে যদি কোন অশ্বরোহী এবং পদাতিক সৈন্তদল 
আসিয়া থাকে, অবিলম্বে সেই সকল সৈম্তদলকে মহারাজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে 
আদেশ প্রদান করা হইবে। 

থে সকল সৈম্ুদল ফিলোরের অন্তর্গত ঘাট আগুলিয়! শিবির স্থাপন করিয়া আছে, 
সেই সকল সৈন্ত অবিলম্বে তথা হইতে শত্রুর পশ্চিম তীরে গমন করিবে । শতক্রর 
পূবভীরবর্তা যে সকল সামন্ত আপনাঁপন অধির্কত থান! সমূহের নিরাপদের জন্য বুটিশ- 
গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ভবিষ্যতে মহারাজের ৫সন্তগণ কখনও সেই সকল 
সামস্তের অধিষ্কত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে নাঃ কিংবা মহারাজ সেই সকল রাজ্য 
কখনও আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইবেন না; ষে নিয়ম অন্ধুসারে বুটিশ গবর্ণমেপ্ট শতক্রর 


অক্তারলোনির ঘোষণাপত্র ৪৩ 


পূর্বতীরে অন্ন কয়েকটি মাত্র “থানা? সংস্থাপিত করিয়াছেন, স্ই নিয়ম অঙ্থসারে, থানা 
হিসাবে, ফিলোরের ঘাটে যদি কখনও কোনও সেনানিবাস স্থাপিত হয়, বুটিশ গবর্ণমেপ্ট 
তাহাতেও আপতি করিবেন । 

মি. মেটকাফের সমক্ষে মহারাজ পুনঃপুনঃ যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, মহারাজ যদি 
সেইরূপ অনুরাগের সহিত উপরোক্ত সর্ত মত কার্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তবেই উভয় 
গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাবিবে। মহারাজ যদি উপরোক্ত সর্ত অনুসারে 
কার্ধাহুষ্ঠানে অসম্মত হন, তাহা হইলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ঝুটিশ গবর্ণমেপ্টের 
সহিত মিত্রতা বন্ধন, মহারাজ গ্রাহা করেন না; অধিকস্ত তিনি বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের 
শক্তুতাচরণে কুতসংকলপ। এরূপ ক্ষেত্রে বিজয়ী বুটিশ-সৈম্ত আত্মরক্ষার সর্বপ্রকার উপায় 
অবলম্বনে যত্ববান হইবে। 

ইংরাজদিগের মনোভাব ব্যক্ত করাই এই ঘোষণা প্রচারের প্রধান এবং একমাত্র 
উদ্দেশ্ট । অপিচ মহারাজের অভিপ্রায় অবগত হওয়াও ইহার অন্ততম সংকল্প । বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্টের অবিচলিত বিশ্বাস এই যে, মহারাজ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই 
ঘোষণায় উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের সুবিধাজনক ; ইহাতে মহারাজের 
প্রচুর মঙ্গল সাধিত হইবেঃ--মহারাঁজ তাহাই মনে করিবেন। মহারাজের সহিত বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্টের অক্কত্রিম বন্ধুত্,__-এই ঘোষণ! প্রচারে মহারাজের মনে তাহাই দৃঢসদ্ধ হইবে 
যুদ্ধের উপযোগী সর্বপ্রকার ক্ষমতা! প্রচুর পরিমাণে থাকা সহেও বুটিশ গবর্ণমেন্ট সন্ধি ও 
মিত্রতা বাঞ্ছা করেন, সে কথ! মনে করিতেও মহারাজ কুণ্ঠা বোধ করিবেন না )--বুটিশ 
গবর্ণমেণ্টের তাহাই বিশ্বাস । 

টাকা__এই ঘোষণ! পত্রের একটি অন্ুবাঁ? গবর্ণমেপ্টের নিকট আছে; কিন্ত তাহার 
অনেক হলে ছন্দ-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। 


অসষ্ম্ম প্িশিশস্জ 
লাহোরের সহিত ১৮০৯ গ্রীষ্টাব্দের সন্ধি । 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত লাহোর রাজের সন্ধি । 
( তারিখ ২৩ এপ্রিল, ১৮০৯) 
ইতিপূর্বে লাহোরের রাজার সহিত কয়েকটি বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের মনোমালিন্ 
জন্মিয়াছিল ; সৌভাগ্যক্রমে সেই সকল বিরোধীয় বিষয় নিধিবাদে মিটিয়া গিয়াছে। 
এক্ষণে উভয় পক্ষই পরম্পরের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব এবং শাস্তি স্থাপনের জন্ত উদ্িগ্ন হইয়া 
উঠিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে নিয়লিখিত সন্ধি সর্ত বিধিবদ্ধ হইল? উভয় পক্ষের 


টে 


৪৪ লাহোরের সহিত স্ধি 


উত্তরাধিকারী এবং স্থলাভিযিস্তগণ এই সদ্ধি সর্তে বাধ্য থাকিবেন। মহারাজ রণজিৎ 
সিং স্বয়ং, এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি মিষ্টার সি, !:টি, মেটকাঁফ বর্তক 
এই সন্ধি নিম্পর হইল। 

প্রথম সর্ভ। বুটিশ গবর্ণমেপ্ট এবং লাহোর গবর্ণমেপ্ট পরস্পর চিরবন্ধুত্ব শ্থজ্রে আবদ্ধ 
থাকিবে $ বুটিশ গবর্ণমেন্ট সম্পর্কে লাহোর গবর্ণমেন্ট একটি বিশেষ শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী 
বলিয়! বিবেচিত হইবে । শত্ক্র নদীর উত্তরস্থ রাজ্য কিংবা! তত্রত্য গ্রজাদিগের সহিত 
বুটিশ গবর্ণমেণ্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না । 

দ্বিতীয় সর্ত। শত্ক্রর পূর্বতীরে মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার 
আভ্যন্তরীণ কার্ধঝলাপ নিবাহের জন্ত তদুপযুক্ত সৈন্য ব্যতীত, মহারাজ সেই সকল রাজে; 
অতিরিক্ত সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। মহারাজের মেই সকল রাজ্যের সন্নিকটে, 
অপরাপর সামস্তের যে রাজ্য আছে, মহারাজ অন্ঠায়রূপে সেই রাজ্য আক্রমণ করিবেন 
নাঃ কিংবা সেই সকল সামস্তও মহারাজের রাজ্যে কখনও অনধিকার প্রবেশ করিতে 
পারিবে না। 

তৃতীয় সর্ত। পর্বোল্লিথিত সর্ত সমূহের কোনরূপ অন্থাচরণ হইলে, সেই সকল 
সর্ভের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, কিংবা মিতার কোন নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটিলে, এই 
সন্ধি বাতিল বলিয়! গণ/ হইবে । 

চতুর্থ সর্ভ। এই সন্ধিতে চারিটি সর্ত রহিল। ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল 
তারিখে এই চারি-সর্ত-স্চলিত সন্ধি নিষ্পন্ন হইল; মিঃ সি, টি, মেটকাফের স্বাক্ষরিত 
এবং মোহরযুক্ত, পারস্ত এবং ইংরাজী ভাষায় লিখিত, এই সন্ধির প্রতিলিপি লাহোর 
রাজের হস্তে প্রদান করা হইল। আপন স্বাক্ষর এবং মোহর অঙ্কিত করিয়া) রাজাও সেই 
সন্বির একখানি প্রতিলিপি মিঃ মেটকাফকে প্রদ্দান করিলেন। অতঃপর কৌন্সিলের 
অন্থমতি ক্রমে, রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেলের অনুমোদিত আর একখানি 
প্রতিলিপি ছুই মাসের মধ্যে মহারাজকে প্রদান করিতে, মিষ্টার সি, টি, মেটকাঁফ 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলেন। লাহোর-রাজ সেই প্রতিলিপি পাইলে, এই সদ্ধি দৃঢ় হইয়াছে 
বলিয়! মনে হইবে । তখন উভয় পক্ষই এই সন্ধি সর্তে বাধ্য থাকিবেন / মহারাজকে 
এক্ষণে যে প্রতিলিপি প্রদান করা গেল, সেই প্রতিলিপি পাইলে, মহারাজ এই নকল 


্ঁ 
ফেরত দ্রিবেন। 


ন্লষ্ম পলিশিশঞ 


শতন্দরর পুর্ব তীরবর্তী রাজ্যসমুহকে লাহোরের বিরদ্ধে 
যে আশ্রয় প্রদান কর। হুয়, তাহার ঘোষণ! পত্র । 
( ১৮০৯ গ্রীষ্টাব্ৰ ) 


শতদ্রুর পূর্ব তীরবর্তা মালোয়৷ এবং সারহিন্দের সামস্তগণের 
বরাবর যে « ইতিলা! নাম!” প্রেরণ কর! হয়, তাহারই 
অন্গবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইল। 
( ১৮০৯ শ্রীষ্টাব্জের ওরা! মে। ) 


শতক্র নদীর পূর্ব তীরবর্তা কতিপয় সামস্তের আবেদন অহ্ুসারে এবং তাহাদের 
এঁকাস্তিক প্রার্থনায়, শতদ্র নদীর পূর্ব তীরাভিমুখে এক দল বৃটিশ সৈন্ত প্রেরিত 
হইয়াছিল। সেই সামস্তগণকে আপনাপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে এবং যাহাতে 
তাহাদের স্বাধীনত! নষ্ট না হয়, সেই উদ্দেশ্টে, বন্ধুত্বের নিয়মা্সারে, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সেই 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ;-_-তাহ! সত্য । হুর্যোদয় অপেক্ষাও ইহা গ্রব সত্য এবং গত 
কল্যের স্থায়ীত্ব অপেক্ষাও ইহা! অধিকতর হুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে । গবর্ণর জেনারেল 
এবং তাহার কৌন্সিলের আদেশক্রমে, ১৮০৯ খ্রীষ্টান্ের ২৫শে এশ্রিল তারিখে মিষ্টার 
মেটকাফের প্রতিনিধিত্ব, বুটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাজ রণজিৎ সিংহের এক সন্ধি 
স্বাপিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি, মালোয়! এবং সার হিন্দের সামস্তগণের সস্তোষের 
জন্য বুটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় এবং মস্তব্য ব্যক্ত করিতেছি; নিয্নলিখিত সাতটি সর্তে 
উহা পরিরৃষ্ট হইবে। 

প্রথম সর্ত। মালোয়া এবং সারহিন্দের সামস্তগণের রাজ্য এক্ষণে ইংরাজদিগের 
আশ্রয়াধীন। ভবিষাতে মহারাজের প্রতৃত্ব-গ্রভাব এবং আধিপত্য যাহাতে সেই সকল 
দেশে বিস্তৃত হইতে না পারে, পূর্ব সদ্ধির সর্ত অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তগ্নিবারণার্থ 
চেষ্টা করিবেন। 

দ্বিতীয় সর্ত। সামস্তগণের যে সকল রাজ্য বুটিশ গবর্ণমেপ্ট রক্ষ! করিবেন বলিয়া 
্বীক্ৃত হইলেন, বৃটিশ-গবর্ণমেপ্ট সেই সকল রাজ্য হইতে রাজন্ব শ্বরূপ কোন অর্থ গ্রহণ 
করিবেন না। 

তৃতীয় সর্ত। ইংরাঁজদিগের আশ্রয়াধীন হইবার পূর্বে, সামস্তগণ ছ শ্ব রাজ্যে যেরপ 
স্বত্ব উপভোগ করিতেন, এবং যেরপ প্রভূত্ব-ক্ষমত! পরিচালনা করিতেন, এক্ষণেও তাহারা 


৪৬ পরিশিষ্ট 


সেই সেই ম্বত্ব এবং প্রতুত্ব ক্ষমতার সম্পূর্ণ অধিকারী রহিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের 
সে স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

চতুর্থ সর্ত। সাধারণের মঙ্গলবিধানার্থ যদি কখনও কোন বুটিশ-সৈন্' পূরোক্ত 
সামস্তগণের রাজ্যের মধ্য দিয়! গমন করে, তাহা হইলে, প্রত্যেক সামস্ত আপনাপন 
অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে সেই সৈন্তদলকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রধান করিবেন। যর্দি সেই 
সৈম্তপ্ল তাহাদের নিকট রসদার্দি কিংবা অন্ত কোন আবশ্কীয় দ্রব্য পাইবার প্রার্থনা 
জানায়, তাহা হইলে, সামস্তগণ সেই পৈন্তদলের অভাব পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। 
সামস্তগণের মনে রাখা উচিত যে, ইহা তাহাদের কর্তব্য এবং তাহাদের পক্ষে ইহা 
অপরিহার্য । 

পঞ্চম সর্ত। যদি কোন দিক হইতে কোন শত্রু আসিয়৷ বৃটিশ সাত্রাজ্য আক্রমণ 
করে, তাহ! হইলে, বন্ধুত্বের পরিচয় স্বরূপ এবং পরম্পর ্বার্থনীতি অঙ্থ্সারে, প্রত্যেক 
সামস্তই আপনাপন সৈন্তসহ বুটিশ সৈন্যের সহিত যোগদান করিবেন। তাহার! যখন 
শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য অশেষ চেষ্টা করিবেন, তখন তাহাদিগকে নিয়ম এবং 
রীতিমত আম্থগত্যের বশবর্তা হইতে হইবে। 

ষষ্ঠ সর্ত। পূর্বদেশীয় স্থানসমূহ হইতে সৈন্যদলের ব্যবহারের জন্য যে সকল 
ইউরোপীয় পণ্যজাত আনীত হইবে, তাহার কোনরূপ ক্ষতি না করিয়া, বা কোন প্রকার 
শুক্ধ ন| চাহিয়া, সামস্তগণের থানাদার এবং জর্দারগণ অবাধে সেই সকল ত্রব্জাত 
ছাড়িয়া! দিবেন। 

সপ্তম সর্ত। অশ্বারোহী সৈম্তদলের ব্যবহারের জন্য সারহিন্দ অথবা অন্ত কোন 
স্থানে যে সকল অশ্ব খরিদ করা হইবে, সেই অশ্ব আনয়নকারিগণের নিকট দিলীর 
রেসিডেপ্ট অথবা সাঁরহিন্দের প্রধান কর্মচারীর মোহ্রাঙ্কিত ““রাহাদারী” থাকিলে, 
উপরোক্ত .জামস্তগণ, তাহাদ্িগের রাজ্যমধ্যে, সেই সকল ব্যক্তিগণকে কোনরূগে বাধা 
গ্রদণান করিতে পারিবেন না) তাহাদিগের প্রতি সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে বিরত 
থাকিবেন এবং সামস্তগণ তাহাঁদিগের নিকট হইতে কোনরূপ বাণিজ্য শুষ্ক আদায় 
করিতে পারিবেন না। 


চ্‌স্শহ্ম পলি শি্ড 


শতপ্রেরর পুর্ব তীরবর্তাঁ রাজ্য সমূহকে পরম্পর পরস্পরের 
বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদানের ঘোষণ! পত্র । 
(১৮১১ থ্রীষ্টাব |) 


শতদ্র এবং যমুনার মধ্যবর্তী সমতল ভূমির আশ্রিত 
সামস্তগণের অবগতি এবং নিশ্চম্তার জন্ত | 
(২২ শে আগষ্ট, ১৮১১ পীঃ |) 


বিগত ওরা মে তারিখে, বুটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে, গত ১৮০৯ খ্রীষ্টাবে 
সাতটি সর্তযুক্ত একখানি «এতালানামা' প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে উল্লিখিত আছে 
যে, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্জের ২৩শে এপ্রিল তারিখের সন্ধি সর্তত্রমে মালোয়া এবং সারহিনের 
সামস্তগণের সমুদ্দায় রাজ্য, ইংরাজদিগের আশ্রয়াধীনে স্থাপিত হওয়ায়, উপরোক্ত সামস্ত- 
গণের রাজ্যের সহিত রাজ! রণজিৎ সিংহের কোনই সম্বন্ধ নাই। 'বকসিস* বা “নজ- 
রাণা” দাবী করা, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্ট নহে ; অপিচ সেই সকল সামস্ত আপনাপন 
রাজ্যে পূর্বতন অধিকার-ন্বত্ব উপভোগ করিবেন, এবং সেই সকল রাজ্য সামস্তগণের 
সম্পূর্ণ শাসনাধীনে থাকিবে । সর্দারদিগের মনে সর্বপ্রকার বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়াই 
উপরোক্ত এতালানাম। প্রচারের উদ্দেশ্ত ; বুটিশ গবর্ণমেণ্টের আরও উদ্দেশ্ত,-_ তাহাদের 
রাজ্য রক্ষা করা । সেই সকল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রেত 
নহে। জামস্তগণ আপনাদের রাজ্যে, যাহাতে হুথে স্বচ্ছন্দে পূর্বতন স্বত্বাধিকার এবং 
প্রতৃত্ব-ক্ষমতা৷ বজায় রাখিয়া, শাঁসনদণ্ড পরিচালিত করিতে সমর্থ হন, তঘিধানকল্পেও 
বুটিশ গবর্ণমেন্ট তখন অনুপ্রাণিত হুইয়াছিলেন। 

এক্ষণে কতকগুলি জমিদার এবং অন্তর প্রদেশের সামস্তগণের প্রজাপুঞ্জ বুঁটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের কর্মচারিগণের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সকল সামস্ত 
উপরোঞ্তি “এতালানামার' মর্ম অবগত হইয়াও তদন্থযায়ী কার্ধ করেন নাই ) ভবিষ্যতে 
যে তাহারা ততপ্রতি কোনরূপ মনোযোগ দিবেন, তাহারও কোন সম্ভবনা! দেখা বায় না। 
ৃষ্টাস্ত শ্বরপ কয়েকটি অভিযোগের বিষয় এস্কলে উদ্ধৃত করা গেল7--(১) ১৮১৭ 
্রীষ্টান্ের ১৫ই জুন সামনার দেলওয়ার আলি খাঁ, কতকগুলি জহরত এবং অপরাপর 
অস্থাবর সম্পত্তি জোর-জবরদস্তী করিয়! অপহরণ করার অপরাধে, রাজ! সাহেব সিংহের 


৪৮ পরিশিষ্ট 


কতকগুলি কর্মচারীর বিরুদ্ধে দিল্লীর রেসিডেপ্টের নিকট এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। 
উত্তরে দেলওয়ার আলি খাকে জানান হয় যে, সামানার কাস্ব', রাঁজা সাহেব সিংহের 
আমীলদারীর অস্তভূক্ত বলিয়! এসস্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে 
না; সুতরাং দেলওয়ার আলি খা, রাজা সাহেব সিংহের নিকট যেন এই অভিযোগে 
উপস্থিত করেন। (২) কতকগুলি সম্পত্তির হ্বত্ব-্বামিত্ব লইয়৷ সর্দার ছুরত সিংহের 
সহিত দশোন্দা সিং এবং গুরুমুখ সিংহের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। পরে ১৮১১ 
খ্রীষ্টান্ধের ১২ই জুলাই তারিখে গবর্র-জেনারেলের এজেণ্ট, সার ডেভিড অক্লারলোনির 
নিকট দশোন্দা সিং এবং গুরমুখ সিং সেই সকল সম্পত্তির অংশের জন্য সর্দার ছুরত 
সিংহের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগের উত্তরে, আজির 
পৃষ্ঠে লিখিত হয় __চুরত সিংহের কোন ভ্রাতাই এই তিন বৎসরের মধ্যে কোন সম্পত্তির 
জন্য ছুরত সিংহের নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই ; অথবা এ পর্বস্ত কোন অংশী- 
দ্ারের নাম পর্বস্ত উল্লেখ হয় নাই। ইতিপূর্বে সর্দারদিগকে যে “এতালানামা”* প্রদান 
করা হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক জর্দার শাস্তভাবে অবস্থান 
করিবেন এবং তীহাঁদের আপনাপন সম্পত্তিতে পূর্বে যে স্বত্বাধিকার ছিল, এখনও 
তাহাই পুনরপি বিছ্বমান থাকিবে । এই সকল কারণে তাহাদের আবেদন পত্র গৃহীত 
হইবে ন7া। অভিযোগের এই উত্তরে যেন সাধারণকে একটি দৃষ্টান্ত দেখানোর চেষ্টা 
করা হইয়াছিল? প্রত্যেক জমিদার এবং প্রজাবগের প্রাণেও এই আদর্শ অঙ্কিত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছিল যে, গ্রতে;ক ব্যক্তিই আপনাপন সামস্তের নিকট স্থবিচার প্রাপ্তির আশা 
করিবে ; কখনও কিয়ৎপরিমাঁণেও সে অধীনত! ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিবে না। এক্ষণে 
শতদ্ক নদীর পূর্বতীরবর্তাঁ অন্থান্য সর্দার এবং রাঁজন্বর্গের কর্তব্য এই যে, তাহার! তাহা- 
দের পরস্পরের প্রজাবর্গকে এই বিষয় বুঝাইয়া দিয়া, তাহাদের বিশ্বাভাজন হইবেন। 
তাহাদের গ্রজাবর্গ যেন বুঝিতে পারে যে, বুটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীর নিকট অভিযোগ 
উপস্থিত করাঁয় কোন ফল নাই; পরস্পরের জর্দারগণই স্থবিচারের কর্তা $ অর্দারগণের 
হ্বঃধীন ইচ্ছা! এবং অভিপ্রায় অনুসারে প্রজাগণ সকলই যেন সমভাবে তাহাদের আজ 
পালন করে। ্‌ 

প্রথম ঘোষণাপত্র অনুসারে, অত্র গ্রদেশস্থ সর্দারগণের অধিকৃত রাজ্যের সহিত কোন- 
রূপঞ্দংশ্রব রাখিতে, কিংবা! তাহাদের অধিকার-ম্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে, বুটিশ গবর্ণমেপ্ট 
ইচ্ছা করেন না। বুটিশ গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রায় নহে যে, তাহারা সর্ণারগণের প্রতি- 
কৃলতাচরণ করেন। একমাত্র তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান কলে, এই ঘোষণাপত্র 
প্রচারে সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, রাজা! রণজিৎ সিংহের শেষ আক্রমণের সময় 


১৮১১ গ্রীষ্ঠটাকের ঘোষণা! পত্র ৪৯ 


হইতে কতকগুলি সর্দার অপরাপর সর্দারগণের রাজ্য অন্তায়পূর্বক অধিকার করায়, দেই 
অন্তায়াচরণের ফলে, সর্দারগণ আপনাপন অধিকার-্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন; সেই 
সকল রাজ্য উক্ত সর্দারগণকে পুনঃ প্রত্যর্পণের জন্য বুটিশ সৈন্য প্রেরিত না হওয়া পর্যস্ত, 
অপরাধী সর্দারগণ রাজ্যগুলি ন্যাষ্য অধিকারীর্দিগকে ফিরাইয়া দিতে অযথ! বিলম্ব করি- 
য়াছেন $ টেরাঁর রাণী, চোপিয়ানের শিখগণ, কারোলির এবং চেলাউদ্দীর তালুকসমূহ 
এবং চিনা পন্বী তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হ্ল্পকাল মাত্র তত্তৎতপ্রদেশের 
রাজন্ব উপভোগের প্রলোভনই এই বিলম্বের এবং উপেক্ষার একমাত্র কারণ । তাহাতে সেই 
সকল স্থানের প্রকৃত ন্বত্বাধিকারিগণের যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! অপ্রতিশোধ- 
নীয় ;-.এই সকল হেতৃবাঁদে বুটিশ গবর্ণমেন্টের অহ্থমতি ক্রমে, এক্ষণে এই ঘোষণা পত্র 
প্রচারে সর্ব সাধারণকে জানান যাইতেছে যে, যদি কোন সর্দার বা অপর ষে কোন 
ব্যক্তি অন্তায়পূর্বক অপর কাহারও রাজ্য বা সম্পত্তি অপহরণ ব! অধিকার করিয়া! থাকেন 
কিংবা অন্য কোন উপায়ে যদি ন্যায্য অধিকারীকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া 
থাকেন, তাহা হইলে, কোন অভিযোগ আনয়নের পূর্বেই, অর্দারগণ সেই রাজ্য বা সম্প্তি 
তাহাদের স্াষ্য অধিকারিগণকে প্রত্যর্পণ করিবেন; তাহারা কোন মতে সেই সকল 
রাজ্য ব! সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে দ্বিধামত করিবেন না। এই ঘোষণা! প্রচারের সঙ্গে 
সঙ্গে যদি তদস্থ্যায়ী কার্ধ সমাহিত ন! হয়,_-যদি সর্দারগণের শৈথিল্য হেতু ইংরাঁজ কর্তৃ- 
পক্ষ সৈন্য প্রেরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা! হইলে, ন্ত/য্য অধি- 
কারীর উচ্ছেদের তারিখ হইতে বর্তমান সময় পর্যস্ত, সেই সকল সম্পত্তির ব! রাজোর 
রাজন্ব) অপরাধী পক্ষগণের নিকট হইতে দাবী কর! হইবে $ সৈন্য প্রেরিত হইলে, তাহা- 
দেবের যাত্রাকালে যদি তত্ততপ্রদেশের অধিবাসিগণের কোনরূপ ক্ষতি হয়, সে ক্ষতিও 
সর্দারগণ নিরাঁপত্তে পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন। এই সকল আদেশ অগন্তথা করিলে 
অপরাধিগণের অবস্থা এবং কুক্রিয়া অস্থসারে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিচারে, সর্দারগণ 
ষে দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, তাহাও তাহাদিগকে বিনা আপতিতে গ্রহণ করিতে 


হইৰে। 


একাল্‌স্ণ পল্লিশিষ্ঁ 


সিদ্ধুনদে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ 
১৮৩২ খুষ্াবের সদ্ধি। 


সিদ্ধুনদ এবং শত্রু নদীতে বাণিজ্যপোত পরিচালনার, পঞ্জাবের শাসনকর্তা, মান- 
নীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ষে সন্ধি হয়, 
সেই নিয়ম-পত্রের সত। 

( ১৮৩২ গ্রীষ্ঠাৰে ২৬শে ডিসেম্বরের লিখিত প্রথম পাওুলিপি |) 

ঈশ্বরের অহ্ুগ্রহে এক্ষণে মাননীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনারেবল ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানীর অকপট ও স্থায়ী মিত্রত| এবং চিরবন্ধুত্ব-বন্ধন.বিছবমান। মিঃ) টি, 
সি, মেটকাফ, বার্ট, মহারাজের সহিত পূর্বে যে সন্ধি নিম্পন্ন করিয়াছেন, এই মিত্রতা 
এবং বদ্ধত্ব-বন্ধন তাহারই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুঁটিশ ইত্িয়াঁর গবর্ণর জেনারেল, 
রাইট অনারেবল লর্ড, ডব্লিউ, জি, বেশ্টিষ্ক, জি, সি বি, এবং জি, সি) এইচ মহোদয়ও 
রুপারের সম্মিলনে, অকপট বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একখানি লিখিত জামিনপত্র প্রদানে, 
সেই সন্ধি এবং মিত্রতা-বন্ধন আরও দৃবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই অকপট মিত্রতা 
এবং চিরবন্ুত্ব-বন্ধমের বিষয় মধ্যাহ্ন হুর্ধের ম্তায় এ জগতে বিদ্যমান; পৃথিবীর যাবতীয় 
প্রাণীই ম্পষ্টরূপে তঘ্িষয় অবগত আছে; সেই মিন্রতা ও চিরবন্ধুত্ব বন্ধন চিরকাল অটুট 
থাকিবে । এমন কি পুরুষাহুক্রমে তেই বন্ধুত্ব-বন্ধন দিন দিন দৃঢ়তর ভাব ধারণ করিবে ;-- 
দৃঢগ্রতিষ্ঠিত এই সকল বন্ুত্ব-বন্ধনের স্থায়িত্ব বলে, বাঁণিজ্য-ব্যবসায়ে সাধারণের হিত- 
সাধনকল্পে সিদ্ধুনদ ( পঞ্চনদের সঙ্গম স্থলের দক্ষিণ দিকে ) এবং শতক্র নদীতে বাণিজ্য- 
পো পরিচালনার জন্য উভয় গবর্ণমেপ্টের (লাহোর এবং বুঁটিশ গবণমেন্টের ) অভিপ্রায় 
অঙ্গসারে, অনারেবল গবর্ণর-'জেনারেল, লুধিয়ানার পোলিটিক্যাল এজেপ্ট, কাণ্ডেন সি, 
এম, ওয়েডকে তছ্দ্দেস্টে প্রেরণ করেন; সম্প্রতি কাণ্ডেন ওয়েডের স্থকৌশলে সিদ্ধুনদে 
বাণিজ্য পোত পরিচালনার ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত নির্ধারিত হইয়াছে। কর্মচারী নির্বাচন 
সম্পর্কে, বাণিজ্য-শুফ আদ'য়ের জগ্য এবং অভীগ্সিত জলপথে বাণিজ্যব্যবসায় রক্ষা- 
কল্পে, যে সবল নিয়ম-প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যে যে সতে বাণিজ্যপোঁত পরিচালনা 
নিয়্তাীন হইল এবং যে যে নিম্নমাহুসারে উভয় রাজ্যের কর্মচারিগণ আপনাপন কর্তব্য 
পালনে নিযুক্ত হইবেন, সেই সকল সর্ত এবং নিয়ম-প্রণালী শিয়লিখিত মতে শির্ধারিত 


হল) 


১ম সরত। শতক নদীর পশ্চিম তীর সন্বদ্ধে অন্তর সন্ধির সমস্ত বঙন্দোবন্তে এবং 


বাণিজ্য সংক্রান্ত সন্ধি €১ 


সমূদায় সরতে এবং পূর্বোক্লিধিত সন্ধিপত্রের অস্তর্গত সমূদায় সর্তব্যবস্থায় উভয় পক্ষ 
বাধ্য থাকিবেন। যহিতে উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকেঃ উভয় গবর্ণ- 
মেপ্ই তদছুযায়ী কার্ধ করিবেন, তাহাদের শাসন-প্রণালীর তাহাই একমাজ উদ্দেন্ঠ 
হইবে। সেই সন্ধির সত অনুসারে, শতদ্র নদীর পশ্চিমতীরস্থিত মহারাজের রাজ্যের 
সহিত অনারেধল ই ইত্ডিয়া কোম্পানীর কোনই সন্বন্ধ-সংশ্রব থাকিবে না। 

২য় সত'। এই বাণিজ্য-পোত পরিচালনার পথ সংক্রান্ত যে নির্দিষ্ট শুক বা! মাশুলের 
তালিকা প্রস্তত হুইবে, সেই মৃল্য-তালিক! একমান্্র সেই পথের পণ্যত্বব্য স্বন্ধেই 
নিয়োজিত হইবে ; নদীর এক পার হইতে অপর পরে পণ্য্রব্য চলাচলের জন্য যে নির্দি্ 
শুক নির্ধারিত আছে, তৎসঙ্গে এই যুল্য-তালিকার কোনই সম্পর্ক থাকিবে ন!; সেই 
সমস্ত শুষ্ধ আদায় পক্ষে ইহাতে কোনই বাধা জন্মাইবে না; অথবা যে সকল স্থান 
হইতে পণ্যদ্রব্যের শুষ্ক সংগৃহীত হইয়া! থাকে তাহার সহিত বর্তমান শুক্-তালিকার কোন 
সম্পর্ক রহিবে না। সেই দকল বিধি-ব্যবস্থা পূর্ত অক্ষুণ্ন থাকিবে । 

৩য় সর্ত। এই পথে যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সচরাঁচর গতায়াত করিবে, মহ" 
রাজের গবর্ণমেপ্টের সীমানা মধ্যে থাক! সময়ে প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহার্দিগকে 
মহারাজের প্রতুত্ব-ক্ষমতা'র প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে ; শিখরদিগের 
সামাজিক কিংবা ধর্মসম্পক্াঁয় বিধিব্যবস্থার প্রতি তাহাপা কোন মতে অসম্মান প্রকাশ 
করিতে পারিবে না ; কিংবা তাহাদের দ্বারা শিখজাতির অগ্রীতিকর কোন কার্ধ অঙ্গ 
ঠিত হইবে না । 

৪র্থসর্ত। যে কেহু উপরোক্ত বাণিজ্য পথে গমনাগমন করিতে ইচ্ছা করিবে, 
তাহাকে উভয় রাজ্যের এজেন্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপনার অভিপ্রায় পূর্বে জানাইতে 
হইবে ; অতঃপর যে রীতি-প্রণালী ব! *“ফারম”* বিধিবদ্ধ হইবে, তদহূসারে সেই ব্যক্তিকে 
উক্ত পথে যাতায়াতের 'দস্তক* বা পাঁশ-পত্রের জন্য পূর্বে তাহাকে আবেদন করিতে 
হইবে ? সেই “দাস্তক" বা গাশ-পত্র পাইলে, সেই ব্যক্তি উপরোক্ত পথে অগ্রসর হইতে 
পারিবে। শতদ্ক নদীর পশ্চিম তীরের কোন স্থান কিংবা অমৃতসর হইতে, যদি কোন 
ব্যবসায়ী সেই পথে গতায়াত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, হারিকি কিংবা অন্ত 
কোন নির্দিষ্ট স্থানে নিয়োজিত মহারাজের এজেপ্ট বা প্রতিনিধির নিকট আপন উদ্দেস্ত 
জ্ঞাপন করিয়া, সেই প্রতিনিধির মধ্যবতিতায় প্রথমে সেই ব্যবসায়ীকে “দস্তক* বা পাশ- 
পত্র লইতে হইবে। বৈদেশিক, “হিনদস্থানী, আশ্রিত রাজ্য এবং অন্থান্ত স্থানের শিখ- 
গণ সকলেই এ পর্বস্ত মহারাজের কর্মাচারিগণের নিকট “দস্তক' ঘা পাশ-পত্র না লইয়া 
শতক্র নদী অতিক্রম করিয়া থাকেন। এক্ষণে আশ! করা যায়, এখন হইতে সেই সকল 


৫২ পরিশি্ 


ব্যক্তি এই সর্তের নিয়মে বাধ্য হইবেন ; এবং রীতিমত দত্তক বা পাশ-্পত্র ব্যতিরেকে 
শতদ্র নদী অতিক্রম করিবেন ন]। 

৫ম সর্ত। কোন্‌ পণ্য দ্রব্যের উপর কি হারে শুন্ক ধার্ধ করা আবশ্তক, তৎসংক্রান্ত 
একখানি শুন্ক বা মাশুলের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে ; তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য- 
প্রবোর নিদিষ্ট শুদ্ব-হার নির্দারিত থাকিবে । তৎপরে উভয় গবর্ণমেপ্ট সেই তালিকা 
অন্থমোদন করিলে, তাহাই আদর্শরূপে পরিগণিত হইবে । বাণিজ্য-শ্ুক্ষ-তত্বাবধায়কগণ 
এবং সংগ্রহকারী সকলেই সেই নিয়মে কার্ধ করিবেন ; তদন্ুসারেই তাহারা পরিচালিত 
হইবেন। | 
ষ্ঠ সর্ত। এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর্দিগকে এই নৃতন বাণিজ্য-পথ অবলম্বনের জন্য 
আহ্বান কর! যাইতেছে? তাহার! অকপট বিশ্বাসে নিঃসন্দেহে এই বাণিজ্য-পথে গমনা- 
গমন করিতে পারিবেন। কেহই তাহাদিগকে বিপন্ন করিবে না, কিছ্বা অনর্থক তাহা- 
দের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। তবে নির্দিষ্ট নিয়মাহ্ছসাঁরে প্রতিষ্ঠিত ষ্টেশনে 
ব! শুষ্ক-সংগ্রহের কার্ধস্থানে, বাণিজ্য-শুক্ক আদায়ের জন্ত অযথারূপে নির্ধারিত সময়ের 
অতিরিক্ত কাল পর্যন্ত আবদ্ধ না থাকেন, শীঙ্পক্ষে সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বিত 


হইৰে। 

৭ম সর্ত। বাণিজ্য-শুক্ক সংগ্রহের জন্য এবং পণাদ্রব্য যথানিয়মে পরীক্ষার্থ ষে 
সকল কর্মচারী কার্ধভার গ্রহণ করিবেন, তাহাদিগকে শতক্রর পশ্চিমতীরবতাঁ মিথেন- 
কোঁটে এবং হারিকিতে থাকিতে হইবে; উপরোক্ত দুইটি স্থান ব্যতীত অপর কোন 
স্থানে, নদী-গর্ভস্থিত বাণিজ্য-পোতগুলি আবদ্ধ হুইবে না, কিম্বা তাহাদের পণ্যত্রব্য 
পরীক্ষিত হইতে পারিবে না। মাল বোঝাই কিংবা মাল খালাসের জন্য যদি পোতবাহী 
বা পণ্যজাতের রক্ষণাবেক্ষণে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, স্বেচ্ছাক্রমে কোন স্থানে পোতের গতি- 
রোধ করেন, তাহা! হইলে অত্র সদ্ধি-পত্রের দ্বিতীয় সর্ত অন্সারে পণ্যদ্রব্য নামাইবার পূর্বে 
স্থানীয় পণ্যশুক্ের হারে মহারাজের গবরমেপ্টকে শুক প্রদান করিতে হইবে । মিথেনকোটে 
কোটে ষে ন্থপারিপ্টেত্ডেপ্ট ব! তত্ববিধায়ক থাকিবেন, তিনি পণ্য-দ্রব্যসমৃহ পরীক্ষা করিয়া! 
তাহার উপর শুক্ক ধার্ধ করিবেন ; দত্তক বা! পাশ-পত্রও তাহাকেই প্রদ্দান করিতে হইবে । 
সেই পাশ-পত্রে পণ্যত্রব্য এবং তাহার উপর ধার্ধ শুক্র সমব্ত বিবরণ সঙ্নিবন্ধ থাকিবে। 
সেই বাণিজ্যপোত হারিকিতে পৌছিলে, ত্রত্য স্পারিপ্টেঞ্ডটে বা তত্ববধায়ক, পণ্য- 
ব্রব্যের সহিত সেই দস্তক বা পাশ-পত্র মিলাইয়া দেঁথিবেন। তথায় কোন অতিরিক্ত 
পণ্য দৃষ্ট হইলে, তিনিই সেই অতিরিক্ত পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত শুক আদায় 
করিবেন $ অবশিই পণ্যের শুষ্ক পূর্বেই মিথেনকোটে সংগৃহীত হওয়ায়, সে গুলি বিনা 


বাণিজ্য অক্তাস্ত সন্ধি €৩ 


মাশুলে যাইতে পারিবে। হারিকী হইতে জলপথে সিদ্ধৃদেশ অভিমুখে যে সকল পণ্য- 
জাত প্রেরিত হইবে, সেই সকল পণ্যজাত সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযুক্ত হইবে ; মহারাজের 
অধিক্কত রাজে অথবা তাহার মিত্র-রাজাসমূহে, শতদ্র নদীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থানে, 
মহারাজ বাণিজ্য শুক্কের যে অংশ পাইবেন, নির্দিষ্ট স্থান হইতে মহারাজের কর্মচারিগণ 
সেই বাণিজা-শুষ্ক সংগ্রহ করিবেন। যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী সম্ভবতঃ এই বাণিজ্য 
পথ অন্থসরণ করিবে, মহারাজের কর্মচারিগণ তাহাদের নিরাপদ এবং রক্ষার জন্য সাধ্য- 
মত সমুদ্রায় উপায় বিধানে যত্ববান হইবেন 7 শতদ্র নদীর উভয় তারস্থিত যে কোন 
স্থানে যদি কোন পণ্য-ব্যবসায়ী রাব্রিযাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, উভয় 
গবর্ণমেপ্টের মধ্যে স্থাপিত বন্ধুত্ব-ব্যগ্রক সন্ধি-সর্ত অনুসারে, সেই ব্যবসায়ী, থানাদার বা 
তত্রত্য স্থানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পূর্ব হইতেই আপনার অভিপ্রায় জানাইতে বাধ্য 
থাকিবেন ; ব্যবসায়ীগণ আপনাঁপন “দ্তক' বা হুকুমনাম! দেখাইয়া সেই থানাদার ব! 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট আশ্রয় [প্রার্থনা করিবেন । এইরূপ সতর্কতা সত্বেও, যদি 
কখনও কোন সময়ে কোন সওদাগর কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা! হইলে তৎপক্ষে বিশেষ 
অন্ুসন্ধান করা হইবে ; এবং অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তাহার ক্ষতি পুরণের 
জন্য সর্বপ্রকার উপায়াুষ্ঠান অবলদ্ষিত হুইতে পারিবে । পূর্ব বন্ধুত্বের নিয়মানুসারে, 
রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেল পূর্বোক্ত নদ-নদীসমূহে বাণিজ্যপোত পরিচালনার্থ বর্ত- 
মান সন্ধির সর্ত অন্থমোদন করায়, তাহার আদেশ অন্থপারে এই সন্ধি-সর্ত মতে অধুনা! 
কার্ধ চলিতে থাকিবে । 


লাহোর, স্বাক্ষর এবং মোহর 
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩২ শীর্ষস্থানে রহিল। 


ভ্বাদস্ণ পল্লিশ্শি্ট 
সিন্ধু নদে বাণিজ্য-পোত পরিচালনার্থ ১৮৩৪ 
গুষ্টাব্দের অতিরিক্ত সন্ধি। 


সিদ্ধুনদে বাণিজ্য-শুঙ্ব স্থাপনার্থ মহারাজ রণজিৎ সিংহের 
' সহিত বুটিশ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সন্ধি । 
€( ১৮৩৪ খ্রীষ্টাবের ২৯শে নবেম্বর । ) 


পূর্ব পূর্ব সন্ধি-সর্ত অনুসারে হিজ হাইনেস মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত অনা- 
রেবল ইষ্ট ইতিয়৷ কোম্পানীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, এবং মিত্রতা-মূলক কার্ধ-পরম্পরায় 
তাহা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে । ১৮৩২ খ্রীষ্টান্ের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে লাহোরে যে 
সন্ধি হইয়াছিল, তাহার ৫ম সর্ত অনুসারে তৎকালে নির্ধারিত হয় যে, উভয় গবর্ণমেপ্ট 
পরম্পর একমত হইয়া, সিহ্ধুন্দ এবং শতক্র নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে যে সকল 
বাণিজ্য-পোত গমনাগমন করে, সেই সকল বাণিজ্য-পোঁতের পণাদ্রব্যের উপর নির্দিষ্ট 
হারে নিয়মিতরূপে কর সংস্থাপন করিবেন। এক্ষণে সেই গবরমেশ্টছয় এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, বাণিজ্য-ব্যাপারে এবং এইরূপ ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে ভারতীয় জন- 
সাধারণ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । মুল্য এবং পরিমাণ অনুসারে পণ্য-দ্রব্যের উপর শুদ্ধ নির্দা- 
রণের যে নিয়ম তৎকালে প্রবতিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে অধুন! কার্ধ নির্বাহিত হইতে 
থাকিলে, জনসাধারণের সেই অনভিজ্ঞতা হেতু উভয় পক্ষের মধ্যে পরম্পর মনোমালিন্ত 
জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক ; তাহাতে অনেক স্থলে বিস্তর ক্ষতিপূরণ করারও আবশ্বক 
হইয়া উঠিবে; এই সমস্ত বিষময় পরিণামের প্রতিকারার্থ, লাহোর গবর্ণমেপ্ট এবং বুটিশ- 
গবর্ণমেপ্ট উভয়েই পূর্ব নিয়মের পরিবর্তে এক “টোল” বা নির্দিষ্ট পরিমাণে শুন্ক স্থাপনের 
অভিপ্রায় করিয়াছেন ; বাণিজ্য তরণীতে যে কোন প্রকারের পণ্যই বোঝাই থাকুক না 
কেন, সেই কর সর্ব প্রকার বাণিজ্য-তরণী হইতেই সংগৃহীত হইবে। সৃতরাং পূর্ব সঙ্ধি- 
পত্রের অতিরিক্ত সন্বিমতে প্রত্যেক গবর্ণমেপ্টই অঙ্গীকার করিতেছেন যে, এই সন্ধি 
অশ্সারে নির্দিষ্ট হারে সেই নির্দিষ্ট “টোল+ ব! বাণিজ্য-শুষ্ক নির্ধারিত হইবে? পরম্পরের 
সম্মধ্তি ব্যতিরেকে কোন গবর্ণমেণ্টেই তাহার পরিমাণ বুদ্ধি করিতে বা কমাইিতে 
পারিবেন না। 

প্রথম সর্ত। সিদ্ধুনদ এবং শতদ্র নদীর উপর দিয়া, সমুদ্র এবং রোপারের মধ্যে 
পণ্যজাত বোঝাই যে সকল পোত বা নৌকা গমনাগমন করিবে, তাহাদের আকার কিংবা 


বাণিজ্য সংক্রাস্ত অতিরিক্ত সন্ধি €৫ 


বোঝাই মালের পরিমাণ বা মুলোর কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া, সেই সকল পো'ত এবং 
ৌকাঁর উপর ৫৭* টাঁকা “টোল”? ব! বাণিজ্য-শু্ধ নির্ধারিত হুইবে। শতক্রর উভয় 
তীরে ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের যে সকল স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেই সকল রাজ্যের পরিমাণ 
অনুসারে, উপরোক্ত শুক তাহাদিগকে নিজ নিজ অংশমত বিভাগ করিয়! দেওয়া হইবে। 
দ্বিতীয় সর্ত। শতক্রর উভয় তীরে লাহোর মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, সেই 
রাজোর হ্বত্বাধিকার অন্থ্যায়ী উপরোক্ত শ্তন্কের যে অংশ মহারাজ পাইবেন, তাহা 
নিম্নলিখিত তালিকামতে নির্ধারিত হইল । সমুদ্র হইতে রোঁপাঁর অভিমুখে, মিথেনকোটের 
বিপরীত দিকে, যে সকল বাণিজ্যপোত আসিবে, তাহাদের উপর নিদ্ধারিত শুকর 
কতক1ংশ মহারাজ পাইবেন ; এবং রোপাঁর হইতে সমুদ্রাভিমুখে যে সকল পোত গমন 
করিবে, হারিকী পেটেনের সম্নিকটে সেই সকল পোতের উপর মহারাজ সেই কর ধা 
করিতে পারিবেন ; অন্য কোন স্থান হইতে মহারাজ শুন্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না 7 


শতদ্র এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে সিদ্ধুনদদ এবং শতক্র নদীর পূর্ব তীরে 
মহারাজের যে সকল রাজ্য আছে, তাহার মহারাজের যে রাজ্য আছে, সেই সকল 
অধিকার স্বত্বে মহারাজ, একশত পঞ্চানন রাজ্যের অধিকার স্বত্ব হেতু মহারাজের 
টাকা চারি আনা পাইবেন। বাণিজ্য-শুকের অংশ,-_সাতষট টাকা পনের 
আনা নয় পাই মাত্র। 
তৃতীয় সর্ত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বাণিজ্য-্তষ্ক আদায়ের সুবিধার জন্য বাণিজ্য- 
সংক্রান্ত কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তথ্থিষয়ে সত্বর ও সস্তোবজনক মীমাংসার 
অভিপ্রায়ে এবং নৃতন পথে বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য, মিখেনকোটের পরপারে 
একজন বুটিশ কর্মচারী অবস্থিতি করিবেন; এবং হারিকীপেট্রেনের পরপারে বৃটিশ 
গবর্ণমেপ্টের পক্ষ হইতে, একজন দেশীয় এজেপ্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন। লুধিয়ানার 
বৃটিশ এজেপ্টের আজ্ঞাঙ্ছসারে তাহাদিগকে কার্ধ নির্বাহ করিতে হইবে । অন্যান্য রাজ্যের 
পক্ষ হইতে বাণিজ্যপোত পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্ধাবলী পর্যবেক্ষণের জন্ত যে সকল 
এজেপ্ট নিযুক্ত হইবেন, তর্থাৎ ভাওয়ালপুর, সিক্কুপ্রদেশ এবং লাহোর প্রদেশের 
এজেন্টগণ, পূর্বোক্ত কর্মচারিগণের সহিত একযোগে কার্ধ করিবেন। 
চতুর্থ সর্ত। বণিকগণ সময়ে সময়ে তাহাদের পণাযব্য লুস্তিত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা! 
অভিযোগ উপস্থিত করে; অথচ সেই সকল দ্রব্য কখনও তাহাদের চালানী মালের 
অন্তর্গত ছিল না। তাহাদের সেই প্রতারণা নিবারণ করিবার জন্য, এক্ষণে এইরূপ 
ব্যবস্থা হইল যে, তাহার! যে সফল চালানী মাল লইয়! যাইবে, পান্তক* বা! পাশপত্র 
( 285৪ 2০1৫) লইবার সময় তাহাদের চালানী মালের মধ্যে যে যে জিনিষ ছিল, 


৫৬ পরিশিষ্ট 


তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইবে) এবং দত্তকের সহিত সেই 
প্রমাণের প্রতিলিপি সংযুক্ত থাকিবে । রাত্রিকালে যেখানে তাহাদের বাগিজ্যপোত 
রক্ষিত হইবে, তত্রত্য জমাদারের কিন্বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে 
সেই বিষয় জানাইতে হইবে; ইতিপূর্বে মিথেনকোট বা হারিকীতে তাহারা যে দস্তঝঃ 
বা পাশ-পত্র পাইয়াছিলঃ এই সময়ে থানাদারদিগকে তাহা দেখাইয়া, বাণিজ্যপোতের 
নিরাপদের জন্য থানাদারের সাহায্যপ্রার্থী হইবে । 

পঞ্চম সর্ত। পণ্যদ্রবেঃর পরিমাণ এবং মূল্যের উপর কর নির্ধারণ এবং কর আদায় 
সম্বন্ধে, ১৮৩২ ্রাগ্াবঝের ২৬শে ভিসেম্বর যে সন্ধি সর্ত ধার্ধ হয়, সেই সদ্ধিসর্তের পঞ্চম, 
ষষ্ঠ, নবম এবং দশম অর্ত এতদ্বারা রহিত হইল। তাহাদের পরিবর্তে পুর্বোক্ত সর্তগুলি 
নির্ধারিত হওয়ায়, সেই সকল সর্ত অনুসারে অতঃপর বাণিজ্য শুন্ক আদায় করা হইবে। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।_-শতক্র নদীর পূর্বতীরস্থ প্রদেশের জন্ত, মহারাজের করদ সামস্তগণকে 
এবং বুটিশ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত রাজন্তবর্গকে যে পরিমাঁণে অংশ প্রদত্ত হইবে, তঘিষয় 
পরে স্থির কর! যাইবে। 


জন্যোদল্ণ পজিশ্পি 


১৮৩৮ শ্রীষ্ঠাব্ধে রণজিৎ সিংহ এবং সা'-স্থজার 
সহিত ত্রিপক্ষীয় সন্ধি । 


বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহকারিতায় এবং সন্মতিক্রমে মহারাঁজ রণজিৎ সিংহ 
এবং সা! স্থজা-উল্-মূল্‌্কের সহিত মিত্রতা স্থাপনের সন্ধিপত্র। 
( ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্বের ২৬শে জুন লাহোরে এই সন্দিপত্র প্রচারিত, এবং 
১৮৩৮ খ্রীষ্টান্জের ২৫শে জুন শিমলা শৈলে স্বাক্ষরিত হয়। ) 
ইতিপূর্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সাঁ-স্থজা-উল্‌ মূল্‌কের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত 
হয়। হুচনা এবং উপসংহার ব্যতীত সেই সন্ধিপত্রে চৌন্দটি সর্ত ছিল। কতকগুলি 
বিশিষ্ট কারণ বশতঃ সেই সন্ধির সর্তগুলি পরিপালিত হয় নাই। এক্ষণে ভারতের গবর্ণর 
জেনারেল রাইট অনারেবল জজ্জ লর্ড অকলাগ জি, সি বি মহোদয়, সদ্ধি-স্থাপনের 
সর্বাবিধ ক্ষমতা প্রদ্দান করিয়া» মিষ্টার ডব্লিউ, এইচ, ম্যাকৃনাটেন সাহেবকে মহারাজ 
রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন ; ছুই রাজ্যের মধ্যে যে বন্ধত্ব-সন্বন্ধ বিদ্যমান 
আছে, সেই সন্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্যই পূর্বোক্ত সদ্ধির কতকগুলি সর্ত পরিবাতিত এবং 
'তৎসহ চাঁরিটি নৃতন সর্ত সংযোজিত হুইল। বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহকারিতায় এবং 


বাণিজ্য সংক্রান্ত অতিরিক্ত সন্ধি ৫৭ 


সম্মতিক্রমে ১৮টি সর্তযুক্ত এই সদ্ধিপত্র অতঃপর যথানিয়মে এবং ধর্মতঃ প্রতিপালিত 
হইবে 3-- 

গ্রথম সর্ত। সা-স্থুজা-উল্-মূল্ক্‌ স্বয়ং, তাহার উত্তরাধিকারী বা স্থলা ভিষিক্তগণের 
এবং সমস্ত 'সাদোজিজ'দিগের পক্ষ হইতে স্বীকার করিতেছেন যে, সিদ্ধুনদের উভয় 
পার্থস্থিত যে সমস্ত প্রদেশে মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে 
সা স্থজা-উল্-মূল্ক্‌ ব| তাহার উত্তরাধিকারি, স্থলাভিষিক্ত এবং সাদোজিজগণের কোনই 
দাবী দাওয়া রহিল না। অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত 
কাশ্মীর প্রদেশ এবং তান্তর্গত আটক দুর্গ, কচ-হাজর! থাবাল, আহ্ধ প্রভৃতি স্থানের ছূর্গেঃ 
এবং সিন্ধুনদের পূর্ব পারে কাশ্বীরের যে সকল আশ্রিত এবং অধীনস্থ রাজ্য আছে, 
তত্সমুদায়ে, রণজিৎ সিংহের আধিপত্য বিস্তুত হইল। সিদ্ধুনদের পশ্চিম পারে 
পেশোয়ার এবং খাটুক ও ইউসফজায়ীদিগের অধিকৃত রাজ), হাসত নগৰ্ন, মিচনী, 
কোহাট, হাংগু এবং পেশোয়ারের আশ্রিত ও অধীনস্থ অন্থান্ত প্রদেশ-সমূহও রণজিৎ 
সিংহের অধিকারে আসিল। এই সন্ধি সর্ত খাইবার পাশ, বান, উজীরী রাজ্য, দোয়ার- 
টাঙ্ক, গারঙ্গ; কালাবাগ, খুসালনগর এবং তৎসমুদায়ের অধীনস্থ গ্রদেশ-_-রণজিৎ সিংহের 
রাজ্যতৃক্ত হইল। ডেরা-ইম্মাইল-খ! ও তাহার অধীনস্থ প্রদেশ ; কোট মিথেন, উমার 
কোট এবং তাহাদের অধীনস্থ রাজ্য ; সাংঘার, হারাউন্দ-দাজাল) হাজিপুর, বাঁজেনপুর, 
তিনটি কচ্ছ প্রদেশ ; মানখেরা এবং তদধীনস্থ জেলাসমূহ ) এবং সিদ্ধুনদের পুর্বতীরে 
অবস্থিত মূলতান প্রদ্দেশ,_রণজিৎ সিংহের রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইল। এই সকল 
দেশ এবং স্থানসমূহ মহারাজ রণজিৎ সিংহের সম্পত্তি এবং রাজ্য বলিয়! গণ্য হইবে ॥ 
তহ্ষয়ে সা-স্থজার কোনসন্বদ্ধ রহিল ন| এবং থাকিবে না। মহারাজ পুরুষা্ছক্রমে 
তৎসমৃদায় ভোগ দখগ করিতে পারিবেন । 


দুই সর্ত। খাইবার পাশের অপর পার্বস্থিত ব্যক্তিগণ এই সকল রাজ্যে আসিয়া 
দন্যতা, অযথা আক্রমণ বা! প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করিতে পারিবে না| রাজন্ব অপহরণকারী 
অপরাধী ব)ক্তি এক রাজ্য হইতে পলাইয়া আসিয়া অপর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, উভয় 
রাজাই সেই ব্যক্তিকে ধরিয়া দিতে বাধ্য হইবে । খাইবার গিরিসঙ্কট হইতে যে নদী 
প্রবাহিত, কোন পক্ষই তাহার গতিরোধ কৰিতে পারিবে না; এবং পূর্বতন থা অন্যায়ী 
ফতেগড় দুর্গ সেই নদীর জল প্রাপ্ত হইবে। 


তৃতীয় সর্ত। মহারাঁজের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের যে সন্ধি সর্ত স্থাপিত হইয়াছে, 
'দনুসারে মহারাজের গ্রদত্ত পাশ-পত্র ব্যতীত, শতক্রনদীর পুর্ব পার হইতে কেহই পশ্চিম 


৫৮ পরিশিষ্ট 


পারে যাইতে পারিবে না) সিদ্ধুনর সম্বদ্ধেও এই নিয়ম অব্যাহত থাকিবে; মহারাজের 
অন্গমতি ব্যতীত কেহই পিম্ধুনদ অতিক্রম করিতে পাঁরিবে না । 


চতুর্থ সর্ত। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরস্থিত সিদ্ধুরাজ্য এবং শিকার-পুর সম্বন্ধে যাহ! কিছু 
্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে, কাণ্তেন ওয়েডের মধ্যস্থতায় বুটিশ গবর্ণমেপ্ট এবং মহারাজ রণজিৎ 
সিংহের যে পবিজ্র বন্ধুত্ব-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তদমনুসারে সা-নজা-সমস্তই মানিতে বাধ্য 
হইবেন। 

পঞ্চম সর্ত। কাবুল এবং কান্দাহারে সা-স্থজার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, তিনি 
বত্সর বৎসর মহারাজ রণজিৎ সিংহকে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকি- 
বেন ;-(১) মহারাজের অনুমোদিত বর্ণ বিশিষ্ট এবং মনোহর-গতি সম্পন্ন, ৫৫টি সুজাত 
ঘোটক ; (২) ১১টি পারশ্তদেশীয় “সিমিটার' তরবারি; (৩) "৭টি পারস্ত দেশীয় 
তীক্ষধার অন্ম 7 (৪) ২৫টি উৎকৃষ্ট অশ্বতর ; (৫) নানাবিধ উপাদেয় ফলমূল ; (৬) 
'সারদাস' বা স্স্বাছু সদ্গন্ধযুক্ত তরমুজ, প্রতি বৎদর, বৎসরের প্রথম হইতে সর্বদাই 
কাবুল নদীর পথে পেশোয়ারে পাঠাইতে হইবে 3 (৭) আঙ্গুর, দাড়িদ্ব, আপেল ফল, 
কিসমিস, বাদাম; ভ্রাক্ষা, পেস্তা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ; (৮) নানা রঙ্গের সাটিন। 
(৯) লোমের চোগা ; (১০) হ্বর্ণ এবং রৌপ্য খচিত কিংধাব; (-১) পারস্য দেশীয় 
কাঁপেট )--একুনে ১০১ দফার দ্রব্যাদি সা-স্থজ! প্রতিবৎসর মহারাজকে পাঠাইতে বাধ্য 
থাকিবেন। 


বষ্ঠ সর্ত। প্রত্যেক পক্ষ পরম্পরকে সমভাবে তুল্য জ্ঞানে সম্থোধন করিবেন । 

সঞ্চম সর্ত। আফগানিস্থানের যে সকল বণিক, লাহোর, অমৃতসর কিংবা মহ!- 
রাজের অধিকৃত অন্য কোন স্থানে বাঁণিজ্য করিতে ইচ্ছ! প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে 
কোনরূপে বাধা দেওয়া কিংবা! উত্পীড়ন করা হইবে না; অন্য পক্ষে, তাহাঁদ্রে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সুবিধার পক্ষে, সর্বত্র আদেশ প্রচার করা হইবে । মহারাঁজের রাজ্য হইতেও 
যে সকল ব্যবসায়ী আফগানিস্থানে বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা! প্রকাশ করিবে, তাহাঁদের 
প্রতিও পূর্বোক্তরূপ সদ্ব্যবহার করা হয় কিনা, মহারাজ তাহা লক্ষ্য করিবেন। 

অষ্টম সর্ত। সা-সহথজারি সহিত মিত্রতা বন্ধনের পরিচয় স্বরূপ মহারাজও তাহাকে 
্রত্তি বৎসর নিয়লিখিত দ্রব্যাদি পাঠাবেন ১-(১) ৫৫ খানি শাল$ (২) ২৫ খানি 
মছলিন ) (৩) ১১ খানি দোপাট্টা ) (৪) «খানি কিংখাঁব; (৫) « খানি গলাবন্ধ । 
(৬) €টি পাগড়ী; (৭) ৫৫ খানি গাড়ী বোঝাই "বারে চাউল (এই চাউল পেশো- 
য়ার প্রদেশের অত্যুত্ম সামগ্রী )। 


উস হসা, এ 


ত্রিপক্ষীপ় সন্ধি ৫৯ 


নবম সর্ত। মহারাজের কোন কর্মচারী যদি আফগানিস্থানে ঘোটক ক্রয় করিতে 
যায়, কিংবা সা-হজার কোন কর্মচারী পঞ্জাবে বন্থাদি বা শাল প্রভৃতি ক্রয় করিতে, 
আসে, এবং তাহার! যদি ১১ এগার হাজার টাকা পর্যস্ত সেই উদ্দেশ্বে লইয়া! যায়, 
তাহা হইলে, মহারাজ কিংবা সা-হুজ! উভয়েই পরস্পরের প্রেরিত ক্রেতাদিগের সুবিধা 
প্রভৃতির প্রতি যথাযথ দুষ্ট রাখিবেন $ যাহাতে তাহাদের কার্ধ সুচারুরূপে নির্বাহিত 
হস্ব, মহারাজ এবং সা-স্থজা উভয়েই তাহারও বিহিত উপায় বিধান করিবেন । 

দশম সর্ত। কখনও কোন সময়ে উভয় রাজ্যের সৈন্ত-দল এক স্থানে সমবেত হইলে, 
সেখানে যাহাতে কোন ক্রমে গো-হত্যা করিতে দেওয়া না হয়, তাহারও বিহিত ব্যবস্থা 
করিতে হুইবে। 

একাদশ সর্ত। সা-হুজা যদি মহারাজের নিকট হইতে অতিরিক্ত সৈম্ত সাহায্য 
গ্রহণ করেন, তাহ! হইলে, বারুকজায়ীদিগের নিকট হইতে যে সকল ভ্রব্য,_জহরত, 
ঘোটক, স্বল্ন-বিস্তর অস্ত্রশস্্রাদি,__লুণ্ঠিত হইবে, তাহা! উভয় পক্ষ সমভাগে বিভাগ করিয়া 
লইবেন। মহারাজের টৈন্তদলের সাহায্য বতীত, সা-নুজা যদি বারুকজায়ীর্দিগের ধন- 
সম্পত্তি অধিকারে সমর্থ হন* তাহা হইলে, মিত্রতা-বন্ধনের নিদর্শন স্বরূপ, তাহার 
কতকাংশ আপন প্রতিনিধি দ্বার! সা-হুজ! মহারাজের নিকট প্রেরণ করিবেন । 

দ্বাদশ সর্ত। পক্মর এবং উপঢৌকনাদি লইয়া পরস্পরের দূত পরস্পরের রাজ্যে সর্বদা 
গতিবিধি করিবে। 

ত্রয়োদশ সর্ভ। এই সন্ধির সর্ত অন্গনারে যদি মহারাজের কখনও সা-স্থজার 
অধীনস্থ সৈন্যদলের কোনরূপ সাহায্য আবশ্টক হয়» এক জন প্রধান কর্মচারীর 
অধিনায়কত্বে সা-হথজা একদল সন্ত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন ? অন্ত পক্ষে, মহারাজ ও 
তদ্রপ সা-হুজার প্রয়োজনাহ্ুসারে, এই সদ্ধির সর্ত মতে, একদল মুসলমান সৈন্ত জনৈক 
প্রধান কর্মচারীর অধিনাঁয়কত্বে কাবুলে পাঁঠাইতে স্বীকৃত রহিলেন। মহারাজ যখন 
পেশোয়ারে গমন করিবেন, তাহার অভ্যর্থনার জন্য সা-হ্থুজ! জনৈক সাহাজাদাকে প্রেরণ 
করিতে বাধ্য থাকিবেন, সে ক্ষেত্রে মহারাঁজও যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদরের সহিত 
সাহাজাদাঁকে অভ্যর্থনা করিবেন এবং বিদায় দিবেন। 

চতুর্দশ সর্ত। ব্রিটিশ-গবর্শণমেণ্টের, শিখ-গবর্ণমেপ্টের এবং সা-সথজা উল-মূল্কের--. 
এই তিন পক্ষের পরস্পরের শক্র ব! মিত্র সকলেরই শত্রু বা মিত্র মধ্যে গণ্য হইবে। 

পঞ্চদশ সর্ভ। আপন উদ্দেশ সিদ্ধ হইলে, সা-ন্জা-উল-মুল্কঃ বিনা আঁপত্তিতে 
'নানকসাহী” বা “কাল্দার' মুদ্রার ছুই লক্ষ টাক! মহারাঁজকে প্রদান করিবেন ? সা- 
সথজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে, যে তারিখে মহারাজ শিখ-সন্ 


৯ 
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কাবুলে প্রেরণ করিবেন, সেই তারিখ হইতেই সা-স্থজা-উল-মূল্ক্‌ এ টাক! দিতে বাধ্য 
হইবেন? সা সুজার পক্ষ সমর্থনের জন্য, মহারাজ ন্যনাধিক পাচ সহত্ব মুসলমান-ধর্মাবলম্বী 
অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য পেশোয়ার রাজ্যের মধ্যে সজ্জিত রাখিবেন £ মখন মহা- 
রাজের সহিত একমত হইয়া বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট সেই সৈম্তদল, সা-স্জার সাহায্যার্থ প্রেরণ 
করা উচিত বলিয়! মনে করিবেন, তেই সময় এ সকল সন্ত কাবুলাভিমুখে যাত্রা 
করিবে ! পশ্চিম প্রদেশে যখনই কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে, বুটিশ-গবর্ণমেপ্ট 
এবং শিখ-গবর্ণমেপ্টের মতে আবশ্তক এবং উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে, সৈম্তদল 
তদভিমুখে প্রেরিত হইবে । মহারাজের যদি কখনও সা-হুজার দৈন্তদলের সাহায্য 
আবশ্তক হয়, তাহা! হইলে যতদিন পর্যস্ত যে পরিমাণ সাহাষ্য প্রদত্ত হইবে, সৈন্তদলের 
ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজের প্রাপ্য টাঁকা হইতে তাহার কিয়দংশ বাদ যাইবে; যে 
পর্যস্ত এই সত্ধির সর্ত অব্যাহত থাকিবে, মহারাজ সা-সজা-উল্‌-মূল্কের নিকট হইতে 
নিয়মিতব্ূপে যাহাতে বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট টাক! প্রাপ্ত হন, বুটিশ-গবর্ণমেন্টও তৎপক্ষে 
দ্লায়ী রহিলেন। 

যোড়শ সর্ত সা-স্থজা-উল্-মুল্ক এবং তাহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্তগণ, সিন্ধু 
প্রদেশের আমীরগণের নিকট হইতে প্রাপ্য বাকী রাজন্বের সমস্ত দাঁবী দাওয়া! এবং 
তত্প্রদেশের অধিকাঁর-সত্ব পরিত্যাগ করিতেছেন ; ( সেই রাজ্য এক্ষণে আমীরগণ এবং 
তাহাদের বংশধরগণ পুকুষাহুক্রমে ভোগ-দখল করিতে অধিকারী হইলেন ।) তৎপরিবর্তে 
বৃটিশ-গবর্ণমেপ্টের মধ্যস্থতায় আমীরগণ সা-স্থজাকে যে পরিমাণ টাকা দিতে বাধ্য 
হইবেন, সা-নুজ! তাহাই লইতে সম্মত রহিলেন। সেই টাকা হইতে মহারাজ রণজিৎ 
সিংহকে দেড় লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। এই টাক! প্রদত্ত হইলে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাবের 
১২ই মার্চ যে সদ্ধি হইয়াছিল, *% সেই সদ্ধির ৪র্থ সর্ত রহিত হইবে ; মহারাজ রণজিৎ 
সিংহ এবং সি্ধু প্রদেশের আমীরগণের মধ্যে যে উপঢৌকন এবং পত্রাদি আদান-প্রদানের 
ব্যবস্থা আছে, তাহা! পূর্বাপর অক্ষু্ন থাকিবে। 

সপ্চদশ সর্ত। জআ-স্থুজ! উল্মূল্ক আফগানিস্থানে আধিপত্য বিস্তারে কৃতকার্য হইলে, 
তাহার গবর্ণমেণ্টের অধীনম্থ, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হিরাটের শাসনকর্তার অধিক্কত প্রদেশ- 
সমূহে সা-সথজা কোনরূপ আক্রমণ বা অত্যাচার করিতে পাব্রিবেন ন!। 

অষ্টাদশ সর্ভ। বুটিশ-গবর্ণমেপ্ট এবং শিখ-গবর্ণমেপ্টের সম্মতি এবং অভিপ্রায় ব্যতীত 
সা-হজা-উল্-মুল্ক্‌ শ্বয়ং, কিংবা! তাহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিবিকগণ, কোন বৈদেশিক 


* স। সুজা! এবং রণজিৎ সিংহের মধ্যে সন্ধি হয়। 


ত্রিপক্ষীয় সব্ধ ৬১ 


রাজের সহিত কোনরাপ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতে পারিবেন না ; যদি কেহ অন্তর 
সাহাযেয বৃটিশ-গবর্ণমেপ্টের বা শিখ-গবর্ণমেপ্টের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত অগ্রসর 
হয়, সা-নথজা ষথাশক্তি তাহার প্রতিরোধ করিবেন । 

এই সন্ধি-সংশ্লিষ্ট শক্তিত্রয় অথাৎ বৃটিশ-গবর্ণমেপ্ট, মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং সা- 
হুজা-উল্-মুল্ক্‌, পূর্বোক্ত সর্ভসমূহে অস্তরের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন । কদাচ 
এই সদ্ধি-সর্তসমূহের ব্যত্যয় ঘটিবে না, সেক্ষেত্রে বর্তমান সন্ধিপত্রের সর্তে সকলেই 
চিরকাল বাধ্য থাকিবেন ; যে দিন হইতে শক্তিত্রয় এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর ও শিল-মোহর 
অস্কিত করিবেন, সেই দিন হইতেই এই সন্ধি অন্থুসারে কার্ধ চলিতে থাকিবে। 

১৮৩০ খ্ীষ্টাঝের ২২শে জুন অর্থাৎ ১৮৯৫ বিক্রমন্দিং অবঝের ১৫ই আযাড় লাহোরে 
এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন হইল। 

১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্ধের ২৩শে জুলাই, শিমলা-শৈলে রাইট অনারেবল গবণর জেনারেল 
কতৃক উহা! অনুমোদিত এবং সমর্ধিত হইল। 

(স্বাক্ষর। ) অকল্যাণ্ড। রণজিৎ সিং। নুজা-উল্-মুল্কৃ। 


চতুস্শ প্তিশ্ি। 


সিস্কুনদ এবং শতদ্রুতে বাণিজ্য-শুন্ক সন্বন্ধে 
১৮৩৯ খুষ্টাব্ধের চুক্তিপত্র । 


শতদ্র এবং সিদ্ধুনদে পণ্যদ্রব) গমনাগমনের জন্ত যে শ্রন্ধ গৃহীত হইত» তৎমস্বন্ধে 
১৮৩২ শ্রী্নীন্ষে এক অতিরিক্ত সদ্ধি হয়; সেই সদ্ধি-সতের পরিবর্তনে লাহোর- 
গবর্ণমেপ্টের সহিত যে চুক্তিপত্র নিদিষ্ট হইল, তাহারই বিবরণ । 

( ১৯৩৯ গ্রীষ্টান্জের ১৯শে মে।) 

এ যাবৎ ক্ষুব্র ও বৃহদাকার সর্ব প্রকার বাণিজ্য-তরণীর উপরই একই হারে বাণিজ্য 
গুক আদায় করা হইতেছে । তাহাতে অনেক স্থলে নানাগ্রকার অভিযোগ এবং আপত্তি 
উত্থাপিত হয়। ওদাঁগরগণের প্রার্থনা,বোঝাই মালের মণ হিসাবে, প্রতি মণে, 
কিংবা বাণিজ্য-পোতের আকুতি হিসাবে প্রতি পোতের উপর, শুষ্ক নির্ধারিত হউক। 
অতএব এক্ষণে স্থিরীকৃত হইল যে, অতঃপর লুধিয়ানা, ফিরোজপুর অথবা 
মিথেনকোট 7--এই তিনটি নগরের কোন এক নি স্থান হইতে, একই নগরে, সমস্ত 
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বাণিজ্য-শুক্ক সংগৃহীত হুইবে ; এবং বাঁণিজ্য-পোঁতের উপর শুন্ক ধার্য না হইয়া, পণ্য- 
জাতের উপর নিয়লিখিত হারে সেই শুক্ধ নির্ধারিত হুইবে ;-_ 


পুষমিনা -- প্রতিণ -- দশটাকা। 
অহিফেন - সাড়ে সাত টাকা। 
নীল -- আড়াই টাকা । 
ফল-মূলাদি শ এক টাকা । 
অত্যুতকুষ্ট রেশম, মস্লিন, 

চওড়া কাপড় ইত্যাদি ছয় আনা। 

নিকৃষ্ট রেশম, তুলা, ছিটের কাপড় চারি আন! । 


পঞ্জাব হইতে রপ্তানি দ্রব্যের উপর। 
শর্করা, ঘ্বত, তৈল, মাদক দ্রব্য, 


জিঞ্জার, জাফরান এবং তুল! _- প্রতিষণ -- চারি আনা। 

রঙ -- ্ -- আট আন!। 

শত্যাদি -- দী - দুই আনা। 
বোম্বাই হইতে আমদানি দ্রব্যের উপর। 


যে কোন প্রকারের ভ্রব্যই বো্বাই হইতে আমদানি হইবে, সর্ব প্রকার দ্রব্যের 
প্রতিযণের উপর চারি আন! হিসাবে বাণিজ্য-শুন্ধ গৃহীত হইবে। 


গহওদস্ণ পাল্লিশ্পিষ্ু। 


সিন্ধুনদ ও শতদ্রুতে বাণিজ্য-শুন্ক সম্বন্ধে 
১৮৪০ হুষ্টাব্ধের চুক্তিপত্র । 


শতদ্র এবং সিদ্ধুনদের বাণিজ্য তরণীর উপর শ্রক্ক নির্ধীরণ সম্বন্ধে 
বুটিশ-গবর্ণমেন্ট ও লাহোর-গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্ধি। 
( ১৮৪০ গ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন ) 


& ১৮৮৯ সম্বতের ১৪ই পৌষ ( ১৮৩২ খ্রীষ্টাবে )১ কর্ণেল ওয়েডের ( তৎকালে তিনি 
কাধেন ছিলেন।) মধ্যবতিতায় উভয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে, মিত্রতার নিদর্শন 
স্বরূপ, খালস! রাজ্যের অন্তর্গত শতদ্র ও সিন্ধুনদে বাণিজ্য-পোত পরিচালন! স্থবিধার 


জন্য, ভারতের গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেগ্তিস বেটিস্ক 


বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তিপত্র । ৬৩ 


মহোদয় কতৃক ইতিপূর্বে এক সন্ধি স্থাপিত হয়। তথ্িষয়ে ১৮১১ সব্ধতে ( ১৮৩৪ 
্ষ্টান্দে ), উক্ত কর্ণেল ওয়েডের মধ্যস্থতায়, আর এক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল | পণ্য- 
দ্রবের পরিমাণ এবং প্রক্কৃতি গ্রভৃতি বিষয়ে বিচার না করিয়া প্রত্যেক বাণিজ্য-পোতের 
উপর কর নিদ্ধারণ করাই, সেই সদ্ধি-পত্রের উদ্দেস্ট । ১৮৩৯ গ্রীষ্টাব্ধের মে মাসে, 
গবর্ণর-জেনারেলের এজেপ্ট, মিষ্টার ক্লার্ক, লাহোর-দরবারে উপনীত হন; সেই সময় 
উভয় গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রায় অনুসারে এ বিষয়ে আর এক তৃতীয় সদ্ধি নিষ্পন্ন হয় ; পণ্য 
দ্রব্যের পরিমাণ এবং প্রক্কৃতি অচ্ুসারে কর নির্ধারণই এই তৃতীয় সন্ধির উদ্দেশ্ট | এই 
সন্ধি-সতে আরও নির্দিষ্ট হয়, উভয় গবর্ণমেন্টের মধ্যে সেই শুঞ্চের হার কমাইবার 
জন্য কেহই পুনরায় আর কোন প্রস্তবি করিতে পারিবেন না। ১৮৯৭ সম্বতের জৈষ্ঠ 
মাসে (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্ষের মে মাঁসে ) উক্ত এজেপ্ট মিষ্টার ক্লার্ক, অমূতসরের খাঁলসা দরবারে 
পুনরায় উপস্থিত হন ; এই সময় গত বৎসরের প্রস্তাবিত পদ্ধতিক্রমে বাণিজ্য বিষয়ে 
নানা অস্থবিধার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল। নবাঁণিজ্য-পোত সকল অনুসন্ধানের জন্ত 
তাহাদিগকে আবদ্ধ করা হয় ; বাণিজ্য পোতে বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য বাহিত হওয়ায় 
তাহার শ্রন্ক নির্দেশের অসুবিধার এবং ব্যবসায়িগণের অনভিজ্ঞতা বশতঃ নান গোলযোগ 
ঘটয়া থাকে । স্থতরাং এজেপ্ট উক্ত প্রথার সংস্কার সাধনের প্রস্তাব করিলেন। তিনি 
জানাইলেন_-যদি উভয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদিত হয়» তাহা হইলে,বাঁণিজ্য দ্রব্যের প্রকৃতি 
অনুসারে শুনব স্থির না করিয়! বাঁণিজ্য-পোঁতের আকারের অঙ্থপাত অনুসারে কর নিদ্ব'রিত 
হউক । বুর্টিশ-গবর্ণমেপ্টকে সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অবশেষে এজেণ্ট, সিন্ধু এবং শতঙ্র 
নদীর উপর বাণিজ্য পোত পরিচালন! সম্বন্ধে, পোঁতের আক্কৃতি অনুসারে, একটি শুক্কের 
হার নির্দেশ করিয়া অমৃতসরে দরবারের বিবেচনার জন্য সেই শুক্ষ-হার নির্দেশের একখণ্ড 
প্রতিলিপি প্রেরণ করিলেন। প্রতিষ্ঠিত মিত্রতার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্বক, 
পূর্ব সন্ধি-পত্রের সর্ত অঙ্থসারে, কয়েকট ছত্র যোগ করিয়া, দরবার সেই প্রতিলিপিতে 
শিল মোহর অঙ্কন এবং স্বাক্ষর করিলেন। উভয় গবর্ণমেপ্টের সঙ্মতি এবং একমত 
ব্যতীত, পরষ্পরের স্বার্থ ও স্থুবিধা বিবেচনায়, কখনও এই সন্ধি-পত্রের আর কোনরূপ 
প্রতিবাদ, পরিবর্তন ব! পার্থক্য সাধিত হইবে না। অমৃতপর, লাহোর এবং অন্তান্ত 
ক্থানে কিংবা! খাঁলস! রাজ্যের অন্যান্ত নদী সম্বন্ধে যে বাণিজ্য-শুন্ক নিন্ধব'রিত আছে, এই 
সন্ধি-সর্ত অনুসারে তাহার কোন অন্যথা হইবে না । 

১ম সর্ত। শব্ত, কাষ্ঠ, পাথুরিয়! চুণ সম্বদ্ধে কোনই কর লওয়া হইবে ন1। 

২য় সর্ত। প্রথম সতেরি লিখিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত অন্ান্ত ভ্রব্যের শুষ্ক, বাণিজ্য 
পোতের পরিমাণ অন্ুসারেই গৃহীত হইবে। 


৬৪ পরিশিষ্ট 


ওয় সর্ত। যে সকল বাণিজ্যপোত পর্বতের নিয় প্রদেশে, রূপার বা লুধিয়ানা 
হইতে মিথোনকোট কিংবা রোজান পর্বস্ত, অথবা! রোজান বা মিথেনকোট হইতে 
পর্বতের নিয় প্রদেশে, রূপার কিংবা লুধিয়ান পর্বস্ত যাতায়াত করিবে, ৫€* মণের অনধিক 
ওজনযুক্ত সেইরূপ বাণিজ্য-পোতের শুন্ক ধার্ধ হইবেঃ-_পঞ্চাশ টাকা । 


যথা9-- 
পর্বতের নিয় প্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্যস্ত গমন অথবা! প্রত্যাগমনের 
জন্য কুড়ি টাকা । 


ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্যস্ত গমন অথবা প্রত্যাগমনের জন্য পনের টাকা। 
ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোঁজান পর্যস্ত গমন বাঁ 

প্রত্যাগমনের জন্য . পনের টাকা। 

সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্য পঞ্চাশ টাকা । 

২৫* মণের অধিক, কিন্তু ৫০০ শত মণের অনধিক, বোঝাই যুক্ত ৰাণিজ্যপোতের 
উপর শ্ুক্কের হার ; পর্বতের নিয়প্রদেশঃ রুপার কিংবা! লুধিয়ান! হইতে মিথেনকোট 
কিংবা রোজান পর্যস্ত ঃ অথবা! রোজান কিংবা মিথেনকোট হইতে পর্বতের নিম়প্রদেশ, 
রুপার কিংবা লুধিয়ানা পর্বস্ত, বাণিজ্য শ্ুক্কের হার এক শত টাঁকা। যথা, 
পর্বতের নিয় প্রদ্দেশ হইতে ফিরোজপুর পর্বস্ত গমন 

অথবা প্রত্যাগমনের জন্য চল্লিশ টাক!) 
ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্বস্ত গমন অথব! প্রত্যাগমনের জন্য ত্রিশ টাকা । 
ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট কিংবা রোজান পর্ধস্ত গমন অখবা 

প্রত্যাগমনের জন্য ত্রিশ টাকা। 

সমস্ত পথ গমন এবং প্রত্যাগমনের জন্য পঞ্চাশ টাকা। 

৫০* পাঁচ শত মণের অধিক বোঝাই যুক্ত বাণিজ্য পোতের শুদ্ধ এক শত পঞ্চাশ 
টাকা নির্ধারিত হইবে । যথা-_ 
পর্বতের নিয়প্রদেশ হইতে ফিরোজপুর পর্যস্ত গমন অথবা 


প্রত্যাগমনের জন্ত . বাট টাক! । 
ফিরোজপুর হইতে ভাওয়ালপুর পর্যন্ত গমন অথবা 

গ্লাত্যাগমনের জন্য পয়তাল্লিশ টাকা । 
ভাওয়ালপুর হইতে মিথেনকোট বা রোজান পর্যস্ত 

গমন অথব৷ প্রত্যাগমনের জন্য পয়তাক্লিশ টাকা ! 


সমস্ত পথ গমনের অথবা প্রত্যাগমনের জন্য এক শত পঞ্চাশ টাকা। 


১৮৪৫ খ্রীষ্টাবের যুদ্ধ ঘোষণা ৬৫ 


৪র্থ সর্ত। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় নিয়মের অন্তরূক্ত বাণিজ্য-পোত সমূহে 
পরিচয়ানরূপ চিহ্ন লিখিত থাকিবে ; এবং প্রত্যেক বাণিজ্য-পোত রেজেষ্টরি কর! 
হইবে। 

৫ম সর্ভ। শতদ্র এবং সিম্ধুনদের উপর দিয়! বাঁণিজ্যপোত গমনাগমন সম্বন্ধে যে 
প্রণালীতে বাণিজ্য-শুক্ব ধার্য হুইল, অন্যান্য নদী সম্পর্কে, অথবা! খাঁলস! রাজোর 
স্থলপথের কোন বাণিজ্য-শ্ুক্ক গ্রহণ বিষয়ে, ইহার কোনই সংশ্রব থাকিবে না। সে 
সকল যেরূপ নিয়মে চলিতেছে, সেইরূপ নিয়মেই চলিবে । 

১৮৯৭ সম্বতের ১৩ই আষাঢ় তারিধে (১৮৪+ খ্রীষ্টাব্দের ২*শে জুন ) এই চুক্তিপত্র 
স্থিরীকৃত হইল। 


স্বোড়ল্ণ পঙিশ্শিষ্। 


১৮৪৫ সুষ্াব্দের যুদ্ধ ঘোষণা । 
ভারতের গবর্ণর জেনারেল কতৃক ঘোষণ। প্রচার। 
ক্যাম্প, লক্করী খা ক! সরাই, 
১৩ই ডিসেম্বর) ১৮৪৫ শ্রীষ্টাব। 


এ পর্যস্ত পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মিত্রতা ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টান 
্ব্গীয় মহারাজ রণজিৎ সিংহ এবং বুঁটিশ গবর্ণমেপ্টের মধ্যে মিত্রতা ও একতাব্যঞ্রক এক 
সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির সর্ত সমূহ বিশ্বস্ততার সহিত বুটিশ গবর্ণমেণ্ট পালন করিয়া 
অসিতেছিলেন 7 স্বগাঁয় মহারাজও সেই সদ্ধির সর্তদমূহ বিচক্ষণতার সহিত রক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

মহারাজ রণজিৎ সিংহের উত্তরাঁধিকাঁরিগণের সহিতও এ কাল পর্বস্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
সমভাবে সেই মিত্রতা সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। 

ভূৃতপূর্ব মহরাঁজ শের সিংহের মৃত্যুর পর, লাহোর-গবর্ণমেপ্টের বিশৃঙ্খলা হেতু, বৃটিশ- 
গবর্ণমেন্টের সীমাস্ত প্রদেশ রক্ষার জন্ত, সকৌদ্সিল গবর্ণর জেনারেল আত্মরক্ষণোপযোগী 
উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছেন $ ষে সকল কারণে যেরূপ উপায়াবলী অবলখ্থিত 
হইবে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্বে লাহোর -গবণণমেপ্টকে জানান হইয়াছে | 

বিগত ছুই বৎসর হইতে লাহোর গবর্ণষেপ্টের ঘোর বিশৃঙ্খল! সত্বেও, এবং লাহোর 
দরবারের নানাবিধ অসন্বব্যহাঁরমূলক কার্ধয-কলাপেও, উভয় পক্ষের সুবিধা ও সুখের প্রতি 


৬৬ পরিশিষ্ট 


লক্ষ্য রাখিয়া উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পুর্বরূপ মিত্রতা৷ ও একত্ব সম্বন্ধ অন্ষু্ন রাখিবার জন্ত 
সকৌ্সিল গবর্ণর-জেনারেল বারবর চেষ্টা করিয়৷ আসিতেছেন | ভূতপুর্ব মহারাজ শের 
সিংহের উত্তরাধিকারিরূপে শিশু দলীপ সিংহকে বুটিশ-গবর্ণমেন্ট মহারাজ বলিয়া ত্বীকার 
করিয়াছেন ; সেই শিশু মহারাজের নিঃসহাঁয় অবস্থার বিষয় ম্মরণ করিয়া, এ পধ্যস্ত গবর্ণর 
জেনারেল প্রতি বিষয়েই অত্যধিক পরিমাণে সহিষুতার পরিচয় দিয়। আসিতেছেন। 

পঞ্জাবের প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার, এবং পঞ্জাবের সৈন্তগণকে শাসনে রাখিবার 
উপযোগী দৃঢ় শিখ-গবর্ণমেপ্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, সকৌন্দিল গবর্ণর-জেনারেলের ইহাই 
আস্তরিক ইচ্ছা । জর্দারগণের এবং জনসাধারণের স্বদেশ-প্রাণতার গুণে এখনও যে মেই 
উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে পারে, গবর্ণর-জেনারেল সে আশ! একেবারে পরিত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। 

বৃটিশ রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশে, সম্প্রতি শিখ-সৈন্যগণ লাহোর হইতে বুটিশ সীমান্তে 
উপনীত হইয়াছিল; কথিত হয়, দরবারের আদেশক্রমেই এরূপ কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 


গবর্ণর-জনারেলের উপদেশ অনুসারে, গবর্ণর-্জের্নারেলের এজেপ্ট) শিখ-সৈন্যগণের 
পুর্বোক্ত আচরণ সন্বদ্ধে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছিলেন। কিন্ত যথাসময়ে তাহার কোন প্রত্যুত্তর 
ন! পাওয়ায়, পুনরায় কৈফিয়ৎ চাঁওয়! হইয়াছিল। উত্তেজনার কোন কারণ নাই; অথচ 
অফারণে শিখ-গবর্ণমেষ্ট, বুটিশ-গবর্ণমেন্টের সহিত শক্রতাচরণ করিবেন, গবর্ণর-জেনারেল 
সহস! ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই । স্থুতরাঁং উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কোনরূপ 
সংঘর্ধ উপস্থিত ন! হয়, কিংবা মহারাজের গবর্ণমেপ্ট কোনরূপে বিপন্ন না হন, এই উদ্দেশ্যে 
গবর্ণর-জেনারেল এ পর্যস্ত কোন প্রতিকার-উপায় গ্রহণ করেন নাই । 


পুনঃপুনঃ কৈফিয়ৎ চাহিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া াইল না, অথচ লাহোরে সমর- 
সঙ্জার বিপুল আয়োজনের সংবাদ পাওয়া! গেল, তখন অগত্যা সীমান্ত প্রদেশের দৃঢ়তা 
সম্পাদন জন্য গবর্ণর-জেনারেল তদভিমুখে পৈন্য প্রেরণের আবশ্তকতা উপলব্ধি 
করিলেন। 

উত্তেজনার অঙ্গুমান্র সম্ভাবন1 নাই, অথচ শিখ-সৈন্যদল সম্প্রতি বৃটিশ-রাজ্য আক্রমণ 
করিয়াছে। 

ঈ্বটিশ-রাঁজ্যের রক্ষা-বিধাঁন জন্য, বৃটিশ-গবর্ণমেন্টের প্রতাপ অক্ষ রাখিবার জন্য, 
সন্ধি-সর্ত-উচ্ছেদক, জনসাধারণের শাস্তিভঙ্গকারী, দূর্বৃতদিগকে শান্তি দিবার জন্য 
গবর্ণর-জেনারেল এক্ষণে কঠোর উপাঁয় অবলম্বনে বাধ্য হইলেন। 

এতদ্বারা গবর্ণর জেনারেল ঘোষণা করিতেছেন যে, শতদ্র নদীর পূর্ব তীরস্থিত বুটিশ 


১৮৪৫ শ্রীষ্টাবের যুদ্ধ ঘোষণ!। ৬৭ 


অধিকারের সন্নিহিত মহারাজ দলীপ সিংহের অধিকৃত সমূদায় রাজ্য আজি হইতে 
বাজেয়াপ্ত এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল। 

এ সমস্ত প্রদেশের যে সকল জায়গীরদার, জমিদার এবং প্রজাবর্গ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিবে, গবর্ণর জেনারেল তাহাদের সমস্ত শ্বতব 
অক্ষুগ্ন রাখিবেন। 

সর্বসাধারণের | শক্রদিগকে দমনের জন্য এবং দেশে শাস্তি রক্ষার উদ্দেশ্তে, এতম্ারা 
বুটিশ গমর্ণমেন্ট আশ্রিত রাজ্যের সর্দার ও সামস্তবর্গকে অকপটভাবে সাহায্যের জন্য 
আহ্বান করিতেছেন । আশ্রয়দাতার প্রতি আশ্রিত রাজন্যবর্গের যে কত'ব্য পালন 
আবশ্ঠক, তদনুঘায়ী বিশ্বাস ও অঙ্রাগের সহিত সর্দার ও জামস্তগণ যদি এ ক্ষেত্রে 
আপনাঁপন কতব্য পালন করেন, তাহ। হইলে, তন্দারা তাহার! সমূহ লাভবান হুইবেন। 
যাহারা বিপরীতা5রণ করিবে, তাহার! বুটিশ-গবর্ণমেন্টের শত্রু বলিয়া গণ্য হইবে, এবং 
যথাযোগ্য শান্তি পাইবে । 

শতদ্র নদীর পুর্বতীরস্থিত প্রদেশের অধিবাসিবর্গ আপনাপন গ্রামে শাস্তি-হখে 
কালযাপন করিবে,--এতত্বারা তাহাদিগকে তদ্রপ অনুমতি করা হইতেছে; সেরূপ 
ভাবে অবস্থান করিলে» তাহার! বুটিশ-গবর্ণমেপ্টের নিকট উপযুক্তর্ূপ আশ্রয় প্রাপ্ত 
হইবে। সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলেঃ অস্ত্রধারী দলবদ্ধ ব্যক্তিগণ 
শাস্তিভঙ্গকারী বলিয়!, তদনুরূপ শান্তি প্রাপ্ত হইবে । 

বুটিশ-গবর্ণমেণ্টের প্রজাপুঞ্জ এবং শতদ্রনদ্ীর উভয় পার্থে যাহাদদের সম্পত্তি আছে, 
তাহারা যি বুটিশ-গবর্ণমেপ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহাদের 
কোন ক্ষতি হইলে বুটিশ-গবর্ণমেন্ট সে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন) সেই সকল ব্যক্তির 
প্রকৃত ত্বত্ব ও অধিকার যাহাতে সুরক্ষিত হয়, তৎপক্ষে বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট চেষ্টা 
করিবেন। 

অন্য পক্ষে বুটিশ গবর্ণমেপ্টের যে সকল প্রজা, লাহোর-গবর্ণমেপ্টের কার্ধে নিযুক্ত 
আছে, এই ঘোষণা যদি তাহারা অমান্য করে, এবং অবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! বুটিশ- 
গবর্ণমেন্টের আশ্রয়-প্রার্থী না হয়, শতত্র নদীর তীরবর্তা তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি 
বাজেয়া্থ হইবে, এবং তাহারা বুটিশ-গবর্ণমেন্টের শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী বলিয়া প্রাতিপনন 
হুইবে। 


অনপ্তদস্ণ পল্তিশ্শিষ্ট 


লাহোরের সহিত ১৮৪৬ শ্্রীষ্টাব্দের প্রথম সন্ধি । 


১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্ধের ৯ই মার্চ, বুটিশগবর্ণমেপ্ট এবং লাহোর- 
গবর্ণমেণ্টের মধো, লাহোরে এই সন্ধি নিষ্পন হয়। 


১৮০৯ ্রীষ্টাবে লাহোরের শাসনকত? ম্বগঁয় মহারাজ রণজিৎ সিংহের এবং বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপন উদ্দেশ্টে যে সন্ধি হয়, বিগত ডিসেম্বর মাসে শিখ-সৈন্য- 
গণ কর্ডুক বিনা! কারণে বৃটিশ-রাজ্য আক্রান্ত হওয়ায়, সেই সন্ধি-সত: ভঙ্গ হয়; সেই 
হেতু ১৩ই ডিসেদ্বরের ঘোষণ! প্রচার দ্বারা, শতক্র নদীর তীরস্থিত বুটিশ-সীমানাঁর 
সন্নিহিত লাহোর-মহারার্জের অধিকৃত প্রদেশসমূহ বাজেয়াপ্ত এবং বুটিশ সাআাজ্যের 
অস্ততূক্ত হইয়াছে; তদবধি উভয় গবর্ণযেণ্টের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহচলিতে থাকে ; 
এবং সেই ধুদ্ধবিগ্রহের ফলে, বুটিশ-ইসন্য লাহোর অধিকার করিয়াছে। ই হেতু 
কতকগুলি সর্তে এক্ষণে উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পুনরায় সদ্ধি স্থাপন স্থিরীকৃত হওয়ায়, 
অনারেবল ইষ্ট ইগ্িয়া কোম্পানী এবং মহারাজ দলীপ সিংহ বাহাছুর, তাহার পুত্র, 
বংশধর, উত্তরাধিকারী এবং স্থলা ভিষিক্তগণের সহিত, নিম্নলিখিত সতে” এই জঅদ্ধি স্থাপিত 
হইল? ইষ্ট ইত্তিজে (ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থানলমূহে ) সমস্ত কার্ধভার নির্বাহের জন্য 
অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, ব্রিটনেশ্বরী মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার অনারেবল প্রিভিকৌন্সিলের সপ্ত, গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল 
সার হেনরি হাভিঞ্র জি, সি, বি, কর্তৃক নিযুক্ত এবং ক্ষমতাগ্রী্ড ফ্েডারিক কারি, এবং 
ব্রেভেট মেজর হেনরি মণ্টগোমারি লরেন্স সাহেব, ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে সন্ধি- 
সতণনিদ্ধারিত করিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন; এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ 
সিংহের পক্ষে সদ্ধি-সত্ঁ নির্বাহ করিবার সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, ভাই রাম সিং, 
রাজ! লাল সিং সর্দার তেজ সিং সর্দার ছত্র সিং আতারিওয়াল!, সর্দার রঞ্জোর সিং 
মজিধিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকির হুরউদ্দীন নিযুক্ত হইলেন। 

১ ীসত?। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং মহারাজ দলীপ সিংহ এবং তাহার বংশধরগণ, 
উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্তগণের মধ্যে চিরকাল শাস্তি ও বন্ধুত্ব রক্ষিত হইবে। 

২য় সত”। শততদ্র নদীর দক্ষিণ প্রদেশে মহারাজের ষে সকল সম্পত্তি আছে, 
মহারাজ ত্বয়ং তাহার বংশধরগণ, উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিকগণ তৎসংক্রান্ত সমস্ত 
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দাবী দাওয়া বা সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতেছেন ; কখনও তাহার সেই সকল সম্পত্তির 
উপর বা তত্প্রদেশের অধিবাসীর উপর কোন দাবী দাওয়া করিবেন না। 

৩য় সত“ | প্োয়াবের অথব। শতদ্ক এবং বিপাঁশ! নদীর মধ্যবত্তী দেশে, পর্বতে এবং 
সমতল ক্ষেত্রের তাহার সমস্ত দুর্গ, সম্পত্তি এবং স্বত্ব, অনারেবল হঠ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে 
প্রদান করিলেন ; ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী চিরকাল তৎসমূদ্ধায়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে 
পারিবেন । 

গর্থ সত'। তৃতীয় সতে' লিখিত সম্পত্তিসমূহে অধিকার প্রাপ্তি ব্যতীত, যুদ্ধের' 
বায় নির্বাহের জন্য ক্ষতিপুরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট, লাহোর গবর্ণমেণ্টের নিকট 
আরও দেঁড় কোটি টাকা দাবী করিলেন ; এ সমস্ত টাক! লাহোর গবর্ণমেপ্ট এক কালে 
প্রদান করিতে অপারগ ; এবং তৎ্সম্বন্ধে সম্তোষজনক জামীন দিতে পারিলেন না, 
সেই হেতু মহারাজ সিন্ধুনদ এবং বিপাশ! নদীর মধবর্তা পার্বত্য প্রদ্দেশ এবং কাশ্মীর ও 
হাজারা প্রদেশ প্রভৃতির সমস্ত ছুর্গ, সম্পত্তি, স্বত্ব এবং তাহার আয়, অনারেবল ইন্ট 
ইপ্ডিয়! কোম্পাণীকে প্রদান করিলেন ; অর্থাৎ মহারাজের প্রায় এক ক্রোড় টাকা আয়ের 
সম্পত্তিতে অনারেবল ইঠ্ট ইণ্ডির কোম্পানী চিরকালের জন্য আধিপত্য লাভ করিলেন। 

৫ম সর্ভ। সদ্ধিপত্র নিষ্পন্ন হুইবাঁর পূর্বে বা সময়ে, মহারাজ, বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে 
অবশিষ্ট ৫০ লক্ষ টাক! প্রান করিবেন । 

৬ষ্ঠ সর্ত। লাহোর সৈন্যদলের মধ্যে হইতে বিদ্রোহী সেনাদিগের অস্ত্রশস্ত্র কাঁড়িয়া 
লইয়া মহারাজ তাহাদিগকে দল্চ্যুত করিতে প্রতিশ্রুত রহিলেন ; ভূতপূর্ব মহারাজ রণজিৎ. 
সিংহের সময়ে যে প্রকার বিধি-বিধান প্রবর্তিত ছিল, “রেগুলার বা! 'আইন' পদাতিক 
সৈন্দলকে যে প্রকার বেতন ও ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে মহারাজ সেই সকল 
নিয়ম পুনঃপ্রবর্তনায় স্বীকৃত হইলেন। এই সর্তের বিধানমতে. ষে সকল সৈন্যদলকে 
পদচাত করা হইবে, তাহার্দিগের বাকী প্রাপ্য মহারাজ পরিশোধ করিতে বাধ্য রহিলেন । 

৭ম সর্তভ। অতঃপর লাহোর গবর্ণমেপ্টের নির্দিষ্ট টসন্তগলের সংখা নির্ধারিত হইল ; 
_-২৫টী পদাতিক সৈন্য দলের প্রত্যেক দলে ৮ শত বন্দুকধারী সৈম্ত থাকিবে; তঙ্্যতীত- 
১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্ত লাহোর গবর্ণমেপ্ট রাখিতে পারিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেপ্টর, 
সম্মতি ব্যতীত লাহোর গবর্ণমেণ্ট কখনও এই সৈন্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন 
না। যর্দি কখনও কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়, 
তাহা হইলে, তাহার কারণ পরম্পর! বিস্তৃতরূপে বুটিশ গবর্ণমেণ্টেকে জানাইতে হইবে । 
বিশেষ কোন কারণে সৈন্য-সংখ্যা বুদ্ধি করা হইলে, সেই কারণ দূর হইলে, এই 
সতের প্রথমাংশে লিখিত নিয়মান্থসারে, সৈনাসংখ্যা কমাইতে হইবে । 


৭৩ পরিশিষ্ট 


৮ম সর্ত। মহারাজের যে ৩৬টা কামান আছে, তাহার সকলগুলি বুটিশ গবর্ণমেপ্টের 
হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে ? যেহেতু এ সকল কামান ব্রিটিশসৈন্যর বিরুদ্ধে পরিচাঁলিত 
হইয়াছিল, এবং শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া সোব্রাওনের যুদ্ধ ব্রিটিশ- 
সৈন্য তাহা অধিকার করিতে সমর্থ হয়। 

১ম সর্ত। বিপাঁশ! ও শতক্র নদী এবং গার ও পঞ্চনদ নামক শতদ্র নদীর যে 
দুইটা শাখ! মিথেনকোট নাঁমক স্থানে সিদ্ধুনদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সকল 
নদীর উপর বুটিশ গবর্ণমেপ্ট আধিপত্য করিবেন? মিথেনকোট হুইতে বেলুচিস্থানের সীমান! 
প্যস্ত সিদ্ধু নদের উপরেও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। এঁ সকল নদীর 
পারাপারের আয় এবং বাণিজ্য-শুক্ক বুটিশ গবর্ণমেন্ট প্রাপ্ত হইবেন । তবে এ সকল 
নদীতে লাহোর গবর্ণমেপ্টের নিজের কোন বাণিজ্য-পোত বা লোকজন যাতায়াত করিলে, 
তদ্বিযয়ে কোন হস্তক্ষেপ কর! হইবে না । ছুই রাজ্যের মধ্যবর্তী পূর্বোক্ত নদী সমূহের ভিন্ 
ভিন্ন পারঘাট সম্ব্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, এ সকল পারঘাটের তত্বাবধানের সমস্ত 
বায় নির্বাহ করিয়া) উদ্বৃত্ত আয়ের অঙ্ছেক অংশ বুটিশ গবর্ণমেপ্ট, লাহোর গবর্ণমেপ্টকে 
প্রদান করিবেন। শতদ্র নদীর যে অংশ লাহোর এবং ভাওয়ালপুর রাজোর সীমানার 
অন্তত, সেই সকল স্থানের পারঘাট সম্বন্ধে এই সতোর কোন সংশ্রব রহিল না। 

১০ম সত: বৃটিশ সাম্রাজ্যের বা তাহার কোন মিত্ররাজ্যের রক্ষার জন্য, মহারাজের 
রাজ্য মধ্য দিয়া কোন সময়ে বুটিশ গবর্ণমেপ্টের কোন টসন্যল প্রেরণের আবশ্যক হয়ঃ 
সেরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মহারাজকে তাহা যথারীতি জানান হইবে, এবং বৃটিশ- 
'সৈন্যদল লাহোর রাজ্যের মধ্য দিয় যথাস্থানে গমনাঁগমন করিতে পারিবে। সেরূপ অবস্থায় 
'টসন্যদলের গমনাগমনের স্থবিধার জন্য লাহোর-গবর্ণমেণ্টের কর্মচারিগণ নদীতে পারাপারের 
জন্য নেখকার এবং রসদা্দি সংগ্রহের স্থবিধা করিয়া দিবেন, নৌকা এবং রসদাদি সংগ্রহের 
যে ব্যয় পড়িবে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহার সম্পূ্ণকূপ মূল্য প্রদান করিবেন, এবং টসন্যদলের 
গতিবিধি হ্ুত্রে কাহারাও কোন ক্ষতি হইলে বুঁটিশ গবর্ণমেপ্ট সে ক্ষতিপুরণ করিতে বাধ্য 
খাকিবেন। যে প্রদেশ দিয়! টসন্তদল পরিচালিত হইবে, সেই প্রদেশের অধিবাসিবর্গের 
ধর্মীবিশ্বাসের প্রতি কখনও কোনরূপে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

১১শ সর্ত। বুটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ব্যতীত কখনও কোনও বৃটিশ প্রজা, কিংবা 
কোন ছউরোগীয় বা মাঞ্ষিন রাজ্যের লোক, মহারাজের কোন কার্ধে নিযুক্ত হইতে 
পারিবে না। 

১২শ সর্ত। বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট এবং লাহোর গবর্ণমেপ্টের মধ্যে পুনরায় মিত্রতা! স্থাপন 
সম্পর্কে জান্মুর রাজা গোলাপ সিং, লাহোর রাজ্যের যে হিতদাধন করিয়াছেন, তাহারই 


লাহোরের সহিত প্রথম সন্ধি । ৭১ 


পুরস্কার স্বপ্ধপ কতকগুলি রাজ্য প্রদান করিয়! মহারাজ, রাজা গোলাপ সিংহকে শ্বাধীন 
রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন ; স্বর্গায় মহারাজ খড়া সিংহের সময় যে সকল প্রদেশে 
রাজা গোলাপ সিংহের আধিপত্য বিস্তৃত ছিল তৎসমুদ্রায়, এবং যে পার্বত্য প্রদেশ ও 
রাজ্য অতঃপর স্বতন্ত্র চুক্তিপত্রে বৃটিশ গবর্ণমে্ট, রাজ! গোলাপ সিংহকে প্রদান 
করিবেন, তৎসমূদ্ায় মহারাজ স্বাধীন বলিয়া মনে করিলেন । রাজা গোলাপ সিংহের 
সন্ধ্যবহারের পুরস্কার স্বরূপ এঁ সকল প্রদেশে, বুটিশগবর্ণমেন্টও রাজ! গোলাপ সিংহকে 
স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেন ; তাহার সহিত বুটিশ গবর্ণমেপ্টের ম্বতন্ত্র সন্ধিসর্তে সেই 
সকল বিষয় নিদ্ধারিত হইবে । 

১৩শ সত । রাজা গোলাপ সিংহ এবং লাহোর রাজ্যের মধ্যে যদি কখনও কোনও 
বিবাদ উপস্থিত হয়, বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট তাহার মধ্যস্থতা করিবেন ; এবং মহারাজ তাহা! 
মানিতে বাধ্য হইবেন। 

১৪শ সতত। বুটিশ-গবর্ণমেন্টের সম্মতি ব্যতীত লাহোর রাজ্যের সীমা কখনও 


পরিবতিত হইতে পারিবে না। 
১৫শ সর্ত। লাহোর রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে বুটিশ-গব্ণমেপ্ট কোনরূপ 


হস্তক্ষেপ করিবেন না; কিন্তু কখনও কোন গ্রশ্রের মীমাংসা! সম্বন্ধে বুটিশ-গবর্ণমেণ্টের 
মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, লাহোর গবর্ণমেণ্টের শুভকল্পনায়, গবর্ণর জেনারেল তহ্িষন়্ে 
সছপদেশ প্রদান করিয়া! যখধোচিত সাহায্য করিবেন। 

১৬শ সর্ত। উভয় রাজ্যের কোন একটি রাজ্যের প্রজা! যদি অপর রাজ্যে গমন 
করে, তাহা হইলে, তাহার্দিগের প্রাতি আপনার রাজ্যের প্রজার ন্যায় সহ্যবহার করিতে, 


হইবে । 
গবর্ণর জেনারেল, রাইট অনারেবল সার হেনরী হাডিঞজ, জি, সি, বি মহোদয় 


কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের পক্ষীয় ফ্রেডরিক কারি, এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট 
মেজর হেনরী মণ্টগোমরী লরেন্ম, কতৃক ষোলটি সত“যুক্ত এই সন্ষিপত্র অছ্য স্িরীক্ৃত হয় 
মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে, ভাই রাঁম সিং, সর্দার তেজ সিং, সর্দার ছত্র সিং আতরি- 
ওয়ালা, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিথিয়া, দেওয়ান দীননাথ এবং ফকীর হুরউদ্দীন উপস্থিত 
থাকিয়া এই সন্ধিঘর্ত ধার্য করেন। গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল জার হাডিঞ্ 
জি, সি, বি, মহোদয় এবং হিজ হাইনেস মহারাজ দলীপ সিং কতৃক এই সন্ধিপত্র 
মোহরাক্কিত হইয়! অন্য অনুমোদিত হইল! 

১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্খের »ই মার্চ, (১২৬২ হিজরী ১* রবিযুলওয়াল দিবসে ) লাহোরে এই 
সন্ধিপত্র সম্পন্ন, এবং সেই দিনই উহা অনুমোদিত হয়। 





অসষ্টাদস্ণ পলিশ্পিষ্। 


১৮৪৬ খুষ্টাব্ে লাহোরের সহিত যে প্রথম সন্ধি 
হয়, তাহারই কয়েকটি অতিরিক্ত সর্ত। 


১৮৪৬ থ্রীষ্টান্খের ১১ই মার্চ বৃটিশ-গবর্ণমেপ্ট এবং লাহোর 
দরবারের মধ্যে এই চুক্তি-সর্ত' ধার্য হয়। 


৯ই মার্চে লাহোরের যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির ষষ্ঠ সত” অন্থসারে লাহোর-সৈম্তের 
সংস্কার সাধন না হওয়া পর্ধস্ত, মহারাজের শরীর এবং রাজধানী রক্ষার জন্য, লাহোর- 
গবর্ণমেণ্ট, গবর্ণর জেনারেলের নিকট, লাহোরে একদল বৃটিশ সৈন্য স্থাপনের প্রার্থনা 
করেনঃ কয়েকটি নিদিষ্ট তে: গবর্ণর জেনারেল, এই ব্যাপারে স্বীকৃত হন ) পূর্বোক্ত 
সন্ধির তৃতীয় এবং চতুর্থ সত” অনুসারে মহারাজ, বুটিশ গবর্ণমেপ্টকে যে সকল প্রদেশের 
সত্বাধিকার প্রদান করিয়াছেন, তৎসংক্রাস্ত কতকগুলি বিশেষ নিয়ম ধার্য করা আবশ্টক। 
এই সকল কারণে নিয়লিখিত আটটি সতধুক্ত এই চুক্তিপত্র অস্থ পূর্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে 
সম্পন্ন হইল -- 

১ম সরত। লাহোর সন্ধির ষষ্ঠ সত" অনুসারে শিখ সৈন্তের পুনঃ-সংস্কার সাধন না 
হওয়া পর্যন্ত, লাহোর সহরের অধিবাসিগণের এবং শ্বয়ং মহারাজের রক্ষার জন্য, গবর্ণর- 
জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচন! করিবেন, তদনুযায়ী কতকগুলি বুটিশ সৈন্য, বঙমান 
১৮৪৬ খ্রষ্টান্জের শেষ দিন পর্যন্ত, লাহোরে অবস্থিতি করিবে) যে উদ্দেস্টে এ সৈন্তদল 
লাহোরে স্থাপিত হুইবেঃ লাহোর দরবার যি সেই উদ্দেস্ত সাধিত হইয়াছে বলিয়! মনে 
করেন, তাহা! হইলে, বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই, স্থবিধা মত সময়ে, সৈম্তদলকে লাহোর 
হইতে ফিরাইয়া আনা হইবে। কিন্তু বর্তমান বৎসর অতীত হওয়ার পর লাহোরে স্থার 
সৈম্তদল অপেক্ষা করিবে না। 

২য় সর্ত। পূর্বোক্ত সতের উদ্দেশ্ত সাধন কল্পে, লাহোর গবর্ণমেপ্ট স্বীকৃত হইলেন 
যে, উল্লিখিত বুটিশ-সৈন্তদল সম্পূর্ণরূপে লাহোরদুর্গ এবং লাহোর নগরের অধিকার প্রাপ্ত 
হইবে ; এবং লাহোরের সৈম্তদলকে নগর হইতে স্থানস্তরিত করা হুইবে। লাহোর 
গবর্ণমেপ্ট আরও স্বীকৃত হইলেন যে, এ সকল বুটিশ-সন্যের অন্তর্গত “অফিসার' 
কর্মচারিগণের জন্য, তাহাদের আবশ্তক মত সুবিধাজনক বাসস্থান' প্রদত হুইবে। এ 
সকল জৈন্য বুটিশ-গবর্ণমেপ্টের আপন সেন! নিবাস হইতে বৈদেশিক রাজ্যে স্থানাস্তরিত 


১৮৪৫ গ্রীষ্টাবের সন্ধি ৭৩ 


হইয়া, অপরের কার্ধে প্রবৃত্ব হওয়ায়, এ সকল সৈন্য পোঁষণের জন্য বুঁটিশ গবর্ণমেণ্টের 
যে অতিরিক ব্যয় হইবে, লাহোর গবর্ণমেপ্ট সে ব্যয়ভার বহন করিবেন। 

ওমর সত। যথাপিখিত সর্ত অন্থসারে শিখ সৈন্যদলের সংস্কার সাধনকল্পে লাহোর 
গবর্ণমেপ্ট অবিলম্গে একাস্ত মনে চেষ্টা করিবেন। সৈন্য সংস্কার এবং সৈন্যদিগের অবস্থান 
সম্বন্ধে, লাহোর-গবর্ণমেণ্ট কতদূর অগ্রসর হুন, লাহোরে যে সকল বুটিশ-কর্মচারী 
থাকিবেন, তাহাদিগকে তৎসমুদ্দায় বিবরণ জ্ঞাপন করা হইবে। 

গর্ধ সত। পূর্বোক্ত সর্তের কোন বিধান যদি লাহোর গব্ণমেপ্ট পালন করিতে 
অপারগ হন, তাহ! হইলে, প্রথম সতে' লিখিত নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হুইবার পূর্বেই, 
যে কোন সময়ে, বুটিশ-গবর্ণমেপ্ট লাহোর হইতে টৈন্যদল উঠাইয়া লইতে পারিবেন। 

৫ম সর্ত। ৯ই মার্চের সন্ধি-পন্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ সতক্রমে, মহারাজের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত বুটিশ-গবর্ণমেপ্টের রাজ্যের মধ্যে যে সকল জায়গীরদার, দ্বগায় মহারাজ 
রণজিৎ সিং, খড়া৷ সিং এবং শের সিংহের পরিবারের অন্তভূক্ত, তাহাদের ন্যাসা শ্বত্ব 
বুটিশ-গবর্ণমেন্ট সর্বদ| অসম্মানে শ্বীকার করিবেন; সেই সকল জায়গীরদার তাহাদের 
জীবন কাল পর্যস্ত সকল সত্বে শ্বত্ববান্‌ থাকিবেন, এবং বুটিশ-গবর্ণমেপ্ট তাহাদের সেই 
ন্যায্য স্বত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবেন । 

৩ষ্ঠ সর্ত। লাহোর সন্ধির তৃতীয় ও চতুর্থ সত“ অনুসারে বুটিশ-গবর্ণমেপ্ট যে 
সকণ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল রাজ্যের করদার এবং ম্যানেজারদিগের 
নিকট লাহোর গবর্ণমেণ্টের যে বাঁকী খাজনা পাওনা আছে, বত'মান বর্ষের (অর্থাৎ ১৯০২ 
বিক্রমজিৎ সম্বতের ) “খারিফ' শশ্ত উৎপত্তির সময় পর্যস্ত, সেই রাজস্ব আদায় পক্ষে 
স্থানীয় বুটিশ কর্মচারিগণ লাহোর-গবর্ণমেন্টকে যথাসাধ্য সহায়তা করিবেন। 

৭ম সর্ত। পূর্বোক্ত সঙে'র লিখিত প্রদেশের ছুর্গসমৃহ হইতে কামান ব্যতীত আর 
সর্বপ্রকার ধনসম্পত্তি লাহোর গবর্ণমেপ্ট স্বেচ্ছাক্রমে স্থানাস্তবিত করিতে পারিবেন। সেই 
সকল সম্পত্তির কোন অংশ বুটীশ গবর্ণমেপ্ট যদি দখলে রাখিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন, 
তাহা হইলে, তাহার উচিত মূল্য লাহোর গবর্ণমে্ট প্রাপ্ত হইবেন? যে সকল সম্পতি 
লাহোর গবরণমেন্ট স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছুক নহেন, অথচ বৃটিশ কর্মচারিগণেরও তাহা 
দখল করার আবন্তক নাই, তদ্রুপ সম্পত্তির স্থব্যবস্থার জন্য, বৃটিশ কর্মচারিগণ লাহোর 
গবর্ণমেন্টকে যথাসাধ্য সহায়ত! করিবেন। 

৮ম সভ। ১৮৪৬ গ্রীষ্টাকের ৯ই মার্চ লাহোর সন্ধির চতুর্থ সত” অনুসারে উভয় 
রাজোর সীম! নির্দেশ জন্য, উভয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অবিলম্বে কমিশনার নিযুক্ত হইবে । 


ভনন্বিৎস্প পল্িশিশষ্উ 


রাজ! গোলাপ দিংহের সম্বিত ১৮৪৫ শ্রীষ্টাব্দের সন্ধি । 
১৮৪৬ গ্রীষ্টবের ১৬ই মার্চ অমৃতদরে মহারাজ গোলাপ সিং 
এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই 
সন্ধি নিষ্পন্ন হয়। 


এক পক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট এবং অন্য পক্ষে জাম্মুর মহারাজ গোলাপ সিংহ,--উভয়ের 
মধ্যে এই সন্ধি ধার্য হয়। ইষ্ট ইণ্ডিজে ভোরতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন স্থান সমূহে ) সমস্ত 
কার্যভার নির্বাহের জন্য অনারেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কতৃক সম্পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত, 
ব্রিটেনেশ্বরী মহাঁরাণী ভিকুটোরিয়ার অনারেবল প্রিভি কৌন্সিলের সদস্ত, গবর্ণর জেনারেল 
রাইট, অনারেবল সার হেনরি হাভিঞ্, জি, সি, বি কর্তৃক নিযুক্ত এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত, 
ফ্রেডারিক কারি এস্কোয়ারঃ এবং ব্রেভেট মেজর হেন্রী মণ্টগোমরি লরেন্স সাহেব, 
আনরেবল ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে এবং মহারাজ গোলাপ সিং স্বয়ং উপস্থিত 
থাকিয়া এই সন্ধি নিষ্পন্ন করিলেন £__ 

১ম সর্ত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ লাহোরে যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধির চতুর্থ সত" 
অনুসারে ব্রিটিশ-গবর্ণমেপ্ট যে রাজ্য প্রাপ্ত হনঃ সেই রাজ্যের কিয়দংশ মহারাজ গোলাপ 
সিংহ, এবং তীহার পুত্রসম্তানগণ পুরুষা ুক্রমে ন্বাধীনভাবে ভোগদখল করিতে পারিবেন ? 
শতদ্র নদীর পুর্ব তীরে অবস্থিত এবং ইরাবতী নদীর পশ্চিম তীরস্থিত, সমস্ত পার্বত্য প্রদেশ 
ও তাহার অন্তর্গত আশ্রিত ও অধীনস্থ লাহুল ব্যতীত সমস্ত দেশ এবং চান্বা মহারাজের 
অধিকারভুক্ত হইল। 

২য় সতত। পূর্বোক্ত সর্তান্থসারে মহারাজ গোলাপ পিং যে সকল প্রদেশে অধিকার 
লাভ করিবেনঃ তৎসমূদয়ের পূর্ব সীমা নির্ধারণের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট এবং মহারাজ 
গোলাপ সিংহ কতৃক কমিশনার নিযুক্ত হইবেন; জরীপ কার্ধ সম্পন্ন হওয়ার পর স্বতন্ত্র 
পত্রে তঘ্িষয় বিশেষরূপে উল্লিখিত হইবে । 

ওয় সর্+। পূর্বোক্ত সর্ত অন্থসারে মহারাজ গোলাপ দিং এবং তাহার উত্তরাধিকারি- 
গণন্ু যে সম্পত্তি গ্রদান কর! হইতেছে, তাহার দরুণ মহারাজ গোলাপ সিং বুটিশ-গবর্ণমেপ্ট 
কে ৭৫ পচাত্তর লক্ষ “নানকসাহী' টাক! দিতে স্বীকৃত হইলেন; এই সন্ধি অন্থমোদিত 
হইবার সময়ই তিনি ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন, এবং বত'মান ১৮৪৬ খ্রীষ্টান্ধের ১লা 
অক্টোবর অবশিষ্ট ২৫ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য রহিলেন। 


লাহোরের মহিত দ্বিতীয় সন্ধি ৭৫. 


গবর্ণর জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরী হাডিগ্র জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক: 
ক্ষমতা-প্রাপ্ত, বুটিশ গবর্ণমেপ্টের পক্ষীয় ফ্রেভারিক কারি এস্কোয়ার, এবং ব্রেভেট মেজর 
হেনরি মণ্টগোমরি লরেন্ম বক দশটা সত্যুক্ত এই সন্ধিপত্র ম্বয়ং মহারাজ গোলাপ 
সিংহের সহিত অগ্ঠ নিষ্পন্ন হইল । গবর্ণর-জেনারেল রাইট অনারেবল সার হেনরি হাঁডিঞজ 
জি, সি, বি, মহোদয় কর্তৃক উক্ত সন্ধিপত্র অগ্যই মোহরাক্কিত এবং অনুমোদিত হুইল । 

১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ ১২৪৬ হিজরী, ১৭ রবিয়লওয়াল দিবসে এই সন্ধি পত্র 


অমৃতসরে সম্পন্ন হইল। 


বিহস্ণ পল্সিশ্পিষ্ট 
লাহোরের সহিত ১৮৪৬ খংষ্টাব্ধের দ্বিতীয় সন্ধি । 


ফরেন ডিপার্টমেপ্ট, বিপাশার নদীর পৃর্ব- 
তীরস্থিত ভাইরোয়াল ঘাট ক্যাম্প, 
২২শে ডিসম্বের, ১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দ । 

যখন মহারাজ গোঁলাপ সিং কাশ্মীর প্রদেশ অধিক্কার করিতে যাঁন ; তখন কাশ্মীরের 
ভূতপূর্ব শাসনকর্তা শেখ ইমাম উদ্দীন লাহোর-গবর্ণ.মণ্টের পক্ষ হইতে অস্শন্ম সৈন্যবল 
সাহায্যে তাহাকে বাঁধা দিয়াছিলেন ; ১৮৪৬ খরীষ্টাব্ষের ৯ই মার্চ লাহোর-গবর্ণমেন্টের সহিত 
যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি-সর্ত অনুপারে বিদ্রোহী প্রঙ্গা্দিনকে দমন করিয়া, বুটিশ গবর্ণ- 
মেন্টের প্রতিনিধির হস্তে এ প্রদেশের ভার প্রদানের জন্য লাহোর-গবর্ণধেপ্টকে আদেশ 
করা হইয়াছিল। ্‌ 

সেই কার্ষের জন্য মহারাজ গোলাপ সিংহের এবং লাহোর ষ্টেটের যুক্ত টসন্তদলকে 
সাহায্য করিবার উদদেখ্ঠ, একদল বৃটিশ-সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল; আবস্ট্কমতে এ সৈম্যদল 
সাহাযোর জন্য প্রস্তুত ছিল। 

লাহোর দরবারের আদেশ অন্ুদারে শেখ ইমান উদ্দীন মহারাজ গোলাপ সিংহকে 
বাধ প্রদান করিয়াছেন, এই কথ! তিনি বৃটিশ গবর্ণমেপ্টকে জানাইয়াছিলেন। তিনি আরও ' 
জানাইয়াছিলেন যে, উজীর রাজ! লাল সিংহের লিখিত উপদেশ অন্থসারেই এই বিদ্রোহর 
উত্তেজন! হইয়াছে। 

শেখ ইমাম উদ্দীন, বৃটিশ এজেন্টের নিকট আত্মদমর্পণ করেন; তাহার সহিত সর্ত হয় 
যে, তিনি যদি প্রামাণ করিতে পারেন যে লাহোর দরবারের মন্ত্রীর উত্তজনায় মহারাজ 
গোলাপ সিংহের রাজ্যা ধিকারে বাধা প্রধান কর! হইয়াছে, তাহ! হইলে, তাঁহার শরীর ব। 
সম্পত্তির প্রতি লাহোর দরবার কোন শান্তি বিধান করিবেন না, বৃটিশ এজেন্ট তথিষয়ে. 


ণ৬ পরিশিষ্ট 


প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন। যাহাতে এ বিষয়ের পুঙ্থান্থপুঙ্খ নিরপেক্ষ অনুসন্ধান হয়, বুটিশ 
এজেপ্ট তঘিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে অঙ্গীকার করাইয়া! লইয়াছিলেন। 

'শেখ ইমাম উদ্দীন যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, প্রকাশ্ততাবে তাহার অহুসন্ধান 
হইয়।ছিল। অনুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হয়,- মহারাজ গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রদেশ 
অধিকার করিতে যাঁইলে, শেখ ইমাম উদ্দীন তাহাকে যে বাধা দিয়াছিলেন, রাজা লাল 
সিংহের গুপ্ত উত্তেজনাই তাহার মূলী ভূত । 

অতঃপর অবিলম্বে উজীর রাজা লাল সিংহকে পদচ্যুত করিয়। বৃটিশ প্রদেশে নির্বাসিত 
করিবার জন্য, গবর্ণর জেনারেল লাহোঁর-ষ্েটের সামস্তবর্গের প্রতি আদেশ প্রচার 
করিয়াছিলেন। 

উন্গীর লাল সিং গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করিয়! সন্ধির সত: ভঙ্গ. করিয়াছেন, তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজা লাল সিং পদচ্যুত হইলে, গবর্ণর জেনারেল তাহাতে স্বীকৃত ছিলেন। 
উজ্ীর লাল সিংহের কার্ধে দরবারের অন্যান্য সদন্তদিগের যে যোগাযোগ ছিল না, 
তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া! যায় নাই ঃ কাশ্মীরের বিদ্রোহদমন কল্পে এবং সন্ধিসর্ত 
পরিপালনের বাধা দূর করিতে, শিখ-সৈন্যদলের এবং সর্দারগণের ব্যবহারে প্রতিগর 
হইয়াছে ষে, উজীর লাল সিংহের অপকর্মের সহিত সমস্ত শিখ-জাতি লিপ্ত নহে। 

মস্ত্রিগণ এবং সামস্তগণ একবাক্যে উজীর লাল সিংহের পদচ্যুতি বিষয়ে সম্মত 
হুইয়াছিলেন এবং অবিলম্বে তাহ! কার্ধে পরিণত করিয়াছিলেন । 

লাহোরের শাসন সংক্রান্ত বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে দরবারের অবশিষ্ট সদশ্তগণ সমস্ত সর্দার 
এবং সামস্তগণের সহিত একমত হুইয়া, কয়েক দিনের পরামর্শর পর স্থির করিয়াছেন যে, 
মহারাজ লীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকালে তাহার রক্ষার জন্ত এবং রাজ্যের সুশাসন 
কলে বৃটিশ-গবর্ণমেপ্টের সাহায্য এবং মধ্যস্থতা! প্রার্থনীয়। 

দরবারের এবং সামস্তগণের সেই প্রার্থন! অন্গপারে বর্তমান বর্ষের ৯ই মার্চ তারিখে 
লাহোরে বুটিশ গবরমেন্টের সহিত লাহোর গবরমেপ্টর যে সন্ধি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার 
কিছু সাময়িক পরিবর্তন আবশ্ুক হইপ়াছে । 

সেই পরিবর্তনের নিয়ম এবং সর্ত নিয়লিখিত চুক্তিপত্রে লিখিত হুইল | 

১৮৪১ গ্রীষ্টাব্বের১৬ই ডিসেম্বর বুঁটিশ গবর্ণমেন্ট এবং 
লাহোর-দরবারের মধ্যে এই চুক্তিপ্রের 

সর্তসমূহ ধার্ধ হয়। 

লাহোর দরবার এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্তগণ ও সর্দারগণ স্পষ্ট ভাষায় বৃটিশ 
গবর্ষেন্টকে জানাইয়াছেন যে, মহারাজ দলীপ সিংহের আগ্রাপ্ত ব্যবহারকালে, লাহোর 
রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের হ্ব্যবস্থার জন্য, তাহারা গবর্ণর জেনারেলের সহায়তা ও 


লাহোরের সহিত দ্বিতীয় সন্ধি। ণণ 


স্থপরামর্শের প্রার্থী। তাহাদের মতে লাহোর-গবর্ণমেশ্টের রক্ষাঁকল্ে বুটিশ গবর্ণমেপ্টর সাহায্য 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে । তাহাদের সেই প্রার্থনা অনুসারে, কতকগুলি জর্তের অধীনে, 
গবর্ণর জেনারেল নিশ্নলিখিত চূক্তিপত্রে, বিগত ১১ই মার্চ তারিখে লাহোরে যে চুক্তিপত্র 
ধার্ধ হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিতেছেন! গবর্ণর জেনারেল রাইট 
অনারেবল ভাইকাউপ্ট হতিঞ্জ, জি, সি, বি, বর্তক সম্পূর্ণরপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত, গবর্ণর- 
জেনারেলের উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের এজেপ্ট, লেফ-টনাণ্টকর্ণেল হেনরি মণ্টগোমরি 
লরেন্দ,সি, বি, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী, ফ্রেভারিক কারি এক্কোয়ার, এতদুভয়ে 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টর পক্ষে এই সন্ধিসর্ত স্থিরীকরণে নিযুক্ত হইয়াছেন। সর্দার তেজ সিং, 
সর্দার শের লিং দেওয়ান দীননাঁথ, ফকীর হুরউদ্দীন, রায় কিষণ চাদ, সর্দার রঞ্জোর 
সিং মজিধিয়া উত্তর সিং কালীওয়ালা, ভাই নিধান সিং) সর্দার খ! সিং মজিথিয়া, 
সর্দার শমসের সিং, সর্দার লাল সিং, মোরারিয়া, সর্দার খের সিং সিষ্ধানওয়াল!, সর্দার 
অজুন সিং রাঙ্বাঙ্গ্িয়া, লাহোরে সমবেত সমস্ত» সর্দারগণের সম্মতিক্রমে একমত হইয়া 
মহারাজ দলীপ সিংহের পক্ষে এই সন্ধিসর্তে সামস্ত ও সর্দারদিগের সম্মতিক্রমে একমত 
হুইয় 1 হিজ হাইনেস মহারাজ দিলীপ সিংহের পক্ষে সদ্ধিসর্তে সম্মতি জাঁপন করিলেন। 

১ম সর্তভ। ১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্ের ৯ই মার্চ বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং লাহোর ষ্টেটেৰ মধ্যে যে 
সন্ধি ধার্য হয়, সেই সন্ধির অন্তর্গত পঞ্চদশ ধারা ব্যতীত অপরাপর ধারা বিষয়ে উভয় 
গবর্ণমেপ্ট সমভাবে বাধ্য থাকিবেন ; উক্ত পঞ্চদশ ধার! সম্বন্ধে আপাততঃ কিছুদিনের জন্ত 
কিঞ্চিৎ পরিবতন সাধিত হইল। 

২য় সর্ত। উপযুক্তরূপে সহকারিগণের সাত একজন বুটিশ কর্মচারী গবর্ণর জেনারেল 
কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া! লাহোরে অবস্থিতি করিবেন ॥ রাজ্যের সমস্ত বিভাগের কাধাবলীর 
উপর তাহার আধিপত্য থাকিবে ; তাঁহার আদেশমত সমস্ত সৈন) পরিচালিত হইবে । 

ওয় সত“ | জনসাধাণের প্রকৃতি এবং মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, জাতীয় 
আচার ববহার, শিক্ষা-পন্ধতি ও ধর্মকর্ম রক্ষা! করিয়া! এবং সকল সম্প্রদায়ের ন্যাষ্য স্বত্বের 
প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়! শাঁসন কার্য পরিচালিত হুইবে। 

৪র্থ সর্ত। শাসনের প্রণালী এবং বিভাগ সম্বন্ধে কোন পরিবত'ন সাধত হইবে না। 
তবে লাহোর গবর্ণমেন্টের ন্যাধ্য স্বত্ব রক্ষার জন্য, এবং পুর্ববর্তা সর্তের উদ্বেস্টসমূহ পালন 
জন্য, শাসন প্রণালীর কোন পরিবততন আবৰশ্তক হইলে তাহা করা হইবে! আপাততঃ 
দেশীয় কর্মচারীদিগের ঘারাই রাজকীয় সদস্ত-সভার তত্বাবধানে সকল কার্য সম্পন্ন হইবে; 
প্রধান প্রধান সামস্ত এবং সর্দারগণকে লইয়! বৃটিশ রেসিডেপ্টের পরিচালনে এবং 
শাসনাধীনে সান্ত-সভ! গঠিত হইবে । 

৫ম সর্ত। অপাততঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়! রাজকীয় সদন্ত সভা (0০9০11 
০1 7২০৪০০০/) গঠিত হইবে /--বথা» সর্দার তেজ সিংহ, সর্দার শের সিং আঁতি- 


ণ৮ পরিশিষ্ট - 


ওয়ালা, দেওয়ান দীননাঁথ, ফকীর জর উদ্দীন, সর্দার রঞ্জোর সিং মজিিয়া, ভাই নিধান 
সিং, সর্দার উত্তর সিং কালীওয়ালা» সর্দার শমসের সিং সিদ্ধানওয়ালা | গবর্ণরের আদেশ 
এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ।ব্রিটিশ রেসিডেপ্টের সম্মতি ব্যতীত সস্তগণের কোনই পরিবত'ন হইতে 
পারিবে না। 

৬ষ্ঠ সর্ত। রাজকীয়! সাস্ত-সভার দ্বারা দেশের শাঁসনকার্য নির্বাহিত হইবে ? কিন্ত 
বৃটিশ রেসিভেপ্টের অভিপ্রায় মত তাহাদিগকে কার্য করিতে হইবে । অকল বিভাগের 
সকল কার্ধেই বৃটিশ রেসিভেপ্টের সম্পূর্ণ ঞ্ষমতা ও আধিপত্য বিদ্যমান থাকিবে । 

৭ম সর্ত। দেশের শাস্তি রক্ষার জন্য এবং মহারাজের শরীর রক্ষা কল্পে গবর্ণর 
জেনারেল যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, তাদম্ুরূপ বুটিশ সৈন্য লাহোরে অবস্থিতি 
করিবে, সৈন্যদলের সংখ্যা, অবস্থান এবং শক্তি-সামণ্্য সম্বন্ধে, গবর্ণর জেনারেলই 
স্থির করিবেন । 

৮ম সর্ত। দেশের শাস্তি রক্ষার জন্য এবং রাজধানী নিরাপদ বিধান কল্পে» গবর্ণর জেনা- 
রেল ইচ্ছাঞ্জুসারে লাহোর রাজ্যের অন্তর্গত যে কোন দুর্গ বা সেনা-নিবাস বুটিশ সৈন্য 
হার! অধিকার করিয়া লইতে পারিবেন । 

৯ম সর্ত। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য বৃটিশ গব্গমেপ্টের যে ব্যয় হইবে, তাহা 
নির্বাহকল্পে, লাহোর-ট্েট প্রতি বৎসর বুটিশ গব্ণমেপ্টকে পূর্ণ ওজনের ২২লক্ষ চুতন 
«নানকসাহী' টাকা প্রদান করিবেন। ছুই কিস্তিতে, অর্থাৎ ১৩ লক্ষ ২* হাজার টাকা 
প্রতিবৎসর মে ও জুন মাসের মধ্যে, এবং লক্ষ ৮* হাজার টাকা! নবেম্বর ও ডিসেম্বর 
মাসে প্রত্যেক বৎসর দিতে হইবে । 

১০ অর্ত। মহারাজ দলীপ সিংহের জননী, হার হাই.নস মহারাণীর নিজের এবং 
তাহার অধীনস্থগণের ভরণ-পোষণের জন্য, প্রতিবৎসর তাহাকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
টাকা দিতে হইবে ; সেই টাকা মহারাজ যথেচ্ছাক্রমে ব্যয় করিতে পারিবেন । 

১১শ সর্ত। এই সন্ধির সর্ত সমূহ মহারাজ দলীপ সিংহের অপ্রাপ্ত ব্যবহারকাল 
পর্যস্ত অক্ষুণ্ন থাকিবে । মহারাজের ষোল বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে, ১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর হইতে, এ সকল সর্ত রহিত হইবে । মহারা জের গবর্ণমেপ্টের রক্ষার জন্য বুটিশ 
গবর্ণমেপ্টের সহায়তার যখন আর আবশ্তক হইবে না, গবর্ণর জেনারেল এবং লাহোর 
দরবান্ঠঘখন তাহা! বুঝিতে পারিবেন. সেই সময় গবর্ণর জেনারেল ইচ্ছা! করিলে, 
মহারাজের সাবালক অবস্থ! প্রাণ্থির পূর্বেই, এই সন্ধির ব্যবস্থ। রহিত করিতে পারিবেন । 

১৮৪৬ ত্রীষ্টাবের ১৬ই ডিসেম্বর উল্লিখিত কর্মচারিগণ এবং সর্দার ও সামস্তগণ উপস্থিত 
থাকিয়! এগারটা সর্তযুক্ত এই সন্বিপর লাহোর সহরে নিপ্পনন করিলেন । 


এক্চন্লিহস্ণ পপল্িশ্পিঞ্জ 


১৮৪৪খুষ্টান্দের গণনা অনুসারে পঞ্জাবের 
রাজন্থ পরিমাণ। 
করদ রাজ্য । ঢাকা টাঁকা 
বিলাসপুর, রাজস্ব ১০,০০০ লেহন। সিংহের 
শাসনাধীন -- ৭০১,০০০ 

স্কেত ঞঁ ১৫,৩০০ এ তি ৭0০,০০০ 
চাস্বা, অজ্ঞাত, গোলাপ সিংহের 

শাসনাধীনে -_- ২১০০,০০০ 
রাজওরি এ এ -- ১০০,০০০ 
লুদাক, রাজস্ব ৪২৯০*০*, এ সপ ১,০০১০০০ 
ইসকার্দো, এ ৭০০০ এ -- ২৫১০০০ 

110৫১৬৫১০০০ 


-এই সকল রাজ্যের মধ্যে 
বিলাসপুর ব্যতীত অন্ত সকলগুলি, 
তত্রত্য শাসকত্‌গণের ইজারা ত্বরূপ বল! 
যাইতে পারে; করদ রাজ্য বলিয়া মনে 
না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না । জন- 
সাধারণের প্রতিনিধিগণ তন্রত্য শাঁসন 
নির্বাহ করিয়া থাকেন ; সাধারণতঃ সেই 
সকল রাজ্যের এর্ধশ্ব-সম্পদ+ প্রতিনিধি 
পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে 
ব্যয়িত হইয়। থাকে । আর্থিক ব্যয়-বাহুল্য 
উল্লেখের পরিবর্তে, সেই সেই রাজ্যের 
রাজস্ব যতদুর সম্ভব সঠিক ভাবে এস্কলে 
সঙ্গিবিষ্ট হইল। 


৮০ পরিশিষ্ট 


রাজত্ব 
( “ফার্ম' বা ইজারা । ) 
জের -- -_ 


মাগী ।-__মাণ্ডীর রাজা ইহার ইজারাদার 
তাহার আয় চারি লক্ষ টাক। ; কিন্ত 
তিনি কেবল এক লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিতে সমর্থ। - 
কুলু। --তত্রত্য স্থানের রাজ-পরিবার বিত- 
ভোগী। - -- 
জাসোয়ান।- রাজ-পরিবারের একটি জায়- 
গীর ভূমি ছিল। - 
কাহড়া-_- এ; ইজারা সত্বের 
অস্ততূ/ক্ত নহে। সপ 
কোটলের ।-_রাজ-পরিবারের একটি জায়- 


শিবা ।--তত্রত্য রাজ-পরিবারকে সমস্ত 
সম্পত্তির জায়গীরদার বলা যাইতে 
পারে? তাহার! অশ্ব ও সৈন্য সাহায্য 
প্রদান করিত । ০ 

নূরপুর ।- অত্রত্য রাজ-পরিবারের জায়- 
গীর ছিল। -- 

হরিপুর ।-- এ 

দাতারপুর ।-- এ - -- 

কোটালা |__ এ 


টিপ্ননী ।__ উপরোক্ত রাজ্যগুলিঃ লেহন! 
সিং মজিথিয়া শাসন করিতেন। 


টাক! টাক! 


সি ৫১৬৫১০০০ 


৪১,০০৯০০০ 


১১২০১০০০ 


১১২৫১০০০ 


৬,০০১০০০ 


২৫১০০০ 


২০,০০০ 


৩১০০১০০০ 

১১০০১০০০ 
৫০১০০০ 
২০,০০০ 


১৭,৬০১০০০ ৫৬৫০৩ ০৬ 


পঞ্জাবের রাজন্ব হিসাব ৮১ 


টাকা টাকা 
জের জি শি ১৭১৬০১০০৩ ৫১৬৫১৩৩৩ 
বিশৌলি।._-সমস্ত পরিবারের সমস্বত্ব। 
রাজ! হরি সিং ইহার অধিশ্বামী -_ ৭৫১০০৯ 
কাশ্শীর ।--শেখ গোলাম মহিউদ্দীনের 
শাসনাধীন । 
চুক্তি -- ২১১০০১০০০ 
সৈম্তা -- ৫১০০১-০০ 
গচ্ছিত -_ ৪,০০১০ ০৩ 


মজঃফরাবাদ, ( (কাশ্মীরের অধীন বা অন্তর্গত) ৩০,০০১০০৯ 
মজঃফরাবাদের শাসনকর্তা, 
একজন জায়গীরদাঁর ছিলেন । -- ১,০০১৩৩৩ 
রাজ! গোলাপ সিংহের 
অধীন। গান্ধার এবং 
কচ হাজার তারনৌলির সর্দারগণের 
এবং কতকগুলি জায়গীর ১,৫০১০৬০ 
পাখলি আছে কিন্তু তাহার! 
ধামতৌর একরূপ ম্বাধীন ভাবে 
লুষ্ঠনারদি কার্ধে ব্যাপৃত 
থাকে। 
রাঁওলপি্ী--দেওয়ান হাকিম রায়ের 
অধীন । চি ১,০০১০৪০ 
দেওয়ান মূলরাজের 
হাসান আব- অর্ধীন। কিছু দিন 
দল) খাতির পূর্বে কাচ হাজারা ১,৯০১০০৯ 
এবং ঘেপি। তাহার অধীন ছিল। 
পেশেয়ার ।--সর্দার তেজ সিং এই 


স্বানের শাসনকর্তা বারুক'জায়ী- 
দিগের কতকগুলি জায়গীর 


আছে টিটি ১০১৩৬১৪৩৩ 


৬২১৮৫১৬৯৩০৬ €১৬৫১০৩৩ 


পরিশিষ্ট 
টাকা টাঁকা 


৬২১৫৮১৩৩৩ ৫১২১৫১৩ ৩৩ 


৮ 


জের টি 
টাঙ্ক বার, ।--দেওয়ান দৌলত রায়ের 
অধীন । অন্ত্রত্য সমস্ত সর্দার 
পলায়ন করেন ; অধুনা লেই সমস্ত 
সর্দারের এক জন ভ্রাতা জায়- 
গীরদাঁর সস 
ডেরা-ইম্মাইল খা ।-__দেওয়ান দৌলত 
রায়ের অধিকারভূক্ত $ তত্রত্য সর্দার 
একজন জায়গীরদ্দার --:৪১৫০১০০ ০ 
মূলতান, ডের! গাজী দেওয়ান সাওয়াঁন 
খা, মানথের! | ম্ল 
চুক্তি কী ৩৩১৪ ০১৩ ৪৬ 
সৈন্তা -: ৭০০১০ * 
গচ্ছিত ইত্যাদি ২৯০০১ ৪৫১৯৯-০০৯ 


রামনগর, প্রভাতি ।- দেওয়ান সাওয়াঁন 

মন্ল -_- 
মিট্রা তাওয়ানা।_ মুত ধীয়ান সিংহ-- 
বেরে খুসাব।- রাজা গোলাপ সিং -_ 
পিও দাদল খা।_ এ 25 
গুজরাট 1-_ এ ০ ৩১০০১৩৩৩ 
উজজিরাবাদ প্রভৃতি 1 মৃত স্থচেৎ সিং ৯১৯০১০০০ 
শিয়ালকোট ।- রাজা! গোলাপ সিং "৮ ৫০১০৩ ৩ 
জলম্ধর দোয়ার ।--শেখ ইম্টমউদ্দীন-- ২২১৯৯১০০০ 
শেখপুরা প্রভৃতি ।--শেখ ইমামউদ্দীনা ২,৫০১০০০ 
শতক পুর্বব্তা ইজার! ভূমি সমূহ ।- ৬১৫০১০* 
পঞ্জাবের অন্তর্গত বিবিধ ইজার! ভূমি 


মস শর 997০০৬ ০১৫টি ৫০)০ 5৩ 


২১৫০১০৩৩ 


৩১৩৩১০০৩ 
১১৩৪)০৩৩৩ 
১১৩ ৩১৩ গু 


১৪৯১৮৫০৩৬৩৩ 


পঞ্জাবের রাঁজন্ব হিসাব । 
দেবোত্তর ভূমি | টাকা 
জের সি টি ১১৭৯১৮৫১০৩০ ৬ 
“সোধি সম্প্রদায়ের অধীনস্থ দেবোত্তর -- ৫,০০১০০৩ 
“বেদী” সম্প্রদায়ের অধীনস্থ দেবোত্বর -- ৪,৫৯১৯০৪ 


“আকালি', 'ফকীর* “ব্রাহ্মণ” এবং 
অম্তসরের সংলগ্ন স্থান সমূহ 
ইত্যাদি পর 
জান্মুরাজগণের পার্বত্য 
জায়গীর সমূহ । 
জেন্রোতা প্রভৃতি ।স্৮হীরা সিং; অন্রত্য 
শাসনকর্তার এককু জায়গীর আছে-_- 
পাদের, এবং চাগ্বার 
অন্তর্গত অন্যান্ত 
জেলা সমৃহ। 
বাদারোয়া ।- গোলাপ সিং (চাম্বারাজের 
পিতৃব্যের সহিত জায়গীর ভোগ 
করেন। ) 
মানকোট |--মুত স্থচেৎ সিং; পরিবারস্থ 
ব্যক্তিগণের জায়গীর আছে । -- 
ভাছ।_: এ এ এ -» 
বান্জালতা।- এ এ এ -₹ 
চানিনী ( রামনগর )।-স-গোলাঁপ সিং 
জান্মু গোলাপ সিং $ পরিবারবর্গের 
এবং প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই 
রিয়াসি রাজ)ত্যাগী। 


গোলাপ সিং -- 


১১১০৩০৩১৪৩৩ 
০ 


১৯২৫১৩৩৩ 


১১৩ ৩০০৩ 


€০১০৩৬ 


৫৩১৩০৩ 
৫৩১৩০৩ 
১২৫১৩৪৪ 


৯)৩৬9৩ 6৬ 


টাকা! 


১১৮৫৪৫০১৩৩৩ 


৪৪৪ ৪9 ও 


২১৯৫১৫৯১০০০ 


৮২৩ 


৮৪ পরিশিষ্ট 


জের স্ 
চান্বা।-- মৃত হ্থচেৎ সিং ঃ পরিবারবর্গ 
হয় মৃত ; না হয়, পলায়ন করি- 
কাছে। টি 
কিছ্টোয়ার।-_ গোলাপ সিং; পরিবারবর্গ 
রাজ্যত্যাগী। তি 


উখঙ্ছর ; কেরী 

সিংহের পরিবার- গোলাপ সিং; 
বর্গের অধিকার- পরিবারবর্গের 
ভুক্ত চাকানা জায়গীর আছে। 
ইহার অস্ততৃক্ত। 


ভীম্বারঃ--মৃত ধীয়ান সিং; পরিবারস্থ 
কয়েক জনের জায়গীর আছে; 
অন্যান্ত সকলে দেশত্যাগী। --- 

চিব-ভো*জাতিসমূহ ।--মৃত ধীয়ান সিং 
পরিবারবর্গের অধীন একটি জায়গীর 


আছে। টন 
রাজস্ব-_জায়গীর । 
কোটালী ।--মৃত ধীয়ান সিং? জায়গীর__ 
স্থনাচ ।--- এঁ হয়ত পরি- 
বারবর্গ দেশত্যাগী। স্ 


দঙ্গালি, খানপুর প্রভৃতি ।- গোলাপ সিং 3 
পরিবারস্থ কয়েকজন জায়গীর ভোগ 
ক্টরন ; কয়েক জন বন্দী; এবং 
অবশিষ্ট কয়েক জন দেশত্যাগী -_ 


জান্মুরাজগণের অধীনস্থ বছুসংখ্যক জায়- 
গীর ( স্তল ভূমির অন্ততুক্তি |) -_ 


টাকা 


৯১১৫১০ ০৩ 


১৯১৫৪০১০০৬৩ 


৫০১৯০০০ 


৫০১৬৩৩ 


১১৫৬১৩৩৩ 


৩০১০০০ 


৭0১০০০ 


১৯০০১০০০ 


ণ১০০১,০০০ 


টাকা 


২১০৫১৫০১০৬০ 


১৪১২০১০০০ 


২১১৯১৭০,০০০ 


রাজন্ব---. 
জের _ ৪ 
কাউড়ার রাজগণ (রণবীর 
প্রভৃতি ) ৭ টি 
সর্দার লেহন! সিং মজিথিয়া সপ 


সর্দার নিহাল সিং আলনুওয়ালিয়া -- 
সর্দার কিষেণ সিং ( জমাদার খুসাল 


সিংহের পুত্র ) টি 
সর্দার তেজ সিং রি 
সর্দার শ্তাম সিং এবং ছত্র সিং আতারি- 
ওয়াল! টিটি 


সর্দার শমসের সিং সিদ্ধানওয়ালা সপ 
সর্দার অর্ঞন সিং এবং হরি সিংহের 


অপরাপর পুত্র টি 
কুমার পেশোয়ার! সিং রি 
কুমার তার! সিং -- 
সর্দার জোয়াহির সিং ( দলীপ সিংহের 

পিতৃব্য। ) টি 
সর্দার মঙ্গল সিং টু 
সর্দার ফতে সিং মান চে 
সর্দার উত্তর সিং কালিয়ানওয়ালা - 
সর্দার হুকুম সিং মালওয়াই ই 
সর্দার বেলা সিং মোকাল সি 
সর্দার সুলতান মহম্ম7, টসয়দ মহম্মদ 

এবং পির মহম্মদ খা সস 
সর্দার জামাল-উদ্দীন খা ৮ 
শেখ গোলাম মহিউদ্দীন টি 


ফকাঁর উজীজ-উদ্দীন, তাহার ভ্রাতৃগণ -- 


টাকা 


৭0১০০১০9০99 


১,০০১০০০ 
৩১৫০১০০০ 


৯,০০১০০০ 


১১২০১০০০ 
৬০১০০০ 


১১২০,০০০ 
১৫১০০০ 


১৫১০০০ 
৫,০০০ 
২০১,০০০ 


৫০১০০০ 
৫০১,০০০ 
৫০১০০০ 
৫০১০০০ 
৫০১০০০ 
৫০১০০০ 


১১৫০,০০০ 
১১০০১০০০ 
৩০,০০০ 


টাকা 


১১০০১০০০__ 


৪৫১১৫১০0০০০ 


৮৫ 


৮৬ গরিশিষ্ট 


টাকা টাকা 

জের সপ: 8৫)১৫১০০০ ২১১৯১৭০১০০০ 
দেওয়ান সওয়ান মঙ্জ ল্শ ২০,০০০ 
বিবিধ গ্রকার ৮ ৫০১০০১০০০ 

বাণিজ্য শুপ্ধ প্রভৃতি ৯৫১২৫,০০০ 
জবণের খনি ।--রাজ! গোলাপ সিং, ৪,০০১০০০ 
সহরের রাজন্ব ।--অনৃতসর ; 

নৃত ধীয়ান সিং -- ৫১৫০১০০০ 
&।-লাহোর এ _ ১১৫০১০০০ 

সহরের বিবিধ গ্রকার রাজস্ব -- ১১০০১০০০ 
*আবকারী' (একসাইজ? ) ইত্যাদি ৫০১09০0০ 


মালামাল চালানের শুক; খ্যান 
হইতে গেশোয়ার পর্স্ত এ: ৫900১0০0০ 


“মোহরানা! | ষ্্যাম্প ) সপ ২১৫০,০০০ ২৪১০০১০০০ 
মোট স্ ৩)২৪১৭৫১০০০ 
খতিয়ান। 
রাজন্ব )- টাকা 
করদ রাজ) ৮ ৫১৬৫১০9০০ 
ইজারা ভূমি স্ ১১৭৯১৮৫১০০০ 
সস ৯৫)২৫১০০০ 
বাণিজ্য শু ৰা _২৪:০০:০০০- 


৩১২ ৪ )৭ € ১0099 


্বাত্রিৎস্ণ পল্লিম্শিষ 
১৮৪৪ খুষ্টাব্ধের হিসাব অনুসারে লাহোরের সৈন্য পরিমাণ। 


স্থায়ী সৈন্যদল। বৃহৎ কামান 
প্রত্যেক সৈন্য্নলের জাতি। পদাতিক অশ্বারোহী ক্ষুদ্র 
আধনায়ক। কামান যুদ্ধ অবরোধ 
কাঁমান কামান 
তেজ সিং শিখ ৪... ১ ১০. ০ 
জেনারেল প্রতাপ সিং 
পাতিওয়ালা . শিখ ৩ ০ ০ ০ ০ 
জেনারেল জোয়ালা সিং শিখ পদাতিক; শিখ 
এবং মুসলমান গোল- 
নাজ সৈন্য ২ ০ 8 
শেখ ইমান উদ্দীন মুসলমান ৩ ০ ৪ ০ ০ 


লেহন! সিং মজিথিয়া শিখ পদাতিক? অল্প 

সংখ্যক শিখ সৈম্ভতা ২ ০ ১০ ৩ ২ 
জেনারেল বিষেণ সিং মুসলমান £ কয়েক জন 

মাত্র শিখ সৈন্য ২ 9 ৩ ০ ০ 
জেনারেল গোলাপ সিং তিনটি মুসলমান সৈম্ত 

পোহৃভিন্দিয়া দল; কামান পরিচালক 
শিখ এবং মুসলমান ৫সন্ত ৩ 0 ১৪ ০ ০ 

জেনারেল মহাতাব সিং পদাতিক শিখ টসন্ত ; 


মজিথিয়া শিখ এবং মুসলমান 
গোলন্দাজ ৪ ১ ১২ 9০ ০. 
জেনারেল গুরদত্ত সিং প্রধানতঃ শিখ পর্দাতিক 
মজধিয়া সৈম্ত ৩ ০9 ০ ০ ০. 


কর্ণেল, জন হল্যস্. গোলন্দাজ সৈন্ত,--শিখ 
এবং মুসলমান । পূর্বে 


৮৮ পরিশিষ্ট 


এই সৈম্তদল জেনারেল 
কোর্টের অধিনায়কত্বে 
পরিচালিত হইত। 
জেনারেল দৌকুল সিং হিন্ুস্থানী সৈন্য ; অল্প 
সংখ্যক শিখ 


কর্ণেল কোর্টলাগ্ড পদাতিক টসন্য-_-শিখ এবং 


৯ 


(ইহাকে কার্ধ হিন্দু; গোলন্দাজ সৈন্য-_ 
হইতে জবাব দেওয়া শিখ এবং মুসল- 
হয় ) মান ২ 
শেখ গোল'ম মহী পদাতিক সৈন্য ।--শিখ? 
উদ্দীন গোলন্দাজ সৈন্ত--শিখ 
এবং মুসলমান 


দেওয়ান অযোধাণা পদীতিক,_শিখ ; গোল- 
গ্রসাদ ; জেনারেল নাজ” শিখ এবং 


ইলাহী বকেসর মুসলমান ( জেনা- 
অধীনে কামান রেল ভেপ্টুরা ) 
পরিচালক সৈন্য 


জেনারেল গোলাপ সিং শিখ সৈন্য 


ক্যালকাটাওয়াল! শিখ, মুসলমান এবং পার্বত্য 
( মুত) জাতি (জেনারেল এভিটেবাইল ) 


দেওয়ান যোধরাম 
জেনারেল খ! সিং মান শিখ এবং মুসলমান 


সর্দার নেহাল সিং পদাতিক সৈন্ত,-শিখ 


আলছুওয়ালিয়া এবং মুসলমান ; গোল" 
&.. মান 


দেওয়ান সোহান মল্স মুসলমান এবং পতিপয় 
শিখ 


১ 


১9 


১৭ 


১৭ 
১০ 


নখ 


১১ 


৪০ 





লাহোরের সৈন্ত সংখ্যা ৮৯ 
রাজ! হীরা সিং পার্বত্য জাতি, কতিপয় 
মুসলমান ২ ১ &. ৫ 

রাজা গোলাপ সিং »৮ ৮ ও 9 ১৫ ০ ৪০ 
রাজা স্চেৎ সিং (মৃত) ৮ ৮ ২ ১ ৪. ০ ১০ 
কাপ্তেন কুলদীন সিং গুধ 1 সৈন্ত ১.০ ০ ০ ০ 
সেনাপতি ভীগ সিং শিখ এবং মুসলমান ০ ০ ৬ ০ ০ 
সেনাপতি সিও প্রসাদ *” রি ০ ০ ৮ ০0 0 
মিছির লাল সিং রী রি ০ ০9 ১০ ০ ০ 
সর্দার কিষেণ সিং মুসলমান এবং হিনুস্থাণী ০ ০ ০ ০ ০ 
জেনারেল কিষেণ সিং শিখ এবং মুসলমান ০ ০ ২২ ০ ০ 
সর্দার শ্তাম সিং 

আতারিওয়ালা *» রঃ ০ ০ ১০ ০ 
মিয়ান পৃথি সিং প্রধানতঃ মুসলমান ০ ০ ৫৬ ০ 
জেনারেল সেওয়! সিং শিখ এবং মুসলমান ০ ০ ১০ ১৯ ০ 
কর্ণেল আমীর চাদ প্রধানতঃ মুসলমান 9 ০ ০ ১০ 9 
সেনাপতি মোজাহর মুসলমান এবং হিন্দুস্থানী 

আলি ০ ০ ১০ 9০ 9 
জোয়াহির মল্প মিশ্তী মুসলমান ॥ কতিপয় 

(লাহোর ) শিখ ০ ০ ০9 ২০ ১২ 
সেনাপতি হুখু সিং শিখ এবং মুসলমান 

(অমৃতসর ) ০ ০ ০ ১০ 

বিবিধ প্রকারের অবরোধ কামান ০.০ ০.০. ৫০ 

৬০ ৮ ২২০৮ ১৫৬ ১৭১ 
সমগ্র দৈম্তোর খতিয়ান। 
প্রত্যেক দলে ৭০০ শত হিসাবে ৬০টি পদাতিক সৈম্তদল ৪২,০০০ 
“মুঘোল” এবং “আকা লি* ৫১০০০ 
স্থায়ী সৈগ্যদল এবং অবরোধকারী সৈন্ত ৪৫00০. 
৯২১০০০ 
পদাতিক সৈন্য 

প্রত্যেক দলে ৬০০ শত হিসাবে, ৮টি অশ্বারোহী সৈম্তদল ৪১৮০০ 


৯ পরিশিঃ 


ঘোড় শোয়ার ( অশ্বারোহী ) ১২১০০০ 
জায়গীরদারী অশ্বারোহী সৈন্য ১৫,০০০ 
অশ্বারোহী সৈন্ত ৩১,০০০ 
কামান ৩৮৪টি কামান 


ভ্রস্মোহিহল্ণ পল্সিশিশক 


৩৩৬ পৃষ্ঠার নোটে উদ্ধৃত সেক্সপিয়রের পঞ্চম হেনরি (13501 % ) নাটকের 
চতুর্থ অঙ্কের অন্তর্গত ফ্বকের (01)0105 ) মর্মানবার্দ +-- 
পু ক্ষণতরে সেই শ্বৃতি কর উন্মেষণ ;-- . 
বিশ্বের বিশাল গর্ভ ঘেরিয়াছে যবে 
হুচীতেছ্ গাঢ় অন্ধকারে ; উঠিয়াছে 
আর্তনাদ, _-অফুরস্ত নৈরাশ্ব্যগক 
নৈশ নীরবতা মাঝে, শিবিরে শিবিরে 
মরমন্তদ যন্ত্রণার অন্ফ,ট সে ধ্বনি। 
প্রহরার পরিচয় পাইছে প্রহরী ; 
কে যেন কাণের কাছে কহে চুপি চুপি। 
অগ্িমুখে প্রত্যুত্তর বরষে অনল। 
সৈনিকের পরিমান বদন মণ্ডল, 
গ্রতিভাত অনলের মান রশি মাঝে । 
অশ্বের সে হেবা রব বিকট ভীষণ,__ 
নিশার বধির কর্ণে বাজে শেল সম,-- 
অশ্বের করিছে তাহে ভীতি উৎপাদন। 
যোদ্ধবেশে হুসঙ্জিত বর্মধারিগণ, 
» ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রশস্ত্র করিয়! ধারণ, 
. ধাইছে হঙ্কার ছাড়ি শিবির. ত্যজিয়া । 
সেহস্কারে জানাইছে সমর ঘোষণ! । 


-- 9112165681৩) 1761210 ৬ 
4১0৫ 1. 00018, 


সম্পুর্ণ 


